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খণ্ডিত ভারত 


এপ্স 


ডক্টুর রাজেন্দ্র প্রসাদ 


নীন্ভুরেশচন্্ মজুমদার 
গৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাত। 





ননন্দ-হিন্দুহযান প্রকাশনী 
কলিকাতা 


প্রকাশক : শ্রীহৃরেশচক্্ ম্তুমদার 
মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্্র রায় 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস 

€নং চিন্তামৃণি দাস লেন, কলিকাতা! 


গরথম" সংস্করণ, 


মূল্য দশ টাকা 


উৎসর্গ 


যান আয়েস ও আরাম অপেক্ষা সেবা ও 
আত্মত্যাগই আধক পছন্দ কাঁ্ষ্তন, প্রাচুর্য অপেক্ষা 
দৈন্যই যাঁহার 'নকট আঁধকতর প্র, প্রাসাদ অপেক্ষা 
কারাগার ও ?সকন্দর মা্জল অপেক্ষা সদাকত আশ্রমই 
যাহার নিকট 'প্রয়তর স্থান_সেই ধর্মীনম্ঠ মুসলমান, 
গোঁড়া জাতীয়তাবাদী ও একাগ্র দেশপ্রেমিক 
মজহর-উল-হকের পাব স্মাতর উদ্দেশে 
উৎসগাঁকৃত হইল। 


বাজেন্দ্র প্রসাদ 


ঠা 


প্রকাশকের নিবেদন 


ডাঃ রাজেন্ প্রসাদ প্রণীত 1218 019৫, প্রদ্থখান ইাতিমধোই 
দেশাবদেশে সাঁবশেষ খ্যাতি ও সমাঙ্গর লাভ কারয়াছে। এরূপ একখানি 
স্মাবখ্াত গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ প্রকামের সমস্ত দাঁয়ত্ব আমার উপর নাস্ত 
হওয়ার আমি গ্রন্থকারের 'নকট সাতিশয় কৃতজ্ঞ । বইখান বহু পৃবেহি প্রকাশিত 
হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালকাতায় উপয্বাপাঁর সাম্প্রদায়ক 
দাঙ্গাহাজ্ঞামার জনা তাহা সম্ভব হয় নাই। আশা কাঁর, গ্রন্থকার ও গাঠকমমাজ 
আমাদের এই আনচ্ছাকৃত ঘটা মানা করিবেন। 

অনেবেই অবগত আছেন যে, এ ্র্থখান গাকিস্থান প্রতিষ্ঠার দাবীর 
বিরদ্ধে অকাট্য ও অথণ্ডনীয় তথ্য ও তত্র সমাম্ট। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ 
মনে কারবার কোন হেতু নাই যে, পাঁকস্থান প্রাতাষ্ঠত হইলে এই গ্রন্থখানর 
প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া যাইবে। পাকিস্থানের দাবী দূইজাতি-তত্বের উপর 
ভাত্ত কাঁয়া প্রাতীষ্ঠত। কংগ্রেস এবং দেশ অবস্থার চাপে পাঁডয়া ম্ামায়কভাবে 
পাকিস্থান পারকজ্গনা আরধীশকভাবে মানিয়া লইলেও, তাহার মূল 'ভাত্ত 
দইজাত-ততব স্বাকার কাঁরয়। লয় নাই। কাজেই পাকিদ্থানের অসারতা ও 
অযৌন্তকতা প্রমাণ কাঁরতে হইলে দইজাত-তত্ যে ভ্রান্তিপর্ণে ইহা প্রমাণ 
কাঁরতেই ছইবে এবং তাহা কাঁরতে গেলে সে অত্বের মূলে ডাঃ রাজেন্দ প্রসাদের 
ঘাত্তির কুঠারাঘাত ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। কাজেই দুইজাভি-তত্বের 
উপর 'ভীত্ত কারয়া পাকিস্থানের যে প্রাসাদ তৈরী হইতে চাঁলয়াছে, যতাঁদন 
তাহা নিঃশেষে ধালিসাং না হয়, ততাঁদন পর্যন্ত এই গ্ুন্থখানির প্রয়োজনীয়তা 
অক্ষ থাঁকবে। কেবলমার এই বিশ্বাসের বশবতাঁ হইয়াই আঁত বিলম্বে 
হইলেও গ্রল্থখানি পাঠকসমাজের নিকট উপস্থাপিত কাঁরতে সাহসী হইলাম। 

এই গ্রদথ প্রণয়ন ও প্রকাণের ব্যাপারে যাঁহারা আমাকে অকুণ্ঠ সাহায্য 
দান কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 'আনন্দবাজার পন্িকা'র অন্যতম সহকারী 
সম্পাদক, সূকাবি ও স্‌সাহীত্িক শ্রীযান্ত জগদানন্দ বাজপেয়ীর নাম এখানে . 
[বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইংরাজী গ.স্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশের এই দুরূহ 
কার্ষে ও গুরু দায়িত্ব বহনে আদ্যোপান্ত আঁম তাঁহার সহযোগতা লাভ 
কাঁর়াছি। সেঙন্য তাঁহাকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতোঁছ। 'আনন্দবাজার 
পাকার অনাতম বিশিষ্ট করম শ্রযুন্ত পরেচন্দু দাসকে সহকারারূপে 


1%০ 


পাইয়াও এ কারে আমার যথেণ্ঠ সহায়তা হইয়াছে। তঃ ত 
শ্রম, চেষ্টা ও একাগ্রতার ফলেই নানা প্রাতকুল অবস্থার মধ্যেও 
করা সম্ভব হইল । 

পরিশেষে বন্তব্য এই, স্বাভাবক অবস্থায় গ্রন্থথ 
সংক্ঠ্যভাবে প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল, এই অনিশ্চয়তা ও অস্ব 
শধে) যে তাহ! সম্ভব হয় নাই আহা লা বাহুল্য মান্র। তথাপি 
ইহাকে সম্ঠভাবে প্রকাশ কারবুর্ম চেষ্টা করিয়াছি। তাহা সত্বেও 
ঘাঁটয়া থাকিলে সহ্য, গাঠকপাঠিকাগণ যদি ভরমসংশোধনে 
তাহা হইলে অনুগূহীত হইব। 


শ্ীবরেশচজ্জ জু 


প্রকাশ ক, 
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(৩) ভাষা [1 7১ 7 টা ৬০ 
(৪) শিল্প 8 ৬৪ 
(৫) এক দেশ ৫ 2) 28 এ 
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৯৫ পার্থক্যের কোণ বার্ধততর 
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১৮। আমিগড়ের অধ্যাপকন্ধয়কৃত পাঁরকল্পনা 
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পাঁকগ্থান সম্বদ্ধে নাখল-ভারত মূদালম লগগের প্রল্তাৰ : 
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২৪। অনিশ্চয়তা ও তাংপর্য 
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বাচ্ট্রের সীমা নিধারণ 
২৮। শিখ ও বাঙ্গালীদের স্বতদ্রকরণ 


রা 


হওক শু 
মসালম রাষ্্সমূহের সম্পদ 
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ডন্তা ঝতাকুমূদ মুখাঁ্জর সাম্প্রদায়িক 
সমস্যার নূতন সমাধান ১2 ১1188 ৯ 
প্াঁকস্থানের প্‌. কামউীনষ্ট পার্টির সমর্থন ... 86 
 সপ্রু কাঁমটির প্রস্তাব ৪৮ চক ছিউই 
+8২% ড্র আম্বেদকরের পারব পন রঃ 8৭০ 
এম, এন, রায়ের শাস+, টপ্মক প্রস্তাব .....:8৭& 
ংহার রি রে র্‌ 8৭৮ 


রি টা 18৮৯ 





(১৯৩১ সালের আন অনুসারে) 
8৪। মুসলিম রাজোর সাম্াহত দেশীয় র 
&। পূর্ব অণ্চলের ৪ এলাকার রি 
৬। 
৭ 
৮। বিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহের লোকসংখ্যা 
৯। সিন্ধু প্রদেশের জনসংখা (সম্প্রদায় [হসাবে) 
১০। উত্তর-পাঁশ্চন সীমান্ত প্রদেশের জনসংখ্যা (সম্পর 
১১৯ বেলুঁচস্থানের জনসংখ্যা (সম্পদায় চুহসাবে) 1... -ী 
১২। পাঞ্জবের জনসংখ্যা (সম্প্রদায় হিমাবে) 
(ক) আম্বালা বিভাগ এরা নে 
(খ) জলম্ধর বিভাগ নম. এ 
(গ) লাহোর বিভাগ /% 
(ঘ) রাওয়ালীপান্ড বভ'গ ৪ 
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পাঞ্জাবের মুসলমান-প্রধান. ও অমৃসলমান-প্রধান জেলাসমূহ 
ও তাহাদের জনসংখা .ঃ 
৯৩। অম.সলমানপ্রধান জেলাসমহ্‌, বাদে উততর-পাণটিম ও অগ্চলের 
মুসলমানদের জনসংখ্যা ৮ ০০৪ 
৯১51 বাঙলার জনসংখ্যা (সম্প্রদায় হিসাবে) 
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(এক) 
ছুই জাতি--পাকিস্থানের ভিত্তি 


হন্দ; ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতি-এই ধারণার উপর ভত্ত 
কাঁরয়াই ভারতবর্ষকে খাণ্ডত করিয়া হিন্দ্স্থান ও পাকিস্থান রচনা এবং প্রত্যেকটি 
স্থানকে" লইয়া এক একটি স্বাধীন ও সাব ভৌম রাম্ট্র গঠনের প্রস্তাব রচিত 
হইয়াছে। মুসলিম লীগের লাহোর আঁধিবেশনের সভাপাঁতির অভিভাষণে মিঃ এম, এ, 
জন্না ভারত বিভাগের এই আঁভমত ব্যন্ট করেন এবং সেই আঁভমতের অনুকূলে 
উত্ত আধবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। তান বলেন, 'জাঁতর যে কোন 
সংজ্ঞার দিক 'দয়াই বিচার করা যাক না কেন, হিন্দ ও মুসলমান দুইটি 
স্বতন্ত্র জাতি এবং সেই কারণেই তাহাদের স্বতল্লা বাসভৃঁম, রাজা ও রাণ্ী- 
ভাধা থাকা একান্ত আবশ্যক? ১ ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সত্যকার স্বরূপ 
আমাদের হিন্দু বন্ধূগণ কেন যে উপলব্ধি করিত্বে পারেন না তাহা দুর্বোধ্য। 
সঠিক শব্দগত অথ্ের দিক য়া বিচার করিতে গেলে, হিন্দ; ও ম:সলমান 
দুইটি পৃথক ধর্ম নয়। দুইটি স্বতন্ত সমাজ-ব্যবস্থা। এই দুই ভিন্ন 
উপাদানের সংমিশ্রণে এক আভন্ন জাত তৈয়ারী কারবার পাঁরকল্পনা নিছক 
স্ব্নবিলাস ছাড়া আর কিছুই নল অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠনের ভ্রান্ত 
প্রচেম্টা সীমা আত্ম করিয়াছে; আমাদের অধিকাংশ গোলযোগের মূলীভূত 
কারণ ইহাই এবং সময় থাকিতে এই ধারণা আমরা যাঁদ পাঁরবর্তন কারিতে 
না পারি, তাহা হইলে ইহাই শেষ পর্যন্ত ভারতকে ধ্বংসের মুখে টানয়া 
লইয়া যাইবে। হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস, সমাজ-ব্যবস্থা 
ও সাহত্যধারার অধীন। তাহারা একে অপরের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবষ্ধ 

না, একত্র পানাহার করে না; বস্তুতঃ তাহারা এমন দুইটি পৃথক 
সভাতার আঁধকারী, যাহাদের আদর্শ ও ধারণা মূলতঃ পরস্পর-বিরোধশী। 
জীবন সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ও দৃষ্টভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত। 'হন্দু ও 
ম্সলমান যে, ইতিহাসের দুইটি ভিন্ন উৎস হইতে অনপ্রেরা আহরণ 
করে-ইহা তো আত সস্পদ্ট। তাহাদের মহাকাব্য ভিন্ন, মহাকাব্যের আদর্শ চার 
ও ঘটনাবলী ভিন্ন । অনেক ক্ষেত্রে একের প্রধান চাঁরত্র অপরের নায়কের পরম শত্রু; 
এমন কি, একের জয়-পরাজয় পর্যন্ত অন্যের বপরীত। এইর্প দুইটি জাতি 
 যাহাদের একটি সংখ্যালাঘণ্ঠ ও অপরটি সংখ্যাগারষ্ঠ, যাঁদ এক অখন্ড রাম্মী গঠনের 
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উপাদীনরপ বাবহৃত হয়, তাহার ফলে অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি গাইবে এবং 
টা সদন নোনা 
, পরিশেষে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।২ 

রি একজন পাঞ্জাবী ভ্রেলক এই ধারণার উপর ভিত্তি কায়াই 'কনাঁফডারেসী 
অব. ইণ্ডয়া' নামক এক পৃম্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। উ্ত গ্রন্থের ১৫০--১৬১ 
পষ্ঠায় তিন বলেন, “আমাদের পর্ব আলোচনা হইতে আমরা ইহাই বযাঝতে 
পার যে, হিন্দ ও মুসলমান দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা। তাহাদের সভ্যতা 
সম্পষ্টরূপে বাভন্ন এবং যাঁদও একের দ্বারা অপরে কিছুটা পরিমাণ প্রভাবান্যিত 
হইয়াছে, তথাঁপ কেহ কাহারও মধ্যে আপন বিশিষ্ট সন্তা বিস্ন দিতে পারে না। 
তাহাদের আচার-ব্যবহার, সমাজপদ্ধাত,। নীতি-শাস্ত, ধর্মরাজনীতি ও 
কাষ্টগত আনর্শ, ভাষা, সাহত্য ও জীবন সম্বন্ধে দুষ্টিভঙ্গী শু বাঁভল্লই নয, 
পরস্পরবিরোধী। তাহাদের উভয়ের জীবনের এইসব বিরমদ্ধ ও বিচ উপাদান 
দিয়া এক অখণ্ড জাত গঠিত হইতে পারে না। পরস্পরের সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও 
ভ্রান্ত ধারণার উৎপান্ত এইগ্ল হইতেই। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য, 
তাহাদের অভীত ও বর্তমান প্রাতিদ্বান্দ্রতার প্মাত এবং বগত এক সহম্্ বংসর 
ধরিয়া পরস্গরের প্রতি অন্যাঙ্ঠিত অত্যাচার তাহাদের গধে অলঙ্ঘ্য সাগর ব্যবধান 
রচনা কাঁরয়াছে। আমরা পূর্বেই: লক্ষ্য কারিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কোন সাধারণ 
বন্ধন যাঁদ থাঁকয়া থাকে, তবে তাহা বিগত কয়েক শতাব্দীর বৈদোশক শাসন- 
শৃঙ্খল। বিদেশী শাসনের প্রীত আনগ্রতোর সাধারণ বন্ধন-শৃঙ্খল যে গৃহূতে 
এবং তাহাদের পরস্পরগত পার্থকাসমূহ-যাহা বর্তমানে খু. প্রকট নয়__ 
অথচ হওয়া উচিত, তাহা স্প্টতর হইয়া আত্মপ্রকাশ কারিদে ৩ 

আলগড় বিশ্বাবিদ্যালয়ের অধাপক সৈয়দ জাফর. হাসেন ও মোহম্মদ 
আফজল হোসেন কোয়াদ্রী ভারত বিভাগের পারিকষ্পনাসম্বীলিত যে প্রচার- 
প্াস্তিকা িখিয়াছেন. তাহার দাবও এই পাঞ্জাব ভদ্দুলাকের বনতব্য বিষয় হইতে 
কম বলশালী নীয়। তাঁহারা বলেন, “ইহার (অর্থাৎ, ১৯৩৫ সালের গভর্ণমেন্ট অব্‌ 
হীণ্ডা গ্রাসে) প্রধান ব্ুটই হইল এই যে, মুসলমানগণ হিন্দ; হইতে যে একটা 
সম্পূর্ণ পৃথক জাতি, তাহাদের আশা-আকাক্্ষা ও আদর পরস্পর-বিরোধী এবং 
তাহারা কোনাদনই হিন্দ; বা অ-হিন্দু অথবা" তথাকাঁথত যে কোন এক জাতির্কো 
গারণত হইতে পারে না-এই অনক্বীকার্য সতাটি ইহাতে স্বীকৃত হয় নাই।” 
আর এক স্থানে লাখতেছেন, “আমরা ভারতীয় মুসলমানগণ এ বিষয়ে কদ্ধপাঁরকর 
যে, আমাদের অন্যান্য আরও অনেক দাবাঁর মধ্যে মুসলমানগণের স্বতন্ত্র জাতত্বের 
দাবী আতশয় দড়তা ও ধৈর্য সহকারে নিত্য নিরন্তর আমাদিগকে জাগইয়া 
রাখিতে হইবে। হিন্দ; ও অন্যান্য অ-মুসলমান অপ্পরদায় হইতে তাহাদের জাতীয় 


2. [0,৪8৪ 153, 
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দই জাতি-পাকিপ্থানের ভান্ত ৩ 


সন্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ু। বাস্তাবক পক্ষে, সুদেতান জার্মাণদের, সাহত 'চেক্ঃদের 
যে পার্থক্য, হিন্দুদের সাঁহত তাহাদের পার্থক্য তাহা হইতেও গভাঁরতর।” ৪ 

'. এল্‌, হামজা '183870--4. 238800' নামক তাঁহার স্বরচিত পৃস্তকে 
প্রমাণ কারিতে চাঁহয়াছেন,। (১) ভারতবর্ষ একটি দেশ নয়, ভিন্ন ভিন্ন মানব 
পারারের পাঁরবেশ লইয়া গাঠত বহু দেশের সমষ্টি, (২) ইহার আঁধবাসগণের 
মধ্যে কান্ট ও গোল্ঠীগত পার্থক্য এত বেশী যে, জাতির আধুনিক রাজনৈ।তক 
অথের দিক দিয়া বিচার কাঁরতে গেলে, তাহারা এক জাতরুপে পরিগাঁণত হইতেই 
পারে না; কন্তুতঃ তাহারা বহ্‌ স্বতন্ত্র জা।তর সমবায়ে গঠিত। এই পার্থক্য 
দেখাইতে গিয়া তাঁহার ভাবোচ্ছৰাস কাব্যের কোঠায় গিয়া পেশছিয়াছে £-1হন্দ্‌- 
ধর্ম জান্ময়াছে মৌসুমী অণ্চলে, আর ইসলামের জন্ম মর. । & 'ভারতবর্ষে 
বাহন হিসাবে উদ্টর প্রচলনই বোধ হয় একটি মাত ঘটনা যাহা হইতে উত্তর-পাশ্চম 
অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।' ৬ “ভৌগোলিক, এঁতহাঁসক, 
দার্শীনক প্রভীত চিন্তার বাভন্ল ক্ষেত্রে উন্ট্ের সাহত আমাদের সম্পর্ক এত 
বহুল ও বিীঁচন্ত্র যে, তাহাদেরই আলোকসম্পাতে সভ্যতার বিবর্তনের এক'ট যুগের 
ইতিহাস আমরা অধ্য়ন করিতে পারি। এ্ীতিহাসিক ক্লম-বিকাশের যে বিপ্ল 
রূপান্তর জাতীয় অনপ্রেরণারূপে দাক্ষিণ-পাশ্চম এশিয়া খণ্ডে জন্মলাভ কারয়া, 
তাহার প্রবাহমুখে তৎকালীন পাঁরচিত পাথবীর প্রায় সমগ্র অংশ গ্লাবত 
কাঁরয়াছল, উন্ট্রকে তাহার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আরবায় 
অভ্যুর্থনের সেই বিচিত্র বর্ণচ্ছটা কালের দূরত্বের দরঃণ যাঁদও কিছুটা অস্পম্ট ও 
আবৃছা হইয়া প.ড়য়াছে, তথাঁপ কয়েক শতাব্দী পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আজও আমরা 
তাহা অবলোকন কারতে পারি; আমরা দৌখতে পাই শতাব্দীব্যাপী সেই বিচিত্র 
[বিজয় আভযান মরুভূমির উত্তপ্ত বায়-তাঁড়ত বালুকাকণার ভিতর 'দিয়া বাহির 
হইয়া চলিয়াছে উন্ট্রপচ্ঠে। আরবার মহাত্ের সোঁদন আজ আর নাই কিন্তু বিস্তীর্ণ 
মরু-অণ্চলের বি'শম্ট জগতে উদ আত ও তাঁহার আঁধবাসিগণের ধর্ম ও সংস্কৃতির 
এঁক্যের প্রতীকরূপে মানুষের নিতা-সহচর হইয়া বিরাজ করিতেছে। উদ্টরের 
বাসভূমি আজও সামটার ও টাম্বযরাইন, মসাঁজদ ও মুয়েজ্জিন, মিনার 
ও গম্বুজের দেশ।” এ উক্্র অথবা এ জাতীয় কোন পদার্থের প্রাচুর্যের 
যে কত অসার ও অসংলগ্ন, লেখক তাহা উপলাব্ধ কাঁরয়াছেন এরুপ 
তাবু প্রকাশ কাঁরতে তান নারাজ। আরবের মত উত্তর-পশ্চিম অপ্টলেও 
উ্টী আঁধক সংখ্যায় দৃষ্ট হয় জতা, কিন্তু ভারতের অন্য এক স্থানে 
“রাজপূতানায় তাহার সংখ্যা উহা হইতে আদৌ কম নয়; অথচ রাজপূতানা 
ণসামটার ও টা্কুরাইন, মসজদ ও ময়েম্জিন, মিনার ও গ্বুজের' দেশ 'নয়। 
এই য্যত যাঁদ মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতের প্্বাণ্চল প্থক কারবার 
তা, জা 6510950--48 28000- 8885 দা. 
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৪ খণ্ডিত ভারত 


কোন হেতুই থাকে না, কারণ গ্াচ্মমণ্ডলে অবাস্থত বাঁলয়া তথাকার উদ্ভিদ ও 
প্রাণী শ্যামল ক্ষেত এবং নিদারুণ ও দীরঘগথায়ী মৌস্মী বায়ুর প্রভাব সমস্তই 
সেই মণ্ডলের উপযোগী এবং সেই যুত্তিলেই শ্রন্মমণ্ডলে অবাস্যত মালয় ও 
পৃথিবীর অন্যান্য অগ্টল মুদলমান-অধ্যাষিত হওয়া অনচিত। | 
ভৌগোলিক অথবা অনুরূপ অনাকোন য্ান্তর ভিত্তিতে ভারতের উত্তর-পাশচম 
: অঞ্চল লইয়া পাকিস্থান রচনার যে প্রস্তাব, মিঃ এফ্‌, কে, খান দ'রাণী তাহার 
অসারতা ভালভাবেই উপলাধ্ধি কারয়াছেন; তাই তাঁহার "100 1108706 থা 
1১815141) নামক স্বরচিত পতকে তান বলিতেছেন, “সমস্ত মুসলমানই, 'তা 
তাঁহারা পাকিস্থানের আঁধবাসীই হোন, অথবা ন্দুস্থানের আধবাসীই হোন এক 
জাতির অন্তভুন্ত এবং আমরা যাহারা পাঁকিস্থানে বাস কার, আমাদের 'হন্দ্‌স্থানের 
আঁধবাসণ স্বধমাবলম্বী ভ্রাতৃগণকে অখণ্ড ইসলাম সমাজ-দেহের রন্ত-মাংসরুপে গণ্য 
করিব।” ৮ 
এল. হামজারু যুত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলেন, 'চ১811%137 
--4১ 6০17 নামক গ্রন্থের লেখক ভাঁহার সমস্ত যান্তকে প্রাতাষ্ঠত করিতে 
চাহয়াছেন শুধু একাটমান বন্তব্যের উপর এবং তাহা হইতেছে এই যে, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, 
টত্তর-পশ্চম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান লইয়া সমগ্র উত্তর-পাশ্চম অগ্চলের 
ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ভারতের অবশিষ্ট অংশের ভৌগোলিক অবস্থান হইতে সম্পূর্ণ 
স্বতল্প। কতকগর্ল প্রদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক কৃষ্টি হইয়া থাকে। 
কোন কোন প্রদেশের প্রধান খাদ্য গম, আবার কাহারও কাহারও প্রধান খাদ্য চাউল। 
মৌসুমী অণ্চল উদ্ভিদবহূল, অন্যান্য অঞ্চল ভীদ্তদ-বিরল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 
জনুবরি শুক অঞ্চল উত্ট্ের আবাসস্থান এবং আসাম. বাংলা ও সমগ্র দাক্ষিণাঞ্চলের 
সন্ত মৃত্তিকা দুর্মদ হস্তীর সতিকাগার। উত্তর-পশ্চিমাণ্চলের কঠোর ও কর্কশ 
ভূমি এমন এক জাতীয় মানুষের জন্মদাত্রী যাহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অন্যান্য 
অঞ্চলের কৃষণকায় মান্ষদের স্বভাবধর্ম হইতে অনেকাংশে সম্পূর্ণ বিাভন্ন। 
ভারতবষের ন্যায় বিস্তীর্ণ দেশে যে স্ব ভিন্ন ভিন্ন মানব-গোষ্ঠী বাস করে, তাহাদের 
আবাসস্থান আস্তৃত রহিয়াছে 'বাভন্ন অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে; তাহার 
কোথাও পর্বতের, কোথাও সমৃদ্রের, আবার কোথাও বা মরূভুমর প্রভাবে পারপন্ট; 
এরুপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অগ্চলে উৎপন্ন ীজানস ও জাতিসমূহের প্রাকীতক 'বাভন্নতা 
অপাঁরহার্য। মুসলিম ভারতেব রাজনশীতক্ষেত্রে এই জাতীয় য্যান্তি একেবারে 
অপ্রাসঙ্গিক, কারণ এই যাান্ত অনুসরণ কারয়া 'ধাঁদ আমাদিগকে চালতে হয়, তাহা 
হইলে নিজেদের যণন্তবলেই মৃসলমানসমাজের এমন এক বিরাট অংশকে আমরা 
পারত্যাগ কারিতে বাধা হইব--যাহারা পাঁরিস্থানের বাঁহভূর্ত অণ্চলের আঁধবাসণ, 
যাহাদের বেশ-ভূষা ও আহার্য আমাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । তাহাদিগকে বিজাতীয়- 
রূপে গণ্য কারতে আমরা বাধ্য হইব, তাহাদের সাহত না থাকবে আমাদের সাধারণ 
স্বাথথগত কোন সম্পর্ক, না থাকবে জীবনযাপন-প্রণালীর কোন সামঞ্জস্য। এরূপ 
একটা প্রস্তাব পাঁকদ্থানের কোন মসলমানই এক মৃহূ্তের জন্যও মানিয়া লইতে 
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পারে না। কতৃতঃ পাঞ্জাবের প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য, এইরূপ প্রস্তাব গ্রহাণের 
অযোগ্য বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করা ।” ৯ 

এই প্রস্তাবের যৌন্তিকতা সপ্রমাণ করিবার জন্য আরও অনেকে, বিশেষ 
কারয়া ভাঃ আম্বেদকর হাতিহাসের পৃন্ঠা হইতে বহ: নজর আহরণ কারয়া তাঁহার 
“11002106802. 8108091 নামক গ্রন্থে দেখাইতে চেত্টা কাঁরয়াছেন, ভারতের 
মুসালম শাসনকর্তা, ও আকুমণকারিগণ কিরূুপে সহম্্র সহত্র হিন্দমান্দির ধবংস * 
করিয়াছেন, দেবনিগ্রহ চূর্ণ কারয়াছেন, ভগ্ন মন্দিরের মাল-মসলা লইয়া সেই স্থানেই 
বা অন্যন্র মসাঁজদ নির্মাণ করিয়াছেন; কেমন কাঁরয়া তাঁহারা তাঁহাদের আধকার-সীমার 
অন্তর্গত হিন্দাদগের সম্মুখে এক হাতে কোরাণ ও অপর হাতে তরবার লইয়া 
দাঁড়াইয়া উভয়ের যে কোন একাট বাছিয়া লইতে বাঁলিয়াছেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
কাঁরতে অস্বীকৃত হইলে, কিরুপে হাজার হাজার হিন্দুকে তাঁহারা নির্যাতিত 
করিয়াছেন-নিহত করিয়াছেন। এই সব ঘটনা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে, এই সমস্ত নির্ধাতনের কাহনী হিন্দুরা আজিও বিস্মৃত হয় নাই এবং 
কখনও হতে পারিবে না-ইহা হিন্দদগের চিত্তে যে গভীর রেখাপাত কারয়াছে, 
তাহা অনপনেয়। তিনি আরও প্রমাণ কারতে চেষ্টা করিয়াছেন, মসাঁজদের সম্মুখে 
গীতবাদ্য অথবা গোহত্যারূপ আত তুচ্ছ ঘটনা অবলম্বন করিয়া যে সাম্প্রদায়ক 
সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে, তাহা হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরাতন 
বোরতা আজও [বিদ্যমান এবং দুইশত বৎসরের ইংরাজ শাসন বা সাধারণ দাসত্বের 
দুভগ্য আজও তাহাঁদগকে 'মালত কাঁরতে পারে নাই। 

এই হেতুতে ভারতকে খণ্ডিত কাঁরয়া 'হন্দ্স্থান ও পাকিস্থান রচনার প্রস্তাব 
যাহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা চান, খান্ডত ভারতের দুইটী অংশকে দুইটী পৃথক 
সম্প্রদায়ের হস্তে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিতে । আমাদের পক্ষে িন্তু এইরূপ যাান্তর 
সারবন্তা উপলাব্ধ করা দুঃসাধ্য । 

তাঁহারা ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, আর্টের দিক হইতে এই বর্বরতা 
ও ধর্মের দিক হইতে এই কলুষতার কার্য ইসলাম ধর্মের অনুমোদত। ইসলাম ধর্ম 
অতাতে যাঁদ এই সব কার্য সমর্থন করিয়াই থাকে, তাহা হইলেও ভাঁবষ্যতে যে সে 
তাহা আর করিবে না একথা কি জোর করিয়া বলা যায়ঃ এই দিক 'দিয়া ইসলামের 
মাতি-গাঁতর যে পাঁরবর্তন ঘাঁটয়াছে তাহারই বা প্রমাণ কিঃ আরবের ধর্মগুরু 
মহম্মদের ধর্মীশক্ষার সাহত ইহার সম্পর্ক মাত্র না থাকা সত্তেও কোন কোন 
উচ্াঁভিলাষী ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যন্তি তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে, ইসলাম 
ধর্মের আবরণে আত্মগোপন করিয়া যাঁদ এই সব অনাচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে ভাঁবষ্যতেও যে এরুপ উচ্চাকাৎক্ষাী ব্যান্তর আবির্ভাব হইবে না এবং, 
তাঁহাদের অজিত শান্তর অনুরূপ অপব্যবহার তাঁহারা কারবেন না-সে সম্বন্ধে 
নিশ্চয়তা কিঃ তাঁহারা কি এই কথাই বাঁলতে চান যে, খাঁণ্ডত ভারতের স্থানে স্থানে 
মুসলমান আধিপত্য প্রাতাম্ঠত হোক এবং দুভণগাররমে যে সব অমুৃসলমান ত'হাদের 
আঁধিকার-সীমার আঁধবাসী হইবেন, তাঁহারা নিরবাচ্ছন্নভাবে নিপনীড়ত ও নিগৃহীত 
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হইতে থাকুন? ইহাই যাঁদ তাহাদের প্রামাণ্য বিষয় হয়, তাহা হইলে কোন অমমল- 
মান এইরূপ পরিকঃ্পনার পক্ষপাতী হইবেন-সে আশা করা তাঁহাদের পক্ষে 
অন্যায়। 

আর ইসলাম ধর্মের ইহা যাঁদ শিক্ষণীয় বিষয় না হয়, পক্ষান্তরে ইহা যাঁদ 
তাহার শান্তাপ্রয়তা ও সহনশীলতার মৌলিক শিক্ষার পাঁরপন্থণ হয়, তাহা হইলে 
অতাশত ইতিহাসের পৃঙ্ঠা হইতে এই সব দষ্টান্ত আহরণ কাঁরয়া আজ আবার তাহা 
মুসলমান ও অমুসলমানদের দাষ্টির সম্মূথে নূতন করিয়া তুলিয়া ধরা কি বাঞ্ছনীয়? 
সব সাধারণের কল্যাণের জন; যে-পব তিস্ত স্মৃতি বিস্মত হওয়াই শ্রেয়স্কর, তাহা- 
দিগকে পজণাগাঁরত না কাঁরয়া তাহা হওয়া ি সম্ভবপর ইসলাম ইতিহাসের এক 
কলঙ্ককর অধায়রূপে মুসলমানদের ইহা বিস্মৃত হওয়া কর্তব্য; কারণ ইসলাম 
ধর্মের সমর্থন না থাকা সত, ইসলামের নামে যাঁহারা এই সব অনাচারের অন্ঠান 
কায়াছেন, তাঁহারা ইসলাদকে কলাঙ্কতই কাঁরয়াছেন; বস্তুতঃ ধম প্রচার তাঁহাদের 
উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থলোলপতার চারতাথ তা; কারণ ধর্মপ্রচারের 
জন্য প্রয়োজন ইহা হইতে পাঁবরতর ও মহত্তর পল্থার; এবং অমুসলমানগণেরও ইহা 
ভীলয়া যাওয়া প্রয়োজন, কারণ, ভুলিতে পারলে ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের 
দুঃ্নগ্ন বিভীষকা তাহাদের মন হইতে মিয়া যাইবে; ফলে প্রভাত হইবে 
পারস্পাঁরক সীঁচ্ছা ও সম্প্রীতির নব, দীর্ঘতর হইবে তাহার স্থিতিকাল, দাপ্ততর 
হইবে তাহার আলোক! 

এই সব দষ্টান্ত দ্বারা যাহা প্রমাণ কারবার সেষ্টা করা হয়, মুসলমান ও 
অমহসলমানগণ যাঁদ তাহাই মুদলমান শাসনের স্বরূপ. য়া আরীশকভাবে” গ্রহণ 
করেন, তাহা হইলে অতাঁতে মুসলমানগণ যে উপায়ে -ত্যাচার কারবার আঁধকার 
অজ'ন কারয়াছেন, বত মানেও তাহাদিগকে ঠিক অনুরূপ উপায়ে সে যোগ্যতা অর্জন 
কাঁরতে হইবে। যে-সব কের হইতে এই জাতীয় দষ্টান্ত আহত হয়, সেখান হইতেই 
অন্যাবধ উপাহ€" উদ্ধত করিয়া দেখান যাইতে গারে বে, সে যুগের মুসলমানগণ 
তাহাদের সমসামীয়ক অমুদলমানদের সম্মতি ও তনর্থনকমে সে আঁধকার অজন 


করেন নাই। ইতিমধ্যে ঘটনাবহূল দাঘ' কয়েক শতাব্দশ আতবাহিত হইয়া ? 
তাহা সবে বিদবের পারবা পারস্ধীতিতে ভারতের ৬ 


উৎপীড়ন বিশ্বের সমস্ত সভ্য জাতির নিন্দাই 
নিকটেও যাহা নিন্দনীয়, ভারতীয় অমূসলমানগণ নিজেদের উপর তাহার 
অনুষ্ঠান স্বেচ্ছায় সম্মাতি দিবেন শধু. এই দিক দিয়াই বা তাঁহাদের মনোভাব 
না ঠা রঃ এইরূপ কায" হয় ইসলামের বাধসম্মত নয বাঁধ- 
হভূত। যাঁদ বাধসম্মত হয অমূসলমানই র্‌ 

ইসলামীয় পন্থা দির ৯2 রা কোন রা 
গঠানা ১ সম্মত দিতে পরেন না যাহার সাহাযো অত্যাচারের পলরন্টানের পথ 
অপ্মার প্রশস্ত হইতে পারে। কারণ উল্লিখিত দ্ান্তসমূহ হ হইতে ইহা 


_এমনাক ভারতীয় মুসলমানগ্রণের 
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দুই জাতি-পাকিস্থানের ভিত্তি . ৪ 


গ্বচ্ছন্দে ধারয়া লওয়া যায় যে, এই জাতীয় ইসলাম রাষ্ট্রেরে অধীনে "তত 
ইতিহাসের পানরাবাত্ত ঘাটবেই। আর যাঁদ বাধ-বাহ্ভূত হয়, তাহা হইলে 
অতাঁতের স্মৃতি পুনরু্জী।বত কাঁরয়া কোন প্রয়োজনশয় উদ্দেশ্যই সাধিত 
হইবে না। ইহার দ্বারা অমনসলমানগণের চিত্তের তিন্ততা ব্দ্ধি পাইবে মানত; 
ভারত বিভাগ সমর্থন কর্ন বা না করন, অকারণ তিন্ততা বর্ধন কাহারও উদ্দেশ্য 
হইতে পারে না। এইর্‌প দঙ্টান্ত উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্যে যাঁদ ইহাই প্রমাণ 
করা হয় যে. অতীতের আচরণ স্মরণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান একত্র বসবাস 
কাঁরতে পারে না, অতএব তাহাঁদগকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, তাহা হইলে 
একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইহার ফল ঠিক বিপরীতও ঘাঁটতে পারে। ঠিক 
এই কারণেই হিন্দুগণ *উৎপাঁড়ত হইবার জন্য তাহাদের লক্ষ লক্ষ 
স্বধর্মাবলম্বীদগকে মুসলমান আঁধকৃত অগ্ুলে ফোঁলয়া রাখিতে সম্মত নাও 
হইতে পারেন। বাস্তবতার দিক দিয়া এই প্রশ্নের বিচার কারতে গেলে এই 
ধরণের উদাহরণ ও উদ্ধৃতির কোন মূল্যই থাকে না। 

তাহা ছাড়া, এই জাতীয় দষ্টান্তের বাস্তব উপযোগিতার কথা 
ছাঁড়য়া দিলেও. স্মদূর অতাঁতে অথবা আধানক যুগে লিখিত পুস্তকের শৃন্ক 
ও নীরস পন্র হইতে তাহাদিগকে আহরণ করা যে আতশয় পারশ্রম ও পাঁণ্ডিতা- 
সাধ্য ব্যাপার তাহাও নয়। আত সাম্প্রীতক কাল পযন্ত এরাতহাঁসক গ্রন্থের 
আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ হইয়া আসিয়াছে রাজা ও দিপ্বিজয়শীদগের জিবন, 
তাঁহাদের কণীর্ত ও অপকণীর্ত, সংগ্রাম ও বিজয়, দএবারের এশ্বর্ধ ও প্রাসাদের 
আভিসন্ধি। এই সকল গ্রন্থের লেখকগণ সেই সব সাধারণ মানুষের প্রাত 
মোটেই মনোযোগ দেন নাই-যাহারা কাঁষ অথনা কুটীরাশক্পকে আশ্রয় কাঁরয়া 
শান্তিপূর্ণ গতানুগাঁতক জীবন যাপন কারত। একটা জাতির হীতহাস রচনা 
কাঁরতে গেলে জ্ঞান ও খাঁষকল্প ব্যান্ত, শাঁক্ষত ও সমাজসংসকারক, ধার্মক ও 
ধম প্রচারক, কাব ও দাশ নিক, শিজ্পী ও সংগীতজ্ঞ ব্যন্তিগণের জীবনী ও জীবন- 
সাধনার উপর যে পারমাণ গুর্ত্ব আরোপ করা কর্তব্য, এই সকল গ্রন্থে তাহা 
আদ করা হয় নাই। বিজয়ী ও নুপাঁতিগণের পাঁরষদরূপে এই গ্রল্যকতা- 
দিগের তাঁহাদের প্রভূ তথা প্রভুধর্ম ইসলামের প্রতি কিছুটা কর্তব্য ছিল এবং 
সৈই কর্তব্যবোধের বশেই তাঁহারা সচেষ্ট হইলেন ইসলামের জয়গান ও প্রভুর 
ধমণনঃরাগ্ের বথা জাহর কাঁরয়া অন্নদাতার মনস্তুষ্ট কারতে। কিন্তু ধর্ম 
সইঈবন্ধে ভ্রান্ত ও বিকৃত: ধারণা পোষণ করার ফলে তাঁহারা বুঝলেন, 
িধামিগিণের উপর অন্যাচ্ঠত অত্যাচারের দ্বারাই ইসলামের মহত্ব ও স্বধর্মের 
প্রীত অনুরাগ সার্থকরুপে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। তাই 'বক্তৃত বিবরণসহ 
সেই অত্যাচারের কাহিনশ তাঁহারা এমন সাঁবস্তারে বিবৃত কাঁরয়া গেলেন যে, 
ত'হাদের রাঁচত হাতিহাস পরব মুসলমান শাসকগণের আদর্শ ও শাসিত 
জাতিসমূহের আশঙকাস্থল হইয়া রীহিল। এই সকল ঘটনা মিথ্যা বা আতি- 
রাঁজিত বাঁলয়া অগ্রাহা কারতে হইবে এমন কথা আমরা বাঁলতোছি না; আমরা 
শুধু বালতে চাই, স্মরণ রাঁখিতে হইবে যে, এগনীল ছাড়াও আরও অনেক ঘটনা 


৮ খণ্ডিত ভারত 


আছে যাহা সমভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ও মুসলমান কিরূপে শত শত বৎসর 
ধারয়া পরস্পরের সংখ-দওখের অংশভাগণরূপে একএ বসবাস কারিয়াছে। কিরুপে 
এক সম্প্রদায়ের সাধ; ও মহাত্মাগণের চরিত্র অপর অ্প্রদায়ের আচার-অন্ষ্ঠান, 
জশবন ও পাঁরবেশ প্রভাবান্বিত করিয়াছে, গাঁড়। তুঁলিয়াছে; জন্ম ও বিবাহ 
সম্বন্ধীয় উৎসবান্ষ্টানে একই প্রদেশবাসী হিন্দু ও মূসলমানগণের মধ্যে কেমন 
পাঁরপ্থ' সামঞ্স্য দেখা যায়, অথচ সেই ব্যাপারে ভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দ ও হিন্দ; 
এবং মুসলমান ও মুসলমানের মধ্যে কিরূপ প্রচুর পাথক্য পারলাক্ষিত হয়: হিন্দ, 
সম্প্রদায় হইতে যাঁহারা মুসলমান ধর্মে দাঁক্ষিত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যাধকোর 
পক্ষে মুসলমান নরপাঁত ও বিজে্্গণের আগ্ন ও তরবার অপেক্ষা ইসলামের 
সাধু মহাত্মাগণের পাঁবত্র প্রভাব যে অধিক কার্যকরী, ইতিহাসের পৃঙ্ঠা হইতে 
যাঁদ এই সকল দক্টান্ত আহরণ কারয়া একন্র করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে 
যে, অত্যাচার ও উৎপীড়নের কাহিনী অপেক্ষা অনেক আঁধক স্থান তাহারা 
আঁধকার করিয়া বাঁসয়া আছ্ে। যে সকল এতহাঁসক গ্রন্থ হইতে পূকৌন্ত 
ঘটনাসমূহ উদ্ধৃত হয় এবং যাহাদের উপর 'ভান্ত কারয়া বিশ্বাবদ্যালয়ের 
অনুমোদত পাঠা প্‌স্তক রাঁচত হইয়া থাকে তাহাদের পর্রসংখ্যার সাঁহত 
শেযোস্ত রুপ ঘটনা-সম্বালিত প্তকের পর্রসংখ্যার আপোঁক্ষক তুলনা যাঁদ করা 
হয়, তাহা হইলে দেখা থাইবে যে, এতদুভয়ের অনুপাত জনসাধারণের সংখ্যার 
সাঁহত নৃপাঁত ও পারিষদ. শাসক ও সেনাপতি, প্রাসাদ ও অন্তঃপুরের সংখ্যাগত 
অনুপাতের সাঁহত সমতাসম্পন্ন। জীবনের শান্তিপূর্ণ দিনের সদিচ্ছা ও 
সদন্ঠান, সম্প্রীতি ও সহনশীলতা, সঙ্ঘর্ধ ও সংগ্রাম, দাঙ্গা ও দত্ত, হত্যা 
ও লণ্ঠন প্রভাত সম্প্রদায়গত পারস্পারক উৎপাঁড়নের সাহত যে অনূপাত রক্ষা 
করে ইহাদের উভয়ের আনুপাতিক মান তাহার সাহত আঁবকল সমতুল্য। অথচ 
তাহা সত্তেও সাম্প্রতিক সংবাদপত্রের পচ্টায় সাম্প্রদায়িক অনৈকোর সংবাদ যে 
পরিমাণ স্থান জণড়য়া থাকে, সম্প্রদারিক এঁক্যের সংবাদ দ্বারা আধিকৃত স্থানের 
তাহার সাঁহত তুলনাই হয় না। সংবাদপত্র দ্বারা পাঁরবোশত এই সমস্ত খবর 
উদ্ধৃত কারয়া ও তাহাদেরই উপর 'ভাত্ত কাঁরয়া পাঁচ শত বংসর পর যাঁদ বর্তমান 
যুগের হীতহাস রচনার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে অনায়াসে প্রমাণ কারয়া দেওয়া 
যাইতে পারিবে যে, এমন কি বৃটিশ আঁধপতোর আশ্রয়ে রাহয়াও ভারতবাসীদের 
একাঁট দিনও সাম্প্রদায়ক অস্প্রীততে আতিবাহিত হয় নাই। যাঁ 
ত হয় নাই। যাঁদ কোন একটা 
জাতির সম্পূর্ণ ও পর্ণাবয়ব হীতহাস রচনা করিতে ং 
রতে হয়, তাহার সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন ও তন্বারা জাঁতর জীবনে অজ্কিত গভগীর ও স্থায়ণ 
রুপি যী রেখাপাত যাঁদ 
নু কারয়া তুলিতে হয় জাতির আঁ্গক রচনায় তাহার অদশ্য ও 


যথোপযুত্ত উপাদান বাতিরেকে তাহা করা সম্ভব নয়। 559 









(ছই) 
জাতি ও রাষ্ট্র 


মুসলমানগণ ভারতবর্ষ নামক ভৌগোলিক অবস্থানের অন্যানা সমস্ত 
আঁধবাসীব্ন্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত এক জাতি-_এই যান্তর উপর ভভাত্ত কারয়াই 
উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে স্বাধীন ও স্বতন্া মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী . 
প্রাতাম্টত। সেইজন্য জাঁত বাঁলতে কি বুঝায় সে কথা আমাদের সংস্পঞ্টভাবে 
বাঁঝয়া রাখা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক একত্ব অনস্বীকার্য, কারণ 
ভূগোলের পরিবর্তন সাধন করা মানুষের সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ মিঃ এফ, কে, খাঁন 
দূরাণী স্পম্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন, “পক্ষান্তরে ডান্তার বেণীপ্রসাদের সাহত 
এ বিষয়ে আম সম্পূণ একমত যে 'অথণ্ড ভৌগোলিক অবস্থানর্পে পারগাঁণত : 
হইবার পক্ষে ভারতবর্ষের ন্যায় সাগর ও পর্বতের সীমারেখা দ্বারা এমন সংস্পন্ট- 
রূপে পৃথকীকৃত স্থান পাঁথবীতে আর নাই।' বিভিন্ন জাতি, বিচিত্র জলবায়ু ও 
প্রাকীতক অবস্থা সত্তেও সুলেমান পবতমালা হইতে আসামের পার্বত্য অঞ্চল, 
হমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই দেশ এক অখণ্ড ভৌগোলিক সন্তা।” ১ 

তাহা হইলে এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাক্‌, জাতি বাঁলতে কি 
বুঝায়। জাতি গঠনের উপাদান কিঃ ভারত বিভাগের পরিক্পনার সমর্থ কগণ 
এ প্রশন উত্থাপত কাঁরয়াছেন ও তাহার উত্তর 'দয়াছেন এবং প্রদত্ত উত্তরের 
পোষকতায় মনীষাসম্পন্ন গ্রন্থকারদের উত্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। মিঃ দুরাণী এই 
প্রশ্নটি সাঁবস্তারে পর্যালোচনা করিয়া যে 'িদ্ধান্তসমূহে উপনত হইয়াছেন তাহা 
প্রাণধানযোগ্য। €১) ভৌগোলিক দিক দিয়া ভারতবর্ষ অখণ্ড সত্য, কিন্তু 
জাতর দিক দিয়া ইহার আঁধিবাসীরা তাহা নয় এবং জাতি ও রান্ট্র গঠনের পক্ষে 
মানুষই প্রয়োজনীয়, ভূগোল নয়।......রেণাঁর ভাষায় বালিতে গেলে, “মানুষের 
সজীব প্রাণোচ্ছঝাস নদীর প্রবাহ বা পবতমালার প্রসারের চ্ারা পাঁরবোচ্টত 
হইতে পারে না। ভূমি যোগায় সেই অধঃস্তর যাহার উপর রাঁচত হয় মানুষের 
কমক্ষেত্র ও রণক্ষেত্র, মানুষ যোগায় প্রাণ; জাতি বালিতে আমরা যাহা বুঝ, 
মানুষ সেই স্বগায় সামগ্রীর সবখানি। বাস্তব প্রকৃতির কোন অংশই তাহার 
গঠনে কার্যকর নয়।” (২) বদ্তুতঃ গোচ্ঠীও ভূগোলের মত জাতি গঠনের পক্ষে 
বাবরদ্ধে চূড়ান্ত নিয়ামক নয়.....€৩) হিন্দু নেতৃবন্দ প্রায় দই দশক ধাঁরয়া 
প্রচার করিয়া আঁসিতেছেন, ধর্মকে রাজনাতর সাহত জাঁড়ত না করিয়া কেবলমান্ন 
রাজনীতির উপর ভিত্তি কাঁরয়াই এক সম্মিলত জাতি গঠন করা কর্তব্য। কিন্তু 
কেবলমাত্র রাজনোতিক ভিত্তিতেই জাতি গঠন কি সম্ভবপর? রাজনোতিক চিন্তা-. 
বিদ্গণ বলেন, জাতি গঠনের পক্ষে কেবলমার রাজনৌতক বন্ধনই যথেষ্ট নয় ২ 
তাঁহার এই যান্তর সমর্থনে তিনি লর্ড ব্রাইস ও প্রোফেসার িজ্‌উইকের উন্তি 
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১০. খণ্ডিত ভারত 


উদ্ধৃত কারিয়াছেন। সিজউইক বলেন, “যে রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে একই রাখৌর 
প্রতি আন্গত্য ছাড়া একত্ববোধের আর অন্য কোন বন্ধন বিদ্যমান নাই, 
তাহার অবস্থা অসন্তোষজনক ও অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী। বৈদেশিক আব্রমণ ও 
আভ্যন্তরণণ অসন্তোষের দরুণ মাঝে মাঝে যে আঘাত ও আলোড়ন আসিবে তাহা 
প্রাতরোধ কারবার মত পযাগ্ত এঁকাবল এরূপ সমাজের নাই। অতএব আমাদের 
মতে কোন একটি রাষ্ট্রের সভাগণের মধ্যে 'জাতি' শব্দটি অস্পম্টভাবে যাহা 
ইাঁঙ্গত করে_তাহার অতিরিক্ত বন্ধন থাকা উচিত।" ৩ িজউইক আরও বলেন, 
“রাষ্ট্র বলতে শুধু শাসনতান্িক কাঠামোই নয়, জাতিও; সুতরাং আধ্নিক 
ধারণাসম্মতভাবে রাষ্ট্র হইতে গেলে তাহার সভ্যদের শুধু এই বোধ থাঁকলেই 
চালবে না যে. তাহারা একই শাসনযন্তের অধীন; ইহা ছাড়াও, তাহাদের এ চেতনা 
থাকাও একান্ত অপরিহার্য যে, তাহারা একে অপরের এবং একই প্রতিষ্ঠানের 
সদসা। তাহা যাঁদ থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধে বা বিস্লবের ফলে তাহাদের শাসন- 
যন্ত যাঁদ চূর্ণ হইয়াও যায়, তথাঁপ তাহারা সংহত ও দঢ়সান্নবদ্ধ হইয়া টিকিয়া 
থাকিতে পারবে। এই চেতনা যাঁদ তাহাদের থাকে. তাহা হইলে অন্যান্য - 
ব্চিত সত্তেও জাতি হিসাবে গণ্য হইবার তাহারা যোগ্য।” ৪ জাতির সংজ্ঞা 
নির্দেশ কাঁরতে গিয়া লর্ড ব্রাইস বলেন, “জাত বালিতে এমন কতকগ্যীল লোকের 
সমান্টকে ব্ঝায়* যাহারা কতকগুলি সাধারণ ভাবাবেগের দ্বারা আকৃষ্ট ও 
আবদ্ধ। ইহাদের মধ্যে জাতিগত ও ধমগত ভাবানভঁতিই যাঁদচ প্রধান, তথাঁপ 
$৫কই ভাষার ব্যবহার, এক সাহিত্য সম্পদের আধকার, অতীতে আঁজত একই 
গৌরব ও গঃখ বরণের স্মৃতি, এক আচার-ব্যবহার, আদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্লার 
বশবতাঁ হওয়ার ফলে যে একত্ববোধ জন্মে, তাহার আঁম্তত্বও একান্ত প্রয়োজন । 
কখনও এই সমস্ত ভাবাবেগের সবগ/লি বধ্ধনই বিদামান থা. আবার কখনও 
বা তাহাদের দই একটির অভাব ঘয়া যায়। এই বচ শঙ্খলের সংখ্যা 
যেখানে যত অধিক. একত্ববোধ সেখানে তত বেশী প্রবল। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই 
বন্ধনের বলাষ্ঠতার চড়ণ্ত পরাক্ষা শঞ্খলের সংখ্যাধকোর উপর নিভ'র করে 
না-নির্ভর করে»এককভাবে প্রতিটি গ্রন্থর দতার উপর।” ৫ আরও কয়েকজন 
মনীষাঁর উত্তি উদ্ধৃত কারবার পর মিঃ দুরাণী এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনশত 
হইলেন যে, 'জাতিতববোধ মনো্গভের একটা সচেতন অবস্থাবশেষ মান্ত।' ৬ 
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জাতি ও রাম ৯১. 


মিঃ দরাণীর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হইল, (৪) শীহন্দ ও ম্মসলমানগণের মধ্যে 
একত্ববোধ বা সংহাতি-চেতনার চিহমমান্র নাই। তাহারা এক।সনে বাঁসয়া 
পানাহার করে না, পরস্পরের সহিত পাঁরণয়-পৃত্রে আবদ্ধ হয় না। একের যাহা 
খাদ্য, অপরের নিকট তাহা ঘৃণ্য বস্তু। এমন ক, হিন্দুরা মুসলমান স্পর্শ 
কারলেও অপার হয়। তাহাদের মধ্যে এন কোন সামাজিক বন্ধন নাই যাহার 
ফলে সংহাতি-চেতনা গাঁড়য়া উঠিতে পারে। এই দুইটি স্বতল্ সম্প্রদায়ের মিলনে 
একি অখণ্ড জাতীয় সত্তা গাঁড়য়া উঠা মনস্তত্বের দিক দিয়া অসম্ভব।” ৮ 

জাতি সম্বন্ধে এই আধ্বানক ধারণা বিগত দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে। যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সংহত লইয়া জাঁত গঠিত হয়, লর্ড 
ব্লাইস ও প্রোফেসার ?সজ্‌উইকের বার্ণত বন্ধনের প্রায় সমস্তগহীলই অঞ্পাবস্তর 
পাঁরমাণে তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে বটে, তাই বলয়া কোন একটি সংহাতি 
জাত” আখ্যা পাইতে পারে কিনা তাহা নির্ণয় কারবার জন্য প্রতিটি বন্ধন প্‌থক- 
ভাবে বচার ও কি পাঁরমাণে তাহা বিদ্যমান-_ইহা নিধারণ কারবার প্রয়োজন হয় 
না। এই সব বিভিন্ন উপাদানসমূহের পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রাতীক্রিয়া এবং 
যে এীতিহাসিক পাঁরবেশের মধ্যে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাদের িলনোৎপন্ন 


সমবেত ফলই জাত 'নিধারণের নিয়ামক। ম্টালিনের মতে, 'জাতি হইতেছে . 


কতকগ্যীল লোকের বিশিষ্ট প্রকারের এক সংহতি, এই সংহাতি যে গোল্ঠী বা 
শ্রেণীগিত হইতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। ইহা আকাঁষ্মক বা ক্ষণস্থায় 
িলনও নয়, জনসমাঁণ্টর স্থায়ী সংহতি। এক ভাষা. এক দেশ, এক অথনৌতিক 
বাবস্থার সংযোজন--ইহারা প্রত্যেকেই জাতিত্বের এক একটি 'বাশিষ্ট লক্ষণ। ইহা 
ছাড়াও, জাঁতর একাট নিজস্ব আধ্যাত্মিক সন্তা--মানীসক গঠনের একটা বিশিষ্ট 
ভঙ্গ আছে যাহা জাতীয় চীরত্র নামে আখ্যাত হইয়া থাকে এবং যাহার বাঁহঃপ্রকাশ 
পাঁরলাক্ষত হয় 'বাঁশম্ট একটি সংস্পতর মধ্যে। জ্টাঁলন বলেন, “জাত বালতে 
এমন এক স্থায়ী জন-সংহতিকে বুঝায়, যাহার ভাষা. দেশ, অর্থনৌতক জীবন ও 
মনস্তাততিক গঠন সম্বন্ধে সমত্ববোধ এক সাধারণ সংস্কৃতির মধ্যে রূপ পাঁরগ্রহ 
করিয়াছে?” ৯ 

জাত এবং রাষ্ট্রকে আমাদের পৃথক পূথকভাবে বিচার কারতে হইবে। 
এই শব্দ দুইটি সব সময় সমার্থবোধক নয়, কারণ একাধিক জাতির সমবায়ে গঠিত 
রাষ্ট্র অতাঁতেও ছিল ও বর্তমান যুগেও বিদ্যমান আছে। ইংরেজ ও ফরাসী দুইটি 
স্কতন্ত্র জাতীয় সংহাতি হইলেও উভয়ে 'মাঁলয়া কানাডায় এক রাষ্ট্র গঠন 
কারয়াছে। দাঁক্ষণ আঁফ্রকায় ইংরাজ ও বোয়ারণ রক্তান্ত সংগ্রামের শেষে 
পারস্পাঁরক চুন্তির ভিত্তিতে এক রাম্ট্র রচনা কারয়াছে। আমোরকার যুত্ত- 
রাম্ট্রেরে আঁধবাঁসগণ বহু জাতিতে বিভন্ত হইলেও একই রাম্টেরে অধীন। 
রাশিয়ার সোভিয়েট গণতন্ত্র বহ্‌ জাতির সমবায়ে গঠিত এবং প্রত্যেকটি জাতীয় 
রাষ্ট্রই গঠনতন্তরসম্মতভাবে পাঁরপূর্ণ স্বায়ভ্তশাসনের আঁধকারী। শুধু তাহাই 


8. 1010--7589 13. 
9, 96910: 815138082৮৭ 00909986০00 01 9.600778116155-0889 6. 


র্ 


নয়, এই জাতীয় রাষ্্রগযলির ্ায়ন্তশাসনাধিকার এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে যে 
ইচ্ছা করিলে তাহারা ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, নিজস্ব সৈনাবাহন 
রাখিতে পারে এবং অনন্য বৈদৌশক রাখটর প্রততাক্ষ সংগে আসিয়া দূত 
বিনিময় ও চুন্ত সম্পাদন কারতে পারে। সইজারলাণ্ভ-জার্মাণী, ফরাসী ও 
ইতালির দ্বারা চুকে বোঁষ্টত। জাতীয় চারত্রের উপর এই তিনটি দ্বতন্র 
জাতির পথক পৃথক প্রভাব পাঁতিত হওয়ার ফলে, তাহার জাতীয় সন্তা ধা 
বিভন্ত। তাহা সত্তেও সুইজারল্যান্ডবাসিগণ একই রান্ট্রের সদস্য--বহ জাতির 
সমবায় এক রাষ্ট্র গঠনের ইহা এক অতজ্জবল এঁতহাসিক দ্টান্ত। |, এ, 
ম্যাককার্টনে সাহেব বলেন, “জাতীয়তা শব্দটি দুইাঁটি মনোভাবের যে কোন একাট 
সন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে।” ১০ ইংলশ্ডে এই দুইটি স্বতন্ত্র ভাব-বাঁদধ যে 
সমাথজ্ঞাপক একই শব্দে পারণত হইয়াছে _এীতহাঁসিক বিবর্তনের পথে তাহা 
এক আকস্মিক দুর্ঘটনা মানু এবং দুইটি পৃথক শব্দের স্থলে একাটিমাতর শব্দ 
বাবহার প্রচলন কারবার পক্ষে ইংরাজী ভাষার শিখন ব্যবহার ও উত্ত ভাষা, 
ভাষিগণের বাস্তব বোধ অনেকখানি কার্যকরী হইয়াছে। সে যাহাই হোক, এক 
[তির সভ্য বাঁলতে যে জাতীয়তা বুঝায়, তাহা এক রাম্ট্রেরে সদস্জ্ঞাপক 
জাতীয়তা হইতে সম্পূণ স্বতন্্। তাহাদের উৎপাত্ত বিভিন্ন কারণ হইতে, 
কাজেই 'বাভনন লক্ষোর দিকে তাহাদের গাঁত হওয়া খুবই স্বাভাবক। 
প্রথম প্রকারের জাতীয়তাকে বূঝিবার সৃবিধার খাতরে বোন্তক 
তাঁয়তা বোধ সংজ্ঞা দেওয়া চলে, কারণ ইহা যে সমস্ত বৌশষ্ট্ের উপর ভীন্ত 
কারয়া প্রাতীষ্িত, তাহা ব্যন্তিগত, আঁধকাংশ ক্ষেত্রে উত্তরাধকারসূরে প্রাপ্ত 
কাজেই বিষয়মূখী। ব্ান্তর বাসভমর পারবেশ কিরূপ, সেখানকার আধকাংশ 
আঁধবাস তাহার সাঁহত সমভাবাপন্ন কিনা, যে শাসনতন্বের অধীনে সে বাস 
করে তাহার পাঁরচালকগণ একই ভাব পোষণ করেন িনা--এই সমস্ত ব্যাপার 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষরূপেই ওই বিশেষত্বগণল ব্যান্তর মধ্যে বদামান থাকে। 
একই বৌশম্টোর আধকারী ব্যান্তগণকে লইয়াই জাতি গাঠত হয়।' ১১ যে সকল 
বৌশক্টোর উপর এই জাতীয়তাবোধ নির্ভর করে তাহা বাভন্ন প্রকারের হইতে পারে, 
কিন্তু মোটামএটভাবে ধারতে গেলে, জাতি, ধর্ম ও ভাষা-আন্তজাতিক মহাসভার 
সংখ্ালাঘষ্ঠ সম্প্রদার সংক্রান্ত ছুন্তর এই ভ্রিমৃর্তির আঁধকৃত অঞ্চলের মধোই তাহা 
সীমাবদ্ধ) ইহা তাহাদের মধ্যেই পুনরাব্ত্ত হইতে বাধ্য, ইহার কোনরূপ 
রাজনৌতক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়।' আয়া, চেকোম্লোভাকিয়া, ব্রোজন 
অথবা হনোল্‌লুর আঁধবাসী একজন জার্মাণ বালিনস্থ যে কোন জাম্মাণের মতই 
আস্থ-এজ্জায় জার্মাণ। 
রর ভিত ও উদ্দেশ বিন পর্ণ গ্থক। রাষ্ট্র বাতে সেই 
যন্মকে বঝায়, যাহার দ্বারা কতকগীল লোকের সাধারণ স্বার্থগত ব্যাপারসমূহ 
পারচালত ও সংরাক্ষত হয়; এই লোবগণালকে লইয়াই রাষ্ট্রের গঠন। ইংলণ্ডে 
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জাতি ও রাচ্ট ১৩ 


কিন্তু দভাগ্রুমে ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চাঁরত্রের বস্তু, 'জাতর' সাঁহত ইহা 
সমাথবোধক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কারণে ইহারা রাষ্ট্রের 
নয়ন্্ণাধীনে আসবার যোগ্য বাঁলয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইতেছে ইহাদের মধ্যে 
সাধারণ স্বার্থগত সম্পর্ক; কিন্তু সে সম্পকে র পাঁরসর সবদেশে ও সব কালে 
এক নয়, যুগে যুগে ও দেশে দেশে তাহার প্রচুর পার্থক্য পাঁরলক্ষিত হয়। কোন 
কোন ক্ষেত্রে ইহা দেশরক্ষা ব্যাপারের মধোই সীমাবদ্ধ থাকে, আবার অপরাপর 
ক্ষেত্রে ব্যন্তিগত সম্পকে র বাঁহরে জীবনের যে অংশটুকু বিদামান তাহার সবখানির 
উপরেই ইহার অধিকার-সীমা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এ স্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, 
যে সমস্ত সাংস্কৃতিক বৌশল্টের সমবায়ে ব্যান্তগত জাতীয়তাবোধ গঠিত হয়, 
আঁধকাংশ রাষ্ট্ুই আজও তাহাদের প্রাত মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নাই; শুধু তাহাই 
নয়, আজ পর্যন্ত তাহার রাম্টরয় নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য বায়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। 
পক্ষান্তরে ব্যন্তগত জাতীয়তাবোধের সাঁহত রান্ট্রের করণীয় কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে 
সম্পকরশীবহশীন। বাহরাক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, আভান্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা, 
অপরাধের 'নবারণ ও দণ্ডদান, পথঘাট নির্মাণ, জনসাধারণের সম্পদ সংরক্ষণ, 
কর-নির্ধারণ ও তাহা আদায়--এই সব ব্যাপারের সাঁহত রাষ্ট্রের প্রত্যেক আধবাসীর 
স্বার্থ সমভাবে সংশ্লিষ্ট-তিনি খৃষ্টান হোন অথবা মুসলমানই হোন, তাঁহার 
মাতৃভাষা ইংরাজী, ওয়েলস অথবা জুডীয় যাহাই হোক না কেন। এই সকল 
সামাঁজক ও রাজনোতিক কাষে' অংশ গ্রহণ কাঁরয়া রাষ্ট্রের যথার্থ কর্তব্য সম্পাদনে 
সকলেই সহায়তা কাঁরবে এবং সকলেই সমভাবে তাহার দ্বারা উপকৃত হইবে।' ১২ 

অতএব দেখা যাইতেছে, ব্যান্তগত জাতীয়তাবোধ রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে 
একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হইলেও, তাহা একমাত্র, এমন কি প্রধান উপাদানও 
নয়। পক্ষান্তরে রাজনোতিক বন্ধন রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, এ কথা মানয়া 
লইলেও, তাহা যে এক আঁত প্রয়োজনীয় .উপাদান তাহা অস্বীকার করা চলে না। 
যাঁদ কোন সংহতি বাহপ্র্ভাবের অধীন হয়, তাহা হইলে, জযীলয়ান হাক্সলীর 
ভাষায় বলিতে গেলে. 'জাতীয় বিবর্তন ব্যাপারে সেই বাঁহরাগত চাপই এককরপে 
সর্বাপেক্ষা আঁধক কার্যকর । ভারতে ঘাঁটয়াছেও ইহাই। কিন্তু এ প্রসঙ্গ পরে 
আলোচ্য। 

জাতীয় রাষ্ট্রের প্রশ্ন লইয়া প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে বহু গবেষণা 
হইয়া আসিতেছে এবং তাহাকে কেন্দ্র কারয়া বহু সাহিত্যের সম্টও হইয়াছে। 
ম্যাক্কার্টনের যে প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে বহ? অংশ উপরে উদ্ধৃত হইল তাহা প্রথম 
প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে এবং তাহার পর হইতেই গবেষণার মন্দীভুত ধারায় 
নূতন একটা বেগ সপ্যারত হইতে থাকে। এই সব আলোচনা ও গবেষণার ফলে 
তাঁহার সিদ্ধান্তগলিই সমার্থত ও গৃহীত হয়। সেগাীঁল হইতেছে এইঃ ব্যান্তগত 
' জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক জাতীয় চেতনা দুই পৃথক ও স্বতন্ত্র বস্তু, রাষ্ট্র ও 
জাতীয়তা একার্থবোধক শব্দরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়; জাতীয় রাম্ট্রগঠনের 
প্রচেষ্টা সবর ব্যর্থ হইয়াছে ও নূতন নূতন সমস্যার সাষ্ট কারয়াছে; জাতীয় 
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১৪ খণ্ডিত ভারত 
রাম্গঠনের আঁভজ্ঞতা ও তদন্ততূ্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্দায়গ্াল সম্বধ্ধে আচরণ 
আনন্দ ও উৎসাহবধনের পক্ষে সহায়ক নয়; সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্্রদায়সমবহের 
ক্বাথ-দংরক্ষণে জাতীয় রাষ্ুকে বধা করিবার পক্ষে জতিসঞ্ব থে নিশ্চয়তা দেন, 
অনেক ক্ষেত্রে তাহা বঘ' ও নি্রয় হইয়াছে; সংখ্যালাঘষ্ত অন্প্রদায়সমন্হের 
সমস্যা সমাধান জাতীয় রাষ্ট্রের পথে সম্ভবপর নর, কারণ অন্যান্য বাভন্ন জাতীয় 
উপাদানগলি একেবারে বাদ দিয়া বিশুদ্ধ জাতীয় রাষ্্রগঠনই অসম্ভব; অতএব 
তাহার সমাধানের সম্ধান কাঁরতে হইবে বহ্‌ জাতির সমবায়ে গাঠিত রাষ্ট্রের মধ্যে 
_ যেখানে প্রত্যেকটি স্বতন্জ জাতীয় 'সম্ঞ' আপন আপন জাতীয় বৌশগ্ট্য 
বিকাশের পারপূ্ণ স্বাধীনতা ও সংযোগ সম্ভোগের অধিকারী হইবে। 

ফ্রাইডম্যান বলেন, 'জাতীয়তা ও আধ.নক রাষ্ট্র এক বস্তু তো নয়ই, 
এমন ক আন.যগ্গিক ও সমান্তরাল সামগ্রণও নয়।' ১৩ তান যৌঁসদ্ধান্তে আসিয়া 
উপনীত হইয়াছেন তাহা হইতেছে এইঃ “এই মধক্ষিপ্ত সমালোচনার দ্বারা ইহাই 
প্রমাণিত কারবার চেষ্টা হইয়াছে যে, জাতীয় আত্মনিযন্মণাধিকারের ভীত্ততে 
সাবভৌম রাষ্ট্রগঠনের ধারণার ভিতর অন্তার্নহিত কতকগুলি অসঙ্গাতি বিদ্যমান 
এবং জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব যতক্ষণ সবা গ্রগণ্যর্পে বিবে'চত হইবে, ততক্ষণ 
কোন সমস্যার সমাধান সেখানে সম্ভবপর নয়। এই সমস্যা গভীরভাবে যাহারা 
অনুধাবন করেন তাঁহারা সকলেই এ বিষয়ে একমত বাঁগয়া, মনে হয়। পুজ্খানু- 
পৃঙ্খরূপে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের পর মিঃ ম্যাককার্টনে নেজনাই সোভিয়েট রাশিয়া 
এবং গ্রেটবটেনের আদশে' বহু জাতির সমবায়ে "স্ট্ুগঠনেরই সুপারিশ 
কাঁরয়াছেন।" ১৪ এই যুক্তির সমথ'নে অধ্যাপক কার প্র ত খাও ঘটত 0 
৪8008 নামক গ্রন্থের ৪৯ পঃ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত কর; তান বলেন, “জাত 
ভাষা ও সংস্কীতর ভিত্তিতে গঠিত কোন এক সংহাতিকে “ইয়া রাজনৈতিক রাষ্ট্র 

গঠনের প্রচেষ্টা বত মান যুগে অচল।” ১৫ আবার ডি, এহচ, কোলের 100701)9 
[98৮ 810 110০ [117 নামক গ্রন্থ হইতে তিনি নিম্নালাখত অংশ উদ্ধৃত 
কাঁরয়া দেখান, “ভন ভিন্ন জাতীয় সন্তাসমহ বত মান বংশ শতাব্দীতে রাষ্টরগঠনের 

. উপাদানরূপে শববেচিত হইতেই পারে না।” ১৬ 

তাঁহার পরবততাঁ সিম্ধান্ত হইতেছে এই যে, “জাতীয় রাষ্, বিশেষ কাঁয়া 

সে রাষ্ট্র যাঁদ ক্ষল্্ায়তন হয় এই যান্রিক ও শিহপগত উল্লাতর যুগে তাহা টাকিয়া 

থাঁকতেই পারে না। এরূপ রাষ্ট্র তাহার আভান্তরীণ অভাব-আঁভযোগ িটাইতে 

অক্প-বিস্তর সক্ষম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বাহরারমণ হইতে আত্মরক্ষা করা 

88581 হন কিনতু বর্তমান যুগের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা বলতে 

ক্র ও বৃহৎ রাষ্টগীলর মধো এই বিরাট বান স্টিও পিন সি বিশ্বের ও 
৪ ্ঃ 25 এ ্ সম্প্রসারিত 
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জাতি ও রাষ্ট্র ১৫ 


হইতে থাকে ।”১৭ সংক্ষেপতঃ তাঁহার [সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল এইরূপ ঃ “এই বিশ্লেষণ 
হইতে ইহাই সপ্রমাণ হইল যে, বর্তমান জগতের রাজনৌতিক, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক ক্মতংপরতার গাঁত 'জাতীয় রাষ্ট্র হইতে সম্পৃণ' ভিন্নমূখী। জাতীয়তা- 
- বোধ ও রাম্ট্রক চেতনা যখন পরস্পরের আঁধকার-সীমা লঙ্ঘন করে, তখনই তাহাদের 
সামারক সহযোগিতা হয় সঙ্কটাপন্ন। সূতরাং জাতীয় আত্মানিয়ন্্রণাধকার-সমস্যা 
সমাধানের অনযতর বিকল্প ব্যবস্থা হইল বহু জাতির সমবায়ে এমন এক শাস্তশালী 
ফ্তরাম্টর গঠন করা যাহা বিভিন্ন জাতীয় সত্তাগযীলর প্রত্যেকের সাংস্কাতিক স্বাতন্তয 
সংরক্ষণের প্রাতশ্রাত দিবে এবং বিনিময়ে দাবী কাঁরবে তাহাদের রাজনোতিক, 
সামারক ও অর্থনোতিক সার্বভৌমত্বের সত'হীন সমর্পণ ।”১৮ 

জাতীয় আত্মনিয়ন্তণ সম্বন্ধে মিঃ কোবানের গবেষণালব্ধ ফল 'রয়াল 
ইনাম্টাটউট অব ইন্টারন্যাশনাল আআফেয়াস” নামক প্রাতিষ্ঠান কর্তৃক ১৯৪৫ সালে 
প্রকাশিত হয়। তাঁহার পুস্তকের নিম্লোদ্ধৃত অংশ হইতে স্পম্টই দেখা যাইবে 
যে, এ সম্বন্ধে ম্যাককার্টনে ও ফ্রাইডম্যানের মত তিনিও একই নিদ্ধান্তে আসিয়া 
উপনীত হইয়াছেনঃ “বিশিম্ট রাজনোতিক সত্তা অথবা রাম্ট্ীরুপে জাতি হইতেছে 
এমন এক জন-কল্যাণ সঙ্ঘ যাহার গঠন রাজনোৌতিক বাঁদ্ধর নৈপৃণ্যসম্ভূত এবং 
যাহার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ও তৎসহ অথনোতিক স্বার্থসাধন। রাজনীতির ক্ষেত্র 
হইতেছে প্রয়োজন সাধনের নিপূণতর ক্ষেত্র এবং তাহ" কৃতকার্ধতা নির্ভর করে 
ইহা হইতে প্রাপ্ত শান্তি, শৃঙ্খলা ও অর্থনৌতক স. সুবিধার পারমাণের উপর; 
কারণ স্বচ্ছন্দ জীবন বালিতে যাহা বুঝায় তাহার 'স্তব ভাত্তভাম রচনা করে 
ইহারাই। পক্ষান্তরে জাতি যখন সাংস্কাতিক সন্তা. এপ গৃহীত হয়. তখন ইহা হয় 
এক অন্যশনরপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ সংহতি- বনের বানয়াদ ও মূল সর্বাধার_- 
অধ্যাত্বজীবনের উন্নততর ক্ষেত্রে ইহার কার্ধতৎপরতা এবং সাহত্য, দর্শন ও ধমেরি 
ক্ষেত্রে ইহার কৃতকার্যতা। এই দুই স্বতন্ত্র সম্ভার লক্ষ্য মূলতঃ এরূপ বিভিন্ন 
হইলেও, দূ্ভাগ্যক্রমে একই শব্দের দ্বারা ইহাদের উভয়ের সংজ্ঞা নিদেশ করা হইয়া 
থাকে । ইহাদের মধ্যে এই পার্থক্য যে কেবল ধারণাগত নয় তাহা অনায়াসে সপ্রমাণ 
করা যায়।”১৯ দ্টান্তস্বরূপ তান প্রথম উল্লেখ করেন ফরাসী ও কানাডার 
বৃটিশ অধিবাসীদের কথা £ ইহারা স্ব স্ব ব্যান্তগত জাতীয় বৌশষ্ট্য বিসজন না 
দিয়াও একই রাজনোতিক সংহতির সভ্য: তাহার পর তান উল্লেখ করেন স্পেনীয় 
আমোরকার বাঁভন্ন রাজাগুলির কথা £ একই সাংস্কতিক এীতিহ্যের আঁধকারণ হওয়া 
সত্বেও পৃথক পৃথক রাম্টক সংহাঁততে তাহারা বভন্ত। তাঁহার মতে, 
'রাজনৌতক ও সাংস্কাঁতিক জাতীয়তার 'মলনের পক্ষে আরও বহ্‌ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত 
হইতে পারে এবং ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, আধ্যানক যুগ্গে যখনই , 
তাহাঁদগকে জোর কাঁরয়া একই ছাঁচে ঢাঁলবার চেত্টা হইয়াছে, তখনই তাহার ফলে 
ঘঁটয়াছে বিপর্যয় ।২০ 

1. ভানুতলঃজা্। ০0, 08৮ ৮88৩ 140. 
18. 1010--৮0, 163-164 
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১৬ খণ্ডিত ভারত 


[তিনি আরও বলেন, জাতিকে যাঁদ রাষ্ট্রগঠনের মাপকাঠিরূপে গণ্য করা 
যায়, তাহা হইলেও ভাহার থান সর্বন্ সমান হইতে পারে নাঃ জাতীয়তার মতই 
তাহা দেশে দেশে, যুগে যুগে ও জনে জুনে গুথক। ইহার ব্বারা রাষ্ট্রের আঁধবাস- 
গণের যে সমজাতিত্ব জ্ঞাঁপত হয় তহাও ভ্রাত্থক; কেননা মানব জাতিকে এইরূপ 
ভিন্ন ভিন্ন সমজাতায় সপ্তায় বিভন্ত করা যাইতে গারে না। তাঁহার সর্বশেষ "সিদ্ধান্ত 
হইতেছে এইরূপ £ 'রাজটনোতিক রাষ্ট্র ও সংস্কীতক জাতীয়তার ধারণা অতাঁত যুগ 
হইতে মানুষের মনে এর্প ওতপ্রোতভাবে শিশিয়া রহিয়াছে যে, তাহার 
গ্রন্থি নিঃশেষে খুলিয়া ফেলা সম্ভব নয় এবং তাহা নথ বাঁলয়াই, জাতীয় রাম্্ই 
একমান্র আদর্শ সংহতি-এর্‌প ধারণা পাঁরহার করা একান্ত প্রয়োজন। আকটন 
বহাঁদন পৃঝে ঘোষণা করিয়াছিলেন, বহু জাঁতর সমবরে এক রাষ্ট্র গঠনের ধারণা 
রাজনোতিক বিধান হইতে অন্যায়ভাবে বাহজ্কুত হইয়াছে) এখন পুনরায় আহাকে 
তাহার পূবের আধকৃত অঞ্চলে প্রবেশ কারতে দেওয়া ক্তব। গত শতাব্দী ও 
সাম্প্রতিক অতীতের হীতহাস আমাদিগকে যে শিক্ষ। দে, তাহা জাতি ও রাজ- 
নোতিক রাজ্ট্ের সমত্ববোধের সংদ্কার হইতে সম্পূণ স্তন্থ।  কুষ্টিঘত একের 
বন্ধনে আবব্ধ জাতীয় রাষ্ট্রকে সঙ ও আদ রাজনৌতক সংহতি নির্মাণের 
একমাত্র ডার্ডরপে ব্যবহার করিবার প্রচেষ্টা-শুধু ধারণার দিক দিয়াই নয়, 
প্রয়োগের ক দিয়াও বাথ প্রতিপন্ন হইখাছে।২১ জাতীয় আত্মনিয়ন্দ্রণের 
আঁধকারকে চূড়ান্তনীতিরূপে মানিয়া লওয়ার ফলে, প্রত্যেকট স্বতল্ম জাতির 
স্ব স্ব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী স্বীকার কারয়া লওয়া হইয়াছে; জাতি এবং 
রাম্্ী--এই দুই স্বতল্ম সস্তার ধারণার মধ্যে বিভ্রম স্ষ্ট কারবার মূলীভূত কারণ 
ইহাই। কিন্তু ইহা যে অবাধ আধকারের নীতর্পে গৃহীত হইতে পারে না তাহা 
অবশ্য স্বীকার্ষ, কারণ ব্যন্তি-স্বাধীনতার ক্ষেব্রও যেমন নানাবিধ বিচার-বিবেচনার 
ছরারা সীমাবদ্ধ, জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষেতও তাহাই। | 

মিঃ কোবান প্রন তুলিয়াছেন, “সংক্ষেপতঃ ইহা কি সত্য নয় যে, এমন 
কতকগুলি ভৌগোলিক, এীতহাসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক বিবেচ্য বিষয় আছে 
যাহা পাথবার ক্ষদ্রে ক্ষ্র জাতিসমূহের পক্ষে আত্মানয়ন্্রণাধকারের নামে সাববভৌম 
রাঁছীক আঁধকার সম্ভোগ করার পাঁরপন্থী? এমনাঁক, জাঁতর আঁধকসংখ্যক সদস্যও 
যাঁদ রাজনৈতিক স্বাতন্্য পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলেও অবস্থা তাহা 
পাইবার পক্ষে অনক্‌্ল নাও হইতে পারে এবং যত আঁধিকসংখ্যকই হোক না কেন 
সদস্যদের ইচ্ছা তাহার পারবর্তন সাধন কাঁরতে অক্ষম?" বাকের ভাষায় 
বাঁলতে গেলে, “আমরা যাঁদ শিশুদের মত চাঁদের জন্য কাঁদ, তাহা হইলে ?শশ:দের 
মত কাঁদাই আমাদের সার হইবে।"২২ আমি বাঁলতে চাই, এই সমস্ত যযান্তির দিক 
দিয়া বিচার কাঁরয়া দখলে, ভারতকে বিভন্ত করা চাঁলতে পারে না এবং 
বিশেষভাবে অচল এই কারণে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানদের সং 

রা ১ 
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মঃসলমান--এক স্বতন্ত্র জাতি ১৭ 


ফেলিয়া না রাঁখয়া, কোনরূপ সাঁমারেখা রচনা করাই অসম্ভব। ভারতবর্ষের 
অথনোৌতিক ও সামারক অবস্থার অনুরোধে তাহাকে খণ্ড খণ্ড কতগদীল জাতীয় 
রাষ্ট্রে বিভন্ত না করিয়া, এক রাজনোৌতিক বৃহৎ রাষ্ট্ররুপে রক্ষা করা প্রয়োজন। 
'বভন্ত করিবার প্রয়াস ধ্ৰংসাত্বক এবং তাহা চরম ব্যবস্থারূপে তখনই অনুমোদন 
করা যাইতে পারে, যখন আর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। ভারতবর্ষে যাঁদও সেই 
অবস্থাই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অবশ্য মুসলমানগণ ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ই 
এরূপ চূড়ান্ত ব্যবস্থার পক্ষপাতী নহেন,. তথাঁপ কোন একটি বাঁশষ্ট 
অণ্চনকে পৃথক কারলেই সমস্যার সমাধান হইবে না; কারণ অন্যত্র প্রদত্ত হিসাব 
হইতে দেখা যাইবে যে, অমুসলমান-প্রধান অণ্চলগুঁলকে মুসলিম রাম্ট্েরে অন্তভুক্ত 
বা বাহভভ্ত কারবার ফলে ২০০ বা ৩০০ লক্ষ মুসলমান পাঁড়য়া থাকিবে 'হন্দ- 
স্থানে এবং ১৭৯ বা ১৯৬ লক্ষ অমুসলমান পাঁরত্যন্ত হইয়া রাঁহবে মুসাঁলম 
রাষ্ট্রগ্ীলর ভিতর। অতএব আমাঁদগকে এমন এক সমাধান খজয়া বাঁহর 
করতে হইবে যাহা আধুনিক ভাবধারার সাঁহত সুসঙ্গত; বহু শতাব্দীর ইতিহাসের 
ধারাকে যাহা খাণ্ডত কাঁরবে না; ভৌগোলিক অবস্থান যাহা অস্বীকার করিবে না; 
বিশ্বের বতমান পাঁরস্থাতিতে দেশরক্ষা ব্যাপারকে অসম্ভব না কারলেও. অশেষ 
কম্টসাধ্য করিয়া তুলিবে না; বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগণীলর স্কন্ধে এরূপ গুরূভার স্থাপন 
কাঁরবে না-যাহা বহন করিতে তাহারা অক্ষম, নবগঠিত রাষ্ট্রগ্ীলর জনসাধারণকে 
আনার্দঘ্টকালের জন্য অন্তহীন দঃখ-দুদ্শার মধ্যে নিক্ষেপ কারবে না; হিন্দু 
ও মুসলমান রাষ্ট্রগ্ীলর মধ্যে একে অপরের নিকট স্বধর্মাবলম্বীদগের প্রত্যর্পণ 
সমস্যার সৃষ্টি করবে না এবং বিদ্বেষপ্রসূত প্রস্তাবরূপে যাহা হিন্দু ও 
মুসলমানগণের মধ্যে নিরবাঁচ্ছন্ন সংগ্রামের ক্ষেন্র প্রস্তুত কারবে না। 


তিন 


মুসলমান-__ এক স্বতন্ত্র জাতি 


ভারত বিভাগের যৌন্তকতা প্রমাণ কারতে হইলে, 'হন্দ ও. মুসলমান 
যে এক জাতি নয় শুধু ইহা দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে না, আরও দেখাইতে হইবে 
যে, মুসলমানগণ এক পৃথক জাতি এবং সেইজন্যই তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 
প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে মিঃ দুরাণীর আভমত আত সুস্পম্টঃ তান বলেন, 
*প্রাচশন হিন্দুগণ জাত ছিলেন না, তাঁহারা ছিঙ্গেন জনসমাষ্ট বা. সংহাতি মাত । 

'ভারতের মুসলমানগণও তাহা হইতে উন্নততর পর্যায়ে পেণছান নাই। 
ইসলাম বাস্তাঁবকপক্ষে তাহার প্রবতকের জীবিত কালেই রাষ্ট্ররূপে গাঁড়য়া উঠে। 
ইহার রাজনোৌতিক চিন্তাধারা বিশিষ্ট ধরণের, বরণ আম বালব, ইসলাম স্বয়ং এক 
রাজনোতিক দর্শন। 

...আমার ইহা আদৌ বন্তব্য নয় যে, ইসলাম ধর্মানুশাঁসিত রাম্ট্র। ইহা 
গণতন্ এবং ব্যান্তগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব ইহাকে রক্ষা করা। মহাত্মা 
ওমর বাঁলয়াছেন, “সঞ্ঘবদ্ধ সম ব্যাতিরেকে ইসলামের আঁস্তত্ব অসম্ভব” 


তি 


১৮ খাঁন্ডত ভারত 


দ্াগারতর: ইসলাম রাখ দীর্ঘকাল টিকা হাকিতে গার নাই। মায়া ও 
আব্বাসগণ ইহাকে ধংস করিয়া বংশগত উত্তরাধকার আশ্রত র 
সাজে পাঁরণত করে। এই দুই সতানরর শসনকালেই ধম তন ও আফা বাদ 
মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রবেশ কারা তাহার রাজনৈতিক জীবন কলমাঁষত ও 
বিষান্ত করিয়া তুলে। 

রায়ে ্ দুই তত্তের অনিষ্টকর প্রভাবে ইসলামের বিবেক পর্যন্ত দুষিত 
হইয়া উঠিল এবং নসীতির ভাতে ৪1৩ক্ঠিত ইসলামের রাজনোতিক দর্শন দৌখতে 
দেখিতে ধ্মতত্বে রূপান্তারত হইয়া গেল। রাজনৌতিক তপপ্রচারকগণ ইহার গাম 
দিল, উপাস্য ও উপাসকের মাঝখানে ব্যান্তগত সম্বন্ধ। মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষ 
জয় করেন, তখন সমগ্র মুসলমান জগতে ধর্ম হইতে রাজনীতির স্বাতন্তয সর্ব- 
সম্মাতরমে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। ভারতবষ যাঁহারা জয় করেন, তাঁহারা কোন 
জাতীয় রাষ্ট্রের সৈন্যধাহনী ছিলেন না, ছিলেন :+* ৯*্রাচারী সম্রাটের বেতন- 
ভোগ সৈনাদল। ভারতবর্ষে তাঁহারা যে রাষ্ট্র গঠ.. "বলেন, তাহা জাতীয় রাষ্ট্র 
নয়, তাহা শাসিত, সংরক্ষিত ও শোষিত হইত সেই -রতন্মী শাসক ও তাঁহার 
পারিষদবগে'র বাস্তিগত স্বার্থে। ভারত সাম্াজাকে মূসং-: লায়াজ্য বলা হইত শুধু 
এই অর্থে যে, রাজমদূকুট যেব্যান্ত শিরে ধারণ করিতেন... ; ইসলাম ধমণাবলম্বী। 
তাঁহাদের সদীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে মুসলমানগণের 1. জাতীয়তাবোধ কোন- 
দিন গড়িয়া উঠে নাই।......কাজেই জাতীয় উচ্চাকাস্কা « তীয় অন্ভূতিবার্জত 
হিন্দু ও মুসলমান দুইটি অম্প্রদায় একই সম্রাটের. নতান্তিক শাসনাধীনে 
পাশাপাশি বাস করিত। রর 

শহন্দ, ও মুসলমানের ধর্মীবধ্বাস, সংস্কাঃ  আচার-বাযবহারের মধ্যে 
কোনরুপ সামঞ্জস্য বিধান যে অসম্ভব সে স্বন্ধে বহ, : ই বলা হইয়াছে। তাহা 
সতও, তাহাদের পারস্পারক ধর্মীবধ্বাসের মধ্যে কোনও এমন একটা কিছু 
রাহয়া গিয়াছে, যাহার জন্য সৌহাদা ও জ্ভাবের সাহত বহ্‌ শতাব্দী ধাঁরয়া 
একত্র বসবাস কারতে তাহারা সক্ষম হইয়াছপন। ধূটিশ শাসনাধানে তাহারা যাহা 
শীখয়াছে ও ভূগিরাছে, দে সমস্ত তহাদের এন হইতে নিঃশেষে মছয়া ফেলা 
যাদ সম্ভব হইত এবং তাহাদের পূর্বপররুষদের ধমণঝ্বাস দ্বারা পূনরায় যাঁদ 
তাহাদিগকে অনপ্রাণিত কাঁরতে পারা যাইত, ভাহা হইলে এক রাখ নাগারক- 
রূপে আজও তাহারা পরম প্রীতিপর্ণ প্রতিবেশীর জীবনযাপন কাঁরতে পাঁরত। 
তহাদের উভয়ের মধাস্থ সেই সাধারণ বন্ধন হইতেছে, উভয় ধের অন্তানাহন্ত 
পরমতসহিষতার শিক্ষা। যাঁদ উভয় অন্ত্রদায়ের মধ্যে এই সম্প্রীতির সপর্ক 
অক্ষর ও অব্যাহতভাবে চায়া আসিত, তাহা হইলে কালক্রমে মনে-গরাণে মিলিত 
এক অখণ্ড জাঁতর উদ্ভব সার্থক হইত এই ভারতের মান্তকাতেই। কিন্তু সেসব 
দিন কি আবার ফাঁরয়া আসা সম্ভব ?" ১ বা 
ই মর £ রাহয় , উভয় ধারার সম্মিলন সম্ভবপর 
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মুনলমান-এক স্বতন্ত্র জাতি ১৯ 


হইল না। ফলে তাহারা দুই স্বতন্ জাত রাহয়া গেল এবং উভয়ের মধ্যে যে 
পার্থক্য গাঁড়য়া উঠিল তাহা এত গভীর ও বাপক যে, যাঁদ কোন সময়ে তাহাদের 
মধ্যে সেই ভাবোচ্ছৰাস জ্রাগ্রত ও সক্রিয় হইয়া উঠে-রাজনৌতিক দর্শনের পাঁরি- 
ভাষায় যাহার নাম জাতাঁর চেতনা, তাহা হইলে তাহার প্রাতীক্রিয়া পৃথক না হইয়াই 
পারিবে না, দুই স্বতন্্র জাঁতরুপে গাঁড়য়া উঠা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর থাকিবে 
না। কারণ জাতত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের সন্কিয় 
স্বরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। হিন্দু ও মুসলমানগণের সম্বন্ধে ঘাঁটয়াছেও 
ইহাই।"২ . 'দুই সম্প্রদায় জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ দুই জাতিতে পাঁরণত হইয়াছে 
এবং এই নবচেতনার আলোকে যতক্ষণ তাহাদের পারস্পাঁরক সম্পর্ক নূতন কারিয়া 
নরধারিত না হয়, ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাঁপত হওয়া অদম্ভব 1৩ 

এই চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কারণ অনুসন্ধান কাঁরতে গিয়া গ$ দুরাগণী বলেন, 
“এক কথায় বাঁলতে গেলে. এক সম্প্রদায়কে বাণ্চিত কাঁরয়া অপর সম্প্রদায়কে তুষ্ট 
কারবার যে বৃটিশ ভেদনপীত-ইহা তাহারই প্রত্যক্ষ ফল।' 

ণহন্দু ও মুসলমানদের এই জাতীয়তাবোধ এত ধীরে ধারে গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে যে, কবে তাহা পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশ পাইল, তাহার সঠিক তারিখ নিণয়ি 
করা কঠিন। ইহা প্রথমে পারস্ফুট হয় অর্থনৈতিক প্রাতযোগিতার আকারে, বিশেষ 
কাঁরয়া সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে; ইহার পরবতী রূপ প্রকাশ পায় রাজনোৌতিক 
প্রীতদ্বান্দিতা রূপে এবং সর্বশেষে ইহা জাতীয় বিদ্বেষে পারণত হয়। ৩ 

বৃটিশ শাসনকালে যে সমস্ত কারণে মুসলমানগণ নিগৃহীত ও সর্বস্বান্ত 
হইয়াছে, মিঃ দুরাণশীর মতে নিম্নালাখতগুলি তাহাদের মধ্যে অন্যতম £ কে) বাংলার 
শিল্প ও বাণিজ্যের বিনাশ; খে) বাংলার চিরস্থায় বন্দোবস্ত, যাহার ফলে ছোট ছোট 
হিন্দ রাজস্বআদায়কারিগণ হইল জামদার এ: বড় বড় মুসলমান কর্মচাঁরগণকে 
আবজনাস্তূপে নিক্ষেপ কারয়া তাহাদের স্থলে নিয়োগ করা হইল ইউরোপীয় 
কর্মচারী; গে) যে নিচ্কর ভূমি বন্দোবস্ত প্রথার উপর মুসলমান শিক্ষাপদ্ধাত 
নিভ'রশশল ছল তাহার পুনঃপ্রবর্তনের ফলে শিক্ষাপদ্ধাতির অধোগাঁত;  ঘে) 
তাহাদের শিক্ষাপদ্ধাতি সম্পূর্ণরূপে ধৰংসপ্রাপ্ত হইবার ফলে মুসলমানগণ 
চাকুরণর ক্ষেত্র হইতে ধারে ধারে বাহচ্কৃত হইতে লাগিল এবং তথায় প্রাতষ্ঠিত হইল 
হিন্দুদের একাধিপত্য; অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর শঠতা ও বড়যন্্ দ্বারা এই একচেটিয়া 
আঁধকার বজায় রাখিবার চেষ্টা হইয়া আসিয়াছে; সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে এই 
সাম্প্রদায়িক বৈষম্য একাদিকে যেমন ভারতের রাজনোতিক জাটলতা অশেষর্পে বদ্ধ 
কাঁরয়াছে. অপর দিকে তেমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্কও অতিশয় তিন্ত করিয়া তুিয়াছে! 

ইহারই পাশাপাশি হিন্দুদের আক্রমণাত্বক মনোভাব যে হারে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে ঠিক সেই অনূপাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক প্রাতযোগতা ও 
পারম্পারক আঁবশ্বাস বাড়িয়া চাঁলয়াছে__বিশেষ করিয়া বাংলা ও উত্তর ভারতে তাহার 
সমাঁধক প্রকোপ পাঁরলাক্ষিত হয়। 'তাহার লক্ষণঃ কে) বন্দে মাতরম সঞ্গীতের 
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২০ খণ্ডিত ভারত 


অন্তার্নহত অর্থ: (খ) ১৪৫৭ সালের [সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মন-কষাকধি। এই বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোন্তা হিন্দুরাই, মুসলমানগণ তাহাদের 
সত সহযগিতাসতরে ভাত হয় পাল মি রে নাত হইবার 
পর হিন্দুরা তাহাদের এককালীন সহরতাঁদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কাঁরয়া ইংরাজের 
ডি ফলে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত আক্লোশ আপাতিত হইল মুসলমান- 
গণের উপর; বিদ্রোহ দামত হইবার পর সহস্র সহস্র মুসলমান নীর্বচারে নিহত হইল, 
তাহাদের বিষয়সম্পাত্ি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল, তাহাদের অনাথ শিশ; সন্তানাদিগকে 
থষ্টান মিশনারীদের হাতে অর্পণ করা হইল: (গ) এতাবংকাল উই সমগ্র ভারতের 
সাধারণ ভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতোঁছল, কিন্তু ১৮৬৭ সালে বারাণসীর 
কাঁতপয় বাশঘ্ট হিন্দু নেতা এই উদ্দেশ্যে এক আন্দোলন আরম্ভ কারলেন যে 
অতঃপর উর ভাষার জ্ঘলে জ ভাষা ও আরবী হরফের পরিবর্তে দেবনাগরণ অক্ষর 
রর কারতে হইবে$ তাহার ফলে 'বিগত পণ্চান্তর বংসর ধারয়া উদ ভাঁলবার ও 
হন্দস্থানী শাখবার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চাঁলয়া আসতেছে । এই জাতীয় ব্যাপারে 
শহন্দ্‌দের মনের কথা মিঃ গান্ধী যেমন খোলাসা কাঁরয়া বলেন, অপর আর কেহ তেমন ' 
পারেন না। তিনি অতি সম্প্রাত নিলজ্জভাবে বাঁলয়াছেন, “যে-সমস্ত শব্দ ভারতে 
একদা মুসলমান শাসনের কথা, এমনকি তাহাদের আঁ্তবের কথা পর্যন্ত স্মরণ 
করাইয়া দিতে পারে সেগুলি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে হইবে :"" ৪ ঘে) 'মুসলমান- 
দের বিরুদ্ধে হিন্দগণের মন বিষান্ত করিবার দুরাঁভসান ধবশেই বটিশ সাভালয়ান ও 
প্থ্ষ্টান মিশনারিগণ যে এতিহাঁসিক পাঠ্য প্‌স্তক প্রণয়ন করেন, তাহা হইতেই হিন্দুরা 
ভীহাদের অতীত ইতিহাসের সেই সাধারণ স্বার্থের আত প্রয়োজনীয় উপাদানটী 
আহরণ কাঁরয়াছেন, তাহা না কারলে হিন্দু সংহাতি এত দ্ুত জাতিতে পাঁরণত 
হইতে পারত না:৫ (উ) 'কংগ্রেসের পুরোভাগস্থানীয় নেতা +ব-শিবাজী মন্নের 
উদ্গাতা, ধমোন্মাদ সারাঠি বালগং্গাধর তিলক কতৃক গো, এাবরোধী আন্দোলন 
প্রবর্তনি।'৬ 
'এই সমস্ত কারণেই সার সৈয়দ আহম্মণ খাঁ কংগ্রেস হইতে দূরে থাকবার 
নষীত নির্ধারণ কাঁরতে ও তাঁহার স্বধর্মাবলম্থীদগকে তাহা অনুসরণ কারবার জন্য « 
অনুরোধ কাঁরতে বাধা হন। অবশ্য বাংলার হিন্দু সংবাদপত্রসমূহের মনোভাবও 
এই নীতি নিধারণের অন্ক.লে কম কার্ষকরী হয় নাই; তাহারা মূসলম'নদিগকে 
বিদ্রোহীরূপে চিত্ত করিয়া প্রচার করতে প্রবৃত্ত হইল যে এই কারণে সরকারা 
চাকুরীতে ভাহ'দের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন ।'৭ 
এইরপে ১৪৫৭ সান হইতে আজ প্বনত ক নদ, কি মলমান কেহই 
একাঁদনের জন্য কঞ্পনা করতে পারে নাই যে, তাহারা এক জাতি। 'এইজন্যই স্যার * 


সৈয়দ আহম্ম* সরকারকে ও জনসাধারণকে জানাইয়াছিলেন. প্রাতানাধমূলক 
্াতষঠান কেবল সেই দেশেই চাঁলতে পারে, যে দেশের আঁধবাঁসগণ এক জাতীয়; 
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মঢসলমান-এক স্বতন্ত্র জাতি ২১ 


পক্ষান্তরে যে দেশের জনসংখ্যা বহু জাঁতর সমবায়, সেখানে পালমেণ্টারী প্রথার . 
প্রবর্তন সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক দিয়া গুরতর বিঘবসওকুল।'৮ কিন্তু ১৯০৬ সালে 
যখন জানা গেল, জনসাধারণের প্রাতানাধমূলক পাঁরষদ গঠিত হইতে চাঁলয়াছে, তখন 
এক ম:সালম প্রাতানাধ দল গভর্ণমেন্টের নিকট গিয়া তাঁহাদের জন্য স্বতন্ম নির্বাচন 
দাবী কারলেন এবং তাহা পাইলেনও। 

“পৃথক নির্বাচন না থাকলেই এক জাতি গঠিত হইত ইহা কদাচ সত্য নয়। 
বরণ তাহার ফলে মুসলমানগণের উপর হিন্দ-প্রাধানাই প্রীতাষ্ঠত হইত।'৯ 

যাঁদও 'হন্দদের জাতীয় জাগরণ তাহাদের রাজনোতক চেতনার অগ্রজ 
তথাপি ১৯০৬--৭ সাল প্যন্তি গান্ধীবাদসম্মত অসাম্প্রদায়ক জাতীয়তাবোধ 
তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হয় নাই। তখন পর্যন্ত কোন ব্যান্ত 'হন্দ্‌ বা মৃসলমানরূপে 
নিজের পাঁরচয় দিতে কৃণ্ঠা বোধ কাঁরত না, কারণ 'সাম্প্রদায়কতা' শব্দটী তখনও 
আজিকার মত ঘণাহ্য হইয়া উঠে নাই: কি হন্দ:, কি মুসলমান প্রত্যেকেই পরস্পরকে 
সৌহার্দ, সহানুভূতি ও সহনশীলতার সাঁহত বাঁঝিতে চেষ্টা কারতেন এবং তদন[যায়ণ 
একে অপরের সাঁহত আচরণ কাঁরতেন। মুসালম লীগ গ্রাতীষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালের 
ডিসেম্বর মাসে ও ১৯০৭ সালে হিন্দ, মহাসভার প্রথম প্রীতজ্ঠা হয় পাঞ্জাবে এবং 
পরে তাহা নাখল ভারতীয় প্রাতষ্ঠানর্‌পে প্রসার লাভ করে। সে সময় পযন্ত রহ 
দুই প্রাতিষ্ঠানের মধ্যেও এই মনোভাবই প্রাতফালিত হইত। 

এ মনি 
বৃটিশের নির্যাতন-ভশীতি হইতে, কাজেই তোযামোদ ও রাজানুগত্যই ছিল তাহার 
প্রধান লক্ষ্য। যে অবস্থা হইতে এই নীতির জন্ম, আজ যাঁদও তাহার আস্তিত্ব পযন্তি 
নাই, তথাঁপ 'আলিগড়-ভাবকেন্দ্' উত্তরাধকারসূত্রে এই এীতহ্যেরই আঁধকারী ।'১০ 
মুসাঁলম রাজভান্ত আহত ও দচকিত হইয়া উঠে নম্নীলখিত ঘটনা-পরম্পরার 
আঘাতে 2 (৯) ১৯১১ সালে ইতালি কর্তৃক ্রিপাঁল আব্মণ ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের 
তাহাতে অংশ গ্রহণ, (২) ১৯১১ সালে বঙ্গভগ্গ আইন রদ, (৩) ১৯১২ সালের শরৎ- 
কালে বলকান রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক তুরস্ক আক্রমণ ও বৃটেনের তাহাতে পাঁরপূর্ণ নতিক 
সমর্থন, (৪) কাণপুরে এক পথ প্রপ্তুত পাঁরকজ্পনায় বাধা দান কারবার অপরাধে 
মুসলমানগণের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনাসমূহের প্রভাবেই মুসালম লীগের 
দৃষ্টিভঙ্গী মৌলিক পারবর্তন সাধিত হইল এবং ঘোঁষত হইল--দায়িত্বশনল স্বায়ন্ত- 
শাসন অদ্্নই তাহার রাজনোতিক লক্ষ্য। ফলে আদর্শের ক্ষেত্রে লীগ ও কাংগ্রেস প্রায় 
সঞ্ন্পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন হইতে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত উভয় প্রাতষ্ঠানের 
বার্ধক আঁধবেশন একই স্থানে হইয়া আিয়াছে। বিখ্যাত 'লক্ষে0ী চুস্তি' সম্পাদত 
হয় এই সালে এবং পরে তাহা ১৯১৯ সালের 'ভারত গভর্ণমেন্ট আইনে'র অজ্গীভূত » 
হয়। এই চুক্তির দ্বারা মৃসালম স্বাথে র প্রীতি বশেষ স্মাবচার করা না হইলেও, 
ইহার ফল হইল অত্যন্ত সুদুরপ্রসারীঃ কারণ 'এই চুক্তি দ্বারা স্বীকার করিয়া লওয়া 
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২২ খণ্ডিত ভারত 


হইল যে, হন্দু ও মৃসলমান দুই স্বতন্্ জাতি এবং ইহাও স্বাঁকৃত হইল যে, কংগ্রেস 
হিন্দুদের প্রাতিনাধস্থানগয় প্রাতজ্ঠান এবং ম্‌সলিম লীগ প্রাতানীধত্ব করে মুসলমান 
সমপ্রদায়ের। কংগ্রেস আজ সেই অবস্থা হইতে সায়া দাঁড়াইয়া সমগ্র ভারতের 
প্রাতনিধিত্বের দাবী কাঁরতেছে।১১ 

প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছল কোন কোন জাতির অততযুগ্র জাতীয় ভাবা- 
বেগের ফলে এবং ভাহার প্রত্যক্ষ পারণামস্বরূপ একদিকে যেমন সে ভাবোচ্ছৰাস 
প্রবলতর আকারে আত্মপ্রকাশ কারল, অপরাঁদকে তেমাঁন এতাঁদিন পর্যন্ত যাহারা এই 
ব্যাধির বিষময় প্রভাব হইতে মূন্ত ছিল তাহারাও ইহার দ্বারা সংক্রমিত হইয়া পাঁড়ল। 
“ইহার ফলে বৈদোশক শাসনপাশ হইতে মুক্ত হইবার যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা ভারতীয়- 
গণের মধ্যে জাগারত হয় তাহার দরূণই ১৯১৯ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত 
এই সময়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান একা সম্ভবপর হইয়াছিল।”১২ "কিন্তু মিঃ 
গাম্ধী ও তাঁহার সহকর্মিগণ ভৌগোলিক জাতীয়তার মনোরম সৌন্দর্যে মূগ্ধ হইয়া 
আত্মহারা হইয়া পাড়লেন। কংগ্রেমী পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিলেন, ধর্ম এবং 
রাজনীতির একত্র সংমশ্রণ নাষদ্ধ। ভৌগোলিক, রাজনোতিক ও অর্থনোতিক 
ভি'সততে এক অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠনের কল্পনায় তাঁহারা বিভোর হইয়া 
পাঁড়লেন। বস্তুঙ্ ্রাহারা ধাঁরয়াই লইলেন, তাঁহাদের পারকজ্পিত জাতির আঁক্তত্ব 
যেন বাস্তব ও বিদামান। তাঁহাদের ধারণা ছিল অমূলক ও তিন্তি ছিল ভ্রান্ত; 
ফলে যে জাতীয় সৌধ নির্মাণের জন্য তাঁহারা বাগ্র হইয়া উাঠয়াছিলেন, তন বংসর 
যাইতে না যাইতে তাহা একেবারে ধূিসাৎ হইল। মহাত্মা জেলে যাইবার সঙ্গে 
সঞ্জো হিন্দ-মুসালম এঁকোর মায়া-মরীচিকা অন্তহিতত হইল। স্বামণ শ্রদ্ধানল্দ 
ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য জেল হইতে বাহির হইয়াই গুসলচ'নদের বিরুদ্ধে 
নিলজ্জ প্রচারকার্যের আভযান আরম্ভ কারয়া দদলেন। ১৯১৩ সালে 'নাঁখল 
ভারত হিন্দ; মহাসভা পূনগ ঠিত হইল। ১৯০৭ ও ১৯১৫ তো 'হন্দ মহাসভার 
যে নীতি বিঘোঁষত হয় তাহার মর্ম ছিল, অপর কোন অপ্প্রদাযের স্বার্থ ক্ষন না 
কারয়া হিন্দস্বার্থ রক্ষা করা। এখন হইতে সে নখাত পারত্যন্ত হইল এবং তৎ- 
পারিবে যাহা গাঁ়য়া উঠিল তাহার বন্তব্য বিষয় হইল. ভারতবর্ধ 'হন্দুদের পরব 
জন্মভুম, হিন্দুগণ স্বাধিকারের বলেই এমন এক স্বতন্ত্র জাতি যে, মুসলমান, 
খৃষ্টান অথবা পাশরদের জন্য তাহার মধ্যে কোন স্থান নাদষ্ট হইতে পারে না 
এবং সর্বশেষে, হিন্দুরা স্থাপনই হিন্দুদের চরম রাজনৌতক লক্ষ্য।”১৩ 

লালা হরদয়াল কতৃক 'লাখত 'মেরে বিচার' নামক একখানি পুস্তক 
১৯২৫ সালে ভারতে আঁসয়া পেখছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দ; পান্রকাসমূহে 

নু 

বহুলভাবে প্রগারত ও প্রকাঁশত হয়। উত্ত পুস্তকের লেখকের মতে এই বইখা 
তাঁহার রাজনোৌতিক জীবন-বেদ। মিঃ ইন্দপ্রকাশ ও ডান্তার আম্বেদকর এই গ্রন্থ 
হইতে "100৩ 46 1011তাত "ও প10000715 0 হাণথ নামক তাঁহাদের 
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ম;সলমান-এক চ্বতন্দ জাতি ২৩ 


স্বরচিত প্দস্তকদ্বয়ে যে সকল অংশ উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন তাহারই 'িয়দংশ মিঃ 
দুরাণী কতৃক তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার বন্তব্য বিষয়াট মূল পৃস্তকের 
নজস্ব ভাষায় সংক্ষেপে বাঁলতে গেলে দাঁড়ায় এইর্‌পঃ রাষ্ট্র থাঁকবে "হন্দুদের 
আঁধকারে এবং মুসলমানগণ হইবে তাহার আধবাসী মানু; রাষ্ট্র কেবলমাত্র মসাঁলম 
বা হিন্দ-মুসলমানের যৌথ নিয়ন্ত্রণাধীন মাঁলত রাষ্ট্র হইবে না; আমরা হিন্দুরা 
মনে কার যে. স্বরাজ অজনের জন্য মূসলমানদের সাহায্য অনাবশ্যক এবং য্ত-রাষ্ট 
গঠন করা অবাঞ্থনীয়। 
-. »পশহন্দস্থান ও পাঞ্জাবের হন্দুগণের ভাবিষ্যৎ 'নম্নালাখত চাঁরাট স্তম্ভের 
উপর নিভ'রশীল$ ৫১) হিন্দ-সংগঠন, (২) হিন্দুরা, (৩) মুসলমানদের শদাদ্ধ, 
(৪) আফগানিস্থান ও সীমান্ত অণ্চলের শাদ্ধি ও বিজয়।১৪ ১৯২৩ সাল হইতে 
অদ্যাবাধ হিন্দ মহাসভা যে এই নীতির দ্বারাই নিয়ল্লিত হইয়া আসিতেছে ইহা 
প্রমাণ কারবার জন্য মিঃ দুরাণী মিঃ সাভরকরের বহু উীন্তি উদ্ধত কাঁরয়াছেন; 
যথা £ “ভারতবাসগ্ণকে আজ আর এক ও অখণ্ড জাতিরূপে ধাঁরয়া লওয়া চলে 
না; বস্তুতঃ তাহারা হন্দ; ও মুসলমান এই দুইটা প্রধান জাতিতে বিভন্ত।৮...... 
“মিঃ সাভরকরের সিদ্ধান্ত এীতিহাঁসক ঘটনা ও রাজনোতিক চিন্তাধারাসম্মত, 
কাজেই তাহার সাঁহত বিরোধ করা চলে না। কিন্তু বিরোধ আনবার্য হইয়া উঠে 
তখনই. যখন তানি নিজের সিদ্ধান্তের সহিত নিজেই সং্গাঁত রক্ষা কারতে অক্ষম 
হন। রাজনশীতিক বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ব্যান্তগণ এই কথাই বাঁলবেন যে, এদেশের 
হিন্দ; ও মুসলমানগণের মত দুইটী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁদ দুই স্বতন্ত্র জাতীয়তা- 
বোধ জাগিয়া উঠে, সে ক্ষেত্রে আভান্তরীণ আক্োশ, গৃহযুদ্ধ প্রভাতি উৎপাত 
এড়াইবার জন্য কর্তব্য হইবে পরম্পর হইতে বাচ্ছন্ন হওয়া এবং স্ব স্ব স্বাধীন 
রাষ্ট্র গঠন করা। নিখিল ভারত মূসালম লীগেরও বন্তব্য ইহাই। মিঃ সাভরকর 
পরম পাণ্ডিতোর সাহত জাতির আগাঁলক 'ভীত্ত অস্বীকার করিয়াও শেষ পযক্ত 
ভৌগোলিক তাংপর্যে গিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ভারতবর্ষকে হিন্দুদের পাব 
তীর্থভূমিরুপে বর্ণনা কাঁরয়া দাবী করিয়াছেন যে, ইহা তাহাদেরই উত্তরাধকার- 
সূত্রে প্রাপা সম্পা্ত। সেইজন্য সমগ্র ভারত তান এমন এক শাসন-যন্তের 
অধীনে আনিবার কল্পনা করিয়াছেন. যাহার গধ্যে হিন্দু প্রাধানাই হইবে মখ্য বস্তু 
এবং মুসলমানগণের স্থান হইবে আঁতি গোণ। অর্থাৎ, হন্দরাই হইবে শাসক 
জাত এবং মুসলমানগণ হইবে শাঁসিত।”১৫ 
নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার অবস্থা ইহা হইতে আদৌ উন্নততর নয়। 
“জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হিন্দ পুনরভ্যুথান আন্দোলনের পাঁরণত ফলস্বরূপ । 
বস্তুতঃ, ইহাকে কংগ্রেসের জন্ম না বাঁলয়া হিন্দ জাতির জন্ম বাঁললেও চলে। 
ইহা সত্য ষে, কংগ্রেসের শৈশব জীবনে জনকয়েক মুসলমানও ইহার সাঁহত জাঁড়ত » 
ছিলেন। কোন এক সধাক্ষগ্ত কালের কথা বাদ দিলে, কোন সময়ে সে তাহার 
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২৪ খণ্ডিত ভারত 


চারিতিক বৈশিষ্ট হইতে বিচ্যুত হয় নাই এবং আজ পর্যন্ত কোন চিহ/ যাঁদ 
তাহার মুখাবয়বে সংস্পন্টরূপে অঙ্কিত রহিয়া থাকে, তবে সে তাহার জন্ম- 
ইতিহাসের ছাপ।”১৬ ১৯১৬ সালে লক্ষে -চুন্তি সম্পাদনের সময় কংগ্রেস একথা 
সরলভাবেই স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছিল। যে সংক্ষিপ্ত সময়ের কথা মিঃ দুরাণী 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতেছে মহাত্মা গান্ধী ও আলি-্রাতৃদ্য়ের নেতৃত্বে 
পারচালিত অসহযোগ আন্দোলনের কাল। কিন্তু সে আন্দোলন এক বিরাট ব্যথ তায় 
পারণত হয় এবং তাহার ফলে মসলমানগণ ক্ষাতি্রস্ত হয় অপ্রণায়রূপে। 
এমন কি সেকালেও হিন্দু-মুসলমান এঁকোর ভিতে ফাটল পাঁরিলক্ষিত হইত 
শহন্দ মনস্তত্বের ক্রিয়া সম্বন্ধে মিঃ গান্ধীর জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ।...হিন্দুরা অন্যায় 
করিতেছে জানিয়াও হিন্দু জনসাধারণের অভিমতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
কাঁরতে তান কখনও সাহসাঁ হন নাই। তাঁহার মত তীক্বনাম্ধিসপন্ন লোক 
গোপজার মত অভি সাধারণ স্তরের হিন্দসংস্কারের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা 
পোষণ করিতে পারেন না, তথাপি হিন্দু মনোভাবের তুম্টি ব্ধানের জনা তাঁহকে 
একাধিকবার ঘোষণা কাঁরতে হইয়াছে যে, স্বরাজ শাসনে গে.হতা বাঁদ নিঝারিত না 
হয়, তাহা হইলে সে-স্ররাজ লাভের অযোগ্য ১৭ 

হিন্দ, মহাসভার পুনঃ সংগঠনের পর ১১২৩ সালে ইদ্দ, স্বরাজ অর্জনের জন্য 
তিবিধ উপায়-সম্বলিত এক কাম রিত হয়। 'মসলমানগণ যদিও সংখ্য লীঘষ্ঠ, 
তথাপ সামারিক শত্তির জন্য তাহারা লব্প্রতিষ্ট; তাই সংখরাধক। সত্তেও হিন্দুগণ 
তাহাদের তুলনায় মেষাশশুর ঘত।'১৮ "১৯২৩ জালে নৃতন কাধক্রম গৃহীত 
হইবার পর হিন্দ মহাসভা হিম্দগণকে আরমগোন্যোগাঁ কারবার জন্য ও তাহাদের 
চিত্ত হইতে মুসলমান ভাত দুর কারবার জন্য এক আনব উপায় অবলম্বন কাঁরল। 
পর পর কতবগল স্বপারকাম্পিত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেশময় স্ষ্টি কাঁর়া তোলা 
হইল; বড়বড় নগরাঁর রাজপথসমূহে হেত রাত হইল হি্দাদগকে মুসলমান- 
দের সমমান হইবার ও শোিতপাতের শিক্ষায় আভিন্ত করিয়া 'তৃলিবার 
উদ্দেশে ।...ইন্দুরা যতদিন মুসলমান ভীত পোষণ কাঁরবে, ততাঁদন পর্যন্ত সংঘর্ষে 
লিপ্ত হইতে তহারা সাহস পাইবে না। তই ইন্দযাদগকে সামার শিক্ষায় শিক্ষত 
কাঁরয়া তুলিবার জন্য দাঙ্গার প্রয়োজন। এই সব দাঞ্গা অংগঠন কারবার জন্পূ্ণ 
দায়ি যে পণ্ডিত মদনমোহন মালবোর, তাহা সাবাদরে প্রকাশিত তাহার তাকাল 
সফর তালিকা হইতে সস্পন্টরূপে প্রমাণিত হইবে। কোন একটি সহরে পাশ্ডিত 
মালবোর আগমনের পক্ষ মধ্যে সেই স্থানে রহ সা্প্রায়িক সংঘষ' সুর, হয়।১৯ 
তৎকালীন কোন এক সংবাদপত্র হইতে এই অংশটা উদ্ধৃত। "মিঃ গান্ধী ১৯২৪ সালে 
জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দৌঁধলেন, সম দেশ পাঁ্ডত মালবোর এই 
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ম্‌দলমান-এক স্বতন্ত্র জাতি ২৫ 


হইল না, ফলে দীর্ঘ পঁচি বৎসর ধাঁরয়া হিন্দু ভারতের রাজনোতিক জীবন পাঁণ্ডিতজীর 
পৈশাচিক প্রভাবের 'নয়ন্্ণাধীনে পারচালত হইল।'২০ হিন্দুগণ সাইমন কামিশন 
বজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং স্থির কারলেন, বর্জন যখন করাই হইবে, তখন 
1হন্দ্‌-মুসলমান 'মালতভাবে তাহা করাই কর্তব্য। তদনযায়ী হিন্দু নেতৃবর্গ 
তাঁহাদের অভ্যাসমত যেই এক গোপন সভায় মাঁলত হইয়া মুসাঁলম-বিরোধী 
সন্ত্রাসবাদ তান্দোলন প্রত্যাহার করা স্থির করিলেন, অমাঁন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ 
আকস্মিকভাবে থামিয়া গেল।'২১ “মঃ গান্ধী কিন্তু এ বিষয়ে তখনও সম্পূর্ণ নীরব; 
পাঁণ্ডত মালব্য, লালা লাজপত রায় ও অন্যান্য হিন্দু মহাসভাপান্থিগণ দেশময় হত্যার 
যে মহোৎসব চালাইয়াছেন, তাহা [বারণ কারবার জন্য [তান অঙ্গীল মান্ত্র উত্তোলন 
কাঁরলেন না। অবশেষে ১৯২৮ সালে তিনি যখন বিরাম সম্ভোগের পর বাহির হইয়া 
আসিলেন, তখন তিনি আর তাঁহার জেল ও বিরাম-জীবনের পৃববিতর্গ যুগের হিন্দু 
ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতা নন, কেবলমাত্র হিন্দ সম্প্রদায়ের নায়ক। হিন্দ: 
জাতীয়তা ও হিন্দু স্বরাজ্যের মালবীয় আদশে মহাত্মার দীক্ষা সমাপ্ত হইবার পর, 
পণ্ডিত মালব। স্বয়ং রঙ্গমণ্ঠ হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরয়া ধারে ধারে গাহস্থ্য আশ্রমে 
আসিয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। তখন হইতে মিঃ গান্ধী যে কেবলমাত্র হিন্দু 
সম্প্রদায়ের নেতারুপে পাঁরগাঁণত, একথা তিনি নিজেই বহুবার স্বীকার করিয়াছেন; 
এবং কংগ্রেসও সেই অবাঁধ তাহার নীতি ও সভ্য-সংখ্যায় হন্দুদের জাতীয় প্রীতিষ্ঠান- 
রূপে গাঁড়িয়া উঠিয়াছে।'২২ কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে সভ্য 'বানময় বাঁধ- 
সম্মত। ১৯২৮ সালে নিখিল ভারত জাতায় মহাসভার বোম্বাই আঁধবেশনে এই 
বিনিময়-প্রথা বাঁধবহির্ভূত ঘোষণা কারবার পক্ষে যে প্রস্তাব আসে, তাহা প্রত্যাখ্যাত 
হয়; "অথচ ম্াস্লম লীগ সম্বন্ধে যে নিষেধ বিদ্যমান ছিল, তাহা পূর্ববৎ বহালই 
রাহয়া যায়।'২৩ “১৯২৪ সাল হইতে ২৮ সাল পর্যন্ত যে সময়_ইহাই হইতেছে 
তাঁহার মানাসক প্রস্তুতির কাল। ইহার পরেই তানি (মিঃ গান্ধধ) বিশুদ্ধ হিন্দু নেতা- 
রূপে বাহির হইয়া আসিলেন।২৪ অতঃপর তানি আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ 
করিলেন এবং মুসলমানগণ সম্প্রদায় হিসাবে তাহার সংস্পর্শ হইতে দূরে রাঁহল। 
১৯৩১ সালে গোলটোবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য যাল্লা কারবার পর্বে উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আপোষ-রফা করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াঁছল ধটে, কিন্তু মিঃ 
গান্ধীর অপকোঁশলে তাহা পণ্ড হইয়া যায়ঃ তানি প্রস্তাব কারলেন, মুসলমান 
সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে যে দাবী আসবে, তাহা সর্বসম্মত হওয়া চাই। যে কয়জন 
মুসলমান তাঁহার পকেউস্থ হইয়া আছেন, তাঁহারা ইহাতে রঙ্গ হইবেন না জানিয়াই 
মিঃ গান্ধী এরুপ প্রস্তাব উত্থাপন কাঁরয়াছিলেন। ২৪ 

*১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবার্তত হইবার পর মুসালম লশগ 
মনস্থ কারলেন, কংগ্রেসের সাঁহত সহযোগিতায় তাঁহারা নূতন শাসন সংস্কার আইন 
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২৬ খাণ্ডিত ভারত 


কার্যকরণ কাঁরবেন এবং এ বিষয়ে লীগ ও কংগ্রেসের মতৈক্যের দিকে দৃষ্টি রাঁখয়া 
মিঃ জিন্না আশা করিয়াছিলেন, নির্বাচনে লীগপ্রার্থাঁদগকে কংগ্রেস বাধা দিবে না। 
কিন্তু কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপাঁত পাঁণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করিলেন, 
কংগ্রেস ও বাঁটিশ গভর্ণমে”্ট-এই দুই দল ছাড়া ভারতে তৃতীয় কোন দলের আস্তত্ব 
নাই এবং সেই মযাক্তিতে লীগপ্রাথশদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্ষ্থী মুসলমান প্রারথ দাঁড় 
করাইয়া কংগ্রেস লীগকে দ্বন্ব যাদ্ধে আহবান কারল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে 
কংগ্রেস অভূতপূর্ব জয় অর্জন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে কেবল হিন্দু নির্বাচক- 
মণ্ডলীতে। ৪৮২টী মুসলমান আসনের জন্য কংগ্রেস মান্র ৫৮জন প্রার্থী দাঁড় 
করাইবার দুঃসাহস কারয়াছিল এবং তাহ'র মধ্যেও তাহাকে হারাইতে হইয়াছল 
৩২টী। এই বিজয়গর্বে অতি মান্রায় স্ফীত হইয়া ভাহারা দাবী কাঁরতে লাগিল, 
হয় মুসলিম লীগকে পাততাড়ি গুটাইতে হইবে, নয়তো রাজনৈতিক দল হিসাবে 
তাহার কার্যকারতা একেবারে বন্ধ কাঁরতে হইবে। সুরু হইল ম.সাঁলম গণ-সংযোগ 
আন্দোলন এবং ম.সলমানদের নিকট প্রচার করা হইতে লাগল, তাহারা থেন তাহাদের 
অংগ হইতে সাম্প্রদাঁয়ক ছাপ মছয়া ফেলিয়া ব্যান্ত ইহসাবে কংগ্রেসে যোগদান করে। 
এ আবেদন কেবলমান্র মসলমানদের উদ্দেশে, হন্দুদের পক্ষে একই সঙ্গে কংগ্রেস 
ও হন্দ মহাসভার সভা হইবার কৌন বাধা নাই। ২৫ কংগ্রেস বালল, 'সংখ্যালাঘষ্ঠ 
সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ রশ্কার জন্য বর্তমান শাসন সংস্কারের বিধান বলে গ্রাদোশক 
গভণরিদের হস্তে যে বিশেষ ক্ষমতা নাত জাছে তাহা প্রয়োগ করা হইবে না_- 
গভ্ণবিঘ্াণ যাঁদ এই প্রাতশ্রদীত না দেন, তাহা হইলে কংগ্রেস সংখ্যাগাঁরষ্ঠ প্রদেশসমূহে 
তাহারা মন্রিসভা গঠন করিবেন না।২৬ আসন্স সংগ্রামের আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট 
কংগ্রেসের নিকট আত্মসমর্পণের বিনিময়ে শান্তি ক্রয় কারলেন এবং কংগ্রেসের দাবী 
মানয়া লইয়া মসালম স্বার্থকে আর একবার বণনা কারলেন। কার্স এর গ্রহণ 
কারবার সঞ্চো সলগোই কংগ্রেস ঘোষণা করিলেন, তাঁহাদের গঠিত মা” এয মুসলমান 
মন্ত্রী গ্রহণ কারবার পক্ষে কোনরপ বাধ্যবাধকতা তাঁহাদের লাই। তদন্যায়ী 
্ 
উড়িষ্যার মান্ত্িসভায় কোন মুসলমান সদস্য লওয়া হয় নাই এবং মধ্যপ্রদেশে যে একজন 
মাত মআলমান মন্ত্রী 1ঘলেন, তাহাকেও বহিচ্কৃত করিনর পথ খ'জতে বিলম্ব হইল 
না। কংগ্রেসের তৎপরবতাঁঁ ঘোষণার দ্বারা বিজ্ঞাপত হইল, মীল্বুসভায় ম.সলমান 
সদসা শুধু এই তেই লওয়া যাইতে পারে যে. দল হইতে পদত্যাগ করিয়া তাঁহাকে 
কংগ্রেস প্রাতজ্ঞাপরে স্বাক্ষর করিতে হইবে।২৭ 

তি উপর কংগ্রেস ডা রা যে আঁবচার ও অত্যাচার 
ভোগ কারয়াছেন, তাহা অনস্বীকীর্য। সংখাগারি প্রদেশসমূহের 
ভাবতে লাগলেন, হন্দুরাজ বুঝি সত্য সত্যই আসিয়া গিয়াছে।' ৩ 
মণ্ডলী আদেশ দিলেন, প্রতোক সরকারী ভবন ও বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্ভান 
হইবে। হিন্দু সামাজের পননঃগ্রীতষ্ঠা ও মনসলমানদের প্রাত ঘণা পোষণ_ ইহাই 
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মঃসলমান-এক স্বতন্ত্র জাতি ২৫ 


হইল বন্দে মাতরম সঙ্গীতের মর্ম কথা, তাহা সত্তেও প্রত্যেক সাধারণ সভায় সেই গান 
গীত হইবার নিদেশ প্রদত্ত হইল। এমনাঁক, কোন কোন আইন পাঁরষদে পযন্ত 
বন্দে মাতরম সঙ্গীত দ্বারা সভা উদ্বোধন কারবার প্রথা প্রবার্তত হইল।'২৮ ১৯২৩ 
সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত মুসলমান জনসাধারণের মনে সন্তাস সাঁষ্ট কাঁররার 
জন্য পাঁণডত মালব্য যে আন্দোলন চালাইয়াছিলেন তাহা পুনঃ প্রবর্তিত হইল।' দুই 
খণ্ড শরীফ বিবরণী, মিঃ ফজলুল হকের বিবূতি ও কে, এস, আব্দুল রহমান থাঁর 
বিবরণী হইতে এই সমস্ত সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া 
যাইবে। ২৯ 
নিম্নলিখিত দ্বিধিধ কৌশলের দ্বারা কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট হিন্দু অপরাধ- 
কারাঁদগকে রক্ষা কারবার চেত্টা কারতেনঃ (১) হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ক্ষেত্রে 
মুসলমানদের নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা ও গো-হত্যার আঁধকার প্রত্যাহারের প্রাতশ্রযাীত 
আদায় কাঁরয়া আপোষ-রফা কারবার জন্য অধঃস্তন কর্ম চারীদিগকে প্রশ্রয় দান; (২) 
পর্রলশকে অনুন্ধান বিলাম্বিত কারবার 'নর্দেশ দিয়া সাক্ষী প্রমাণের অভাবে 
অপরাধীকে বে-কসুর খালাস পাইবার সুযোগ প্রদান; ধিচারকারী ম্যাঁজঙ্েটের 
বদলশ ও মুসলমান অধ্যাষত অণ্লে িটুনী পুলিশ 'নিয়োগও এই কৌশলের 
অঙ্গীভূত 'ছিল। 
যে চাঁণ্ডুর-বি*ব মামলায় একজন হিন্দুকে হত্যা কারবার অপরাধে কয়েক- 
জন মুসলমান প্রাণদণন্ডে ও আরও জন কয়েক যাবজ্জীবন ঢ্বাপান্তর দণ্ডে দাণ্ডত 
হয়, মিঃ দূরাণী অতঃপর তৎসংকান্ত হাইকোর্টপ্রদত্ত রায় হইতে বহলাংশ উদ্ধৃত 
কাঁরতে আরদ্ভ করেন। ঘটনাক্রমে বিচারকারী সেসন জজ ছিলেন একজন ইংরাজ। 
সে সম্বন্ধে মিঃ দুরাণীর মল্তব্য ইহাই £ মধ্য প্রদেশের প্রধান মন্ত্র যাঁদ বন্দুমান্র 
লজ্জা বোধ থাঁকত, তাহা হইলে 'তাঁন আত্মহত্যা কাঁরতেন, অন্ততঃপক্ষে রাজনোৌতিক 
জশবন হইতে চিরাদনের মত অবসর গ্রহণ কারতেন। মিঃ ইয়ুসুফ এমন একজন 
কয়েদণকে মুক্তি দিয়াছিলেন, যে তাহার দণ্ডকালের আধকাংশ সময় জেলে আভতিবাহত 
কাঁরয়াছে এবং মাত্র এই অপরাধে 'তাঁন চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন। অথচ প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ শূক্রা নাগ্ীরকদের জীবন হরণের এই ঘণ্য ষড়যন্রে লিপ্ত থাকা সত্তেও. 
কংগ্রেস তাঁহার নিকট কৈঁফিয়ৎ পর্যন্ত তলব করিল না।......... কংগ্রেসের একাধনায়ক 
ও মিঃ শুক্লার পৃষ্ঠপোষক মিঃ গান্ধীর মুখে সত্য, আঁহংসা ও বিবেক-বাণীর বুলি 
অহরহঃ লাগয়াই আছে। আমার কিন্তু দঢ়াষ্বাস, সর্বশান্তমান ভগবান এই ভন্ডের 
মূখ +দয়া তাঁহার বাণী কখনই প্রেরণ করেন না এবং মিঃ গান্ধী যাহা বিবেকের বাণী 
বাঁলয়া প্রচার করেন, তাহা বস্তুতঃ বিবেকের নয়, অন্য কাহারও । সে যাহাই হোক, 
এইরূপ সুশাসন ও সুবিচারের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া মুসলমানগণ কোনরূপেই 
হিন্দুর অধীনতা মানিয়া লইতে সম্মত হইতে পারে না'৩০ 
অতঃপর কংগ্রেস গভর্নমেন্টের অত্যাচার প্রসর্গে তিনি আরও বলেন, 


28. [510--50, 129-30. 
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২৮ খণ্ডিত ভারত 


'কোন কোন স্থানে আজান দেওয়া ও খাদোর জন্য গোহত্যা করা মুসলমানদের 
পক্ষে নাষদ্ধ হইয়াছল। তাহাদের মসাজদ ও গোরস্থান এরুপভাবে ক্ষাতিগ্রস্ত 
হইয়াছিল যে, তাহাদের পননানর্মাণ একরূপ অসম্ভব। কিন্তু মুসলমানদের , 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক একা বিনত্ট করিয়া তাহাদগকে সম্পূণ রূপে 
অ-মৃসলমান করিয়া তুঁলিবার জন্য সর্বাপেক্ষা সক্ষ ও সাচাল্তত ষড়যন্ত্র 
হইতেছে ওয়াধা শিক্ষা পারকঃপনা। কথা হইয়াছিল. এই বাধ্যতামূলক 'শিক্ষা- 
পদ্ধাতি ভারতের ভাবী কংগ্রেস শাসনের আমলে সকলের উপর সমভাবে প্রযতত 
হইবে। মধ প্রদেশের বিদ্যামন্দির পারকল্পনা তহারই প্রারাম্ভক উদ্যোগ 
মাত ।৩১ এই সমস্ত ঘটনাপরম্পরার দর,ণ মুসলমানগণ কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের 
পদতাগে স্বস্তির নিবাস ফেপিয়া বাঁচিল। তাহার পর আসল বান্তগত 
সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও ক্লপস্‌ প্রস্তাব । উন্ত প্রস্তাবের প্রাতশ্রাতিসমূহ মোটের 
উপর সহদয়তাপূর্ণ হইলেও তাহাতে একটিমাত্র ত্ুট ছিল এবং তাহা হইতেছে 
সেই ধারা, যাহার বাল মসলমানগণ ইচ্ছ। করিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া স্বতন্ঘ মুসলিম রাণ্টু গঠন করিতে পারিতেন। কেবলমানন এই ঘুটিউুকুর 
জনাই কংগ্রেস সে প্রস্তাব গলাধকরণ করিতে সম্মত হইল না। 

*১৯৪২ সালের ৮ই আগন্ট তারখে াখল ভারত কংগ্রেস কামাট 
কতৃক প্রকাশ্য বিদ্রোহে যে প্রস্ভাব গৃহীত হয় তাহা কাষতিঃ ভারত সীমান্তে 
অপেক্ষমান জাপানী বাহিনীকে দেশ আকুমণ ও আঁধকার কাঁরধার জন্য আমল্্ণ 
ছাড়া, আর কিছ,ই নয়। এই দন্টিকোণ হইতে নিরীক্ষণ করিলে আগন্ট-প্রস্তাব 
ভারতের প্রতি, বিশ্ষেভাবে মুসলমানদের প্রতি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা রূপেই 
বিবেচিত হইবে, কারণ জাপানের প্রাত হিন্দদের মত কোনরূপ  মমত্ববোধ 
মুসলমানগণ পোষণ করেন না।৩২  'লূড লধালথগোর সুদ “সনকালের 
মধ কোন কাজ যাঁদ ক্ষিপ্রতার সহত সম্পন্ন হইয়া থাকে তা* ইতেছে এই 
ব্যাপারে ত্বরিত হস্তক্ষেপ। তাহার ফলে খিঃ গান্ধীর করণ নাট্যের প্রথম 
দশোই যবনকাপাত হইল এবং ম.সলমানগণ 'হন্দ; রাজের কৃপা-পারে পাঁরণত 
হওয়া হইতে আর এবার অব্যাহতি লাভ করিল।'তত 

'ইসলামীয় দর্শন ধ্মনীতি ও রাজনীতির সমবায় সম্বল হইলেও 
ভারতীয় মুমলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা আঁতশয় দব্লি। কিল্তু তাহাদের 
গাঁরবেশ তাহাঁদগকে নীশ্চন্ত থাকিতে দিল না; ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোষিত 
হিন্দুদের সাবিক সংগ্রাম তাহাদিগকে প্রবলভাবে নাড়া 'দিল। তাই ১৯৩৭ জালে 
আমরা দোঁখ, মুসলমানগণ কিছুটা বিস্মিত ও বিচলিত। ১৯৩৮ সালে তাহাদের 
মধ্যে চৈতনোর সঞ্টার পরিলক্ষিত হয়; তখন তাহারা সবেমানত ব্বাঝতে আরম্ভ 
কায়াছে যে, 'হন্দ, মসলমানের ালিত জাতির মধ্যে তাহাদের স্থান হইবে না। 
ওই সালেরই শেষ দিকে ভারতব্যাপী গঞ্জন শ্রুত হইতে লাগল, ভারতবর্ষ 
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মঃসলমান--এক স্বতন্ত্র জাতি ২৯ 


দুই জাতির বাসস্থান এবং মুসলমানগণ স্বাধিকার বলেই এক স্বতন্ত্র জাতি।'৩৪ 
সুতরাং পাঁকস্থান তখন হইতেই হইয়া উঠিয়াছে মবসলমানদের রাজনৌতিক 
আদর্শ এবং ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ কতৃক পাঁকস্থান 
প্রস্তাব গ্রহণ 'পূর্ধগঠিত আদর্শেরই স্বীকীত ও আঁভব্যান্ত ছাড়া আর [কছযই 
নয়।৩৫ অতএব মিঃ দুরাণীর মতে ১৯৩৮ সালেই .মসলমানগণ তাঁহাদের 
স্বতল্ল জাতিত্ব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সচেতন হইলেন এবং পাকিস্থান প্রস্তাবের 
তাঁড়ৎ স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া তাহার অর্জনে আত্মানয়োগ কারলেন। ইহার 
মধ্যে তাঁহারা স্বস্নাতীত, বিচিত্র ও অপাঁরামিত সম্ভাবনা দেখতে পান। 
পাকিস্থান বাঁলতে তাঁহাদের কল্পনায় এমন এক স্বগ'রাজ্য ভাঁসয়া উঠে, যেখানে 
মানুষ সকল প্রকার আবিচার, অত্যাচার ও শোষণ হইতে মস্ত হইবে। যেখানে লোভ, 
স্বার্থপরায়ণতাও দূরীভূত হইবে এবং ইসলাম রাষ্ট্র হইলেও বরণ তাহা 
হইবার দরূণই আহার আঁধবাসীঁদের নাগারক আঁধকার ও অর্থনৌতক সুখ- 
সুবিধা সম্ভোগ ব্যাপারে মুসলমান-অমূসলমানের কোন পাথকা রাক্ষত হইবে 
না। ভাঁহারা ইহার নাম দিয়াছেন, হুকুমৎ-ই-ইল্লাহ--অর্থাৎ ভগবানের রাজ্য। 
অজ্ঞতাবশতঃ কেহ কেহ ইহাকে ধর্মরাজ্যরূপে অনুবাদ কারয়াছেন। কিন্তু ইসলাম 
রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে ঈশ-তন্্ নয়; ইহা এর্প এক গণতন্ত্র যে, “আমরাই রাষ্ট্র--এই 
কথা হদয়ঙ্গম কারবার ও ঘোষণা কারবার অধিকার তাহার নাগাঁরকদের 
আছে। ৩৬ 

মিঃ দুরাণীর যান্তি ও সিদ্ধান্তসমূহের অনেকগ্যীলই হাস্যকর .এবং 
কতকগুলি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। কাজেই তাহা স্বীকার করিয়া লওয়ার প্রশ্নই 
উঠে না। তথাঁপ তাঁহার লেখার এত বহু বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত কাঁরলাম কেবলমান্র 
এই কারণে যে, 'দই জাতি' তত্তের ক্রমাবকাশের একটি আনুপনুর্বক ধারা তান 
দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তান “বী করিয়াছেন, হিন্দ; ও মুসলমান যে 
দুই সম্প্রদায় নয়, স্বতন্ত্র দুইটি জাতি সে সম্বন্ধে তত্মূলক গ্রন্থের প্রথম প্রণেতা 
তান। এই "দুই জাতি' তত্ের উপর ভত্ত কারয়াই তিনি দেখাইতে চেষ্টা 
কারয়াছেন. কেবলমান্র চুক্তির সাহায্যেই দুই স্বতন্ত্র জাতর মধ্য হইতে এক 
সাধারণ জাতি উদ্ভূত হইতে পারে না, সুতরাং 'হন্দ্‌-মুসলমান সমস্যার 
স্বাভাবিক ও য্ক্তিসম্মত সমাধান হইতেছে, হয় এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে 
পারপূ্ণরূপে আত্মস্থ করিয়া লইবে, নয় ক্ষাঁত কারবার পক্ষে সম্পূর্ণ সামর্থহণীন 
করিয়া ফোঁলবে। মূসালম সমাজের সদস্যরূপে তাই তান বালতে চাহিয়াছেন, 
ইসলামের জন্য ভারতবর্ষ পুনরায় জয় করাই হইবে মুসলমানদের রাজনৈতিক 
লক্ষা। [তিনি এখনও সেই মতই পোষণ করেন এবং বিশ্বাস করেন, ভারতের 
ভাবী ম্যান্ত ইসলামের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে ৩৭ 
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(চার) 
: এক জাতি ও বনু জাতি 


মুসলমানগণ ১৯৩৮ আল হইতে প্রথম উপলাব্ধ কারতে আরম্ভ করেন 
যে, তাঁহারা এক স্বতন্ত্র জাতি-তকেরি িাতির যাঁদ এই তথ্য সত্য বালয়া 
মানিয়াও লওয়া যায়, তথাঁপ হিন্দু ও মুসলমানদের জনা পৃথক পৃথক রাম 
গঠনের দ্বারা সে সমস্যার সমাধান রে [ক না এবং তদ্দারা জাতীয় রাষ্্্বয়ের 
অন্তর্গত সংখ্যালাঘণ্ঠ সম্প্রদায়ের অবস্থার আদৌ কোন উন্নাত হইবে কিনা 
ইহাই আমাদের আশু আলোচা বিষয়। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দেশসমনহের 
ইতিহাস পাঠ কয়া সেখানকার সাম্প্রাতক ঘটনাবলী হইতে যাঁদ আমরা শক্ষালাভ 
করি, উপকৃত হইব সন্দেহ নাই। সকলেই জানেন, বিগত প্রথম মহাযদদ্ধের পর 
মধ্য ইউরোপাঁয় সামাজাসমূহের ধ্বংসাবশেষ হইতে কতকগ্লি নূতন রাষ্ট্র গাঠত 
হইয়াঁছল এবং সেই রাষ্ট্রগলিকে এক জাতি সম্বালত জাতীয় রাষ্ট্ররূপে গাঁড়য়া 
তুঁলবার পক্ষে চেষ্টার কোনর্প বটি হয় নাই। কিন্তু তাহার ফল হইল এই যে, 
যুদ্ধ-পূর্ববতী যুগে যে সমস্ত জাতি যে স্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল. তাহারাই 
তথায় হইয়া উঠিল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়, রাষ্ট্র নামকরণ হইল তাহাদেরই জাতীয় 
নামান্সারে এবং অতাতের কার্তিত-অঙ্গ রাষ্ট্রের সংখ্যাগ্ারষ্ঠ সম্প্রদায় নবগাঠিত 
জাতীয় রাম্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। সংখ্যালাঘস্ঠ সম্প্রদায় 
নিগৃহীত হইলে বিশ্ব-শান্তির বিঘ/ ঘাটবে-এই আশঙ্কার দরুণ সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের প্রতি আচরণের মান নিধণরণ 'আন্তজর্াঁতক দায়ত্বরূপে পারগাঁণত 
হইল, প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্রকে সংখ্যালাঘষ্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বতল্প 
চুন্ততে আবদ্ধ হইতে হইল। এই সমস্ত চুন্তিই 'মাইনারাঁট ট্রীট' নামে পাঁরাঁচিত 
এবং তাহা রক্ষার ভার নাস্ত হইল আন্তর্জাতিক মহাসভার হাতে। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে গঠিত জাতীয় রাষ্ট্রগুলির অনুকরণে 
ভারতকে বিভন্ত করিয়া হিন্দ; ও মুসলমানদের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা 
হইবে এই উদ্দেশ্যে যে. উভয় সম্প্রদায় যাহাতে তাহাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রের অধীনে 
থাঁকয়া আপন আপন সামর্থ্য ও প্রীতভা অন্যায় প্রত্যেকের 'বাশম্ট আধ্যাত্মিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৌতক চিন্তাধারার অনুশীলন দ্বারা নিজ নিজ জাতীয় 
ভবিষাং গাঁড়য়া তুঁলবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। এ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কাহারও 
কিছ, বালবার থাকতেই পারে না-অবশা তাহা 'সম্ধ হইবার সম্ভাবনা যাঁদ 
বিদামান থাকে। হিন্দ্‌ ও মুসলমান এত বহু বিস্তীর্ণ অগ্চলে এমন ওতপ্রোত- 
ভাবে পরস্পরের সাহত মায়া রহিয়াছে যে, দেশের কোন অঞ্চলে 'হন্দ বা 
মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের জন্য এমন বাঁশম্ট রাষ্ট্র গঠিত হইতেই পারে না, 
যাহার মধ্যে অপর সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘয শ্রেণী সৃষ্ট না হইবে। বিশেষভাবে ও 
প্রকাশ্ভাবে আধকসংখ্যক অধিবাসীর ধর্মের উপর 'ভাত্ত করিয়া যে রাগী গাঁঠত 


সি 








এক জাত ও বহু; জাতি ৩১ 


হইবে_তাহা 'হন্দ[রই হোক অথবা মুসলমানেরই হোক, জাতীয় রাষ্ট্র হইতে 
বাধ্য; এবং তহা যাঁদ হয়, তাহা হইলে জাতীয় রাষ্ট্রের চাঁরাঘিক ও মনস্তাত্বক 
বৌশষ্টা বর্জন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। ম্যাক্কার্টনের ভাষায় বলিতে 
গেলে, যতক্ষণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিসমূহ ভোরতে মসাঁলম রাষ্ট্রে হইবে মৃসলমান- 
গণ ও হিন্দ; রাষ্ট্রে হইবে হিন্দুরা) রাম্্রীয় শাসন ভার গ্রহণ কারবার পর রাষ্টর- 
গ্লকে স্ব স্ব জাতীয় আদর্শ ও আশা-আকাত্ক্ষা চাঁরতাথ : কারবার ফন্ত্রূপে 
ব্যবহার কারবার তত্বের দিক দিয়া অবাস্তব ও কার্যকারিতার দিক দিয়া অসম্ভব 
নীতি অনুসরণ করিয়া চাঁলবেন, ততক্ষণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা এর্প 
অসহায় রহিবে যে. তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার আন্তজাতক কোন প্রীতশ্রাতই 
কার্যকর হইবে না।'১ জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় সংখ্যালঘাত্ব পরস্পর-বিরোধী 
বস্তু। এই সমস্যার সমাধান দ্বাবধ উপায়ে হইতে পারে ঃ হয় সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায় ঘটিত সমস্যা নিঃশেষে বিল্প্ত করিয়া, নয় পাঁরবার্তত 'ভীত্তর উপর 
রাষ্ট্রকে অ-জাতীয় বা বহ জাতীয় রাম্ট্রূপে গাঁড়য়া তুলিয়া ।২ প্রথমোন্ত উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইতে পারে দুইটি উপায়ে, কে) রাষ্ট্রের সীমা এমনভাবে নিধণরণ করিতে 
হইবে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আদৌ উদ্ভব না হয়, (খ) জনসংখ্যার 'বানিময় 
দ্বারা। 


কিন্তু জনসংখ্যার 'বানময় দ্বারা এক-জাতিত্ব বাহত হওয়া ক সম্ভবপর? 
ডাঃ এস, এ, লাঁতফ ও ডান্তার আম্বেদকর ছাড়া এরুপ প্রস্তাব অন্য কেহ কারয়াছ্েন 
বলিয়া আমাদের জানা নাই। ১৯৪০ সালে মুসালম লীগের লাহোর আঁধবেশনে 
সভাপাঁতির অভিভাষণে মিঃ জিন্না বাঁলয়াছিলেন, “ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগের 
প্রাত দৃষ্টি রাঁখয়া আঁধবাসী বিনিময়ের কথা আমাদিগকে চিন্তা কারিতেই 
হইবে।৩  স্থানান্তরযোগ্য আঁধবাসীদের প্রভূত সংখ্যাধকা, তজ্জনিত 
অপারিমেয় বায়-বাহূলা ও অস্ৃবিধা, সর্বোপার যাহারা স্থানাম্তাঁরত হইবে, 
তাহারা হিন্দুই হোক, আর মুসলমানই হোক-ভটা ও ভূমির প্রাত তাহাদের 
প্রগাঢ় আসান্তি ইত্যাদি ব্যাপার বিবেচনা করিয়া অন্যান্য অনেকে এর.প প্রস্তাব 
কার্যতঃ অসম্ভব বাঁলয়া আভমত প্রকাশ কাঁরয়াছেন। সংখ্যালঘ7 সম্প্রদায় 
সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে ইউরোপের আভজ্ঞতালব্ধ তথ্য বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য। 

শান্তিচুক্তি অনুযায়ী স্বেচ্ছাসম্মত ও বাধ্যতামূলক উভয় প্রকার লোক- 
বানিময়ই পরাক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। ম্যাক্কার্টনে বলেন, 'সত্যসতাই 
স্বেচ্ছায় স্থানান্তারত হইতে চায় এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বিরল এবং 
কন্ভেনসনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পারস্পারিক বা স্বেচ্ছাসম্মত বাঁনময় যাঁদ আদো 
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৩২ খাণ্ডিত ভারত 


কোথাও ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা অনন্ত জ্বর্প আয়তনেই সম্ভবপর হইয়াছিল।'৪ 
ভারতবর্ষে যে ইহার ব্ািরম ঘাটনে-এমন কথা মনে, কারবার ঘ্য্সগত 
কোন কারণ নাই। গ্রণস ও তুরস্কের গখ্ো বাধাত্ামূলক লোক-বিনিময় চালাইবার 
চেষ্টা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু নাক্কার্টনে সে সম্বন্ধে নিজের সিদ্ধান্ত 
সংক্ষেপে বাস্ত কাঁরতে গিয়া বলেন, সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানকল্পে 
এইরূপ লোকণবানিময় সম্বন্ধে আমরা যে অভিজ্ঞতা অঞ্জন কারয়াছি তাহা এই 
পরাক্ষা বিষয়ে প্রচেষ্টার উৎসাহ বর্ধন করে না। হয়তো প্রতৃত্তরে যুস্তি 
দেখান হইবে যে, যুদ্ধোত্তর যুগে তুরস্ক ও বকান রাষ্টুগুলির অবস্থা ছিল 
অদ্বাভাবিক, অপেক্ষাকৃত শাম্তপর্ণ আবহাওয়ায় অনুরূপ টৌহক শান্তি বা 
অর্থনোতিক দূদরশা বিদামান থাকার না। এরুপ যান্তর উত্তরে শুধু এই কথাই 
বলা যাইতে পারে যে এ সিদ্ধান্ত আতশয় উপ্ন ও অনমানাঁসদ্ধ। অবস্থা যাঁদ 
শান্তিপ্ণ হয় এবং সংখ্যালঘ; ও সংখ্যাগ:র; সম্প্রদায়ের সম্পর্ক যাঁদ বনধাত্পূর্ণ 
হয়, সে ক্ষেত্রে বিনিময় একেবারে অনাবশ্যক এবং স্বচ্ছাসম্মত বানময়ের জন্য 
আবোন প্রচার করা হইলেও, সংশ্লিঘ্ট সপ্প্দায়গুলির পক্ষ হইতে কোন সাড়াই 
আসবে না। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট ব্যন্তিগণের ইচ্ছার বিরদ্ধে তাহাঁদগকে 
স্থানান্তরিত কারবার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ববরোচিত। প্বলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে 
প্রমাণিত হইয়াছে, বিনিময় কত্রাপ স্বেচ্ছাসম্মতভাবে সংঘটিত হয় না এবং যে 
ক্ষেতে হইয়াছে বাঁয়া ধাঁরয়া লওয়া হইয়া থাকে, সেখানেও এরুপ অবস্থাধীনে 
তাহা সম্ভবপর হইয়াছে যে, নামতঃ যাহাই হোক, কাযঃ সে বিনিময় বাধাতা- 
মূলকই। অতএব দেখা যাইতেছে, বানিময়-বাবস্থা কায করণ কাঁরতে গেলে, 
জ্জানিত দূরখ-দুদরশা অবশ্য স্বীকার্য। এখন প্রন হইতেছে «ই দুর্ভোগ 
তাহ'দের স্কম্ধে আমরা চাপাইয়া [দিব সমস্থ মাস্ত্কে, না অপ্রকৃতিদ, মেজাজে 2৫ 

অতএব ম্যাকৃকার্টনের সিদ্ধান্ত হইল, 'সংখ্যালঘ্য সওায়ের বিলোপ 
ঘটাইয়া তৎসংক্রান্ত সমস সমাধানের সকল চেষ্টা বার্থতায় পর্যবাঁসত হইয়াছে 
ইহা হইতে এই , অনুমান হয় যে, বহন জাতির সমদায়ে গঠিত রাষ্ট্র তাহার 
বাথ সংখ্যলঘিষট সায়ের নিয়ত ঢাপের ফলে নিজেকে তাহার সাত খাপ 
খাওয়াইয়া লইতে বাধা হইবে। বান যগের যাহা কিছু গোলযোগ, আমাদের 
জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা হইতেই সে সকলের উদ্ভব; জামরা চাই, রাষ্ট্র সংখ্যাগারষ্ঠ 


ইয়, তাহা হইলে একই রাষ্ট্র অধানে বহ; বান জাতির পরম এঁকোর সাহিত 
একর বসবাস করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবার কোন হেতুই না; 
শ্ধ। তাহাই নয বর্তমান যুগের জাতীয় রাষ্টে আধকাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে 


না বহন করিতে বাধা হন, গে তাহা তাহাদিগকে সপণার কারে 
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না। এমন কি এখনকার দিনেও ইউরোপে এমন কয়েক্টী রাম্টী আছে, যাহারা 
আপনাঁদগকে জাতীয় রাষ্ট্ররুপে গাঁড়য়া তুলিবার চেষ্টা করে নাই, ফলে সত্যকার 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘাঁটত সমস্যা বাঁলতে. যাহা ব.ঝায়, সেখানে তাহার আস্তিত্ব 
পর্যন্ত নাই।'৬ দ্টান্তস্বরূপ তান সোভিয়েট ইউনিয়নের কথা উল্লোখ 
কাঁরয়াছেন। প্রসঙ্গর্রমে ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া তান 
বলেন, 'এই প্রসঙ্গে বাঁলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র ভারতের বটিশ শাসকবর্গই 
নহেন, ভারতের আধবাসিগ্ণও ইউরোপের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংকান্ত বিরোধের 
প্রীত যাঁদ দৃষ্টপাত করেন, তাহা হইতে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। ভারতবর্ষে 
সম্প্রীতি দুইটা স্বতন্ত্র দ্ন্দব দেখা দিয়াছে একটণ ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে এবং 
অপূরটী হিন্দ, ও মুসলমানের মধ্যে জেনান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংহাতি সম্বন্ধীয় 
জটিলতার কথা উল্লেখ না করাই ভাল)। যেহেতু ভারতীয় ইংরাজগণ এক 
বৈদেশিক শাসক জাতির প্রাতীনাধমান্ত, দেশস্থ সম্প্রদায় হিসাবে কোন মুখ্য স্থান 
তাঁহাদের নাই, সেইজন্য প্রথমোস্ত দ্বন্ব অনেকটা হাপুসবার্গ রাজবংশের সাহত 
মাগয়ারদের বিরোধের অনুরূপ; এবং এই সংগ্রামে বৃটিশ শাসনের অনুকূলে 
মুসলমানদের সহায়তা দান জার্মীণ, হাপস্বার্গ ও হাঙ্গারীয় ক্রোট্সদের পারস্পারক 
সহযোগতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ঠিক হাপ্সবাগ'রা যতাঁদন না 
হাত্গারীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত হন, ততদিন মাগয়ার্সদের 
সাঁহত হাঙ্গারীর অন্যান্য জাঁতগৃঁলির বিরোধ চরমে আসিয়া উপনীত হয় নাই, 
ভারতে ইংরাজদের উপাঁস্থাতও তেমনি তন্রত্য আঁধবাসী জাতিগ্ঁলর মধ্যে প্রকৃত 
সংঘর্ষের পথে অন্তরায়স্বরূপ অবস্থান কাঁরতেছে। স্বায়স্তশাসনের পথে ভারতবর্ষ 
যতই অগ্রসর হইবে, পূর্ব ইউরোপের রাষ্টগঁলর মত তাহার অন্তর্বন্ধ ততই 
তীব্র হইয়া উঠিবে; সেইজন্যই সাঁনবন্ধ অনুরোধ, কেবলমাত্র ইতিহাস পাঠ 
কাঁরয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, তাহা হই 5 শিক্ষাগ্রহণ করুন।'৭ এইরূপ একাঁট 
ক্ষার কথা পৃস্তকের প্রারচ্ভেই [তানি উল্লেখ কারয়াছেন এবং ভারতবাসীর্‌পে 
আমাদের কর্তব্য নিজেদের কল্যাণের জন্যই তাহা স্মরণ করিয়া রাখা । মাগায়ারদের 
সাঁহত হাপসবার্গের প্রকাশা সংঘর্ষ বাধিয়া উঠলে ক্রোট ও অন্যান্য সমস্ত জাত 
রাজশীন্তর পাশ্বে গিয়া দাঁড়ায়, ফলে মাগায়াররা পরাভূত হয়। ভিয়েনা হইতে 
এক কেন্দ্রীয় জার্মাণ আমলাতন্দ হাঙ্গারীর শাসনকার্য পাঁরচালন করিতে থাকে 
এবং সেই শাসনব্ষপ্থা না হইল মাগায়ারদের মনঃপ্‌্ত, না হইল *লাভদের আশা- 
আকাঙ্ার অনুকূল। এই ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া এক রাসিক মাগায়ার 
ভদ্রলোক তাঁহার জনৈক বন্ধূকে লীখিয়াছলেন, 'আমরা দণ্ডরূপে যাহা পাইলাম, 
আপনাদের তাহাই প্রাপ্য হইল পূরস্কারস্বরূপ 1৮ 

এরুপ ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য স্বতল্ম জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের 
মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ০০০০০০০০০০০ 
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৩৪ খাঁণ্ডিত ভারত 


রামের মধ্যে অপর ম্প্রদায়ের সংখ্যালাঘিগ্ঠতা প্রচুর 
বা ধু তৎপারিবর্তে ভারতবর্ষের এখনকার মতই অ-জাতীয় 
রা্র;পে রহিয়া যাওয়াই আঁধকতর বাষ্থনীয়.নহে কি? মুসলমানদের জন্য 
পৃথক রাষ্টী গঠনের বাসনা লশগের মনে জন্মলাভ কাঁরয়াছে মার ছয় বংসর পূর্বে, 
অথচ এই শশ্য-বাসমাই ছয় শতাব্দীর ভারতাঁয় ইতিহাসের ধারা খণ্ডিত কাঁরতে 
উদ্যত হইয়াছে। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জাতীয় রাষ্্ গঠনের প্রাঁত মনোযোগণ 
ইওয়া আমাদের উচিত হইবে না। আমাদের লক্ষ্য হইবে, অ-জাতায় বৌশিচ্টোর 
যাহা কিছ; বিঘ! সে সমস্ত দূরে অপসারণ করিয়া বর্তমান অন্জাতী় রাষ্্ুকৈই 
আরও শত্তিশাল করিয়া তোলা। 


সমাপ্ত করিয়াছেন, তাহাই . প্নরুদ্ধৃত কারয়া বর্তখান আলোচনার আম 
উপসংহার কাঁরতে চাইঃ স্ব স্ব কর্তব্য স্বচ্ছন্দে সম্পাদন করিবার স্বাধীনতা 


পূভাবে একত বসবাস কারতে পারে, তাহাই নুটিহীন আাদশ রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের 
ভিতর বহু বিভিন্ন সংহতির সমবায় ঘটে লাই তাহা অপর" এবং যেখানে তাহা 
ঘটাইবার চেষ্টা পপ্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা জরাজশর্ণ। যে রাষ্ছ বাভন্ন 
হাতির সন্তোষ বিধানে অসমর্থ তাহা রাম নামের অযোগ্য মে রাষ তাহাদিগকে 
নাক্ষয় কারতে, আত্মস্থ করিতে অথবা বাহত্কত কারতে প্রয়াসী হয়, সে নিজের 
জানা পাই ক সাধন করে: ঘেরা ভিতর বহু বি সাহার বন 
ঘটে নাই, তাহা স্বায়ন্তশাসনের মৌলিক 'ভাত্ত বজণত।'১ 


(পাঁচ) 
" অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে ইবির দশ 


হিন্দ, ও মুসলমান যে দই স্বতন্ম জাতি এবং তাহাদের মিলন যে 
শনিয়াছি; এইবার অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে চিপ অবলে ও টা 
করা যাক। বার 


৪. [চা৫-2886 501. 


অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে ছাঁবর দশ্য-ধর্ম ৩৫. 


করে।১ সুতরাং “বশেষ ধরণের যে সংহাঁত-চেতনাকে আমরা জাত নামে 
আঁভাহত কাঁরয়া থাকি, তাহা বিশ্লেষণ কাঁরলে দেখা যাইবে যে, তাহার ভভাত্ত 
দেহগত আত্মীয়তা হইতে উদারতর, অথচ অস্পম্টতর কোন এক ভূঁমর উপর 
প্রাতিষ্ঠিত। 'বাশষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা আবোষ্টত কোন এক দেশে 
বসবাস, তথাকার আবহাওয়ার প্রভাবে গঠিত বিশেষ এক প্রকারের জ্খবনযা্রা" 
প্রণালী, একই সাধারণ এরীতহ্য ও সংস্কারের উত্তরাধকার, সাধারণ সামাঁজক 
প্রতিষ্ঠান ও সংঘ, সাধারণ ধর্মানজ্ঠান, এমন কি সাধারণ ব্যবসা ও বাত্ত--ষে সমস্ত 
অসংখ্য উপাদানের সাহায্যে জাতীয় চেত্রনা অক্প-বিস্তর গাড়য়া উঠে এইগ্লি 
তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহাদের মধ্যে ভাষার গুর্যত্বই অত্যন্ত আঁধক, কেননা, 
শোিত সম্পকের কাল্পানক বিশ্বাস ইহা হইতেই সঞ্জাত হয়। কিন্তু যে সমস্ত 
ভাবাবেগ এই সংহতিগত এঁক্য রক্ষার অনুকূল, তাহাদের মধ্যে বহিরাক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষার প্রবাত্তই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রবলতম, এমনাক শোশিত ও ইতিহাসগত 
ধারাবাহক আত্মীয়তা অপেক্ষাও ইহা অধিকতর শীল্তশালী। সংহতি-চেতনার 
সজন ও সম্বর্ধনে ইহার কার্যকারতাই সর্বাপেক্ষা সমাঁধক। জাতি নির্মাণ কার্ষে 
বহিরাগত চাপই বোধহয় একক হিসাবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ।”২ 

উল্লিখিত উপাদানসমূহ হইতে কয়েকাঁট বাছিয়া লইয়া আমরা পরাক্ষা 
কাঁরয়া দেখব, ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানগণের উপর তাহাদের প্রভাব কি পাঁরমাণ 
-কার্যকরাী হইয়াছে। 


(১ ধর্ম 


ধর্ম লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাক। ভারতীয় মুসলমানগণ বাভন্ন 
ধর্মের উপাসনা কাঁরয়া থাকেন এবং এহাদের সমাজ-জীবন এই সমস্ত ধর্মের 
প্রভাবে গঠিত। ইহাও সত্য যে, ধর্ম সম্বন্ধীয় কতকগ্ীল আচার-অনুম্ঠানের 
মধ্যে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান এবং সে পার্থক্য এত গভীর যে, দৃশ্যতঃ মনে হয়, 
তাহাদের মধ্যে কোন সত্গাত স্থাপন করা সম্ভবপর নয়। অথচ অধিকতর না 
হইলেও, অনুরূপ পাঁরমাণ পার্থক্য থাকা সত্তেও এক ধর্মতুন্ত এমন অনেক সম্প্রদায় 
আছেন যাঁহারা ব্যাপক অর্থে এক জাতির অন্তভূক্ত রাহয়াও পারস্পারক শান্তি ও 
সৌহার্দের সাহত একত্র বসবাস করিতেছেন। মুসলমান মসাঁজদের সহিত হিন্দু 
মন্দিরের তুলনামূলক বিচার কাঁরতে গেলে, উভয়ের আসবাব ও আয়োজনগত পার্থক্য 
স্বতঃই চোখে পড়ে। মসাঁজদের অভ্ল্তরস্থ অনাড়ম্বর সরলতার মধ্যে প্রার্থনার 
মাদুর ও জলের পান্র ছাড়া অন্য কোন সামগ্রীর স্থান নাই। পক্ষাল্তরে হিন্দ 
মান্দরের অভ্যন্তরে সুসাঁজ্জত দেব-বিগ্রহ ও তাঁহার পূজার অশেষাঁবধ উপকরণের 
অত্যাধক বিলাস-বাহূল্য পাঁরলাক্ষত হয়। কিন্তু প্রোটেন্টাপ্ট ও রোমান ক্যাথালক 
গিজজার মধ্যেও তো এমান পার্থক্যই বিদ্যমান £ প্রথমোস্ত গিজণার মধ্যে আসবাব 
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৩৬ খণ্ডিত ভারত 


বাঁলতে উপাসনার আসন ও প্রচারকের % ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না; 
অথচ শেষোস্ত গিজণর চিত, মত বতিকা প্রভৃতি অসংখ্য উপকরণ সহ সাজসঙ্জার 
কি প্রচুর ঘটা! শুধু তাহাই কেন, নোষ্ঠিক সা সম্প্রদায় সিনদদের দর? প্রাতমা 
নিরঞ্জনের আড়ম্বরপূর্ণ শোভাথাতা যেরুপ বিস্ময় ও বিভীষকার সাহত লক্ষ্য 
করে, য়া মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত মহরমের জৌল:সে তাজিয়া ও তাবত' 
[সিপার ও আলম, পাইক ও বাহিস্তী প্রন্তীত শোভা বর্ধনের সামগ্রীসম্ভার কি 
অনরূপ মনোভাব লইয়া নিরীক্ষণ করে নাঃ কিন্তু তাহা সত্তেও এমন কথা তো 
. কেহ বলে না যে. ইংলণ্ডের প্রোটেন্টান্ট, ও রোমান ক্যাথীলক এক জাতি নহেন, . 
িদ্বা [সয়া এবং সমন্লশ সম্প্রদায় দুইটি স্বতন্ত জাঁতি। হিন্দঃদের মধ্যেও এমন 
অনেক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা হিন্দঃমন্সিরের বিগ্রহ ও বিলাস-এম্বর্য সমালোচনার 
দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন,তাহা সত্তেও তাঁহারা হিন্দুই। 
আচার-অন্ষ্ঠান, প্রথা-পদ্ধাতি, পৃজা-অ্চনার বাঁধব্যবস্থা প্রভৃতি ধর্মের 
বাহা লক্ষণ ও আঙ্গিকের কথা ছাড়িয়া দিলেও, উভয় ধর্মের মধ্যেই এমন বহু 
দারশশীনক জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন, যাঁহারা জন্ম-মৃত্যু ও জন্মান্তর রহস্যের গভীরতর 
প্রদেশে অবগাহন কারিয়া একই তত্ব আহরণ করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহারা সমস্বরে 
ঘোষণা কাঁরয়াছেন, ঈশ্বর এক এবং আদ্বতীয়, আত্মা আবনম্বর, পার্থব বস্তু 
বিনাশশীল, অধ্যাত্ব সম্পদ অমর। হন্দুদের বেদান্ত দর্শন ও মুসলমানদের 
সূফীবাদ, একে অপরের নিকট হইতে অন্মপ্রেরণা লাভ করুক বা না করুক, 
শা*রতের সন্ধানে তাহাদের চরম আঁভজ্ঞতা এঁকই সাধারণ টস হইতে সংগৃহীত 
হোক বা না হোক, একত মালত হইবার জন্য একই সাধাণ বিন্দুর আভমূখে 
অগ্রসর হইয়াছে। ডান্তার ভগবান দাসের ন্যায় উভয় শাচ্ছে সুপান্ডত ব্যান্ত এই 
দুই ধমশাস্তু হইতে এমন অনেক অন;চ্ছেদ আহরণ কাঁরতে পারেন, যাহা ভাবে ও 
ভাষায় প্রায় অনুরূপ । 
তারাচাঁদের 11711110069 01 141817) 001 10101701161 7101117 নানক গ্রল্ে ডাকার 
ভগবান দাস ঝুঁলিতেছেন, 'মঃসালিম রহস্যবাদের হুতীয় বৈদেশিক উৎস ভারতবর্ষ" 
পর্বেবিতী” অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে. পারসা উপসাগরের পথে ভারতের সাহত ইরাণের 
বাণিজাগত ঘানঘ্ত যোগাযোগ ছিল এবং বাণিজ্ঞা দ্রবের সাহত ভাবের আদান প্রদানও 
যে ঘটিত ইহা নিঃসন্দেহে বলা বায়। ভারতীয় ইস্পাত ও তরবার, স্বর্ণ ও হপরা- 
জহরতের মত নিত্য ব্যবহার্য বস্তু, চাতিত খিলান ও গম্বুজের মত কারশজ্প 
যাঁদ পারসা ও ইরাকে প্রবেশের পথ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় দাশশক 
তত্বও যে অনায়াসে তথায় প্রবেশলাভ কয়াছিল--ইহা অনুমান করিয়া লওয়া 
অত্যন্ত ফ্যান্তসঞ্গত। আদি উমায়াদদের রাজত্বকালে বহ; ভারতীয় বাসরার অর্থ- 
নোতিক বিভাগে উচ্পপদে প্রাতাষ্ঠত ছিলেন। কাঁথত আছে, খালফা মায়া নাকি 
সায়া, আণ্টওক, হাজাজ ও কাসগড়ে হিন্দ, উপানিবেশ স্থাপন করেন। খাঁলফার 
রাজধানী ও অন্যানা নগরাঁসমহের রাজপথে ঈষৎ গোর ও কৃষ চক্ষ,তারকা 'বাশক্ট 
গণ মুসলমানদের সাহত পাশাপাশি ও ঘেযঘোষ হইয়া চলা-ফেরা রত 
খোরাসান, আফগানিস্থান, িস্তান ও ক্লেচস্থান প্রভাতি সায়াজোর পর্বাঞ্চলসমূহ 


ক 


অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে ছবির দৃশ্য-ধর্ম ৩ 


ধর্মান্তারত হইবার পূর্বে বৌদ্ধ ছিল।' বাল্‌খে এক প্রকাণ্ড বৌদ্ধবহার ছিল. 
এবং তাহার পাঁরদর্শক বারামাক নামে পাঁরাচত ছিলেন। ই'হারই বংশধরগণ 
আব্বাসী খাঁলফাদের আমলে বারমাকণ উাঁজর রূপে খ্যাতিলাভ করেন। 

“আরবের আঁধবাঁসগণ আতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় সাহত্য ও. 
বিজ্ঞানের সাঁহত সুপাঁরাচত ছিলেন। 'কতাবল-বুধৃ* ও 'বিলাওয়াহর-ওয়া- 
বুদাসিফ' নামক দুইটি পুস্তক হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁহাদের কৃত বৌদ্ধ 
গ্রন্থের, অনুবাদ; জ্যোতিষ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্তে শসন্দহিন্দ্ত টসদ্ধাল্ত) 
শশ্রুদ শেহশ্রুত) ও জাক চেরক); গজ্প সাহত্যে 'কালিলাহ দামনাহ' (পণ্টতল্ন), 
[িতাব 'িন্দাবাদ; নশীতিশাস্তে শ্যানক' (চাণক্য), বিদূপা (হিতোপদেশ) প্রভাত 
পুস্তক এবং তাহা ছাড়াও ন্যায়শাস্্ ও সামীরক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বহ; পঢতক 
হিন্দ গ্রন্থ হইতে অন্াদত হয়। 

'যে সমস্ত জাতির সংস্পর্শে ইন্হারা আসতেন তাহাদের আচার-ব্যবহার, 
বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কারবার জন্য ই'হাদের কৌতুহলের অবাঁধ ছল 
না। আল-কিন্দী ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে একখান পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং 
সুলেমান ও মাসুদ তাঁহাদের ভ্রমণ হইতে লব্ধ আঁভজ্ঞতা গ্রন্থ-রচনার উপকরণ 
রূপে ব্যবহার করেন। আল-নাদিম, আল-আশার, আল-বরূণী সাহরাস্তান ও 
আরও অন্যান্য অনেকে তাঁহাদের রাঁচত গ্রন্থে ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে 
বিস্তৃত আলোচনা কারয়া গিয়াছেন।" রম 

বুদ্ধের কাহিনী মুসলমান সাহত্যে প্রবেশ লাভ কাঁরয়াছল এবং ব্ধদেব 
সৈথায় চানুত হইয়াছেন খাঁষ-কম্প মহাপুরুষ রূপে। বৌদ্ধ-জাতক সম্বন্ধে ইব্‌ন 
আদামের লিখিত গল্পগ্যীল মুসলমান যাজক সম্প্রদায়ের সমাদর লাভ কারত। 
যে সব হিন্দ; সন্ন্যাসী ফুগলে দেশ পর্যটন কারতেন এবং কোন স্থানে দই রানরর 
আঁধক অবস্থান কারতেন না- গুসলমান ধর্মাথীদের সহিত তাঁহাদের ঘানষ্ঠ পরিচয় 
দ্ঘাঁপত হইত এবং এই পর্যটক সম্গাসীদের নিকট হইতেই তাঁহারা পারচ্ন্নতা' 
পাবভ্রতা, সত্য ও দারিদ্রের বলত চতুষ্টয় গ্রহণ কারতেন। জপ-মালার ব্যবহার 
ইহাদের নিকট তাঁহারা শিক্ষা করেন। সুতরাং নির্বাণ সম্বন্ধে ধারণা, যোগশাস্ত 
নম্মত অন্টাবধ আত্মসংযম অভ্যাস, যৌগীক শীল্তর অর্জন প্রতীত হন্দ, শাস্যোন্ত 
কয়া যে তানা, তারিগা অথবা সালদক, মোরাগাবাহ, এবং কারামত বা মাঁজজা 
বামে ইসলামের ধর্মের অন্তভূন্ত হইয়া পাঁড়বে তাহাতে বিস্মিত হইবার 
কছুই মাই।'৩ 

শকন্তু যে ব্ান্তি তাঁহার নিতাঁক ধর্মমতের দ্বারা ইসলাম জগতে প্রবলতম 
হু দেশ পর্যটন করেন এবং সেই সূত্রে ভারতবর্ষেও আঁসিয়াছলেন। অবশেষে 
চাহার কাফতিৎপরতা এত আপান্তজনক হইয়া উঠে যে, ১২২ খষ্টাব্দে তানি ধৃত 
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ও বন্দ হন।' ৪ কবির, দাদু, নানক ও অন্যান্য ভারতীয় সম্লযাসিগণ ম্যসালম 
সুফীবাদের বাণীই প্রচার কারতেন। 

পরবতাঁ যুগে মন্সুরের ধরমতত্ব ইবৃন-অল্‌-আরাবী ও আবদুল কাঁরম 
জিলির প্রবর্তিত ধর্মপদ্ধীততে রূপ পারগ্রহ করে। এই নূতন ধর্মতত্ব ইব্‌ন- 
অল-ফারদ ও আবার সৈয়প ইবৃন আবুল খায়েরের কাব্যের ভিতর দিয়া বহ; দুর- 
দূরাল্তর ছড়াইয়া পড়ে এবং ভারতেও তাহার রেশ আসিয়া পেশিছায়। 

শহন্দু ধর্মের সাঁহত জিলির পাঁরচয় ছিল। [তান যে দশাট সম্প্রদায়ের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ব্লহিঘা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তাহাদের একাট। তাঁহাদের সম্বন্ধে 
তান বলেন. ই্হারা গরু বা অবতার অস্বীকার কাঁরয়া সরাসার পরম ব্রহেনর 
উপাসনা কারয়া থাকেন। তাঁহার মতে. ব্রাহঃণগণ ভাঁহাদের ধর্মশাস্তর ভগবানের 
নিকট পান নাই, পাইয়াছিলেন আব্রাহাম, অথাৎ বহার নিকট হইতে। এই ধমগ্রন্থ 
আবার পাঁচখণ্ডে বিভন্ত এবং পর্ম খণ্ড তাহার তত্তগত দুরূহতা ও বিশালতার 
জন্য অধিকাংশ লোকের নিকটই অপারচিত। কিন্টু তাহা সত্তেও, যিনিই ইহা 
পাঠ কারতেন 1ভানই মূসলিম-ভাবাপন্ল না হইয়া পারিতেন না। স্পষ্টই বোঝা 
যায় যে, জিলির উ্াথত এই পঞ্চ গ্রশ্থাট বেদান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। 
বেদান্তের প্রচারিত একেম্বরবাদই জিলির চক্ষে ইহাকে ইসলাম হইতে অভিন্নরূপে 
প্রাতভাত কাঁরয়াছল।' ৫ 'থে ম:সলিম রহসা-বাদী ভগবানের সাহত নিজেকে যুন্ত 
করা (ওয়াসল্‌) বা তীহান্ঠ ধো আপনাকে বিলীন করার (ফানা) সাধনায় অগ্রসর 
হইতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে দাক্ষাগুর; লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। এই পথ- 
প্রদর্শক বা দাক্ষা-গ,র, ইসলাম ধর্মে যান পীর বা শেখ নামে পাঁরচিত, 
সুফীবাদ সম্মত সমগ্র সাধন পদ্ধতির প্রাণকেন্দু। ম'রশেদকে সর্বদা স্মরণ রাখা, 
প্রাতিশিয়ত ধ্যন-ধারণার দ্ধারা আপনাকে তাঁহার মধ্যে লয় কারিয়া দেওয়া, সমস্ত 
বস্তু ও বাস্তির মধ তাহারই স্বরুপ প্রতাক্ষ করা এবং নিজের আস্তি্ব পর্যন্ত 
একেবারে বিলীন কীরয়া দেওয়া সাধকের জশবন-সাধনার ইহাই হইবে লক্ষয। 
মধ্রশেদের মধ্যে এইরংপ আত্ম-বিলয় সাধিত হইলে, গরু তাহাকে অবস্থা-পরম্পরার 


প্রাতানাধ গরুর নিকট আত্মোৎসর্গ করিতে ।' ৬ ণ 


হাঁজ ওয়ারশ আল শাহ ছিলেন উত্তর ভারতের" 
বড়াবাঞ্কি জেলায় দেওয়া-শারিফে তাঁহার সমাধিস্থান ছা বিট নান | 
তাঁহার অসংখা শষয-সামন্ত রহিয়াছেন এবং আজও তাহারা নামের পণ্চাতে 
'ওয়ারশশ' উপাধি বহন করিয়া থাকেন। স্ফাঁবাদের সাধনার মর্মকথা [তান যে 


উর মধ্য দিয়া প্রকাশ কারয়া রাখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা 
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অন্য দষ্ট-কোণ হইতে ছাঁবর দশ্য-ধম হু 


আম বাল, পীরই আমার ভগবান। মনাকর, অর্থাৎ আঁব*বাসীর সম্মুখে 
এ কথা বলা ভুল। মানুষ ভাই, আম একাটমাত্র তোমাদের নিকট প্রশ্ন কাঁরব; 
দিধবাসী বন্ধুগণ, তাহার জবাব দাও। কাঠ যখন আগুনে পনাঁড়য়া যায়, তখন 
তাহাকে কি বাঁলব, কাঠ, না আগদনঃ সূতা দিয়া যখন কাপড় বোনা হইয়া যায়, 
তখন তাহাকে কি বলিব, সূতা, না কাপড় ঃ ঠিক তেমনিভাবে পীর যখন ভগ্গবানে 
[িলশন হইয়া যান, তখন তাঁহার মানবিক সম্তার অস্তিত্ব লয় পায়, থাকেন মান্র 
পারপূর্ণ ভগবান। তাই আম প্রীত মূহ্‌র্তে তাঁহারই চরণে মাথা নোয়াই, 
তাঁহারই সাধনায় নিজেকে সমর্পণ কার। প্রেমই পাথর বস্তুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, কারণ প্রেমই িলাৎ, অর্থাং ভগবৎ ভান্ত। 

হন্দু ধর্মশাস্ত্সমূহেও গরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বহু উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। সাধনার স্মকঠোর দংগণম পথে গুরু একমান্ত পথপ্রদর্শক, তাঁহার 
সাহায্য ব্যাতরেকে সে পথে এক পদও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। 

গররু্রহিনা গএরদার্বফ গ-রঃদেবো মহে্বরঃ 

গুরদেবং পরং ব্রহ তট্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। 
এই গরু-প্রণাম হিন্দূর নিত্য পৃজায় অবশ্য উচ্চার্য মন্ত্। সদ্‌গুর; লাভ ও তাঁহার 
নিকট দশক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য প্রত্যেক হিন্দ সর্বান্তঃকরণে কামনা কাঁয়া থাকেন। 

'কবারপন্থীরাও সূফীদের মতই গুরুবাদের সমর্থক। স:ফীরা থেখন 
বাঁলয়া থাকেন, গুরুর পূজা কাঁরলেই ভগবানের পূজা করা হয়, কবীরও তোন 
বালয়াছেন, 'গুরুকেই গোবিনদজ্ঞান কারবে': 'হাঁর রষ্ট হইলেও পারন্রাণের আশা 
আছে, গুরুর রোষ সর্বনাশের হেতু।' সূফীবাদের মত কবারপন্থেও কাথত হয়, 
গরুর মুর্তি ধ্যান করাই প্রকৃত আরাধনা; গুরুর চরণ পুজা করাই সত্যকার পুজা। 
গুরুবাক্যই ভব-নদী পার হইবার তরণী, কারণ তাহাই, একমার সত। বাক্য) 
শরসংসার ও নব ধর্মের মধ্যে গুরুর সমতুল্য আর কেহ নাই।' ৭ 

'ুফাঁবাদের মত নানকের নীতিও বলে, “ভগবানের উদ্দেশে আত্মার যাল্রা 
পথে গুরুই তাহার একমাত্র পথ প্রদর্শক।' কবীর-পন্থীদের মত নানক-পল্থীরাও 
গুরুকে সমান শ্রদ্ধার আসন দান কায়া থাকেন।'% 

উত্তর ভারতের প্রাতাট আঁধবাসী-তাঁন হিন্দু বেদান্ত শাস্মেই আস্থাবান 
হোন, অথবা ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসই হোন, সমান প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সাঁহত কার ও 
নানকের নাম উচ্চারণ কারয়া থাকেন। কবাঁর দাসের দোহা ও অন্যান্য ভান্তমূলক 
সঙ্গীত 'হন্দুর গৃহে গৃহে সাধ্য ও প্রভাতকালীন প্রার্থনার সময় পরম সমাদরের 
সাহত আজিও গত হয়। 

'এইরূপে কৰাঁর এমন এক উদার ও বিশ্বজনীন ধর্মের দিকে ভারতের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট কাঁরলেন, যেপথে হিন্দ; ও মন্সলমান উভয় সম্প্রদায় দ্বন্দ পাশাপাঁশ 
হাঁটিয়া যাইতে পারে। হিন্দু বা মুসলমান কাহারও এই ধর্মের বিরদ্ধে বাঁলবার 
কিছুই নাই। কবারের জাবন-রতের ইহাই হইল গঠনমূলক দিক। কিন্তু ইহার 
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৪8০ খাঁন্ডত ভারত 


একটা ধংসাত্মবক দিকও আছে। প্রাচীন পথ-রোধ কাঁরয়া যে বন-জঙগল গঞজাইয়া 
উঠিয়াছে, তাহা নিঃশেষে নির্মূল কারিতে না পাঁরলে নূতন গথ নির্মাণ করা 
অসম্ভব । যে ব্যাহাক আচার জনূষ্ঠানের অন্তরালে সতা আচ্ছন্ন রহিয়াছে, উভয় 
সম্প্রদায়ের মিলনের মাঝখানে যাহা অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান_কবার অত্যন্ত 
নিভকভাবে ও নিষ্ঠুর ভাষায় তাহার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়াছেন, হন্দ; বা 
মুসলমান কেহই সে আক্রমণের আঘাত হইতে অব্যাহতি পান নাই। 

ধর্মের বাহাক আড়ম্বর, পশবলি, কজরযকীর মোহ, প্রাণহীন মান্রষ্টারণ, 
উপাসনার গতানুগাঁতক আবি, তীথযাতা, রত-উপবাস, দেব-দেবীর মর্ত পূজা, 
্রাহমণপ্রাধানা, জাতিভেদ, অস্পৃশাতা ও ভাহার্য সম্বন্ধে অন্ধ সংসার প্রীতি পরিহার 
পক্ষে বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য ধর্ম সংসকারকদের মত তাঁনও জোর 'দয়া 
শিয়াছেন। আর মূসলমানাঁদগকে বলিয়াছেন, তাহাদের বঙ্জনিমূলক মনোভাব, এক 
ধগরু ও তাঁহার গ্রন্থে জন্ধ বিশ্বাস, ধর্মাচরণ সম্বন্ধে বাহক আচার-অনযষ্ঠান, 
হজ-যাত্রা, উপবাগ, নিয়মিত প্রার্থনা, আউলিয়া, পীর ও পয়গম্বরদের উপাসনা 
প্রভৃতি ব্জ'ন করিতে।' 

শান হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই শিক্ষা "দয়া িয়াছেন, জীব 
মারকেই শিবজ্ঞান করিতে, শোণিতপাত হইতে বিরত থাকতে, আভিজাত্যের দম্ভ 
ও সামাজিক প্রাতষ্ঠা পারহার করিতে, কঠোর আত্ম-নিগ্ুহ ও ঘোরতর বিষয়ব্াদ্ধির 
দুই চরম পল্থা পারত্যাগ করিতে এবং জীবনকে ভগবানের নেবায় উৎসগাঁকৃত 
সামঞ্কীর্পে গ্রহণ করিতে । তন পুনঃ পুনঃ এই কথাই বাঁলয়া গিয়াছেন যে, 
হন্দ্‌ ও মুসলমান এক, এবং তাহারা একই পরম পতার সন্তান. একই ভগবানের 
উপাসক এবং একই শোণিতে তাহাদের দেহ গঠিত।'৯ 

গুরু নানকের ধর্মীশক্ষা উভয় ধর্মের মূল নীতিগুলির + '*্লষ ছাড়া 
যে আর কিছুই নয়-একথা তো সর্বজনাকদিত। শহন্দু ও ম- “খানের িলন- 
সাধনই ছিল নানকের জীবন-সাধনা। সমাজের ক্ষত নিরাময় ক'রতে গেলে ধর্মের 
সংঘাত নিবারণ করা যে অপরিহার্য-এ সত্য তিনি উপলব্ধ কাঁরয়াছিলেন।'১০ 
'নানকের নিজের সম্বন্ধেও বশেষ মমত্ব বোধ ছিল না, কাজেই অপরকে আক্রমণ 
কারবার সময় কোমল হস্তে তাহা কারতে পারিতেন না। সং ও অসতের মধ্যে 
পার্থকাবোধ তাঁহার আঁতশয় সমস্পষ্ট, প্রথর ও তাঁর, কাজেই 'হন্দু ও মুসলমান 
ধমেরি আনূম্ঠানক আড়ম্বর ও অন্ধ সংদ্কারকে তান যখন আক্লমণ কাঁরতেন. তখন 
তঈব্রভাবেই তাহা পারচালিত হইত "১১ কাঁবর ছিলেন মূসলমান ও নানক, হিন্দ, 
তথাপি বাহাক ভেদ-ববাদের অন্তরালে মিলনের যে অলক্ষা ক্রিয়া চাঁলিতোছিল-- 
তাঁহারা তাহারই প্রতাক্ষ ফল। 

কেবল যে ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রেই এই লন প্রচেষ্টা পারলক্ষিত হইত 
তাহা নয়। ম:সলমান নরপাঁতগণ কর্তৃক মঠ ও মীন্দি প্রাতষ্ঠা, হিন্দশাস্ে 
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অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে ছবির দৃশ্য-ধর্ম ৪১ 


সুপাণ্ডিত ও ধম'পরায়ণ ব্যান্তীদগকে জায়গীর দানের বহ; দক্টান্ত বাস্তব ক্ষেত্রেও 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। মুসলমান শাসকগণ দ্বারা হিন্দু মান্দির ধৰংস ও 
অপবিন্ন কারবার দষ্টান্তসমূহ যেমন সযদ্ধে আহরণ করা হইয়াছে, তেমাঁন ইতিহাসজ্ঞ 
কোন ব্যান্ত যাঁদ হন্দুদের বিগ্রহ ও মান্দর প্রাতষ্ঠার জন্য তাঁহাদের অজন্র ও অসংখ্য 
দানের দষ্টান্তগুলি সংগ্রহ করিয়া একান্রত করেন, তাহা হইলে দেশের ও সমাজের 
অশেষ কল্যাণ তিনি সাধন কাঁরবেন। 

, কৃম্টিগত পারস্পারক সহযোগিতা না থাকাই যাঁদ নিয়মরূপে স্বীকৃত 
হইত, তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমান রাজাগণ অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রাতষ্ঠান- 
সমূহের জন্য সনদ দান কাঁরতেন কেন? দাঁক্ষণ-ভারতের ইতিহাস যাঁহারা অধায়ন 
কাঁরয়াছেন, আঁদলশাহী, কৃতুবশাহী ও আসফশাহশী বংশের রাজাগণ কর্তৃক 
ব্রাহননণাদিগকে এরূপ দানের অসংখ্য দষ্টান্তের সাহিত তাঁহারা নিশ্চয়ই পাঁরাঁচত। 
মারাঠা রাজগণও তেমান 'দল্লার বাদশাহের সাঁহত বিরোধ ও সংগ্রাম সত্তেও. মৃসাঁলম 
ধর্ম প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ম্যন্ত হস্তে সাহায্য বিতরণ করিতেন।১২ দ্টান্তম্বর্প 
বিহারের দুইটি ঘটনার উল্লেখ আমি কারতে ইচ্ছা কার। বোধ-গয়ার মোহান্তের 
জাঁমদারীর আয় বর্তমানে বহলক্ষ টাকা ও আয়তন বহু বিস্তীর্ণ, অথচ যে 
ভূসম্পান্তটকু কেন্দ্র কাঁরয়া তাহার এই প্রসার সেই মাষ্তপুর তারাদ গ্রামথানি উন্ত 
মঠের চতুর্থ মোহান্ত লালাগাঁরকে দিল্লীর বাদশাহ মোহম্মদ শা" কতৃক এক ফরমান 
বলে প্রদত্ত হয়। আবার ভারতের বৃহত্তম জমিদার দ্বারভাঙ্গা এন্টেট তাহার 
বর্তমান ব্রাহমণ মালিক রাজাধরাজের পূর্বপুরুষ তাঁহার বিদ্যাবন্তা ও ধর্মমস্তার 
জন্য মোগল সম্রাট আকবরের নিকট হইতে জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। শহন্দু 
প্রজাসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য শের শাহ ওয়াকফ্‌ দান করিতেন এবং 
তাহা দেখাশোনা ও পাঁরচালনার সম্পূর্ণ আঁধকার হিন্দুদের হাতেই ন্যস্ত থাঁকত। 
তাঁহার এই উদার শাসননীতির জন্য জাতিধ* শনাবশেষে সমস্ত প্রজাই তাঁহাকে পরম 
শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দোখতেন। ৯৩ 

সৈয়দ মামুদ কর্তৃক প্রদত্ত আরও কয়েকাঁট দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা 
ঘাইতে পারে ঃ 
কাশ্মীরের সুলতান জৈনলবদীন প্রায়ই অমরনাথ ও সারদা দেবীর মান্দির 
পারদর্শন করিতে যাইতেন। যান্রীদের সুখ-পৃবিধার জন্য তান সেখানে গৃহাদি 
নম্মাণ করাইয়া দিয়াছলেন। 7 

* ১৫৮৮ সালে গুরু অরজুনদেব অমৃতসরে এক পুজ্কীরণী খনন করান 
গ্বং সেই বংসরেই সেখানে এক মান্দর নির্মাণ কারিতে মনস্থ করেন। তদন্দযায়ণ 
ইর-মান্দিরের 'ভীত্ত প্রাতষ্টা কার্য সসম্পন্ন হয় এবং তাহা করেন 'ময়া পীর, ওরফে 
নালা পীর নামক এক মুসলমান ধমপপ্রাণ ব্যন্তি। পু 

উপরোন্ত ঘটনা সর্দার উধাম সং রাচিত 176 7151077 0৫ 0) 10987 
1 4১00097 নামক গ্রন্থ হইতে গৃহঈত। ূ 
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৪২ খণ্ডিত ভারত 


আলমগণরের শাসনকালের সপ্রসি্ধ এঁতিহাঁসিক বাতালার মুসা সুজান 
গলায় তাঁহার 'খুলাম্ভুল তোয়ারিখ' নামক স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে কালানুরের 
নিকউবতাঁ” দীপালিবাল নামক এক গ্রামের কথা উল্লেখ করেন। এই স্থানেই 
শাহ শামস্দ্দীন দারায়াইয়ের সমাধ-মন্দির প্রাতষ্ঠিত। এই অমাধিস্থান দোখবার 
জন্য বহ্‌ দর্শনাথর ভাঁড় হইয়া থাকে। তিনি বলেন, 'শাহ শামসম্দীনের উপর 
হিন্দ; ও মুসলমান উভয় সপ্প্রদায়ই সমান আস্ধা পোষণ করেন। কিন্তু দীপালি 
নামক এক 'হন্দু ভন্কের প্রগাঢ় ভন্তির নিকট আর সকলের শ্রদ্ধা পরাজয় .মানে। 
দীপালি নিজে ইসলাম ধর্মাববাসী না হইলেও, শাহ দারীয়াইয়ের মৃত্যুর পর 
হিন্দ, ও মুসলমানের স্সম্মাতক্রমে তিনি সমাধি-মন্দিরের রক্ষক ও তত্বাবধায়ক 
মনোনীত হন। কিছাদন পূর্বে মসলমানগণ হিন্দ; পাঁরদর্শকাদিগকে সরাইবার 
চেষ্টা করেন এবং তদ্‌দ্দেশ্য ধ্গত মুক্তির আশ্রয় লন। কিন্তু আলমগণীর 
সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে সে আন্দোলন ব্যর্থ হয়। এই গ্রন্থ প্রণয়নের সময়ে 
আলমশশীরের শাসনকালের তৃতীয় বংসর পযল্ত হিন্দুরাই এই সমাধি-মান্দরের 
রক্ষকর্‌পে নিযুস্ত রহিয়াছেন ” 

এমন ক বর্তমান সময়েও হায়দ্রাবাদে এক প্রসিদ্ধ পীরের দরগার 
মুতওয়ালী এক র্লাহণ পরিবার। নিজাম সরকার এই দরগার জন্য এক 
বিপুল জায়গণর দা করিয়াছেন: তাহা ছাড়া জনসাধারণের প্রদ্ত পূজা হইতেও 
ইহার প্রচুর আয় হইয়া থাকে। মুসলমানগণ 1হন্দু মৃতওষালগুকে সরাইবার চেষ্টা 
করেন, কিন্তু নিজ্ঞাম সরকারের অসম্মতির দরণ তাহা সম্ভব হয় নাই। 

*. বর্তমান কালেও হায়দ্রাবাদ সহরের সীতারামের মান্দর ও মাহোরের 
অপর এক হিন্দ্‌ মন্দিরের জনা নিজাম সরকার কতৃক যে ভূসম্পান্ প্রদত্ত রহিয়াছে 
তাহার বার্ষিক আয় অন্যন গণ্াণ হইতে ধাট হার টাকা। নু “রের নি 
গ'্রদদ্বারের জনা প্রদত্ত নিজাম সরকারের জায়গীরের আয়ও বানি : প্রায় কুড়ি 
হাজার টাকা। এ 

পাশা ভাষায় লিখিত কয়েকটি সনদের অন্দাদ নিচে প্রদত্ত হইল। ইহা 
আহম্মদ শাহ বাহাদ্র গাজী কর্ৃক হিজার ১১৬৭ সালে প্রান্ত হয়। 
" 'আকবরাধাদ জেলার অন্তর্গত কস্বা আক্নেরা গ্রামের জামদার ও 


আয় হইতে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ, নৈবেদয ও অন্যানা পজা-পা্ণণের খামতাব 
নির্বাহ করিতে পারেন ।' রি সির 


তিনি প্াতদিন রাকা শনতা পার জনা কুল যো ৃ 

রঃ জার ড 'ভাড়' করিয়া 

কারিবেন। উপবোজ বৈরাগী কোনাছিন ইহা হইতে বাধিত হইবে না। লা 

রমজ্ঞান, ১১৩৯ ফসূলী।' 48 
নিম্নীলখিত সনদাঁট চিণ্টাবাদের প্রসিদ্ধ গণেশ মা 


জনয সহাতা্দন খান কর্তৃক জায়গা লান উপলক্ষে পরদ্তারের টার নির্বাহের 


অন্য দর্ষ্ট-কোণ হইতে ছবির দশ্য-ধর্ম ৪৩ 


পরগ্ণণা পৃণার অন্তর্গত 'িগ্টাবাদ গ্রামের মূরত গোসাইয়ের পক্ষ হইতে 
খান-ই হিক্মৎ নিশান নাহার খাঁন জানাইতেছেন যে, উত্ত গোসাই দান-কোবালা 
পাইবার জন্য প্রার্থী, তজ্জন্য এই লাঁখত হনকুমনামার দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার 
আত্মীয়-স্বজনসহ উন্ত গ্রামে বসবাস করিবার ও শস্য উৎপাদন কারবার আঁধকার দান 
করা যাইতেছে। সর্বশাল্তমান আল্লাহর কৃপায় তিনি নার্ধঘে! ভোগ-দখল কাঁরতে 
থাকুন। এতদদদ্দেশ্যে ১৩২৬ হিজরি সালের ১২ই জেকাদ তারিখে এই কোবালা- 
নামা প্রদত্ত হইল।' 

* এলাহাবাদে এইরূপ আরও দুইটি দান-কোবালার ফার্মান দেখিতে পাওয়া 
যায়। তন্মধ্যে একটি আওরংজেব কর্তৃক বিখ্যাত মহেশ্বরনাথ মন্দিরের প্জারি- 
গণের অনধকনলে প্রদত্ত। 

আওরংজেব বারাণসী জেলার বস্তী মৌজার অন্তর্গত সাঁকন গ্রামের 
যোগজশীবনের পত্র 'গিরিধর ও হাভেল পরগণার মহেশপুর গ্রামের যদু মিশ্র ও 
পণ্ডিত বালভদ্্র মিশ্র-এই পজারীন্রয়কে ভূসম্পান্তি প্রদান করেন। 

আওরংজেব মুলতান জেলার তুতলামণ মাঁন্দরের পৃজারশী 'মিশ্রকল্যাণ 
দাসকে মাসিক একশত টাকা আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করিয়াছলেন। উত্ত মান্দির 
আজিও বিদ্যমান রাহয়াছে_আতরিন্ত সহকারী কাঁমশনার হুকুমচাঁদ কর্তৃক রচিত 
মূলতান জেলার সেটেলমেন্ট রিপোর্ট দ্রুম্টব্য। 

মহাকালের মন্দিরের নিত্য আলোক সঙ্জার জন্য সুলতান মহম্মদ শ্রঃরাদ 
বক্‌স উজ্জীয়নীর ভাণ্ডার হইতে প্রাতাদন চারি সের কারয়া ঘৃত দান কারবার 
আদেশ দিয়াছিলেন। 

সাধারণভাবে বালিতে গেলে মুসলমান নরপাঁতিগণের মধ্যে অনেকেই বিশেষ- 
রূপে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তাঁহারা যে কেবলমাত্র আরবী ও পাশাঁ ভাষার 
শিক্ষা বিষয়েই উৎসাহ দিতেন তাহা নয়, ভারতীয় সাহত্য ও বিজ্ঞানও তাঁহাদের 
নিকট হইতে সমান উৎসাহ লাভ. করিত। ভারতে শিক্ষার বিস্তারকজ্পে তাঁহাদের 
অবদান এত অজন্্র যে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করাও অসম্ভব । সম্রাটের পৃষ্ঠ 
পোষকতায় বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ পাশ ও আরবী 
ভাষায় অনুদিত হয়। তাহা ছাড়াও, মুসলিম সর্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যান্তগণের মধ্যে 
অনেকেই সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন এবং সর্বান্তঃকরণে তাহার পঠন-পাঠনে উৎসাহ 
দান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুশাস্্কে মুসলিম জগতের নিক) 
পাঁরচিত করাইবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ পাশ ভাষায় অনুবাদ. কারতেন 
এবং অঁপরকে তাহা করিবার জন্য উৎসাহিত কারতেন। অনেক ক্ষেত্রে হন্দ; ছাত্রদের 
অধ্যয়নের জন্য সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ্যতালিকাভুন্ত করা হইত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, 
সকল প্রকারে ও সর্বপ্রযত্নে সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহ দান করা হইত।' ১৪ “মুসলমান 
বাদশাহ ও শাহজাদাগণ নিজেরাই ছাত্ররূপে হিন্দু সংস্কতি সম্বন্ধে অত্যন্ত 
মনোযোগণ ও কৌতূহলী ছিলেন। রাজপুত চিররশিল্পের সাহত মোগল 'িতর- 
শিল্পের মত হিন্দু সাহিত্যের সাহত মুসলিম সাহিত্যের অবাধ মিশ্রণ সংঘটিত 
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হইত। 1হ*দু মহাকাব্য পাশ ভাষায় অনুদিত হইত এবং তাহার ফলে পারসীক 
সংস্কৃতির প্রভাব হিন্দু সংস্কাতির উপর বহুল পাঁরমাণে পাঁতিত হইত” ১৬ 
আজও মুসলমান পরের দরগায় হিন্দু দর্শনাথাঁর সমাগম মুসলমানদের 
সমসংখাক; রাজপূতনায় আজমীর শরীফ, বিহারে বিহার শরাঁফ. মানের শরাঁফ, 
ফ.লওয়ারণ শরণফ প্রভৃতি মুসলমান পর্ব মেলায় হিন্দ; ও মুসলমান যাত্রীর সমান 
ভগড় পাঁরলাক্ষত হয়। মু্লমান সাধ্‌-ফকিরদের সাঁহত আজিও অনেক হিন্দ; 
গুরূ-শিষ্য সম্পর্ক বিদামান। টু 
জমগ্র উত্তর ভারতের হিন্দুগণ মুসলমানদের মহরম পর্বে আজও সাুয় 
অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আনাতিদুর অভ্ীতে এমন দনও গিয়াছে, যখন মহরম 
উৎসবে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা আঁধক দেখা যাইত, তাহার কারণ [হন্দুরাই 
সে অণ্ুলের সংখ/ণারঞ্ঠ সম্প্রদায়। হিন্দুরা যে কেবল মহরম শোভাযাব্রাতেই যোগ 
দিত তাহ নয় গুসলমানদের মত প্রাত হিন্দ গৃহেই তাহার আন,যাঁঙ্গক অন্যান্য 
অনুষ্ঠানও যথারশীতি প্রতিপদ্নলত হইত; শোকের দিন হিসাবে কোন হিন্দু বাড়ীতে 
তখন বিবাহ, গহ-প্রবেশ বা অনা কোন শুভকায অন্যাম্ঠত হইত না। বহু হিন্দ 
তাহাদের আপন আপন তাঁজয়া ও সিপার নর্মাণ করিতেন; হিন্দু বালকগণ মহরমের 
সবজ বর্ণ পোষাক ও পাঁরচয়-চিহ] ধারণ কাঁরয়া পাইক ও বাহিস্তী সাঁজয়া জলের 
মশক বহন কাঁরয়া চাঁলত। হিন্দু ও মুসলমান আখড়াগলির মধ্যে তরবারি, লাঠি 
ও গদ-কা চালনার নৈপুগোর প্রাতিযোগতা চাঁলত। আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা 
মাইত, এই সমস্ত আখড়া হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পাস্ত 
নয়, উদ্ভয় সম্প্রদায়ের এজমালি প্রাতিষ্ঠান। 
মহরমের শোভাযান্তা মহা কোলাহলে মসাজদের সম্মুখ দিয়া চালয়া গেলেও, 
তখনকার দিনে কোন পক্ষ হইতে কোনরূপ প্রাতিধাদ উঠিত না, দকম্বা আজ 'ল হিন্দ; 
শোভাযাত্রা যাইতে চেষ্টা কাঁরলে যেমন মাথা ফাটাফাটি কাণ্ড ঘাটয়া : 5৮, সেরূপ 
কোন ব্যাপার সংঘটিত হইত না। বিস্ময়ের বাপার এই যে, যে হিন্দু শোভাযাত্রা 
মসাঁজদের সম্মথ দিয়া যাইতে দিতে মুসলমানগণ আপাতত কবেন, তাহার বাদকদল 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমান। অনুর-পভাবেই বন্গারদ উপলক্ষে মুসলমানগণ 
গো-কোর্বাণী কারলে হন্দনরা "ক্ষগ্ত-প্রায় হইয়া উঠেন, অথচ ভারতের প্রত্যেক বড় 
বড় নগরে, বিশেষ করিয়া কাণ্টনমেপ্ট সহরগলিতে খাদ্য ও চামড়ার জন্য দৈনান্দন 
গো-হতার বহর দেখিয়াও তাঁহাদের ধৈষ্যুতি ঘটে না: তাহা ছাড়া, ইহাও স্মরণ 
রাখা কা'বা যে, যে গরট মুসলমান কোর্বাণী দিতেছে, তাহা হয়তো কোন 'হন্দুরই 
ছিল, মূসলমানের হাতে গেলে কোন কার্যে তাহা ব্যবহৃত হইবে সে কথা ভালভাবে 
জানিয়াও, অর্থের বিনিময়ে মুসলমানের নিকট তাহা বিক্রয় কাঁরতে 'হন্দু মালিক 
কুষ্ঠা বোধ করেন নাই। পক্ষান্তরে এমন দষ্টান্তও বিরল নয় যে বাবর হইতে 
পরবশ হইয়াই গোহতযা আইনতঃ নিষিদ্ধ না কাঁরলেও, তাহা হইতে যথাসম্ভব বিরত 
থাকবার প্রয়োজনণয়তভা সম্বন্ধে পুনঃ গন জোর দিয়া িয়াছেন। এমন বহ] সম্দরান্ত 
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মুসলমান পারবার এদেশে আছেন, যাঁহারা হিন্দ প্রাতবেশীদের সংস্কারের প্রীত শ্রদ্ধা 
বশেই গো-মাংস আহার করেন না। দেখা যায়, ঈদ্‌ উপলক্ষে গো-কোর্বাগণ দেওয়া 
হইত না, কারণ এইরূপ 'বাহত 'ছিল ষে, ঈদ উপলক্ষে আপন আপন সামর্থা অনুযায়শ 
প্রত্যেকে নিজের নিজের বাড়ীতে একাট কারয়া ছাগ-কোর্বাণী দিবে । ১৬ 

এই প্রসঙ্গে জাহির্দ্দীন মহম্মদ বাদশা গাজি বোবর) কর্তৃক তাঁহার প্র 
শাহজাদা নসীরদ্দীন মহম্মদ হুমায়নের অন্যকূলে সম্পাদিত গোপন উইলের অংশ- 
বিশেষ এই স্থানে উল্লেখযোগ্য ঃ 

হে পত্র! ভারত সাম্রাজ্য বহু বিভিন্ন ধর্মের আবাস-ভূমি। 'ভগ্বানের 
অনগগ্রহে তুমি ইহার অধনশ্বর হইয়াছ। তোমার পক্ষে একান্ত কর্তব্য হইবে, ধর্মগত 
সংস্কারের শেষ চিহ'টুকু পর্যন্ত মন হইতে মুঁছয়া ফেলিয়া সকল ধমসম্মত উপায়ে 
ন্যায় বিচার বিধান করা । ভারতবাসীর হৃদয় যাঁদ জয় কারিতে চাও, রাজশান্তর সাঁহত 
তাহার বাধ্যবাধকতার নিবিড় যোগাযোগ যাঁদ তুম কামনা কর, তাহা হইলে গো-হত্য 
হইতে [বিশেষভাবে বিরত থাঁকবে। 

“সরকারী আইনানুগ কোন সম্প্রদায়ের দেব মান্দির বা দেব বিগ্রহ ধ্বংস 
কাঁরবে না। এরপেভাবে ন্যায়-বিচার বিধান করিয়া চলবে যাহার ফলে রাজা ও প্রজার 
মধ্যে পারস্পরিক প্রীতিব সম্পর্ক স্থাঁপত হয়। পাঁড়ন অপেক্ষা প্রাঁতর দ্বারাই 
ইসলামের সমাঁধক সেবা সম্ভবপর । 

শসয়া ও সূন্লীর বিভেদ উপেক্ষা কারয়া চালবে, অন্যথায় ইসলামের 
দুর্বলতা অপারহার্ধ। 

“দেহ গঠনের বাভন্ন উপাদান চতুষ্টয়ের মত বাভল্ল ধর্মীবশ্বাসী প্রজা 
সাধারণ একত্র সংহত ও সুসঙ্গত হোক, তবেই বাহ্্ীয় দেহযন্ অন্তর্ঘন্ি হইতে 
অব্যাহাতি লাভ কাঁরবে। তৈমুর ছিলেন এই মহাঁমলনের মল্মাঁসদ্ধ পুরুষ; রাজ্য 
শাসন ব্যাপারে যাঁদ দক্ষতা অর্জন কাঁঃ"ত চাও, তাঁহার জীবন-কথা সর্বদা চক্ষের 
সম্মুখে খ্যীলয়া রাখিবে। পয়লা জমাইদিউলাওয়াল, ৯৩৫ এ, এইচ” ১৭. 

ডাঃ সৈয়দ মামূদ প্রদত্ত আরও কয়েকটি মূসালম সহনশীলতার উদাহরণ 
এই স্থানে ডীল্লাখত হওয়া প্রয়োজন ঃ 

প্রীসদ্ধ পোর্তগীঁজ এীতিহাসিক ফারি সৌজা তাঁহার ৭0)9100181-10- 
77818? নামক স্বরচিত গ্রন্থে লিখিতেছেন, শহন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের 
প্রীত সেবাপরায়ণ ছিল এবং মুসলমান শাসকগণ হিন্দযাদগকে 
সরব্দরণ উচ্চপদে নিয্ন্ত কারতেন ও সামাজিক উচ্চ মর্যাদায় মা্ডত কাঁরতেন।' 
অর্থাৎ হিন্দুদের জন্য কোন স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ ব্যবস্থা বাহিত ছিল না এবং নিজেদের 
ধর্মীন্জ্ঠানের পক্ষে অবাধ আঁধকার তাহারা সম্ভোগ কারত। হিন্দ্‌-মনোভাবের 
প্রীত মুদলমান শাসকগণ প্রগাচ্‌ শ্রদ্ধা পোষণ কারিতেন। 
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৪৮ খাণ্ডত ভারত 


ও শোভাষাত্রার আন্ষ্ঠানিক আড়ম্বর, মাহলাদের সঙ্গীত ও উপহারের আয়োজন, 
রা-রাঁসকতা ও অন্যানা লঘ; হাসা-পারহাস_উভয় ক্ষেত্রেই একই প্রকারের 
পারলাক্ষিত হয়। ইসলাম ধমে' আড়দ্রর মাই নিিত্ধ। হিন্দধর্মে তাহা নিষিষ্বও 
নয়, বিহিতও নয়; কিন্তু তাহা সত্বেও বিবাহ-ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
সমস্ত আন্য্ঠানিক ক্িয়া-কলাপ চাঁলিতে দেখা যায়, তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক সীমা- 
রেখা ম্বারা পৃথক করা অসম্ভব। 

একটু বিস্তৃততর বিবরণ কৌত্‌হলোদ্দীপক হইবে। বিহার প্রদেশে 
মুসলমানদের বিবাহানুক্ঠানে যে সমস্ত প্রথা ও পদ্ধাতির প্রবর্তন দেখা যায়, 
তদুপলক্ষে ওই প্রদেশের 'হন্দদের মধ্যে প্রচলিত আচার-অনয্ঠানের প্রভাব 
তাহাদের উপর সুস্পঙ্ট। পুবেই বলা হইয়াছে, মুসলিম ন্বাহের মুখ্য অংশ 
শনব্মহ' এবং আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই উৎসব-অনুষ্ঠানের গৌণ অংশ 'সাঁধর সাঁহত 
ইহা এক 'নষ্পন্ন হইয়া থাকে। আবার কখন কখন 'সাধ-কা্ অন্যত্র ও অন্য 
সময়েও অনুষ্ঠিত হয়। 'সাঁধ'র সময়ে বরযাত্রী তাঁহাদের সামজক সঙ্গাতি ও 
পদ-মর্যাদা অন্যায় [বলাস ও আড়ম্বরের সাঁহত কন্যাপদের গ্রামে আসয়া 
থাকেন, কিন্তু কন্যার পতৃগ্‌হে না উাঠয়া অন্য কাহারও বাড়ীতে না তাঁবু খাটাইয়া 
তথায় আশ্রয় লন। বরযাত্রী রওয়ানা হইবার বয়েকাদন পর হইতে বর ও কন্যার 
গৃহে কোন কোন আচার-অন্ষ্ঠান প্রতিপাঁলত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একাঁট 
হইতেছে 'রাত-জাগা': এইাঁদন বাড়ীর মাহলাগণ রান্র জাগরণ করেন ও একপ্রকার 
শীয়স প্রস্তুত করেন। অপর আর একাঁদন অনুষ্ঠিত হয় 'মণ্ডপ নির্মাণ পর্ব। 
এইাদিন বাড়ীর উঠানে বাঁশের খ:টির উপর মণ্ডপ তৈয়ার হয়। তৃতীয় শৃদনের 
অনুষ্ঠানের নাম 'কান্দ্বার'; এহাদিন অন্ন প্রস্তৃত কাঁরয়া মৃত ব্যান্তদের নম তহা 
বিতরণ করা হয়। সৈয়দ রমণীরা ছাড়া এই অন্ন অন্য সকলের পক্ষে গ্রহ: শাঁষদ্ধ। 
নাঁদ্ি দিনে বরযা্রীরা রওয়ানা হইয়া কন্যার গৃহে আসিয়া উ ,ত হন। 
বিবাহের কয়েকাদিন পর্বে কনঢাকে মাজ.ন' বা 'আঞ্জন' নামক আর একটি আচরণ 
প্রাতপালন কারতে হয়। এই সময়ে কনাকে কয়েকদিনের জনা এক কক্ষে আবদ্ধ 
থাকতে হয়, গৃহের জনকয়েক শির্বাচিত মহিলা ছাড়া অনয কেহ তাঁহাকে দৌখতে 
সস না। এই কয়াদন তাঁহাকে হরিদ্রা ও আরও কয়েকটি দ্রবাসহযোগে 
প্রস্তুত 'উবটন' নামক একর্‌প প্রসাধন মাখান হয় এবং 
নিজনি কক্ষ হইতে তিনি বাহির হইয়া আসেন। দি জেরি 

হিন্দদের মধ্যেও 'মণ্ডপ নিমাণ' কার্য নি্পন্ন হয় 
পূর্বে এবং নবনিমিতি মণ্ডপের নিম্নেই বিবাই-কার্য জি রি 
পরলোকগত পরপিরযাদগকে বিবাহ-বাসরে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্লণ 
কারবার ও নব-দম্পাঁতকে গোততুত্ত করিয়া লইবার পক্ষে তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ 
কাঁরবার উদ্দেশে বশিশ্ট একপ্রকার অন্টানের বাবস্থা আছে। হিন্দ কুমারীদের 
গার হইয়া থাকে। এই উৎসব হিন্দুর জবনে শাসসোউদরও 
একবার মাতই হইতে পারে, অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় বিবাহ রে 
পক্ষে নীষদ্ধ। এই দিক দিয়া বিচার করিলে গানর-হারদ্রা আতিশয় গরন্পূ্ণ 


অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে ছাঁবর দৃশ্য-_সমাজ-জশীবন ৪৯ 


অনৃষ্ঠান। তাহার পক্ষেও কয়েকদিন নির্জন কক্ষে বাসের 'বাধি আছে। এই 
কয়াদন বাহরের লোকের সাঁহত তাহার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে না। অংশতঃ অঞ্গা- 
প্রসাধনের দরুণ এবং কতকটা স্নানাদি না করার ফলে এই কয়াদন তাহাকে কিছুটা 
রুগ্ন ও অপারিচ্ছন্ন দেখায়। বিবাহের দুই-একাঁদন পূর্বে শাস্মসম্মত উপায়ে 
তাহার স্নানানুচ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক গররুত্বপূর্ণ অন্ষ্ঠানেই ভ্রাহরণভোজনের 
বাঁধ ভারতের সবন্ধ প্রচালত আছে) আড়ম্বরের দিক দিয়া হিন্দু .ও মুসলিম 
বিবাহের শোভাষার্লার মধ্যে কোনই পার্থকা পারলক্ষিত হয় না; উভয় ক্ষেত্রেই 
হাতী, ঘোড়া ও আজকাল মোটরের শ্রেণী এবং রার্নিকাল হইলে আলোকসজ্জার 
সমারোহ; তাহা ছাড়া বাদ্যভান্ডের আয়োজন তো আছেই। হিন্দ: ও মুসলমান 
উভয় বরযাতীর দলই কন্যার িতৃগৃহে না উঠিয়া অন্য কাহারও বাড়ীতে অথবা 
তাঁবুতে আশ্রয় লন; ইহার কারণ হয়তো তথায় এতগ্ল লোকের স্থান সঞকুলান 
হইবার মত জায়গার অভাব। 

বিহার প্রদেশের 'হন্দুদের প্রথা অনুযায়ী বরযাত্রী কন্যা-গৃহে উপাস্থিত 
হইলে, বাড়ীর মাহলাগণ বরের মস্তকে চাল ও জল ছিটাইয়া, ললাটে তিলক 
আঁঙ্কত কাঁরয়া এবং সম্মুখে আলোক আন্দোলন দ্বারা আরাঁত কাঁরয়া বর বরণ 
করেন। কন্যার পিতাও উপহারসহ তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বার্ধত করেন। 
বরযান্রীদগকে আহার্য ও পানীয় দানে আপ্যাঁয়ত করা হয়। অতঃপর বরযাতীর 
দল তাহাদের বাসার অভিমূথে অগ্রসর হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'পাঁরচাওন'। 
কিছুক্ষণ পরেই কন্যাপক্ষের গৃহ হইতে কয়েকজন স্নীলোক খাদ্য ও পানীয়সহ 
বরযান্রীদের বাসায় আসিয়া উপাষ্থিত হন এবং কন্যার পিন্রালয়ে নৈশ ভোজনের 
জন্য তাহাদিগকে যথারীতি নিমল্্ণ জ্ঞাপন করেন। পাত্রের গুরুজনাদগকে এই 
সময় উপহার প্রদত্ত হয়। এই অনুষ্ঠানকে 'ধূরচাক বলা হয়। 

অতঃপর বরযারীর দল শোভাযান্াএই কন্যা-গৃহের আঁভমূথে রওয়ানা 
হন। তাঁহারা সেখানে উপনীত হইলে কন্যাকে মণ্ডপে আনয়ন করা হয়। মান্দিরের 
আকারের ন্যায় প্রশস্ত তলদেশ ও উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট এক পান্রে বস্ত্, অলঙ্কার, অঞ্গ- 
প্রসাধন ও সন্দেশ প্রভীতি উপহারের 'বাবিধ বস্তু সাঁজজত থাকে। বরের জ্যেষ্ঠ শ্রাতা 
কন্যাকে সেই সকল দ্বব্য উপহার প্রদান করেন। ইহার পর হইতেই ভ্রাত্তবধূর দর্শন 
বা স্পর্শন বরের জ্যেষ্ঠ দ্রাতার পক্ষে চিরতরে নাষম্ধ হয়। এই অন্ষ্ঠান 'কন্যা- 
নিরাীক্ষণ' নামে পরিচিত। ইহার পরেই বিবাহের মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। 
পারস্পারিক উপটঢোকনের বস্র-অলঙকারে ভূষিত হইয়া বর ও কন্যা মন্ডপে আনীত 
হয় এবং পৃজা-অর্চনার পর যথাবাঁধ কন্যা-সম্প্রদান কার্য সমাধা হইয়া থাকে । এই 
উপলক্ষে উভয়পক্ষের নিকট আত্মীয়-কুটুম্বগণ উপাস্থত থাকেন। বিহারে পর্রশা- 
প্রথার কঠোরতার দরুণ বরপক্ষের পুরোহিত ও বিবাহ-ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
কারতে পারেন এরূপ দুই-একজন আত্মীয় ব্যীতরেকে অন্য কোন পুরুষকে 
সেখানে উপাস্থিত থাকিতে দেওয়া হয় না, কারণ কন্যাপক্ষের মহিলাগণের উপস্থিত 
তথায় প্রয়োজন। ববিবাহ-বাসরে ঘাঁহারা উপা্থিত থাকেন, তাঁহারা সকলেই এই 
শুভকার্ষের সাক্ষরূপে গণ্য হন; চন্দ্র, সূর্য, আঁগন, বরুণ প্রভাতি দেবতাগণও 


ও 


; &০ খাণ্ডত ভারত 


উৎসবক্ষেত্রে উপাস্থত হইয়া নব-দগ্পাঁতকে আশীর্বাদ কারবার জন্য আহত হন; 
বর ও বধূ মন্তোষ্চারণ দ্বারা শপথ করেন, আজীবন পরস্পরের প্রীত অন্গত ও 
ধিষ্বস্ত থাকিবেন। অতঃপর বর-কন্যা যজ্ঞাশিন প্রদক্ষিণ করেন; সবশেষে বর 
কর্তৃক বধূর সীমন্তে সন্দর-রেখা আঁঞ্কত হইলে পর শ:ভকার্ স্মসম্পন্ন হয়। 
বিবাহ-ব্যাপারে ইহারই নাম "সন্দুর দান'। সীমন্তে সিন্দর-রেখা রমণীর 
সৌভাগ্যের চিহ! এবং যতাঁদন স্বামী জশীবত থাকেন, ততাঁদন তান ইহা ধারণ 
করেন। প্র 
ম.সলমানদের মধ্যেও বরযাত্রী আঁসয়া উপাস্থত হইলে 'বাঁর' নামক এক 
প্রকার অনুষ্ঠানের বাধ আছে। এই উপলক্ষে বরপক্ষ হইতে লোকজন নানার্‌প 
খাদাদ্রবয স্ৃইয়া বাদা-ভাণ্ড সহকারে কন্যাপক্ষের বাসার আভমূখে রওয়ানা হয়। 
তাহাদের ্টাংরোভাগে আহার্য ও প্রসাধনদ্রব্পূর্ণ এক ঝূড়ি থাকে, ইহাকে 
বলা হয়। ইহার আকার ঠিক হিন্দুদের পান্রের অনুকরণে মান্দিরের 
মতই প্রশস্ততল ও উচ্চচ্ড়। এই সকল উপহার গ্রহণ কারবার পর কন্যাপক্ষ 
আবার বস্ত্রাদ উপহার দান করেন। এই অনুষ্ঠান “খলাত' নামে আঁভাহত হইয়া 
থাকে। যাঁদ শনকাহ' নামক বিবাহের মুখ্য অঙ্গ ইতিপূর্কে অন্যাশ্ত না হইয়া গগয়া 
থাকে, তাহা হইলে এই সময়ে তাহার অন্ষ্ঠান হয়। 'হন্দু পানর যেমন কন্যার 
সীমন্তে সিন্দ্‌র-রেখা আঁকিয়া দেন, মুসলমান বরও তেমন বধূর ললাটে চন্দন প্রলেপ 
মাখাইয়য দেন। এই অনুষ্ঠানের নাম 'মঙ্গভাঁর'। এই সময়ে ক্ষেত্রোপযোগী কাঁবতা 
আ্বাবাত্ত করা অথবা গান গাওয়া হইয়া থাকে। হিন্দুদের মধ্যেও 'ধূরচাক' বা কন্যা 
নিরীক্ষণে'র সময় যুবকদের মধ্যে বাত্গ-কৌতুকপূর্ণ এবং পাণ্ডতগণের মধ্যে 
গাম্ভীর্ধপূর্ণ কবিতার বাদ-প্রাতিবাদ কারবার প্রথা আছে। প্রাতিট? ক্ষেল্ইে হল্দু 
ও মুসলমান মীহলাগণ ষে সঙ্গীত গান করেন, তাহার সূর ও সারমর্ম " য় 
অনুরূপ । 

সাধারণতঃ কন্যা-গৃহে একাঁদন অবস্থানের পর বরপক্ষ প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া 
থাকেন। দ্বিতীয় দিন গানকে মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হস এবং বাড়ার মাহলাগণ 
কতৃকি এই সময়ে কতকগ্াল স্তী-আচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এগুলি শাস্তীয় 
অনুষ্ঠান নয; কাঙ্েই স্থানভেদে ইহাদের প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে। এই সময়ে হিন্দ 
পারকে 'উবটন' মাখাইবার চেণ্টা হইয়া থাকে, কিন্তু সে তাহাতে ততক্ষণ সম্মন হয় না 
যতক্ষণ না কোন উপহারের প্রতিশ্রুতি সে আদায় কারতে: পারে। রা্িকালে পার্কে 
কন্যার কক্ষে লইয়া গিয়া যে সমস্ত আচার-আচরণ অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম 
'কোহবর'। বরপক্ষ যাত্রা করিবার পূর্বে 'মূহদোখ' অর্থাৎ মূখ দেখার পালা সমাধা 
হয়। বর-কন্যাকে একত্র বসাইয়া বরপক্ষায় বান্তগণ কন্যার মৃখ দেখেন ও উপহার 
দান করেন। সবশেষ অনুষ্ঠানের নাম শীবদাই' অথণৎ বিদায়। এই উভয় অনুষ্ঠানের 
মধ্যবতা“কালে বরষাত্রীরা কন্যাপক্ষের গৃহে ভোজন সমাধা কাঁরয়া লন। মুসলমান 
গণের মধ্যেও বরকে মণ্ডপে লইয়া যাওয়ার প্রথা আছে। তথায় গিয়া বর ও বধ 
দর্পণে পরস্পরের মুখ দৌখিয়া থাকেন। 'হন্দ ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় টি 
বিদায়ের সময় পাত ও কন্যা পাল্কণতে রওয়ানা হন। তাঁহাদের » ? 

৮০) র সঙ্গে চলে 1ববাহের 





উন্য দাঁষ্ট-কোণ হইতে ছবির দৃশ্য_সমাজ-জশীবন ৫১ 


যৌতুকদ্বরূপ প্রদত্ত বস্ত্র, বাসন ও সংসারের নিতাব্যবহার্য আরও নানা প্রকারের 
'তজসপরর। হিন্দুদের মধ্যে গো-দানের প্রথা আছে। অবশ্য সামর্থ্য অনুযায়ী কেহ 
ঘোড়া, কেহ হাতী এবং আজকাল মোটর গাড়ীও "দিয়া থাকেন। 

মুসলমানরা পারীকে সরাসার পান্র-গৃহে লইয়া যান না। গ্রামস্থ কোন 
রগায় বা ওই জাতীয় অপর কোন স্থানে তাঁহাকে লইয়া অপেক্ষা করেন। পার-গৃহের 
মহিলাগণ জল ও আম্্শাখা লইয়া সেই স্থানে আঁসয়া উপপাস্থত হন ও কতকগ্যাঁল 
শ্রী-আচার পালন করেন। বর-কন্যা পা্র-গৃহে যাইয়া উপ্গাস্ঘত হইলে, বরের 
5গ্নীপাঁতি তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ান এবং উপহারের প্রাভশ্রুতি না দিলে গৃহে 
প্রবেশ করিতে দেন না। হিন্দুদের মধ্যেও পাত্রের ভগ্নপাঁত কর্তৃক এইরূপ পথ- 
রাধের ও উপহারের প্রাতশ্রমাত আদায়ের প্রথা আছে। অতঃপর বর-বধূকে গ্রামের 
চালীস্থান অথবা অনা কোন দেবতার স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। 

হইতে পারে এই সব আচার-অনুষ্ঠান ইসলামের হাঁদিস-সম্মত নয়, এমনাকি, 
গাঁড়া মুসলমানগণের চক্ষে ইহা হাঁদস-বিরুদ্ধ বলিয়াও মনে হইতে পারে; কিন্তু 
ঠাহা সত্তেও একথা স্বীকার কারিতেই হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মাচার-আচরণগত নিগৃঢ় সামঞ্জস্য বিদ্যমান। 

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, হিন্দরধর্ম অনুযায়ী বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবার 
'়, জীবনে তো নয়ই, এমনাক মৃত্যুর পরেও নয়। কাজেই হিন্দুসমাজে িধবা- 
ববাহের প্রশ্নই উঠে না। ইসলাম ধর্মে এরূপ কোন নিষেধ নাই, শুধু তাহাই নয়, 
হার অন্ভকলে সবৌচ্চ সমর্থন বিদ্যমান, কারণ স্বয়ং ধর্মগুরু মহম্মদ বিধবা 
ববাহ. কারয়াছিলেন। তথাঁপ হিন্দ প্রথা ও পাঁরবেশ মুসলমান সমাজের উপর 
রূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, অন্ততঃপক্ষে উত্তর ভারতে মুসলমান 
মাজে বিধবা-ববাহ ?ি সামাঁজকভাবে, ি ধর্মের দিক দয়া যাঁদচ 'নাষম্ধ নয়, 
থাঁপি সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ তাহাকে বিশেষ এদ্ধার চক্ষে দেখেন না। 

.শ্বহন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই স্ব স্ব শাস্তসম্মত উপায়ে অন্ত্যোষ্টীক্িয়া 
দূযাপন কারয়া থাকেন। শব কবরস্থ কারবার পূর্বে মুসলমানগণ প্রার্থনা 
রেন এবং পরেও মৃত্যুর তৃতীয়, চতুর্থ, দশম ও চতুর্দশ দিনে পরলোকগত আত্মার 
ল্যাণ কামনায় প্রার্থনা ও দরিদ্রুদিগকে খাদা-বিতরণের প্রথা প্রচালত আছে । জানিনা 
[সলমান ধর্মশাস্ত্রে এরূপ অনুষ্ঠানের কোন বিধান আছে কিনা, তবে প্রত্যক্ষতঃ 
ন্দেদের পারলোৌকিক কৃত্যের সহিত ইহাদের ঘানম্ঠ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, কারণ 
ন্দুরাও মত্যুর দ্বিতীয়, সপ্তম, দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও ত্রিংশংতম দিবসে স্বর্গত 
[ত্মার কল্যাণের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, পিণ্ডদান ও দারদ্রাদগকে অন্ন বিতরণ করিয়া 
কেন। 

এমনাক, মুসলমানগণ জাতিভেদ-প্রথার প্রভাব হইতেও নিজাঁদগকে মূক্ত 
খিতে সক্ষম হন নাই। সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মালিক, মোমীন, মনসুর, রায়িন, 
সাব, রাঁকি, হাজাম, ধোবী প্রীতি আরও অনেক নাম মুসলমান সমাজে জাতিগত 
চরভেদের কথাই ব্যস্ত করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃত্তিগত ও কতকগীল 
শ ও জল্মগত। বিধবা-বিবাহের মত এই সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে পারস্পারিক বৈবাহিক 


৫২ খণ্ডিত ভারত 


সম্বম্ধ স্থাপন কি ধর্মের দিক দিয়া, কি সামাজিকভাবে কোনর্পেই 'নাষদ্ধ নয়? 
তথাঁপ অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের পরিণয়-সম্পর্ক আপন আপন শ্রেণীগত গণ্ডীর 
মধোই আবদ্ধ থাকে । বিবাহের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যাঁহারা এই সম্প্রদায়সমহের 
সহিত ঘানষ্ঠভাবে বসবাস ও চলাফেরা করেন, তাঁহারাই উপলব্ধি কারিবেন, হিন্দ:দের 
ধবাভন্র স্তরের সম্প্রদায়গত বৌশিষ্টোর মত ইহাদের মধ্যেও অনুভবগম্য অথচ 
প্রকাশের অযোগা এক অতি সক্গন স্বাতন্যা-চেতনা ধারে ধারে গাঁড়য়া উঠিতেছে। 
এ সম্পর্কে কেবলমার মুসলমান ভাঙ্গির কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবেঃ 
মৃসলনান সমাজে তাহাদের সামাজিক মর্যাদা হিন্দ ভাঙ্গিদের অপেক্ষা আদৌ 
উন্নততর নয়। ইহার অর্থ এ নয় যে, ইসলাম এইরূপ জাতিভেদ-প্রথা সমথনি করে; 
ইহার “লারা এই কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতীয় মুসলমানগণ পারিপার্বিকতার 
প্রভাব হইতে আাপনাদিশকে মত্ত রাখিতে সক্ষম হন নাই। 

এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগা যে, হিন্দসমাজ হইতে যাহারা ইসূলাম 
ধর্মে দশীল্ষিত হইয়াছে, ম'সলমান সমাজে এক বিরাট স্থান আঁধকার করিয়া 
রহিয়াছে তাহারাই এবং দীক্ষালাভের পূর্বে হিন্দৃসমান্জ হইতে তাহারা যে আচার- 
আচরণ সাথে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এই দীর্ঘকাল পরেও অ'জিও তাহারা সযত্কে 
সে সমুদয় রক্ষা কাঁরতেছে। দণ্টান্তস্বরূপ 'মাল্কানা রাজপুতদের' কথা উল্লেখ 
করা যাইত পারে প্রাছু বিশ বংসর পর্বে ইহাদিগকে হিন্দুধর্মে পুনদীক্ষত 
করিবার চেখ্টা হইয়াছিল: ভাহা সার্থক তো হইলই না, বরণ চে, প্রচেষ্টার ফলে 
সাম্প্রদায়িক মনোমালিনা শতি মাতায় সঞ্ট হয়। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত এই মালকানা 
সম্প্রদায়ি আজও হিন্দূসমাজের আচার-অন্ষ্ঠান যথারীতি পালন কাঁরয়া 
আঁসতেছে। ইহারা ছাড়াও আরও অন্যানা অনেক সম্প্রদায় আছেন, যাহারা 
তাঁহাদের পুরাতন প্রথা আজও পাঁরহার করেন নাই। 

আবার ইহাও সবব'জনাবাদত যে. ইসলামের নিজস্ব বিধান থা পড়েও বহু 
সম্প্রদায় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে যে উত্তরাধিকার আই? নর অধীন ছিল, 
দীক্ষার পরেও তাহারা তাহাই অনুসরণ কাযা চলিত। খোজা, কুটচি মেমন ও 
বোহারাগণ বোম্বাইয়ের সত্গাঁতিদম্পন্ন মুসলমান সম্প্রদয়। তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য 
যে কেবলমাতত ভারতেরই স্বর ব্যাস্ত তাহা নয়, দাক্ষণ ও পূর্ব আকফ্রকা, আরব. পারসা 
ও মালয়ের সাহতও তাঁহাদের বাণাঁজ্যক সম্বন্ধ বিদযমান। ইন্হাদের মধ্যে অনেকেই 
এই দে দিন ১১৩৭ সাল পর্যন্ত কেবলমার হিন্দ রীতিনীতই অনুসরণ কারয়া 
চাঁলতেন না, হিন্দ. উত্তরাধিকার আইনের  অনুশাসনও" মান্য 
কারয়া চালতেন। অনুরূপভাবে বেলচী ও কোন কোন পাঞ্জাবী 
মুসলমান সম্প্রদায় নিজস্ব প্রথাপদ্ধাত' পালন কাঁরযা থাকেন) 
মোপলাগশ  'মার্মান্কাথায়া*. আইন দ্বারা অনুশাঁসত। ১৯৩৭ সালে 
মুসলমানদের পক্ষে কেবলমার সারয়তের প্রয়োগ 'বাহত কারযা এক আইন 
বাধবদ্ধ হয়। ইহার দ্বারা ঘোষিত হয়, সারয়ং-বিরোধী যে কোন প্রথা বা পদ্ধতি 
প্রচালত থাকুক না কেন-তাহা অগ্রাহ্য হইবে। 

হন্দুরা সকল সময়েই মুসলমানদের সাঁহত একর পানাহার কাঁরতে অস্বীকার 


ক 


অন্য দৃষ্টি-কোণ হইতে ছবির দৃশ্য সমাজ-জীবন ৫৩ 


কাঁরয়াছে, ইহা অতি সভ্য কথা । এই নিষেধ যে কেবল হিন্দ; ও মুসলমানের মধ্যেই 
বিদামান তাহা নয়, হিন্দুসমাজের অল্তর্গত ববাভন্ন শ্রেণণ 'ও সম্প্রদায়সমূহের 
িতরেও ইহার প্রভাব পর্বেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে। এইজন্যই কোন ভ্রাহনগ 
রাজপদ্তের সাঁহত ভোজন করে না, আবার রাজপুত বোনিয়া অথবা কায়স্থের" সহিত 
আহার করে না। এমন কি ব্রাহমণসমাজের মধ্যেও শাকদ্বীপী ব্রাহ্ণের পক্ষে 
সরযূপারীর সাথে, অথবা দক্ষিণী ব্রাহনণের পক্ষে বাঙ্গালশ কিম্বা মৈথিলী শ্রাহম্নণের 
সঙ্গে, একত্র পানাহার -করা নিষিদ্ধ। ঘানিষ্ঠ সম্পর্ক যেখানে নাই-সরযুপারী রাহনণ- 
গণ সেরুপক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যেও খাদ্য পানীয়ের আদানপ্রদান করেন না। অনুরূপ- 
ভাবে শ্রীবাস্তব কায়স্থের পক্ষে অম্বস্থ অথবা কর্ণ কায়স্থের পাঁহত পধাস্ত ভে্জন 
'নাষ্ধ! কোন অ-হিন্দু যাঁদ বাধ-নিষেধের এই বিচিত্র রাজ্যে প্রবেশ করেন, অগাণত 
গণ্ডীর গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়া তিনি দিশেহারা হইয়া পাঁড়বেন। এই 'বাঁধ- 
নিষেধ যে কেবলমান্র বািভন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই. সীমাবদ্ধ তাহা নয়, ইহার 
প্রভাব বাভন্ন প্রকারের খাদ্য এবং তাহার রন্ধন প্রণালীর উপরেও প্রযন্ত হয়। বিহারে 
ঘৃত-পন্ধ লুচি অপরে স্পর্শ কারলেও খাওয়া চাঁলতে পারে, কল্তু রুটশ অচল; 
বাংলায় এরূপ কোন প্রথার প্রচলন নাই। কোন কোন তরকারি লবণ ব্যাঁতরেকে 
রন্ধন করিলে আহার্য হয়, কিন্তু লবণ সহযোগে রাঁধা হইলে তাহা আর খাওয়া চলে 
না। প্রদেশ, জাত ও এমন কি খাদ্যবস্তু ভেদে এই 'বিধানষেধের পার্থক্য ঘটিয়া 
থাকে। এই সামাঁজক পাঁরবেশের মধ্যে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের 
পক্ষে এই বাধাঁনষেধসমূহের সহিত সম্যকৃভাবে পারাচত হওয়াই অসম্ভব, 
তাহাদের নৌতক যৌন্তকতা উপলাব্ধ করা তো বহু দুরের কথা। এইজন্যই 
রাজপুত ও কায়স্থ একে অপরের আহার্ গ্রহণে অসম্মত হইলে কেহ যাঁদ অপমান 
বোধ না করেন, তাহাতে 'বাস্মত হইবার কিছুই থাকে না। ইহা তাঁহাদের পক্ষে 
আঁতি সহজ ব্যাপার, কাজেই অপমান প. হশীনতার কোন প্রশ্নই তাঁহাদের মনে জাগে 
না। এমন কি'তথাকথিত অস্পৃশ্যরা এই সোঁদন পর্যন্ত তাহাদের অবস্থাকে বিদ্বেষ 
ও বেদনাবিমুস্তচিন্তে অদৃজ্টালাঁপ বালিয়া মানিয়া লইয়াছিল। আমার উপাঁর- 
উত্ত বন্তব্য কেবলমাত্র হিন্দ জনসাধারণের পক্ষেই প্রযোজ্য; যাঁহারা আধ্যাীনক 
দশক্ষাপ্রাস্ত হইয়াছেন, কিম্বা ব্রাহন্নসমাজ, আর্ধসমাজ বা অনুরূপ কোন প্রাতজ্তানের 
সংস্কার আন্দোলনের আওতায় আঁসিয়াছেন, অথবা মহাত্মা গান্ধীর একশকরণ 
প্রভাবের পাঁরাধির মধ্যে পাঁড়য়াছেন, তাঁহারা ইহার আমলে 'আসেন না। এই সমস্ত 
শাক্ষিত সংস্কারমূস্ত হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই এই জাতীয় 'বাঁধানষেধের প্রভাব 
পারহার করিয়াছেন এবং যাহারা তাহা এখনও কোনক্রমে পালন কাঁরয়া চাঁলিতেছেন 
মান্ত, তাঁহারাও এ সবের অনুকূলে কোন নোৌতিক অথবা ব্াম্ধগত সমর্থন সক্রিয়ভাবে 
দান করেন না। 

যে সব মুসলমান হিন্দু ও তাহাদের জাতিভেদপ্রথাশাঁসিত সমাজের ঘাঁনম্ঠ 
সংস্পরশশে আসিয়াছেন, তাঁহারাই এই 'বাধানষেধগ্ীলকে সহানুভূতির চক্ষে না 
দেখিয়া পারেন নাই; তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের হনতা প্রতিপাদনের 
প্রয়াস নয়, প্রুষানুক্রমে অনুসৃত ও স্বীকৃত প্রথা মানত; তাই ইহাদের প্রাত তাঁহারা 


ক 
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কোনরূপ বিদ্বেষ বা বিরাগ পোষণ করেন না। সেইজন্যই নিমল্লিত হইলে 
হিন্দুদের বিবাহ ও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া সম্পকিত অনুষ্ঠানে তাঁহারা স্বচ্ছন্দচিত্তে 
যোগ দিয়াছেন এবং হিন্দুদিগকেও অনুরূপ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিজেদের গৃহে 
আমল্মল করিয়াছেন। হূদ্যতপূণ সামাজিক সম্পকেরি পথে আহার্য কোনাদিন 
অন্তরায় হইয়া দাড়ায় নাই। [হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পরস্পরের সামাজক 
সংস্কার অক্ষু্ন রাখিয়া একে অপরকে অভিথিরূপে আপ্যায়িত কারয়াছেন। 
এক্ষেত্রেও আমি যাহা বলিলাম, তাহা সরল গ্রামা মুসলমান জনসাধারণের পক্ষেই 
প্রযোজা, আধুনিক শিক্ষাপ্রা্ত মুসলমানদের সম্বন্ধে নয়। আমার বন্তব্যের 
উদ্দেশা এ নয় যে, জাতিভেদ-প্রথা আমি সমর্থন করিতেছি অথবা তজ্জনিত 
অকল্যাণের দশঘর্জশবন আমি কামনা করিতেছি। বস্তুতঃ যাহা ঘাঁটয়াছে, আমি 
শুধ তাহারই উল্লেখ করিলাম মাতঃ কিন্তু সময়ের পাঁরবতন হইয়াছে এবং 
তৎসহ লোকের দণম্টভঙ্গী, এবং মনোভাবও বদলাইয়াছে। এই সমস্ত প্রভেদ ও 
পার্থকামূলক প্রথাগ্ীলকে ঘ.গ্া করেন এরূপ লোকের সংখ্যা হন্দু ও মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরোত্তর বাঁড়য়াই চলিয়াছে, এঁদকে দান্ট রাখয়া সে 
সমস্ত যতপন্র সম্ভব ও যত সত্বর সম্ভব দূরীভূত হয, তাহার জন্য নচেম্ট হওয়া 
একান্ত কর্তব্য: তাই বাঁলয়া সেই প্র্থকাসমূহের উপর অত্যাধক গুরূত্ব আরোপ 
করিয়া, কি অতীতে, কি বর্তমানে সাম্প্রদায়িক মিলনের পথে তাহাদিগকে অন্তরায়- 
্বরূপ স্থাপন কারবার চেঞ্ঠাও যযান্তসঙ্গত হইবে না। 

[হন্দ ও মুসলমান অধনাষত গ্রামসমূহে হয়তো কোথাও হিইদু সম্প্রদায় 
সংখ্যাধক*্ আবার অনান্ত হয়তো মুসলমান সমাজই সংখ্যাগুরু, তাহা সত্তেও একে 
অপরের সাঁহত ভাই, চাচা, কাকা প্রস্ভীতি মধুর সম্পক স্থাপন কাঁরয়া পারস্পাঁরক 
সম্প্রীতিতে বাস কাঁরতেছে এরূপ অসংখ্য দষ্টান্ত প্রাতীনয়ত সবন্র দ? উগোচর 
হয়। এমন কি উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরে নামগত এঁক্যের দণ্টান্দ [নতাল্ত 
দুলভি নয়: কোন কোন বান্তি হয়তো মুসলমান ধমে' দীক্ষিত হইবার পরেও তাহার 
পৃবেরি হিন্দ; নাম এখনও বহন করিতেছে । আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হন্দু 
হয়তো মুসলমান নাম গ্রহণ কাঁরয়ছে। ইহা যে কেবল বাত্ত, উপাধি বা পদজ্ঞাপক 
পদবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য" তাহা নয়, বান্তর সত্যকার নামকরণের ক্ষেত্রেও এইর্প 
ঘটয়া থাকে। মানুষ ছাড়াও, গ্রাম. সহর, পৃদ্কারণী_এক কথায় নামধেয় যাহা 
1কছু থাকা সম্ভবপর সে সমস্তই আধকারী ও আধবাসখানাকশেষে কোথাও 
পুরাপযার হিন্দ নাম. কোথাও বা গোটাগ্াটি মুসলমান নাম, আবার অন্য কোথাও 
বা হিন্দ-মুসলমানের মিলিত নামে আভাহত হইয়া থাকে। 

কিন্তু অতীতের সেই পুরাতন গ্রাম্জীবন আজ ভাঙ্গয়া পাঁড়তেছে। 
বিহারের এক গ্রামে আমার জন্ম. গ্রামের সহত নাড়ীর যোগ আজও আমার ছিন্ন 
হয় নাই_এই হেতুতে অংপ ক্ছাদিন পূর্বেও আমার কৈশোরে গ্রামাজীবনের যে 
দ্বর্প আমি দেখিয়াছি এবং আজও যাহার চিহ! সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই_ 
সে সম্বধ্ধে কিছু বলবার আমার আঁধকার আছে বলিয়া বিশ্বাস কাঁর। কোক 

তি 
গ্রামই অল্পবিস্তর এক একটি স্বয়ং-সম্পর্ণ ইউনিট ছিল। প্রত্যেক গ্রামেরই 


লি 
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নিজস্ব আবাদী জমি, গোচারণ-ক্ষেতর আপন আপন শ্রমিক, শিল্প ও অন্যান্য 
বাত্তিজীবী সম্প্রদায় ছিল। এই কারণে একটি আদর্শ গ্রাম্য সমাজজাবনে কৃষক 
ও শ্রামক, জমিদার ও ব্রাহ্মণ এবং বহক্ষেত্রে হিন্দ ও মুসলমান একত্র বসবাস 
ফারত। প্রত্যেক গ্রামেই আপন আপন ছুতোর ও কামার, নাপত ও ধোপা, 
কুমোর ও চুঁড়ওয়ালা, ভেলোর ও তাল, মেথর ও ঝাড়ুদার, চামার ও ডোম 
থাঁকত। গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৌতক জবনে ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট 
কার্যকারিতা ছিল এবং গ্রামস্থ কৃষকগণ ফসলের সময় শস্য দিয়া তাহাদের প্রাপ্য 
পারিশ্রীমক প্রদান কারত। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারের আনুষ্ঠানিক 
ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই কিছ; না কিছ করণীয় কর্তব্য থাঁকত এবং কর্মকতণরা তাঁহাদের 
সামাঁজক মর্যাদা বা আর্থিক সঞ্গার্ত অনুযায়ী তাহাদিগকে পারিশ্রমক বা 
পুরস্কার "দিয়া তুষ্ট কারতেন। অনেক ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা হয়তো মুসলমান হইতেন, 
কিন্তু তাই বাঁলয়া হিন্দ:দের অপেক্ষা তাঁহারা যে কম সেবা পাইতেন এরূপ কখনও 
ঘাঁটত না। হিন্দুদের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে নাঁপতের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত 
অধিক। দষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে চূড়াকরণ অনুষ্ঠানের কথা; উচ্চবণর্শয় 
হন্দু বালকদের উপনয়নের সঙ্গে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং এক্ষেত্রে 
নাঁপতকেই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। বিবাহ প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
তাহার কিছ না কিছু কর্তব্য রহিয়াই যায়। অন্ত্যেন্টক্রিয়ার ব্যাপারেও সকল 
শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেই খেউরার প্রথা আছে। কাজেই এই উপলক্ষে এবং শ্রাদ্ধ 
ও িন্ডদান প্রভাতি অন্যান্য ব্যাপারেও নাপিত অপাঁরহার্য। অনেক গ্রামে হয়তো 
হিন্দ নাপিত নাই; সেক্ষেত্রে মুসলমান হাজামই কেবলমার্ন আহার্য ও পানীয় 
পারবেষণ ছাড়া হিন্দ নাঁপতের করণীয় অন্যান্য সমস্ত কতব্যই সম্পাদন করে। 
বলা বাহুল্য, এই কার্গুল নিঃসন্দেহে ধর্মমূল্, কিন্তু তই বাঁলিয়া হিন্দু 
কমকিতা মুসলমান হাজামের নিকট হইতে কাজ লইতে কোনদিন অসম্মতি জ্ঞাপন 
করেন নাই; অথবা করণীয় কাগ্ীল স্পঙ্টতঃ ইসলাম ধর্মশাস্ত বিরোধী হওয়া 
সত্বেও মুসলমান নাপিত কোনাদন তাহা করিবার বিরুদ্ধে আপান্ত উত্থাপন করে 
নাই। হিন্দ সধবা নারীদের পক্ষে চুঁড় পরা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু বিবাহ 
ব্যাপারে বা অন্যান্য শুভকার্ষে চুঁড় পাঁরবার যখন প্রয়োজন হয়, তখন তাহা পরাইবার 
জন্য পর্দানসীন সম্ভ্রান্ত হিন্দ; পরিবারের অন্দর মহল পর্যন্ত যাহারা অবাধে 
প্রবেশলাভ করে, সমস্ত ক্ষেত্রেই তাহারা মুসলমান রমণী। অনুরূপভাবে হিন্দু 
ও মুসঙ্গমান ঝাড়ুদার এবং রজক সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলকে তাহাদের দৈনান্দিন 
৩ আন্জ্ঠানিক পাঁরচর্যা দ্বারা সমভাবে পারিতুষ্ট কাঁরয়া থাকে। মাল নামে আর 
এক শ্রেণী আছে, যাহারা ফুলের চাষে ও মালা রচনায় সদ্ধহস্ত, তাহাদের কার্য 
প্রাত্যহিক ও পার্বণসংক্রান্ত প্রত্যেক ধর্মমূলক ব্যাপারে ফুল সরবরাহ করা। 
ইহারাও হিন্দু-মুসলমান আঁবভেদে নিজেদের করণীয় কর্তব্য নিষ্পন্ন করে। কোন 
হিন্দুই দেবার্চনার জন্য মুসলমান মালীর নিকট হইতে ফূল লইতে অস্বীকার করে 
না অথবা মৃসলমান মালনও মাঁল্দরের দেব-বিগ্রহের অর্চনার জন্য কিম্বা অপর কোন 
ধর্মীনূষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য ফুল দিতে অসম্মত হয় না। এই পারস্পারক আদান- 


৫৬ খণ্ডিত ভারত 


প্রদান শত শত বংসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের নিগড় 
সংস্পশে র ফলেই তাহা যে সম্ভবপর হইয়াছে একথা অনস্বাকার্য | 


পোষাক 


পরিধানকারণ যে.স্থানের অধিবাসী তাহারই আবহাওয়ার উপর পোষাকের 
প্রকার অনেকাংশে নির্ভর করে। সেইজন্যই ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে ও বহুল 
পরিমাণে পরিধানকারঁর অবস্থাভেদে পোষাকের বাভন্নতা পারলাক্ষত হয়। সমাজের 
নিম্নতম স্তরের দরিদ্রদের মধো যেমন পোযাকগত বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় 
না, উচ্চতম স্তরের ধনীদের মধোও তাহাই । পার্থকা যেট্‌ক্‌ পারস্ফুট হয়, তাহা 
নিঃস্ব ও সঞ্গাতিসম্পন্ন লোকদের ভিতরেই। কোন বৈদেশিকের চক্ষেই পশ্ডিত 
মাতিলাল নেহর্‌, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, ডাক্তার সচ্চিদানন্দ সিংহ, পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহর্‌, বিহার প্রাদেশিক হিন্দ্ব মহাসভার সভাপাঁত কুমার গঙ্গানাদ 
সিংহ. মুসলিম লীগের উজ্জবলতম জ্যোতিক্কদ্বয় নবাব মহম্মদ ইসমাইল ও চৌধুরী 
খালিকৃজ্জমান, স্যার আলি ইমাম এবং এমন কি কায়েদ-ই-আজম জন্না সাহেব প্রভ়ীত 
ব্ন্তবগে'র মধ্যে পোষাকগত কোনর্প পার্থকাই ধরা পাড়বে না। ঠিক তেমাঁন 
ভাবেই, যদিও সর্দার শাদ্দল সিং কবিশের ও সর্দার মঙ্গল সং শিখ সম্প্রদায়ের, 
তথাপি তাঁহাদের ও মৌর্লানা জাফর আলি এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 
মধ্যে একমান টুপর পার্থকা ছাড়া, বেশগত অনা কোন বাভশ্নত। নাই। আবার 
সেই ন্দেশিক যাঁদ বিহার, বাংলা. যূত্তপ্রদেশ অথবা পাঞ্জাবের কোন গ্রামে গিয়া 
কাষিকার্যরত কোন ম্‌সলমান চাষীকে দেখেন, হিন্দু চাষীর সাঁহত তাহার 
পোষাকগত কোন পার্থক্য তাহার দাষ্টগোচর হইবে না। ফেজট্পি আগ গণনার 
মধো আনিতেছি না, কারণ তাহা অভারতীয়। তাহা ছাড়া, এদেশে ₹... প্রচলন 
আত আধুনিক ব্যাপার এবং তুরস্ক তাহা পরিত্যাগ কারলেও, তাহ ২ অনুকরণে 
কোন কোন মুসলমান, বিশেষ কারয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহা পাঁরধান 
করিয়া থাকেন। ও 
অবশা হিন্দূদের অপেক্ষা মুসলমানগণের মধোই পায়জামার প্রচলন আঁধক 
এই য্াক্ততে কেহ কেহ হয়তো দেখাইতে চাহিবেন, স্থান বিশেষে পায়জামা 
মুসলমানগণের নিজস্ব পাঁরধেয় ; কিন্তু হিন্দঃদের মধ্যেও পায়জামার ব্যবহার 
নিতান্ত কম নয় এবং আঁধকাংশ মুসলমানের পক্ষেও ইহা নিতাপরিধেয় পোষাক 
নয়। ধ্বত শব্দটি সংস্কৃত মূল হইতে উৎপন্ন এবং বিশিষ্টরূপে ইহাঁ হিন্দ 
পাঁরজ্ছদ। তাহা সত্তেও ভারতবর্ষের আঁধকাংশ, মুসলমানই ইহা কোন না কোল 
আকারে পাঁরধান করিয়া থাকেন। ভারতের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে, বিশেষ 
করিয়া গ্রামাণালে ইহার অসংখা প্রমাণ প্রাতীদনপ্রত্যক্ষগোচর হইবে। 
্যাতগত ব্যবহারের বিলাস উভয় সম্প্রদায়ের পদ ঠেলিয়া অন্তঃপরে 
ঢু 
প্রবেশ লাড করিয়াছে। এমন বহু অলঙ্কার আছে যাহার বাবহার হিন্দ: ও 
রখ 
মুসলমান মাঁহলাগণের মধ্যে সমভাবে প্রচালত। তাহাদের কোনা হয়তো হিন্দ 
নামে, আবার কোনাট ম্‌সলমান নামে পাঁরচিত। তাহা সত্বেও, হিন্দ ও 
রী রি? 


সক 


অন্য দৃষ্টি-কোণ হইতে ছবির দশ্য-_সমাজ-জবন ৫৭ 


মুসলমান মহিলাগণ নাম-নিরপেক্ষভাবে সমান সমাদরের সহিত তাহা ব্যবহার 
কারয়া থাকেন। শাড়ীও তেমনি ভারতায় মহিলাগণের সাধারণ পারিচ্ছদ। 
হিন্দ;-মুসলমান নিবিশেষে মহিলা মাত্র ইহা পরিধান কাঁরয়া থাকেন। অবশ্য 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অন্যান্য কোন কোন স্থানে মহলাদের মধ্যে পায়জামার 
ব্যবহারও গ্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবলমান্র মুসলমান মাঁহলাগণের 
মধ্যেই নয় 'হন্দ; এবং শিখ রমণীগণও তাহা ব্যবহার করেন। পাহাড় অঞ্চলে 
শীতের আতিশয্যের জন্য পায়জামা সর্বসাধারণের নিত্যব্যবহার্য পারচ্ছদ। 
পর্ণ 

এখানকার যে সামাঁজক প্রথাটী বৈদেশিক মান্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
কারবে-তাহা হইতেছে পর্দীপ্রথা; স্থানে স্থানে ইহা “গোশা” নামেও আঁভহিত 
হইয়া থাকে। ইহা বিশূদ্ধ ইসলাময় প্রথা, যাঁদও ভারতাঁয় পারবেশের ভিতরে 
ইহা এক বাঁশষ্ট আকার পাঁরগ্রহ করিয়াছে। শারয়তের বিধান অন,যায়শ নাক 
মাহলাদের বাড়ীর বাহর হওয়া নাষদ্ধ নয়; বাহিরে যাইতে হইলে, দেহের অন্যান্য 
অংশের মত মূখও বোর্কা অথবা অন্য কোন অবগযণ্ঠনের সাহায্যে আবৃত কাঁরয়া 
যাইতে হইবে, ইহাই নাকি শাঁরয়তের বিধান। ভারতে কিন্তু সাধারণতঃ 
তাঁহাঁদগকে বাড়ীর বাহির হইতে দেওয়া হয় না। অবশ্য ইহা তাঁহাদের পক্ষেই 
সম্ভব যাঁহাদের সঙ্গাঁততে ইহার সঙ্কুলান হয়। দরিদ্রের পক্ষে ইহা সাধ্যাতীত; 
নানাবিধ কার্যে বাড়ীর বাহর তাহাঁদগকে হইতেই হয়। 

প্রাচীন হিন্দ সমাজ-ব্যবস্থা পর্দা-প্রথা সমর্থন করে না। 
হিন্দ মাঁহলাগণ গাহস্থা পাঁরবেশের বাহিরে আসিয়া তাঁহার্দের 
স্বামীদের সহকর্মী হইয়াছেন--এরুপ দণ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে 
অজন্্র দেখিতে পাওয়া যায়। বতণ্নান যুগের পর্দীপ্রথা মুসলমানদের 
নিকট হইতেই গৃহীত এবং যে সমস্ত স্থান ইসলাম প্রভাবের 
পাঁরাধর মধ্যে আমিয়াছে সেই সেই ক্ষেত্রে এই প্রথা নিরাঁতশয় কঠোরতার সাঁহত 
পালিত হয়। উত্তর ভারতের মত দাঁক্ষণ ভারতে মুসলিম প্রভাব অত আঁধক 
পাঁরমাণে প্রবেশলাভ করে নাই বাঁলয়া সেখানে পর্দীপ্রথার প্রচলন নাই; অবশ্য 
কেহ কেহ যে তাহা না মানেন এমন নয়; তবে যাঁহারা পর্দাপ্রথা পালন করেন, 
তাঁহারা মুসলমানদের অনুকরণেই তাহা কাঁরয়া থাকেন। আজ পর্দাপ্রথার 
বিরুদ্ধে যে অভিযান চলিয়াছে, হিন্দুদের মধ্যে তাহার পাঁরিচালনা যত যত সহজভাবে 
সম্পন্ন হইতেছে, মুসলমানদের মধ্যে তাহা নয়; তাহার কারণ 'হম্দুশাস্তে 
ইহার সমর্থন নাই, কিন্তু ইস্লাম শাঁরয়ত দ্বারা ইহা সমার্থত। 

উাল্লাখত আলোচনা হইতে ইহাই প্রীতপন্ন হয় যে, উভয় সম্প্রদায়ই 
পরস্পরের দ্বারা প্রচুরভাবে প্রভাবিত। তাহাদের মধ্যে ধর্মগত পার্থক্য বিদ্যমান 
ইহা আঁত সত্য কথা এবং তাহার ফলে তাহাদের সামাঁজক প্রাত্ঠানসমূহ সম্পূর্ণ 
[ভিন্ন আকারে গাঁড়য়া উঠিয়াছে--ইহাও অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু তাহা সত্তেও 
তাহারা পরম শান্তি ও সৌহার্দ্যের সাহত পাশাপাঁশ বাস কাঁরয়া আঁসিয়াছে। 


৮ 


৫৮ খণ্ডিত ভারত 


ইহাও সতা যে, তাহারা কখনও মাত হইতে বা একে অপরকে পাঁরপূ্ণরপে 
আত্মস্থ করিতে সক্ষম হয় নাই। এরূপ ঘাঁটবে-সে আশাও অবশ্য 
পোষণ করিত না। ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি ভারত হইতে বহ;দুরবতাঁ এক . 
দেশের স্বতন্ত্র পারিপ্রেক্ষিতের মধো; ধর্মাবলম্বিগণের জীবন নিয়ন্ত্রণ ও 
অনুশাসনের জন্য তাহার নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ স্বতন্র: এরপ- 
ক্ষেত্রে হিন্দ্ধর্মের মধ্যে ইহাকে গ্রাস করিয়া লওয়া বা হিন্দুধর্ম ইহার মধ্যে 
অবল্‌ৃপ্ত হওয়া-উভয়ই অসম্ভব। হিন্দ; সাহিতা, ধর্ম ও দর্শন .আঁত 
উচ্চা্গোর; কোটি কোটি লোক তাহ'ন প্রভাবের অন্তভূক্তি। যত বিরোধী 
মতবাদ ভারতের মাটিতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কালক্রমে সে সমস্তই হিন্দ 
ধর্মের মধো তাহাদের সত্তা হারাইয়া ফোলিয়াছে। অধ্যাপক রাইস ডোভস 
বৌদ্ধধর্মের সাঁহত হিন্দূধর্মের সম্পর্ক বর্ণনা প্রসঙ্গে বাঁয়াছেন, 'পৃথবার 
যাবতশয় ধর্মের মধ্যে [হন্দুধর্মই স্বাধীন মত ও চিন্তা প্রকাশের প্রশস্ততম 
আঁধকার প্রদান করে।' ১৮ বেদ ও উপনিষদের যুগ হইতেই এই ধারা প্রবাহিত 
হইয়া আসিতেছে এবং এত বিভিন্ন প্রকারের দর্শন ও চিন্তাধারার উৎপত্তির মূলগত 
কারণও ইহাই । সেইজন্যই কোন একটি বিশিষ্ট ধমাবশবাসের গ্রহণ কোন 
হিন্দুর পক্ষেই বাধাতামূলক নয়। বান্তগত ও সামাঁজক জাঁবনযাপন সম্পর্কে 
এমন কতকগুলি অনুশাসন হিন্দধমে বিহিত আছে, যাহা স্থান ও কাল ভেদে 
প্রয়োজনমত পরিবতনিসাপেক্ষ। এই কারণেই হিন্দদের আধা সংস্কারের ক্ষেত্র 
আতিশ্য প্রশস্ত এবং হিন্দধর্ম তাহার এই অন্তর্নিহত স্থিতি-স্থাপকতার গুণে 
একদিকে ধেমন পরিবর্তনশীল পারিপাশ্বিকের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া 
লইতে পাঁরয়াছে. অপরাঁদকে তেমান যে সমস্ত ধর্মবিশবাসের পশ্চাতে দার্ঘকাল 
অনুসৃত অনুরূপ দার্শীনক বা ধর্মগত ভাবধারার প্রীতহা ছিল না- - াঁদগকে 
সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ কয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে। চিল্দ, ক্ষেত্রে এই 
স্বাধীনতা ও সামাঁজক সামল্পস্য বিধানের এই সামর্থ তাহার নিঞ্জের মধ্য হইতে 
উৎপন্ন বিরুদ্ধ মতবাদসমহকে আপনার মধো মিলাইয়া লইবার পক্ষে প্রচুর সাহায্য 
করিয়াছে, এমনকি সেই সব বিরোধী সম্প্রদায়ের পরব কগণকে পর্যন্ত অবতাররূপে 
গ্রহণ ক'রয়া লইতে দ্বিধবোধ করে নাই £ দষ্টান্তদ্বরূপ বৌদ্ধধর্মের কথা উল্লেখ 
করা যইতে পারে। বুদ্ধ 'হন্দধর্মে অবতাররূপে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা সত্তেও 
হন্দদপর্মশাস্তে বৌম্ধ মতবাদের বিরুদ্ধ সমালোচধার দষ্টান্তও [বিরল নয়। 
এই ভাব-সংঘাত পাঁরপাককালীন আভান্তরীণ সংঘাতের বাহঃপ্রকাশ মাত । * ল্ত 
আজ বৌদ্ধ মতবাদ ও তদন্মোদিত নীতি ও অনুশাসন হন্দূধর্মের মধ্যে এমন 
পারপর্পরূপে গৃহীত ও  একীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মের 
ডারতবর্ষে বৌদ্ধ মতবাদের চহ! পযন্ত নাই। বৌদ্ধধমণ হিন্দৃধর্মেরই শাখা 
এবং তাচাল সমগ্র দার্শীনক পটভামি কি উপল, কি প্রকাশভগ্গী সবদিক দিয়াই 
একান্তভাবে হন্দভাবাপন্ন। এই কারণেই ভারতে হিন্দুধর্মের সাহত তাহা আতি 
সহজেই একীভূত হইয়া গেল: কদ্তু বাহর্ভারতের অন্যানা যে সমস্ত দেশে গিয়া 
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. সে প্রাতিষ্ঠা ও প্রসারলাভ কারল, সেখানে অন্য ধর্মকে নিজের মধ্যে জয় কাঁরয়া 
লওয়া, অথবা অন্য ধর্মের মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব 
হইল না। এই পাঁরপ্রোক্ষিতে দেখিলে, হিন্দুধর্ম যে ইসলামকে আপনার মধ্যে 
একীকৃত কারতে পারল না, বা ইসলামের মধ্যে নিজে একাভূত হইল না--তাহাতে 
বিস্ময় বোধ কারলার কোন হেতুই থাকে না। কিন্তু তাহা সত্তেও তাহাদের 


উভয়ের সাধারণ কল্যাণের দিকে দূষ্টি রাখিয়া তাহারা পাশাপাশি বসবাস. 


কাঁরয়াছে ও বার্ধত হইয়াছে। তাহাদের স্বাতন্ত্য সপ্রমাণের জন্য স্দঘ 
সাহ্চর্ষের অতাঁত হাঁতহাসের পৃ্ঠা হইতে সংঘাত ও সংঘর্ষের দষ্টাম্তসমূহ 
আহরণ কাঁরয়া আনলে, তাহার ফলে [িরোধ-বিদ্বেষই সৃষ্টি করা হইবে, অন্য 
কোন মহদদ্দেশ্য সাধিত হইবে বাঁলয়া আম মনে কার না। তাহা অপেক্ষা বরণ 
ইহাই প্রমাঁণত কারবার চেষ্টা করা শ্রেয়সকর ও সম্মানজনক যে, অতীতে আঁধকাংশ 
সময়ই তাহারা সৌহাদর্য ও সম্প্রীতর সাঁহত একন্ বসবাস কাঁরয়াছে এবং 
ভবিষ্যতেও তাহা করা ছাড়া উভয়ের পক্ষে গত্যন্তর নাই। 

এ সম্পর্কে যে দুইজন হীতহাসের অধ্যাপকের উীন্ত উদ্ধৃত করিয়া 
বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ কাঁরতে চাই. তাঁহাদের মধ্যে একজন হিন্দু--ডাঃ তারাচাঁদ, 
ইন্হার কথা ইতিপূর্বেও আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি এবং অপরজন 
মুসলমান_মিঃ সালাহদ্দীন খোদাবক্স, কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ইস্লামীয় 
আইন ও ইতিহাসের অধ্যাপক। 

ডাঃ তারাচাঁদ বলেন, ভারতীয় জাঁবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইসলামের 
প্রভাব এত অধিক যে, তাহা আঁতরঞ্জিত করা একরকম অসম্ভব বাঁললেও চলে । 
প্রথা-পদ্ধতি, গাহস্থ্য জীবনের দৈনন্দিন খুটিনাটি ব্যাপার, সঙ্গত, পোষাক- 
পারচ্ছদ, রদ্ধন-প্রণালী, বৈবাহক অনুষ্ঠান, মেলা-মহোৎসব এবং সর্বশেষে 
মারাঠা, রাজপুত ও শিখ রাজন্যবর্গের দরবারী-আদব-কায়দা ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে 
তাহা সর্বাপেক্ষা আঁধিক সংস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট। বাবরের শাসনকালে হিন্দ এবং 
মৃূসলমানের জীবনযাপন ও চিন্তা প্রণালী এমন অবিকল অন্যরূপ ছিল যে, তাহার 
বিশিষ্ট “হিন্দুস্থানী ধরণ তাঁহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার পরবতর্ঁ 
বংশধরগণ এই এঁতিহ্যের সমাদর ও সমৃদ্ধি সাধন করিয়া যে গৌরবময় উত্তরাধকার 
আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার জন্য গর্ববোধ না কাঁরয়া 
পাঁর না। ১৯ 

, মিঃ সালাহাদ্দন খোদাবক্স বলেন, “একটা কথা প্রায়ই বলিতে শোনা যায় 
বে আর্য ও সোমটিক জাতির মধ্যে যতখানি প্রভেদ, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে 
পার্থক্য তাহা হইতে কম গভীর নয়; সে পার্থক্য জীবনের গভীরতম প্রদেশ পযক্তি 
পাঁরব্যাপ্ত; সামাঁজক আচার-ব্যবহার. মানাসক গঠনভঙ্গশ ও জাতীয় বৌশিম্ট্ের 
ভিতর সৈ পার্থক্য এমন মৌলিক ও এত পাঁরস্ফুট যে, তাহাদের পারস্পারক সংমশ্রণ 
সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমন কি অবাস্তর স্বপ্নবিলাস বালসেও চলে: এ যাস্তির 
সারবন্তা আমি স্বীকার কার না।. একথা যাঁদ স্বীকার করিয়া লওয়াও. হয় যে, 
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৬০ খণ্ডিত ভারত 


বিদেশ হইতে আগত বিজয় জাঁতরূপে মৃসলমানগণ হিন্দ, হইতে ঠিক ততখানিই 
কহ ও মসলা উতর সাহত হটপর পার্থক্য যে পারা অধাপি 
ভূিলে চাঁলবে না যে. বহ্‌ শতাব্দী ধারয়া তাহারা পাশাপাশি বাস কাঁরঃ 
আসিতেছে, অবাধ মেলামেশার ফলে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, 
স্থানয় আচার-ব্যবহারের সাঁহত ভারতীয় রমণীকে পড়ীরুপে গ্রহণ কারিয়াছে এবং 
সর্বশেষে স্থানশয় বিশিষ্ট প্রথা ও পদ্ধতির প্রভাব তাহাদের আস্থিমজ্জার সাঁহত 
মাশয়া গিয়াছে। ইহার অকাটাত্ম প্রমাণ পাঁলাক্ষত হয় বিবাহ-অনযষঠানের মধ্যেঃ 
এই সংক্রান্ত যাবতীয় অনষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে হিন্দু প্রথাসম্নত, যথা, সধবার 
চিহবস্বরূপ িদ্দ্‌র ধারণ. বিধবাদের আহাগ ও পরিচ্ছদ বিষয়ে বিধানযষেধ, বিধবা 
বিবাহের বিরৃদ্ধে আগাত্ত, এমন কি আকমণ প্রতি ছোটখাটো আরও অসংখ। স্ব 
আচার। এই সব ইইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় জনসাধারণের প্রধান 
দুইটি অংশের চাধো যে সম্পর্ক তাহা নিতান্ত অগভীর নয়। ইহা হইতেও স্পঙ্টতর 
প্রমাণের সন্ধান মিলিবে ভযা ও পাঁরচ্ছদগত সাদ.শোর মধ্যে। তাই। তাড়া আগনার। 
যাহাই বলুন, বদ্তুতঃ মুসলমান জননংখার আধিকাংশই হি সম্প্রদায় হইতে 
ধর্মন্তরিত। হিন্দু ও মুসলমান প্রভাব যে পরস্থরের উপর ভরিয়া ও প্রাতিকিয়া 
করিয়াছে, একের সামাজিক অন্ঠান ও আধযাজ্ধক চিন্তা অপরের বাশষ্ট বর্ণে বাচ্ত 
ও অন্রা্জত হইয়াঞ্ছে ইহা অমূলক অনুগান নয়, বাস্তব ঘটান উপর গ্রাতাক্চত 
সতা। উল্লীখত দৃষ্টান্তসমূহ এই সতোরই আনুকুল। করে এবং দ্পণ্টর;পে প্রমাণ 
করে যে, মুসলমান বিজয়ের পর হইতে হিন্দু ও মূসলগানের যুগল জীবনধারা 
দুহটি নদীর মত পাশাপ শি ভারতের বঙ্গে বাইয়া আসিভেছে।২০ 

বহু শতাব্দী ধাঁরয়া স্রীপূর্যানর্ধিশেষে অসংখ্য হিন্দু এবং মুসলমান 
সজ্জানে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক. আমদের সমাজ-জাীবনে, যে চিন 
কার.কা্থাচিত বস্যখানি টানা ও গোড়েনে নিবিড় কারয়া বুনিয়া ₹ “্টাচ্েন, অজ্ঞ 
ও অন্ধ রাজনীতির নিষ্ঠুর আক্রমণে তাহা কি ছিনবিচ্ছঘন হইবে ; 


(৩) ভাষা 

- যে কোন নামৈই অভাহিত হোক না কেন. উত্তর ভারতের কথ্যভাষা হিন্দ 
মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টার ফল না হইলেও. উভয়ের প্রভাবের দ্বারা যে প্‌ 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইহার মূল অনুসন্ধান, কারতে গেলে সংস্কৃত রা 
ও তাহার শাখা প্রাকৃত ও পালির মধ্যে প্রবেশ করা প্রয়োজন; কেননা, জনসাধারণের 
কথ্য হিসাবে সংস্কৃতের প্রচলন পরিতান্ত হইলে, ভাহার স্থান গ্রহণ করে ইহারাই। 
মুসলমান আক্কমণকারী ও বিজেতৃগণের ভাষা গোষ্টী ও সংহাতি ভেদে বিভিন্ন 
হইত। কিন্তু তাহা সব্েও আরবাঁ ও পারসীর প্রভাব তাহাদের উপর পারলাক্ষিত 
হইত সমধিক। মসলঘান শাসনকালে পারসণই দরবারী ভাষায় পারণত হয় এবং 
উচ্চবণীয় "হন্দদের, বিশেষ কাঁরয়া শাসনকা্ ও শাসক স্দায়ের সহিত 
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জন্য দাষ্ট-কোণ হইতে ছাবির দশশয--ভাষা ৬১ 


ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের মধ্যে ইহার পঠন-পাঠন বহুল পাঁরমাণে প্রচাঁলত হয়। 
কল্তু জনসাধারণের কথ্যভাষারূপে তাহা কোনাদনই গৃহীত হয় নাই এবং তাহা 
মম্ভবও ছিল না। যেহেতু আঁধকাংশ ভারতাঁয় মূসলমানেরই জন্মভূমি ভারতবর্ষ, 
সেইজন্য, এমন কি, তখনকার [দিনেও মুসলমান জনসাধারণ পযন্ত তাহাকে 
আপনাদৈর কথ্যভাষার্‌পে গ্রহণ করিয়া লইতে পারে নাই। সেই কারণেই এদেশের 
হন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধ হইল, যাহা বৈদোশক মূসলমান শাসকবর্গের মহত তাহাদের পারস্পারক 
ভাবাবানময়ের' বাহনরুপে ব্যবহৃত হইতে পারে। উভম সম্প্রদায়ই সেই ভাবার 
উদ্ভাবন কারবার প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল এবং তাহার ফলে তাহা এত দ্রুত সৃঙ্ট ও 
পদজ্ট হইয়া উঠিল যে আমীর খুসরু্‌ তাঁহার শাসনের আত দুর অতীতকালেই এই 
ভাষাই তাঁহার কাব্য রচনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন; তাঁহার রচিত সেই সব কাঁবতা 
জনসমাজে আজিও সমাদূত। উদ ও হিন্দী স্বতন্ত্র ভাষারূপে স্বীকৃত হইলেও, 
উভয় ভাষার সমর্থকগণ ভাষাদ্বয়ের পৃষ্ট ও প্রসারের পক্ষে 1হন্দু ও মুসলমানের 
মিলিত অবদানের কথা অস্বীকার করেন না। ধমপ্রেরণা লাভ করিবার জনা, 
হন্দূরা অধ্যয়ন কারত সংস্কৃত এবং মুসলমানগণ পাঠ করিত আরবী ও পারসী, 
কাজেই এর্‌্প ক্ষেত্রে তাহাদের উভয়ের ব্যবহার্য সাধারণ ভাষার কাঠামো অক্ষুণ্ন 
প্লাখিয়া, ওই দুই ভাষা হইতে তাহার জন্য শব্দ চয়ন কারয়া আিবে ইহা তাহাদের 
পক্ষে খুবই স্বাভাবক। হিন্দী ও উর্দ নামে অধুনা পারচিত ভাষাদ্বয়ের 
গঠনভঙ্গী তাই অনেকখাঁন অনূরূপ- পার্থক্য যাহা কিছু তাহা শব্দ সণ্টয়ের অংশ- 
[বিশেষের মধ্যে পারলাক্ষত। এইজন্যই উত্তর ভারতে হিন্দ] ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের বোধ্য ও কথ্য একটি মান্র ভাষার প্রচলন আছে; অবশ্য শিক্ষিত সম্প্রদায় 
তাঁহাদের প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী আরবী, পারগী বা সংস্কৃত শব্দ কম বেশী তাহার 
মধ্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন। * অত্যন; পাঁরতাপের বিষয় যে. হিন্দ ও মুসলমানের 
এই সাধারণ উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও বিতকের সাক্ট হইয়াছে; 

আমণর গঃসরুর আমল হইতে বর্তমান সময় পৰন্তি হিন্দী ভাষার পদাণ্টি 
ও ক্লম-পরিণতির পক্ষে মুসলমানদের যে দান, উত্ত ভাষার সমর্থকগণের পক্ষে তাহা 
[বিস্মৃত হওয়া বা উপেক্ষা করা অসম্ভব। পণ্ডিত রামনরেশ ভ্রিপাঠী কর্তৃক 
সংগৃহীত 'কবিতা কৌমুদ?' নামক মুসলমান কবিদের লিখিত কাব্য-সং্কলনখাঁন 
খুলিলেই দোখতে পাওয়া যাইবে যে, তাহার মধ্যে তাঁহারা যে শুধু হিন্দী ভাষাই 
ব্যবহার কারয়াছেন তাহা নয়, তাঁহাদের রাত ভাস্তমূলক সঞ্গীতগীলর বিষয়বস্তু 
পর্যন্ত হিন্দভাবাপন্ন। হিন্দ; সাহত্যের অধিকাংশই যে সাঁতারাম ও রাধাকৃফের 
লশলা সম্বালত, একথা সর্বজনাবাঁদত। কেবলমাত্র মুসলমান কাঁবদের রাঁচত 
ভাক্তমূলক যে সঙ্গণতসমূহ গোরক্ষপুরের গীতা প্রেস কর্তৃক পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা পাঠ কারলে ভন্ত-হূদয় উচ্ছবাসত ও অন:প্রাণত না হইয়া পারে না? 
গারধরের 'সওয়াইয়া'র মত রহিমণের দোহাও তাহার রস ও জ্ঞানগর্ভতার গুণে 
সমগ্র উত্তর ভারতের নিত্য ব্যবহার্য গাহস্থ্য সামগ্রীতে পাঁরণত হইয়াছে। ভন্ত- 
সাধক কবীর বেদান্ত ও উপানষদের দুর্হ তত্বসমূহকে তাহাদের স-উচ্চ অবস্থান 


৬২. খণ্ডিত ভারত 


হইতে নামাইয়া আনিয়া গ্রাম্য জনসাধারণের বোধগম্য কারয়াছেন; যোগণী ও ধাষদের 
নিভৃত আশ্রম কুট হইতে বাঁহর করিয়! আনিয়া পল্পণ কৃষকের পর্ণকুটগরে ছড়াইয়া 
দিয়াছেন। ভক্তিতত্বকে জনাপ্রয় করিবার জন্য উত্তর ভারতে তুলসীদাস ও বাংলায় 
এবং উীঁ়িষ্যায় মহাপ্রভু চৈতন্য যাহা করিয়াছেন, বেদান্ত ও যোগশাস্ত্কে জনসাধারণের 
বোধগম্য করিবার জন্য উত্তর ভারতে কবীরের কাঁর্তি কেবল তাহারই সাঁহত 
তুলনীয়। 

ঠিক তেমানিভাবেই, উদ? সাহতোর প্রসার ও প]ষ্টিকজ্পে হিন্দুদের অবদান 
কে অস্বীকার কারতে পারে; এমন কি আজও উদ“ ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধ 
মাঁহারা আগ্রহ পোষণ করেন, কে না জানে তাঁহাদের আঁধকাংশই হিন্দ এই 
কারণেই ভাষাকে 'হন্দ-মুসলমান বিরোধের বিষয়বস্তু কারয়া তোলা কেবল যে 
ইীতহাস-বিরুদ্ধ তাহাই নয়, দৈনন্দিন জীবনের নিভানোমান্তক ঘটম।সমূহেরও 
তাহা সম্পূর্ণ বিরোধী। 

কিন্তু মুসলমান শাসকব্গের পৃজ্ঘপোষকতার জন্য শৃধু হিন্দী ও 
উদ সাহত্যই যে খশী তাহা নয়, অন্যানা আরও অনেক প্রাদেশিক ভাষাও 
তাঁহাদের প্রশ্রয় ও পঞ্ঠপোষকতা লাভে কৃতার্থ হইয়াছিল। উত্তরে হিন্দী, 
পাশচমে মারাঠী ও পূবে বাংলা ভাষা সাহিতোর স্তরে উন্নত হইয়াছিল এবং 
এই উ্নয়নের গৌরব হিন্দ, ও মুসলমানের সমভাবে প্রাপা। সবেনপাঁর, ভাষাগত 
এক আঁভনব সংশ্লেষণ সংঘাটত হইয়াছেঃ মুসলমানগণ তাঁহাদের তুকীঁ ও 
পারসী ভাষা পারত্যাগ করিয়া হিন্দুদের ভাষা গ্রহণ কারয়াছেন এবং স্থাপত্য ও 
চিন্তশি্পর মত প্রয়োজনানূর্প পাঁরবত'ন সাধন কিয়া তাহাকে উদর্ট ভাষায় 
রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। আবার হিন্দ; ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ইহাকে 
আপন বলিয়া গ্রহণ কারয়া লওয়ার ফলে এক বিচিত্র অবস্থার উদ্ভ- হইয়াছে: 
ভাবপ্রকাশের ভঙ্গাঁ ভেদে কখন 'হন্দশ আবার কখন উদ? ব্যবহৃত “হয়া থাকে। 
ফলে হিন্দ ও মুসলমান উভয়ের স্জনা প্রব্ৃ্ত যখন একই খাও প্রবাহিত হয়, 
তখন ব্যবহূত হয় হিন্দী এবং অন্য প্রণালপথে প্রবাহত হইলে ব্যবহার হইয়া 
থাকে উর্দূর। হিন্দী ভাষার উপর ম.সালম প্রভাব এত “ভার যে, তাহার শব্দ 
বিন্যাসে ও ব্যাকরণে,' ছন্দে ও উপমায় এক কথায় সমগ্র প্রকাশ-ভঙ্গীতে তাহার 
আস্তত্ব সুস্পন্ট। হিন্দীর পক্ষে যাহা সত্য, মারাঠী, বাংলা, পাঞ্জাবী বা সিন্ধীর 
ক্ষেত্রেও তাহার ব্যাতরুম হয় নাই।২১ 

'বাংলার ম*্সলমান শাসকগণের প্রচেষ্টা যে কৈবলমাত মুসলমান শিক্ষা 
প্রসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নয়. তাঁহাদের বিদ্যোংসাহিতা এমন ঠা 
প্রালাঁপধে পারচালিত কারিয়াছিলেন, যাহার সম্বন্ধে বাংলা ভাষাভাষী 
ব্যান্ত মই অতান্ত আগ্রহশণীল। বাংলা ভাষাকে সাহিতোর স্তরে 
উন্নীত করিবার কাঁতত্থের গৌরব যাঁদ কাহারও ্রাপা হয়, তবে তাহা ম:সলমানদের 
তাঁহাদের নয়-একথা ভাবিতে বাংলাভাষাভাষী জনসাধারণ বিস্ময় বোধ কাঁরতে 
পারেন। রামারণ ও মহাভারত এই দই মহাকাবোরর প্রীতি মুসলমান নরপাঁতগণের 
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স্ 


অন্য দৃষ্টি-কোণ হইতে ছাবির দশ্য-ভাষা ৬৩ 


দৃঁষ্ট সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাদেরই নির্দেশরুমে তাঁহাদেরই বাসভূমি বাংলার 
নিষ্নুস্ব ভাষায় ওই গ্রন্থ দুইখান অনাঁদত হয়। মহাভারতের প্রথম ব্গাননবাদ সমাপ্ত 
হয়, নাঁজর শাহের আমলে (১২৮২--১৩৮৫ খন্টাব্দ), বৈফব কাঁব বদ্যাপাঁত 
প্রাদেশিক ভাষার এই পরম উৎসাহদাতা নপাঁতর উদ্দেশে তাঁহার একাঁট সঙ্গীত 
উৎসর্গ কাঁরয়া তাঁহাকে অমরতা দান কাঁরয়া 'গিয়াছেন। বাংলার কোন মনসলমান 
বাদশা অথবা হিন্দু রাজা কংসনারায়ণ_কে যে কৃত্তিবাসকে রামায়ণের বাংলা অনুবাদ 
কারবার জন্য নিযুস্ত কারয়াছলেন সে বিষয়ে এখনও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ 
রহিয়াছে। যাঁদ রাজাই এ বিষয়ে উৎসাহ দান কাঁরয়া থাকেন, তাহা হইলেও ইহা 
অবশ্য স্বীকার্য যে, মুসলমান নরপতিগণের দষ্টান্তের দ্বারা অনপ্রাণত হইয়াই 
তান তাহা কাঁরয়াছলেন। সম্রাট হুসেন শাহ ছিলেন বাংলা ভাষার একজন 
বিশিষ্ট পৃজ্ঠপোষক। তাঁহারই 'নিয়োগক্রমে হলধর বস্দ ভাগবত পুরাণের 
বঙ্গানুবাদ কাঁরতে প্রবৃত্ত হন। হুসেন শাহের সেনাপাঁতি পরাগল খাঁ ও তাঁহার 
এক পাত্র ছূটী খাঁ মহাভারতের বঙ্গানুবাদের সাহত নিজেদের নাম যত কাঁরয়া 
অমরতা অর্জন কারিয়া 'গিয়াছেন।”২২ 

ভাষা সম্বন্ধে অন্য একটি দাঁচ্টভঙত্গণ হইতেও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। 
দুই জাত-তত্বের যাহারা পক্ষপাতী, ভাষা-তত্বের এহীদক হইতে তাঁহারা স্বপক্ষে 
কোনই সমথণন পাইবেন না। ভাষার পার্থক্য ঘটে স্থান ভেদে, সম্প্রদায় ভেদে নয়। 
এই কারণেই বাংলার হিন্দ ও ম.সলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মাতৃভাষা বাংলা, 
গুজরাটে গৃজরাটণ, পাঞ্জাবে পার্জাবশী এবং একাঁদকে বাংলার প্রান্ত হইতে পাঞ্জাবের 
সীমান্ত ও অপরাঁদকে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের মারাঠা 
এবং তেলেগ[ভাষা-ভাষী প্রদেশসমূহ পর্যন্তি বিস্তীর্ণ সমগ্র উত্তর ভারত অঞ্চলের 
আঁধবাসীদের একটি মাত্র ভাষা আছে--তাহাকে "হিন্দী, উর্দ: বা হিন্দ:স্থানী যে কোন 
নামেই আভিহিত করা হোক না কেন। তেলেগ্য, তাঁমল, কানাড়ী ও মালয়ালম 
প্রীত দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগযীলর এই ভাষাসমৃহের মধ্যেও পার্থক্য পাঁরলাক্ষিত 
হয় এবং স্থান ভেদে ঈষৎ পাঁরবার্তত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অণ্চলে জনসাধারণের ,মধ্যে 
বাভন্ন কথ্য ভাষার আকার গ্রহণ করে। ধর্ম ও ভাষার 'ভীত্ততে সুষ্পচ্ট 
অণ্চল বিভাগ ভারতের কোন অংশে দেখা যায় না। ভাষা বাঁভন্ন হয় স্থানভেদে, 
সম্প্রদায় ও ধর্ম ভেদে নয়। ভারতের উত্তর-পূর্বা্ঘত মুসলমান সংখ্যাগারষ্ঠ 
অগ্চলের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একমাত্র ভাষা বাংলা, তেমান পাঞ্জাবের 'হন্দ7, 
শিখ ও মুসলমানগণের সাধারণ ভাষা পাঞ্জাবী; কিন্তু উত্তর-পাঁশচম অণ্টলে যে 
চার পাঁচাট বিভাগ আছে তাহাদের সমগ্র আঁধবাসীদের জন্য কথ্য ভাষারুপে ব্যবহৃত 
হইবার মত কোন একাঁট সাধারণ ভাষার প্রচ্পন নাই। অথচ এই অণ্চলাটকেই 
উত্তর-পশ্চিম পাকিস্থানের কুক্ষিগত কারবার প্রস্তাব হইয়া থাকে। বাংলার সাহত 
ধহন্দর পার্থক্য যতখাঁন, পাঞ্জাবীর সহিত পস্তু 'সাম্ধি অথবা বালুচর প্রভেদ 
তদপেক্ষা কম নয়। আবার 'সান্ধি'বা কাশ্মীরীর সাঁহত পদচ্তুর পার্থক্ও প্রায় 
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৬৪ খণ্ডিত ভারত 


সমপারমাণ। সূত্তরাং যদি ভাষার ভিত্তিতে জাতি নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে 
হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালখ মারই এক জাতি, কারণ তাহারা প্লক 
ভাষা-ভাষী, পক্সান্তরে সেই খ্যান্তবলেই পাঞ্জাবী, পাঠান, সন্ধি ও বাটা 
কোনরুমেই এক জাতিভুক্ত হইতে পারে না, যেহেতু তাহাদের পরস্পরের ব্যবহত 
ভাষার মধো পাথকা ঠিক ততখানিই গভগর--বাংলার সাহত তাহাদের পাথকোর 
গভশরতা থে পারিমাণ। 

হিন্দু ও মুসলমানগণের ধর্মশাস্তসমহ সংস্কৃত ও আরবা ভাষার উতসমূল 
হইতে প্রেরণার প্রবাহ লাভ করিয়া থাকে। আবার বাংলাভাষা-ভাষী হিন্দী ও 
তা'মল বা সিন্ধি ভাষা-ভাষণ হিন্দু উভয়েই ধমপ্রেরণা আহরণ করে সংস্কৃত ভাষার 
সাধারণ উৎস হইতে । ঠিক অনুরূপ ভাবেই দক্ষিণ ও পূবেরি মুূসলমানগণের 
মত পাঞ্জাবীভাযা-ভাষণ মূললমানরাও আরবী ভাষার সাধারণ সূত্র হইতেই ধর্ম- 
প্রেরণা লাত কাঁরয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হিন্দ; এবং মুসলমান এমন 
দইাট বাভন্ন ভাষার উৎস হইতে তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম ও আদর্শগত অনুপ্রেরণা 
আহরণ বারয়া এক, যাহা এদেশের কোন অঞ্চলেরই সাধারণের কথা ভাষা নয়: 
কিন্ছু তাহা সত্তেও প্রদেশে প্রদেশে তাহাদের পারস্পরিক সরামশ্রণ ও ভাবাবানময়ের 
জন্য সাধারণ এক একটি কথা ভাষা প্রচলিত আছে। অবশ্য তাহাদের সমাদ্ধি ও 
প্রসারের পরিমাণ ধমনরখেক্ষভাবেই স্ধান ভেদে কিভিল। 

যাঁদ ধাঁরিয়া লওয়া যায়, হিন্দী ও উর্দ হিন্দু ও মুসলমানের জন্য দুইটি 
ছবতন্্ ভাধা এবং হন্দস্থান ও পাকিস্থানে ভারতবর্ষ বিভন্ত হইবার পর প্রত্যেকাঁট 
অঞ্চল মংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্তাথ ও তৎসহ ভাষা রক্ষার সর্তে যাঁদ আতআ্মীবকাশের 
দবাধীন ও সচ্ছন্দ আঁধকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উদ্দ ভাষার ভাবী উন্নাতর 
সম্ভাবনা কি আশাগ্রদ ও উজ্দ্বল ভইয়া উঠে! অথচ ব্যাপারটা দাঁড় এই যে, 
উদ কোনও মসলমানপ্রধান অণ্চলের বাবহার্ঘ ভাষা হইতে পারে না'. উত্তর-পূর্ব 
ও উত্তর-পাশ্চম ভারতের কথা ভাষা না হওয়ার ফলে বাহরাগত বৈদেশিক ভাষার্পে 
সেখানে তাহার লালনপালন প্রয়োজন হইবে; আবার অ-মুসলমানপ্রধান অঞ্চল 
[হসাবে মৃধা ভারতের ফ্বতল্ম ভাযা আছে একথা পাই ধাবুয়া লওয়া হইয়াছে, 
কাজেই সংখ্যালাঘিষ্ত সম্প্রদায়ের ভাষারূপে সেখানেও তাহার সংরক্ষণ আবশ্যক। 

আর তাহারা যদি সতা সতাই স্বতন্ম ভাষা হয়, ভাহাঁদগকে দ্ব স্ব বাঁশষ্ট 
পথে প্রসার ও পর্ণম্ট লাভ কারবার সুযোগ দেওয়া উচিত-যাহাতে শেষ পর্যন্ত 
উভয়ের মধে যে কোন একটি সংস্কৃত, আরবী অথবা পারসী ভাষামূলক শব্দ বাহ্‌লা 
বাঁজতি হইয়া সম্‌দ্ধ জাতীয় ভাষারূপে গাঁড়য়া উঠিতে পারে। 


(৪) শিল্প 


শিংপকলাসমূহের মধ্যে স্থাপতা বিদ্যা, চিন্রশজ্প, সঙ্গীত ও নত্য 
সর্বাপেক্ষা গ.রুত্রপূর্ণ। সংস্কৃত ও অন্যান্য কোন কোন প্রাদোশক ভাষার মত 
ইহাদেরও প্রত্োকাট মুসলমান আগমনের পূবেইি ভারতে যথেম্ট উন্নাত লাভ 
কারয়াছিল। এই কারণেই প্রায় সমপারিমাণ উন্নত মুসলমান শিল্পের মধ্যে তাহারা 





ন্ 


অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে ছবির দৃশ্য-_শিল্প ৬৫ 


আত্মধিলয় কারবে এরুপ আশা করা অন্যায় এবং বাস্তাবকপক্ষে ঘটয়াছিলও 
তাহাই। ইসলামী শিল্পের মধ্যে যাহা উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য, হিন্দু শিল্প 
তাহা গ্রহণ করিল এবং তাহার সংশ্লেষণে উত্তর ভারতের ভাষার মত এমন এক 
আঁভনব শিল্প গাঁড়য়া তুলিল, পরবত'কালে ইসলামীয় কৃষ্টির উপর তাহার প্রভাব 


বড় অল্প নয়। 


স্থপতি 


এডি 
প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান; কিন্তু তাহা সত্তেও এমন কথা বলা চাঁলবে না যে, ইহা একটা 
বৈদেশিক বস্তু-বাহির হইতে আমদানী কাঁরয়া অপারচিত পাঁরবেশের মধ্যে রোপণ 
করা হইয়াছে। একথা কম্পনা করাও দঃ৪রসাধ্য যে, তাজমহল নির্মাণে সুদক্ষ হিন্দু 
স্থপতি শিল্পীদের কোনই হাত ছিল না, কিম্বা মুসলমান শাসনকালে 'নার্মত 
হিন্দূদের মন্দিরসমূহের গঠন ব্যাপারে মুসলমান শিল্পীরা সম্পূর্ণরূপে নিলিশ্তি 
ছিল। আজও উত্তর ভারতে হিন্দুদের বাস-ভবন ও এমনাক দেব-মান্দর নির্মাণে 
বহ মুসলমান মস্তী নিযুস্ত হইয়া থাকে। স্থপাতীবদ্যা-বিশেষজ্ঞগণ 
দেখাইয়াছেন, মুসলমান শাসনকালের কোন কোন প্রাসদ্ধ স্থপাঁত শিজ্পের মধো 
হিন্দু ও মুসলমান আর্ট রূপ অপূর্ব সামঞ্জসোর সাঁহত ওতপ্রোতভাবে 'মাঁশয়া 
রাহয়াছে। 

'সামারক প্রয়োজনে, ধর্মগত উদ্দেশ্যে অথবা বসবাসের জন্যই হোক, 
মুসলমানদের নামত গৃহসমূহ যেমন সম্পূর্ণরূপে 'সারয়ামশর-পারস্য অথবা 
মধ্য এঁসিয়ার ইসলামী ঢংএ তৈয়ার হয় নাই, হিন্দ ভবন, দেব-মান্দর, প্রাসাদ ও 
স্মৃতিস্তম্ভসমূহও তেমান বিশুদ্ধ হিন্দু কেতায় নির্মিত হয় নাই। মুসলমান 
স্থাপত্য শিজ্পের অনাড়ম্বর রুঢ়তা যেমন কিছুটা কমনীয় হইয়াছিল, অপরাঁদকে 
হিন্দু স্থাপত্যের সাড়ম্বর কমনীয়তা কিছ পাঁরমাণে সংযত হইয়াছল। শিজ্প- 
কলা, প্রসাধন-প্রাচূর্য ও আঞ্গকের দিক দিয়া তাহা রাহিয়া গেল হিন্দু এবং তাহার 
উপর আরোপিত হইল মুসলমান শিল্পসম্মত অর্ধবৃত্ত আকার, অনাড়ম্বর গম্বুজ, 
অলঙকারহীন প্রাচীর-গ্ান ও প্রশস্ত অভ্যন্তরভাগ। ত্রয়োদশ শতাব্দী 
হইতে যে সমস্ত গৃহ তৈয়ারী হইয়াছে--তাহা হিন্দুর হোক অথবা মুসলমানেরই 
হোক, গ্রকই পদ্ধাতিতেই 'নার্মিত, স্থানীয় বোশল্ট্য ভেদে উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন 
অনুযায়ী আঙ্গিকের কিছু কিছ পার্থক্য ঘাঁটয়াছে এই মাত্র! 

““ফারগুসান সাহেব দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, গোঁড়, মালয়া, গুজরাট, 
জৌনপুর ৪ বিজাপরর প্রভাতি স্থানের ভারতীয় মুসলমান স্থপাত শিল্পের গঠনগত 
শ্রেণী বিভাগ কারতে গিয়া বলিয়াছেন, “সেগুলি আরব, পাঠান, তুক্ক, পারাঁসক, 
মোগল অথবা ভারতীয় যে কোন দেশীয় বা জাতীয় সুলতানের শাসনকালেই তৈয়ারাঁ 
হইয়া থাকুক না কেন, সেইসব স্থানের মসাঁজদের গম্বুজের আকৃতি ও গঠন-পদ্ধাতি, 
হিন্দু প্রতশক-চিহ/শোভিত সমাধি-মান্দির ও প্রাসাদ; হিন্দ? দেব-মান্দিরের ব্যবহার্ধ 
মিহরাব, হিন্দ পদ্ধাততে 'নার্মত খিলান, গঠন ও অঞ্গসৌম্ঠব সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট 


৯ 


৬৬ খণ্ডিত ভারত 

চিহ। বা প্রতীকসমূহের প্রাতি লক্ষ্য করলে এই কথাই মনে হয় যে, যে সমস্ত গণ 
বা ধমের সমবায়ে হিন্দু ও মুসলদান শিজ্পের সংশ্লেষণ ঘটিয়াছে, ভারতীয় 
শিক্পণীদের পক্ষে মহম্মদ প্রচারিত মক্কার ধম মতবাদ তন্মধ্যে প্রধান নয়, একাট 
মাত।  ধমগতভাবে হয়তো তাঁহারা নৈষ্ঠিক মুসলমান ছিলেন, 'কন্তু তাহা সত্তেও 
শিজ্প-বোধের দিক দিয়া তাঁহারা হিন্দূই।” ২৩ হ্যভেল সাহেব তাঁহার ভারতীয় 
শিজ্প-সম্বন্ধায় গ্রন্থে এই ততুটি এমন দক্ষতার সহিত প্রতিপন্ন কারয়াছেন যে, 
সে সম্বন্ধে আর অধিক বলা বাহূলা থান ২৪. 'অঞ্টাদশ শতাব্দীতে এই 
পদ্ধতির প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এমনকি সুদূর নেপাল পযন্ত 
তাহার সংক্রমণ হইতে অব্যহতি পায় নাই. ২৫ "উনবিংশ শতাব্দীর তৈয়ারী 
প্রাসাদ, স্নাতিস্তত্ড ও দেব-মন্দির প্রভৃতি পশ্চিমে জামনগর বা প্যবে' কলিকাতাতেই 
নিমিত হোক, অথবা পাঞ্জাবের শিখগপ কর্তৃক বা মধ্ভারতের জৈনদের দ্বারাই 
তৈয়ারী হোক-গঠন-পদ্ধভিতে তাহারা হিন্দমুসালম স্থাপতা শিজ্পেরই 
অন,গামী। ২৬ এই হিন্-মুসলিম স্থপাতিশিজ্পের প্রভাব যে কেবল মান 
্মভিস্ত্ভ নিনাণের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নয়, বাসভবন, পথ. ঘাট প্রভাত 
বাবহারিক বস্তু নির্মাণেও তাহার কার্যকারিতা প্রচুর পাঁরম ণে পারিলাক্ষিত হয়।" ২৭ 
প্রাদেশিক আবহাওয়া ভেদে কিছ;টা পার্থকা ঘটিলেও, হিন্দু ও মূসলমান বসতবাটপর 
মধ্যে গঠন সম্বন্ধীয় পরিধজপনার দিক দিয়া কোনই প্রভেদ পরিদষ্ট হয় না। 


রর ভাস্কর্য 
হিন্দুদের মধ্যে দেব-বিগ্রহ ও মুতিপজা প্রথার প্রচলন থাকার জন্য 
ভাস্কযণীবদ্যা ভারতবর্ষে বিশেষ উন্নাত লাভ কাঁরয়াছল। ন্তরে গ্রহ ও 
মাঁতিপূ্‌জা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে ভাস্কর্য শিশ্প মুসল. -অধ্যাষত 
দেশসম.হে প্রসার ও উন্নতি লাভে আদৌ সমর্থ হয় নাই। কাজেই ভা য় ভাস্কর্যের 
উপর তাহার প্রভাবের কোন প্রশ্নই আসে না। "অবশ্য পারস্য দেশণয় রাজন্যবর্গের 
দস্টা্ত অনুসরণ কাঁরয়া ভারতাঁয় মুসলমান নূপ্পাতগণ, “বিশেষ কারয়া মোগল 
সম্মাটগণ' তাঁহাদের প্রাসাদ, বাসভবন ও প্রমোদাগারসমূহের শোভা ও সৌন্দর্য 
সম্পাদনের জন্য ভাস্কর্ষীশ্েপের সহায়তা যে প্রয়োজন হইলে গ্রহণ না কাঁরতেন 
এমন নয়।'২৮ | 


এ 


চতরশিল্প ৃ 
চিত ও সম্গীতাবদ্যা ইসলাম ধমে নিষিদ্ধ না হইলেও. তাহা 
উৎসাহত কাঁরবারও বিশেষ কোন বিধান নাই। তথাপি: ই দি 
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বিরোধিতা না হইলেও নিক্য় উদাসীনতা সর্তেও এই চিত্র এবং 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই হিন্দ ও মুসলমান আর্টের সুদূরপ্রসারী সংমিশ্রণ 
সংঘটিত হইয়াছল। এ সম্বন্ধে মিঃ জাফর তাঁহার গ্রন্থে বাঁলয়াছেন, 
"ভারতে মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে মৃসলমান নরপাঁতগণের নিকট 
হইতে চিন্রশীবদ্যা অন্যান্য আটের মত সমাদর ও পৃজ্ঠপোষকতা লাভ করে নাই। 
তাহার প্রধান কারণ, মূর্তিপূজার সাঁহত ইহার ঘাঁনষ্ঠ সম্পকণ থাকার ফলে তৎকালীন 
ইসলাম ধর্মে এই বিদ্যার অনুশীলন নিষিদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে কোন কোন 
মুসলমান বাদশাহ বিধিনিষেধের গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া এই আটের প্রতি আর্ট 
হইতেন ও তাহার চচণ করিতেন। তাহা ছাড়া, এমন অনেক হিন্দ চিত্র-শিল্পী 
ছিলেন যাঁহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কারবার পরেও এই শিল্পের প্রাত আকষণ 
ও তাহার চচণ পাঁরহার করেন নাই। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন 
মুসলমানগণ চিত্র-শিল্পের যতখানি অনাদর কারিতেন বাঁলয়া সাধারণের বিশ্বাস, 
বাস্তাবক পক্ষে তাঁহারা সে পরিমাণ কাঁরতেন না। এই নূতন মুসলমান সম্প্রদায় 
ও তাঁহাদের বংশধরগণের অনেকেই যে এই আর্টের অনুশীলন কাঁরতেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই এবং যে সকল মুসলমান পারসোর আদর্শ ও ধারণা লইয়া বাহির হইতে 
ভারতে আঁসয়াঁছলেন তাঁহারাও তাঁহাদের হিন্দু সমসামীয়ক 'শক্পী ভ্রাতৃবন্দের 
মত আদর্শীনষ্ঠা ও আন্তারকতার সাঁহত না হইলেও, চিন্র-শজ্পের চচ্চ যে কারতেন 
সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইহা হইতে এই কথাই স্‌স্পষ্টর্‌পে প্রতীয়মান 
হয় যে, শাসকবর্গ বিরুপ না হইলেও উদাসীন ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্তেও 
জনসাধারণের মধ্যে চিত্র-শিল্পের বহুল চা প্রচলিত ছিল। 

মোগলগণ কিন্তু অবস্থিত ছিলেন স্বতন্ত্র ভীন্ত-ভীমর উপর। আট' 
সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজস্ব একটা ধারণা ছিল এবং তদন্ষায়ী তাহার বাভন্ন প্রকারের 
[বিকাশের প্রাত তাঁহাদের অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা সমভাবে প্রদার্শতি হইত। 
িন্র-শিল্পের প্রাত অনুরাগ ও তাহাতে পারদার্শতা সম্বন্ধে তৈমূরগণের খ্যাত 
সববজনাবাদত। বাবর এদেশে আবার সময় তাঁহার পূর্বপূর্ষীয় তৈমুরাদিগের 
চিত্র-সণ্চয়ন হইতে বাছিয়া বাছিয়া সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শনগ্যাল সঙ্গে কারয়া 
আনিয়াঁছলেন। মোগল বাদশাহগণ এই চিন্র-সপ্টয়নগ্রীল মহামূল্য উত্তরাধিকাররূপে 
সযত্ধে সংরক্ষণ কাঁরতেন।'২৯ 

পহন্দু, বৌদ্ধ অথবা জৈন যে কোন পদ্ধাততেই -মাঁঙ্কত হোক না কেন, 
ভারতের, প্রাগ-মুসলমান যুশীয় চিত্র-শিজ্পের একটা 'বাশিষ্ট ভঙ্গ ছিল। বাস্তবতা 
সম্বন্ধে তাঁহাদের সচেতন ও সতর্ক দৃষ্টিই ছিল তাঁহাদের শিল্পত অনপ্রেরণার 
মূল উৎস এবং ইহাই তাঁহাদের শিল্প স্াষ্টকে স্বকীয় বোশি্টে মণ্ডিত কারিত। 
এই শিল্প সূত্টি এমন এক সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যবোধের আভব্যান্ত, যাহা উদ্ভূত 
হইয়াছে সংহাতগত সংদশর্ঘ আভজ্ঞতা হইতে, যাহা বকাশত হইয়া উঠয়াছে সুখ 
ও দুঃখ, ব্যথা ও আনন্দ, কৃতকার্যতা ও অকৃতকাষ'তা, ইহলোক ও লোকন্তর, 
জীবনের প্রাত অনুরাগ ও বিরাগ, ইন্দ্রিয়ের সেবা ও সংষম, উচ্চাকাজ্ক্ষা, সক্িয়তা, 
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৬৮ খণ্ডিত ভারত 


ভাবাতিশয্, পারতৃপ্তি, শাদ্তি ও সহনশগলতা প্রভাত পরচ্পরাবযোধী ও বিচি 
্রবান্তিসমূহের মধ্যে সংশ্লেষণ ও সামঞ্রস্য বিধানের ভিতর দিয়া। অতীত ফুগে 
ভারতের যে চিন্রশববদ্যার প্রচলন ডিল, একমাত্র অজন্তাই তাহার সাক্ষীরূপে আজিও 
| পণ্ডিতগণ খক্ট-পূর্বান্দের সাহিত্য বিনয় পিটক' হইতে ও তংপরবরতাঁ 
কালের মহাভারত, রামায়ণ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাবাগ্রন্থ হইতে এই শিল্প-স্ান্ত 
বহ; উদ্ধৃতি উদ্ধার করিয়াছেন। বিভিন্ন গারগৃহায় অতীত যুগের চিন্র-শিজ্পের 
বহ; নিদর্শন আজিও বিক্ষত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তৎকালীন শিল্পগত ভাব- 
বঙজনার দিক দিয়া অজন্তাই সবাপেক্ষা সার্থক ও সবল। গরিগার খোদাই করিয়া 
যে মান্দর নার্মত হইয়াছে, এই চিতরসম্পদ তাহারই অঞ্গশোভার অলঙ্কাররূপে 
ব্যবহত। এগুলি খোঁদত হইয়াছিল খচ্টীয় প্রথম হইতে ষচ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে। 
উচ্চাভিলাষ ও ধর্মস্পূঙ্জ চারতার্থ করিবার মানসে এই শিল্প সাষ্টির অনুকূলে 
শ্রেচ্ঠী ও শাসকবর্গের আর্থক অবদান অজরত্র ধারায় বর্ধিত হইয়াছিল ।'৩০ 
বাবর যখন ভারত জয় করেন, বিহজাদের গোরব-সূর্ধ তখন আকাশের 
তুঙ্গশীষে তাঁহার অঞ্কন-পদ্ধাতি তখন নিখুত ও পূর্ণতগর্পে স্বীকৃত। কাজে- 
কাজেই শিজ্পান;রাগীরূপে বাবর ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ এবং হুমায়ূনের পারসা- 
হইতে ভারতে প্রত্যাগ্রমনের পর চাঘতাইবংশীয় আমণীৰ, €মবাহগণ ভারতায় 
চি্-শিজ্পীদিগের সম্দী“খে অনুসরণযোগ্য আদর্শ রূপে বিহজাদের অঙ্কন-পদ্ধাত 
স্থাপন করেন।- এইর্‌পে বিহজাদ ও তাঁহার মতানত্বতীঁ শিজ্গগণের শিল্পকলা 
ভারতীয় শিল্পীদের আদশস্থানখয় ইয় এবং এইরূপেই অজন্তার এতিহ্যের ভিতর 
তৈম;রাঁয অঞ্কনশিক্প অনপ্রবিষ্ট হয়। প্রথর বাত্তিত্ববোধই এই আটের বৈশিল্টয। 
জনসমাবেশ বা অনা কোনাবিধ সমবারের প্রতি ইহা আদো আকৃষ্ট নয়। ইহা 


সংস্পন্ট আলোকে তাহাকে নিরাঁক্ষণ করে। জাঁবনের উদ্দাম বেগ ৯ তা 
উপলব্ধি করে এবং যাহা কিছ; অঙ্কন করে, তাহারই ভিতর এই নিরতিশয় আবেগ 
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কিম্তু তাহার সঞ্গো অঙ্গে অপর বর্ণসম্পদ ও খিক সংক্ষমতাকে আশ্রয় কাঁরয়া 
এক আঁভনব শৃঙ্খলা ও জম্ভ্রমবোধ জাগাঁরত হইয়া উঠিল। এই নূতন অওকন- 
পদ্ধাতর ক্রমাবকাশ আত দ্লুত। সম্ভবতঃ বাবরই শহন্দু শিল্পপদ্ধাতর মধ্যে 
তৈমুরীয় প্রথার প্রথম প্রবর্তন করেন আগ্রাতে। 

মঃ ক্লার্ক যে অত্কন-পদ্ধাঁতকে 'হনমায়ুনধ প্রথা” আখ্যা 'দিয়াছেন--এমন 
কি সেই প্রাচীনতম পদ্ধাতির মধ্যেও ভারতীয় ভাবধারার অভ্রান্ত বিকাশ লক্ষ্য 
কাঁরলে কৌতুকাবষ্ট হইতে হয়। ফারুক কালমাক, [সিরাজের আবদুস সামাদ, 
তাব্রিজের মীর সৈয়দ আলী ও মিসৃকিন নামীয় যে চারজন ম:সলমান শিল্পাচার্যের . 
নাম আবুল ফজল উল্লেখ কারয়াছেন, আকবরের শাসনকালীন শাঁঞ্পগণ সম্ভবতঃ 
তাঁহাদেরই পাঁরচালনাধীনে এই পদ্ধাততে শিক্ষালাভ কারতেন। সনাতনী প্রথায় 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু ছান্গণ অন্ততঃপক্ষে ততটুকু পাঁরমাণ খ্যাঁত ও কাতত্ব অর্জন 
কারয়াছিলেন- যাহার দরুণ সম্রাটের দরবারে হাজির হইবার জন্য তাঁহাদের আহবান 
আসতে পারে। তাঁহাদের কর্তব্য হইল, নূতন, আচাযণ্গণের সেবায় তাঁহাদের 
প্রাতভা নিয়োজিত করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধানের নামন্ত চিত্র অও্কন করা। 
ইহা হইতেই সংস্পষ্টর্পে প্রমাণিত হইবে, আকবর-শাসনের সুদূর অতাঁত যুগেও 
হিন্দু-মুসলমানের 'মালত অঙ্কন-পদ্ধাত পাঁরপূর্ণ আকারে কেন বিকাশ লাভ 
করে। দাসবন্ত, বসবান, কেসোলাল, মুকুন্দ, মাধো, জগন্নাথ, মহেশ, খেমকরণ, 
তারা, সেনওয়ালা, হারবংশ ও রাম প্রভৃতি শিজ্পিগণের নাম -আইন-ই-আকবরীতে 
দলাপবদ্ধ আছে। ইহা ছাড়াও আরও বহু শিল্পীর নাম তৎকালে আত্কত চত্র- 
সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁকপদরের খোদাবকৃ্স লাইব্রেরীতে যে সব 
পান্ডুলিপি আজিও সংরক্ষিত আছে, সে সমূহে তুলসা, সরজন, সুরদাস, ঈশ্বর, 
শঙ্কর, রামাসর, বনোওয়ারী, নন্দ, নাল্লা, জগজশীবন, ধর্মদাস, নারায়ণ, ছত্রমান, 
সরষ, দেওজীব, সরণ, গঙ্গাঁসং, পরাশ ধন্না, ভীম প্রভাতি শিল্পদের নাম 
উল্লিখিত আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পীরা যে দেশ হইতে আগত তাহার নামও 
লিখিত আছে, কিন্তু কৌতূহলের ব্যাপার হইতেছে এই যে, সেরুপ ক্ষেত্রে কেবল 
মাত্র গোয়ালিয়র, গুজরাট ও কাশ্মীরের নামোল্লেখই দন্ট হয়। মধ্যযুগের প্রথম 
দিকে এই সমস্ত স্থানই হিন্দু-সংস্কীতির প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং আকবরের দরবারে 
শিল্পী সমাগম হইত এই সকল স্থান হইতেই। এই ঘটনার দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ 
হয় যে, অজন্তার পরেও হিন্দু-শিজ্পের ক্রম-বিকাশ অব্যাহত ছিল এবং ইহাও 
প্রমাণিত হয় যে, মোগলটিল্প মধ্য-এসিয়ার পারস্য-পদ্ধাতির শাখা বিশেষ নয়, 
নূতন প্রেরণায় অন্যপ্রাণিত প্রাচীন পদ্ধাঁতির ক্রম-ীববর্তন মান্র।৩৩ 

ণহন্দু-মুসলমানের এই মিলিত শিল্পকলা একদিকে যেমন অজন্তার 
প্রাচর-চিন্রের সাহত সম্পর্কিত, অপর দিকে তেমান সমরখন্দ ও হারাটের 
ক্ষুদ্রাবয়ব চিন্রা্কনের সাঁহত ঘাঁনষ্ঠভাবে সংযুস্ত; এতদুভয়ের মধ্যে বহু শাখা- 
প্রশাখা বিদ্যমান এবং তাহাদের ভঙ্গগত বোচিত্য বা বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে এক বা 
অপরের অভিমুখীনতার উপর। জয়পুর ও কাংদার রাজপূত পাহাদী-প্রথা ও 
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হিমালয় সা্নীহত হিন্দ:রাজ্যসমূহের অঙকনভঞ্গণ প্রাচশন হিন্দ-পর্্ধতির প্রীতই 
সমাধক প্রবণতাসম্পন্ন ; পক্ষাণ্তরে দাক্ষিণাতা, লক্ষেবী, কাশ্মীর, পাটনা প্রভৃতি 
স্থানের 'কালাম' মুসলিম পন্ধাতিরই আঁধক আঁভমুখী; শিখ কালাম এতদ্ঢভয়ের 
মধাবতাঁ স্থানে অবাস্থিত। ইহাদের প্র্োকেই দিল্লশ বা আগ্রার বাদশাহ 
দরবারের মূল কাণ্ড হইতে নিঃসত এক একাঁট শাখাপদ্ধাত।' ৩৪ 

পাটনার মিঃ পি, সি, মানৃকের ভারতখয় চিন্র-সংগ্রহ গর্ব করিবার মত এক 
অমুলা সম্পদ: তাহা ছাড়া, তিনি নিজেও শিপ বিচারের একজন বিশেষজ্ঞ 
পাণ্ডত। মিঃ মানুক ভারতখয় চিন্রশি্গ অম্বন্ধায় এক কাগজে মোগলয:গপয় 
শিল্পপদ্ধাতির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন, 'মন্ষা-অবয়ব, 
আরও সাধারণভাবে বাঁলতে গেলে মে কোন জশবিত প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করা 
নৈষ্ঠিক মুসলমানের পক্ষে সরিয়ং অন্যায় পাপকায বাঁলয়া নাষদ্ধ। “তোমরা 
নিজের প্রাতমাত প্রস্তুত করিবে না" ইহাই ছিল মৃযা প্রবাততি প্রাচখন ধর্ম, 
শাস্তের নিদেশ; মুসলমানগণ 'আতি উৎকট নিষ্ঠাসহকারে এই নিদেশি অনুসরণ 
করিয়া চালতেন। ইহা আঁত সন) কগা যে, সাশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত পারসোর 
শাহ আব্বাস ও মোগল সমাটগণের শাসনকালে মহম্মদের ধর্মশিশযাগণ এই নিষেধের 
গণ্ডী লঙ্ঘন করেন, কিন্তু তাহাদের অ্কিত চিত্র সংদূশা ও নয়নাভিরান হইলেও, 
অন্তর স্পশ করে না। তাঁহাদের হন্দুতশিষা ও সহকামগিণের এরূপ কোন 
নিষেধাত্মবক নদেশি শবদমান ছিল না: দেব-দেবীগণ তাঁহাদের নিক কাঞ্পানিক 
ছবি নহেন, যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন মতি" পারগ্রহকারণ বাস্তব সন্ভা। এই কারণেই 
বোধ হয় হিন্দু শাজ্পগণের শি্পস্ষ্টি অল্তর স্পর্শ কারতে পারিত এলং শিল্পের 
শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের সবোচ্চ পরণক্ষা যে ইহাই, তাহা অনস্বশকার্য। একথা স্মরণ রাখা 
অবশা কতব্য যে ধর্ম এবং শপ যুগ যুগ ধরিয়া পরস্পরের সহিত - 'স্লষ্ট 
রাহয়াছে এবং ইউরোপণয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন-যুগের চিন্রাবল মধ্যে 
সবশ্রে্ঠ নিদর্শনসমহ গ্রীস ও রোমের পুরাণ-বার্ণত ধর্ম সম্বন্ধীয়, ঘটনা 
অবলম্বনেই অত্কিত।'৩৫ 


সঙ্গীত 


আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীত ইসলাম প্রভাব ও অনুপ্রেরণার নিকট কম 
খণী নয়। মুসলমান আগমনের পৃবেও ভারতীয় সঙ্গীত যাঁদও কা িসবে 
সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং নৈথ্ঠিক ইসলাম ধম অন,যায়ী যাঁদও*ইহাকে 
অনুমোদন ও অন্প্রেরণা দান সারয়তবিরোধী, তথাপি ভারতীয় সঙ্গীতের সৌধ 
হিন্দু ও মুসলমানের মালত অবদানে গঠিত: ইহার [ভীত ভারতীয়, কিন্তু 
অলঙ্কার ও অঞ্গসজ্্া উভয়াবধ আটের সংশ্লেষণের ফল। এদেশের অসংখ্য 
বাদাযন্তের উদ্ভব ও ক্রমবিবত'নের ধরাবাহক হীতহাস রচনার যাঁদ চেষ্টা করা 
হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে দেখা যাইবে যে. তাহাদের বর্তমান পাঁরশাত হহল্দ্‌ ও 
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মুসলমানের মালত চেষ্টার ফল; অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান প্রভাবের পাঁরমাণ 
অত্যধিক, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা এঁকান্তিক। ঠিক অন্যরূপভাবেই 
ভারতীয় রাগ ও রাগিণীর ক্লম-বিকাশ হিন্দ ও মুসলমান সঙ্গীত-শিজ্পীদের 
সমবেত সাধনার ফলেই সম্ভব হইয়াছে! 

'যান্ত যাঁদও উভয়ক্ষেত্রে এক নয়; তথাপি চিন্র-শিল্পের চ্চার মত 
সঙ্গীতানদশঈলনও ইসলামের আদ যুগে অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গীত- 
সাধনা নাষদ্ধ কারবার পক্ষে সম্ভবতঃ যাঁন্ত ছিল ইহাই, সঙ্গীতের অনুশীলন 
এমন অনন্যমন সাধনাসাপেক্ষ যে. মন একবার যাঁদ তাহাতে আবিষ্ট হয়, অন্য কোন 
কথা ভাববার অবকাশ গর্য্ত থাকে না। সঙ্গীতের এই অত্যাধক আকষ'ণ-শান্তির 
জন্যই হয়তো গোড়ার দিকে তাহার উৎসাহদান নিষিদ্ধ ছিল। এই নির্ংসাহমূলক 
নীতির প্রবর্তন সত্বেও মানব-প্রকৃতি তাহার প্রভাব অস্বীকার কাঁরয়া চিন্র-শল্পের 
চর্চার মত সংগীত সাধনাতেও সোতসাহে আত্মনিয়োগ করিল। ইরাণে সঙ্গীত- 
বিদ্যা বশেষ জনাপ্রয়; অপরাঁদকে সংফী সম্প্রদায় আত্মার উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক 
উন্নাতি লাভের পক্ষে সঙ্গীতের কার্যকারিতা স্বীকার করেন। এতদুভয়ের সাহত 
ইসলাম সংযন্ত থাকার ফলে সঙ্গীত সম্বন্ধে মুসলমানগণের দ:্টিভঙ্গণী বহুল 
পাঁরমাণে পারবাতিতি হয় এবং পাঁরশেষে তাহার অনুশীলনের বিরুদ্ধে আরোপিত 
বাধ-নিষেধের বিলোপ ঘটে। ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস কারবার পর 
মুসলমানগণ যখন দেখিলেন হিন্দুদের সমাজ ও ধর্মজীবনে সঙ্গীতের স্থান আত 
উচ্চে, তখন অবস্থা আরও সহজ হইয়া আঁসল। তাহার ফল হইল এই যে, 
মসাঁজদের প্রার্থনা যাঁদও নৈচ্ঠিক পদ্ধাত মতেই যন্্ বা কণ্ঠ কোনরূপ সঙ্গীতের 
সহযোগতা ব্যাতরেকে পরিচালিত হইতে থাকিল, তথাঁপ সঙ্গীতের জনাপ্রয়তা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গণতজ্ঞ ব্ান্তগণ সামাঁজক সকল প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠানে 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার কাঁরতে লাগিলেন। সুফী সম্প্রদায়ের সঙ্গীতানুরাগের 
দরুণ ধীরে ধারে এমন সব অনুষ্ঠান গাঁড়য়া উঠিতে লাগল, যাহা পারপূর্ণরূপে না 
হইলেও, আংাঁশকভাবে ধর্মগত। এই সকল অনুষ্ঠানে কোয়াল নামক সঙ্গীত বৃত্তি- 
জশীবগণ কোয়ালী নামে পাঁরচিত একপ্রকার ভীন্তমূলক সঙ্গীত গান করিতেন।'৩৬ 
'মন্সলিম ভারতে সঙ্গীতের জনীপ্রয়তার পারমাণ সম্বন্ধে আমাদের যাহা ধারণা, 
প্রকৃতপক্ষে তাহার মান্রা তাহা হইতে বহ্‌ আঁধক ছিল। এই জনাপ্রয়তার অন্যতম 
কারণ সম্ভবতঃ ইহাই যে, মুসলমানদের মধ্যে অধিকসংখ্যকই হিন্দু বা হিন্দুর 
সন্তানস্সন্তাত ছিলেন বাঁলয়া মূসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইবার পরেও সঙ্গীতের প্রীত 
আগ্রহাতিশয্য তাঁহারা পাঁরত্যাগ করিতে পারিলেন না, তাহার ফলে সঙ্গীতের প্রভাব 
মুসালম সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃতি লাভ করিয়া আঁচিরে ব্যাপক জনাপ্রয়তা অর্জন 
কারল। এ স্থানে ইহাও উল্লেখযোগা যে, অন্যান্য চারুশক্পের মত সঙ্গীতও 
ভারতীয় হিন্দ; ও মৃুসলমানগণের মধ্যে পারস্পরিক সংমশ্রণের এক নূতন যোগসন্র 
দ্থাপন কারল। ভারতে মুসলমান আগমনের আঁদম যুগ হইতেই এই সহযোগিতা 
ও পারস্পারক সবামশ্রণের সত্রপাত হয় এবং তদবাঁধই উভয় সম্প্রদায় স্ব স্ব 


36. 8087, 09, 01৮ 09. 1৮৮6. 
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মূলাবান সঞ্চয়ের পারস্পারক আদান-প্রদানে সমৃদ্ধি অর্জন করিতে আরম্ভ 
করে।'৩৭ 

'সম্লাটের নিকট হইতে উৎসাহ ও পৃহ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া সংগীতাশিল্পও 
তাঁহার শাসনকালে সাবশেষ উন্নীতি লাভ করে। হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী, কাশ্মরী 
্রভীতি বাভন্ন জাতির বহু গায়ক ও গায়িকা তাঁহার দরবারে স্থান লাভ করেন। 
বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ মিয়া তানসেন ছিলেন তাঁহার দরবারের নবররের 
অনাতম রয্। ইনি জাততে হিন্দু হইলেও, পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষত হন। 
তাহার সমাধি-মন্দির ভারতায় গায়কগণের তাথস্থানরূপে আজিও গোয়ালিয়রে 
বদামান রহিয়াছে। এই সময়েই তানসেন ও রামদাসের গর প্রাসদ্ধ সঙগীতাচার্ 
হরিদাসের উদ্ভব হয়। লক্ষেএী হইতে আগমন কাঁরয়া ইনি দ্বিতীয় তানসেনরূপে 
পাঁরাচত হন এবং কাঁথত আছে. পারদাশ'তার পূরস্কারদ্বরূপ খান-ই-খাম্নানের 
নিকট হইতে এককালীন এক লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। আকবরের শাসনকালেই 
স্গীতাঁশব্পের গৌরবসূর্য মধাগগনে আরোহণ করে। অনুশীলন অভাবে অধুনা 
বিস্মভ বহু রাগরাগিণী-সমন্বিত ক'ঠ-সঙ্গত এবং বহাবিধ বাদাফন্ত্র সম্বালত 
যন্ত-সঙ্গীত সমভাবে শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ কারত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায় পারস্পারিক আদান-প্রদান দ্বারা কেমন করিয়া একে অপরকে সমদ্ধ কাঁরত 
তাহার সংস্পষ্ট প্রমাণ পরিদজ্টট হয় বিশেষ করিয়া সঙ্গণতের ক্ষেত্ে। এই দান- 
প্রাতদানের পালা আকবরের শাসনকালেই প্রথম সরু হয় নাই, ইহার সূচনা তাহারও 
বহু, পশ্চান্তে। মুসলমান আগমনের পরবতর্ যুগে সঙ্গীতবদ্যার কমাবকাশের 
ধারা উভয় সম্প্রদায়ের মধো সামাজিক ও রাজনৈতিক সহযোগতা এবং সরধামশ্রণের 
জমিক ইতিহাস মান্র। দষ্টান্তস্বরূপ খেয়াল ও ধূপদের কথা উল্লেখ করা যাইতে 
পারে।  একাঁদকে সুলতান হুসেন স্যারকী জৌনপুরের আবিষ্কৃত খেয়” আজ 
হিন্দ সঙ্গীতের যেমন বিশেষ অঙ্জার্‌পে পাঁরগাঁণত, অপরাঁদকে তে. ধুপদের 
আসন মুসলমান সঙ্গীতের দরবারে সংপ্রীতম্টিত। অতাঁত যুগ হইতে বর্তমানকাল 
পযন্ত ভারতীয় সংগীতের ক্লম-বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য কাঁরলে এই কথাই সুস্পষ্ট 
হইয়া উঠে যে. পারস্পারিক সংমিশ্রণের এই যৌগিক প্রাক্য়া বহু শতাব্দী ধাঁরয়া 
সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। 

কেবলমাত্র সম্রাট ও প্রাদেশিক সামল্তগণই যে এই চারাশিল্পের প্রাত 
আকৃষ্ট হইতেন তাহা নয়, অভিজাত ও সম্রান্তব্যান্তগণ্ড সপারিবারে ইহার রস 
উপভোগ দ্বারা অবসর ও চিত্তাবনোদন করিতেন।'৩৮ “সম্রাট সাজাহান সঙ্গীতি- 
বিদ্যার বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ নিজেও ভাল গায়ক [ছলেন। রামদাস 
ও মহাপান্র তাঁহার দরবারের দুইজন প্রাসম্ধ ওস্তাদ 1৩১ 


সঞ্গীতবদায় জীবিত বিশেষজ্রগণের একটি পাঁরপূর্ণ তালিকা যাঁদ 


31. 11072716475 

38, ই. ই বখ 8000000 0 িআাগওত 
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39, 1010. 0, 383, 
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অন্য দৃস্টি-কোণ হইতে ছবির দশয- শিল্প ৭৩ 


প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে, মুসলমান ওস্তাদগণের সংখ্যা মোট 
জনসংখ্যায় তাহাদের আনুপাতিক হার অপেক্ষা অনেক আঁধক, এমন কি, আইন 
পরিষদে তাহাদের নার্দস্ট আসন অপেক্ষা গানের দরবারে আধকৃত আসন বহুগুণ 
বেশন। গান ও ভারতীয় জঁবিত গায়কদের সম্বন্ধে কিছনমাতর জ্ঞান আছে-এমন 
ব্যান্তদের দ্বারা আহৃত যে কোন সঙ্গীত সম্মেলনে উপাস্থত হইলে ভারতাঁয় 
সঙ্গীতের মধ্যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংামশ্রণের এই সুস্প্ট বিকাশ আতবড় 
আবিশ্বাসীর দাষ্টতেও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে এবং জাম্প্রদায়ক বা ধর্মগত সঙ্গীত 
বালতে কোন বস্তুর অস্তিত্ব ভারতে কোথাও যাঁদ আদৌ থাঁকিয়াও থাকে, তাহা 
হইলে তাহার সাঁহত এই ভারতীয় সঙ্গীতের পার্থক্য প্রকট হইয়া ধরা পাঁড়বে। 
হন্দ-মুসলমান সংমশ্রণের এই সুদীর্ঘ ইীতহাস সংক্ষেপে বিবৃত কাঁরয়া 
মিঃ এস, এম, জাফর তাহার 30179 00107%] 4৯510০01502 1109] 
7৯01০ 101 11)01%" নামক গ্রন্থে লাখিতেছেন, 'মুসলমানগণ ভারতে আঁসয়া 
স্থায়ী আধিবাসীরূপে এই দেশেই বসবাস করতে লাগিলেন। হিন্দদের চির- 
শত্রুরূপে হিন্দুস্থানে বাস করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। একত্র 
বসবাসের ফলে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদান চলিতে থাকে। 
কালক্রমে অবস্থার চাপে পাঁড়য়া বন্ধু ও প্রাতিবেশীর্পে একত্র বসবাস কারবার 
উপায় অনুসন্ধান করিতে তাঁহারা বাধ্য হইলেন। ফলে সংস্কৃত ও পারসী ভাষার 
টানা-পোড়েনের সাহায্যে গাঁড়য়া উাঁঠল এক নূতন ভাষা; তখন হইতে হিন্দ 
মুসলমানের মিলত সংস্কৃতি পুরাতন খাত পারত্যাগ কাঁরয়া উর্দু ভাষার নূতন 
প্রণ লীপথে প্রবাহত হইতে থাকে। এইভাবে যে সংস্কৃতির উদ্ভব হইল, তাহা 
বাশম্টভাবে হিন্দুও নয়. একান্তভাবে মুসলমানও নয়, হিন্দ; ও মুসলমানের 
মধুময় মিলন প্রসূত। মুসলমান সামন্ত ও নরপাঁতগণ হিন্দু শিল্প ও সাহতায, 
বিজ্ঞান ও দর্শনের উৎসাহ দার্ন কাঁরতে লাগলেন: তাঁহাদের শিক্ষা প্রাতষ্ঠানসমূহের 
দ্বার শ্রেণী, সম্প্রদায় ও ধর্মীনার্বশেষে সকলের জন্য উল্মুন্ত হইল। সাধু ও 
ফকিরদের মত তাঁহারাও আপন আপন ক্ষেত্রে হিন্দ; ও মুসলমানের সান্নকর্ষ সাধনের 
জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাহার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য 
সাধিত হয়। কাজেই হিন্দুরা যাঁদ মুসলমানদের দরগায় পিম্নী দিয়া থাকে, 
দৈববাণশরূপে কোরাণের বিধান চাঁহয়া থাকে, অমঙ্গল নিবারণের জন্য গৃহে কোরাণ 
রাঁখয়া থাকে, মুসলমানদের পর্বানুষ্ঠান পালন কাঁরয়া থাকে এবং মূসলমানগণও 
যাঁদ তাহার প্রত্যুত্তরে হিন্দুদের অনুরূপ অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কারয়া থাকে, 
তাহাতে বিস্মিত হইবার ছুই নাই। ভ'রতীয় মুসলমানদের আধকাংশই হিন্দু 
সম্প্রদায় হইতে ধর্মীন্তারত, কাজেই তাহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও সংস্কীতির * 
সহসা আমূল পাঁরবর্তন সাধিত হইল না, ধীরে ধারে পারবার্তত হইতে লাগিল। 
তাহারা নৃতন ধর্ম গ্রহণ কাঁরল সত্য, কিন্তু পুরাতন প্রথা ও পদ্ধাত পাঁরহার 
কারতে পাঁরিল না। ধর্ম পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সামাজিক পাঁরবেশ 
ও পারিপার্র্বিক পাঁরবার্তত হাইল না, তাহা পূর্বে যেমন কুসংস্কার, জাঁতিভেদ 
ও সামাজিক বিচ্ছিল্নতার দ্বারা জর্জীরত ছিল, এখনও তেমনিই 


১৩ 
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তাহার ফলে, হিন্দ্দিগের বহ্‌ সামাজিক প্রথা ভারতীয় মূসলমন সমাজে সান্নবিষ্ট 
হইয়া রহিল।'৪০ 

কাষ্ট আতশয় জটিল বচ্তু, জ্রাতির মতই তাহার সংজ্ঞা নিরূপণ করা 
দঃরুহ। তথাঁপ কোন এক বিশং্ট সংস্কৃতির মধ্যে যে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অন্য 
কোন সংস্কৃতির সহিত তাহার নিজস্ব সংস্কাতির পার্থক্য সে উপলাধ্ধি না কারয়াই 
পারে না। আবার একই জাতীয় সংস্কৃতির পারাধর মধ্যে বহ্‌ বান সংহাত 
থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সত্তেও তাহারা একই সং্কাতর অধীনর্পে 
পারগশিত হয়। 

যে সংস্কাতি সামাজিক, ধর্মগত ও অনান্য প্রকারের বাভল্ন ও বির্দ্ধ 
উপাদানের সমবায়ে গঠিত, তাহার মধ্যে এইরূপ শাখা ও সংহতি না থাঁকয় ই পারে 
না। কিন্তু তাহার দরুণ সাধারণ সংস্কাতির অব্য পিত্ব ক্ষ হয় না। এক 
সংস্কৃতির সহিত অপর সংস্কৃতির তুলনা কারবার সাঠক বিধান হইল উভয় সার্মীগ্রুক 
সংস্কাতির মধ্যে তৃলম্যা করা. তাহদের অভ্ন্তরপ্থ শাখা বা সংহতিসমূহের 
মধো পারস্পরিক তুলনা বিধেয় নয়। তাহাদের নিজেদের মধ্যে হয়তো 
বহব পার্থক্য বিদ্যমান, কিন্তু তাহা সন্ডেও তাহাদের ভিতর এমন কতকগ্ীল 
সাধারণ লক্ষণ থাকে. যাহার দরূণ অনা কোন সংস্কীতর সহিত তাহাদের পার্থক্য 
সহজেই দষ্টিগোচর হয়। হিন্দ, মসলমান, শিখ, খষ্টান, পারসণ প্রীত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পারম্পারক ধহ্‌ বিভিন্নতা থাকা সনে তাহাদের এধ্ে এমন কতগ্াীল 
সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহা তাহাদের সহিত একভন ইউরোপীয় অথবা অন্য যে 
কোন বৈদোৌশকের দ্বাতন্তা সপ্রমাণ করে। একথার সাত সম্বন্ধে যান 
সান্দহান, বাটিশের অধীনস্থ ও আঁশ্রত উপানবেশ ও হশানযনসনূহের প্রাত 
তাহাকে দুষ্ট ফিরাইতে বাঁজঃ হিন্দু ও মূসলমান দুই স্ব" জাি_এই 
যান্তির অসারতার পক্ষে বহ্‌ অকাট্য প্রমাণ সে সকল স্থানে ঘর দণষ্টিগোচর 
হইবে। ইউরোপীয় মান্রই-তিনি দাক্ষণ আফ্রিকা, অস্ট্রোপর়া, কানাডা অথবা 
কেনায়াযে কোন দেশের অধিবাসাই হোন-হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পাশশ 
প্রভাতি সমপ্রদায়নীর্বশেষে ভারতীয় মাত্রই সম্দন্ধে এই মত পোষণ করেন যে, 
ভারতীয়গণের সাহচ্যে যাহাতে ইউরোপায় কৃষ্টি কলমাষত না হয়, ইউরোপায়গণের 
জাবনযাতা প্রণালীর মান অবনমিত না হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে তাহাদের জনা 
নাঁদিষ্টস্থানে গণ্ডীবদ্ধ কারয়া রাখতে হইবে। ,পরাধীনজাতি হিসাবে কেবল ষে 
ভারতীয়গণ সম্বন্ধেই এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহা নয়, স্বাধীন চীন, এমন 
কি. গত মহাযুদ্ধের পূর্ববততণীকাল পধন্ত যে জাপানীগণ শ্রদ্ধা না হইলেও 
সীববেচনা পাইবার আঁধকারণরূপে বিবেচিত হইভ-তাহারা পফন্ত এই উভয় 
গোলার্ধের ইউরোপীয় কৃষ্টি ও জীবনযাপন মানের ধারক ও বহকদের হস্তে 
অনুরূপ লাঙ্কনা হইতে অব্যাহতি পাইত না। এই ভেদ-বিচার ইউরোপাঁয় ও 
এয়ার সংস্কৃতিগত পার্থকোর উপর প্রাতাষ্ঠত। ইহা হইতে এই কথাই 
স্টপ প্রতিপ হয় যে. হি্দয ও মুসলমানের মধ্যে স্দাযগত বহ্‌ পারা 
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অন্য দৃষ্টি-কোণ হইতে ছবির দূশ্য--এক দেশ ৭৫ 


থাকা সত্তেও, তাহাদের উভয়ের সমবেত সাধনায় যে সাধারণ ভারতাঁয় সংস্কাতি গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে তাহা, প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য অপর যে কোন দেশ হইতে আগত, 'িদ্বা 
প্রাচীন অথবা নবাঁন জগতের যে কোন মহাদেশ হইতে উদ্ভূত সংস্কাত হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্্। কি সংগ্রামের সঙ্কটকালে, কি শান্তির স্বাভাবক সময়ে 
স্দীর্ঘকালব্যাপী ঘানষ্ঠ সহযোগিতা ও কর্মতংপরতার ভিতর 'দিয়া যে ইতিহাস 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে, তাহার স্বাভাবক পারণাঁত ইহা না হইয়া পারে না। যাঁদ 
দুইটি বিভিন্ন প্রকারের আমের চারা একত্র কাঁরয়া কলম বাঁধা হয়, তাহার ফলে যে 
নূতন বৃক্ষ জন্মলাভ করিবে, তাহার ফল উন্নততর হইতে বাধ্য। তাহাঁদগকে 
বলপ্রয়োগের দ্বারা পূনরায় পৃথক্‌ করিবার চেষ্টা ভ্রান্তি ও নিষ্ঠুরতাপ্রসূত 
তাহা ছাড়া, একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ইতিমধ্যে সুদীর্ঘ সময় আতিবাহত হইয়া 
গিয়াছে এবং তাহার ভিতর বহ্‌ ঝড়ঝঞ্জা সহ্য কাঁরয়া যাহারা বার্ধত হইয়াছে, 
বলশালণ হইয়াছে, নিবিড়তরভাবে সাশ্নবদ্ধ হইয়াছে_চেষ্টা করিলেও তাহাদিগকে 
বাচ্ছন্ন করা সহজসাধ্য হইবে না।, সে চেষ্টা যাদ সফলও হয়, তাহা হইলে 
উভয়েরই অবস্থা দূর্'লতর হইবে, চতুর্দিক হইতে আক্ান্ত ও [বিপর্যস্ত হইবার 
আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইবে। 


€৫) এক দেশ 


ভারতবর্ষ উত্তরে তুষারমাণ্ডত হিমালয় পর্বতমালা হইতে দক্ষিণে প্রায় 
বিষুব রেখার সমীপবতী" স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিরাট দেশ। তাহার মধ্যে 
আবহাওয়া ও প্রাকীতিক অবস্থার ক বিপুল বৈচিত্র! তাহার একাদকে যেমন 
মমদ্র হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিত্ন বহু বিস্তীর্ণ অভ্যন্তর ভাগ, অপরদিকে তেমান 
প্রায় চার হাজার মাইলব্যাপশী দীর্ঘ উপকূল; একাঁদকে রাজপুতানা ও 'সম্ধ্বর মরু 
অঞ্চল, অপরাদকে বাংলা ও আসামের চিরশ্যাম প্রান্তর; একদিকে আসাম প্রদেশের 
উত্তর-পশ্চিম অণ্চলে ও পাঁশ্চমঘাট পর্বতমালার দাক্ষিণ-পশ্চিমে আস্তৃত সান্‌দেশে 
প্রচুর বারিপাত, অন্যাদকে সিন্ধু, রাজপৃতানা ও অন্ধ অণ্চলে অনাবৃদ্টি। 
অভ্যন্তরভাগের স্থানে স্থানে, বিশেষ করিয়া পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্ত প্রদেশে 
শীত ও গ্রগদ্ম উভয় খতুর প্রচণ্ডতা, আবার দক্ষিণের উপকূলভাগ অণ্চলে তাহাদের 
আঁস্তিত্বেরই একরূপ অভ্ভাব। : অন্যান্য আরও বহন ব্যাপারের মত এই আবহাওয়া 
ও প্রকীতগত 'বাঁভন্নতা কোন ক্ষেত্রেই জনসমঘ্টির ধর্ম ও সম্প্রদায়গত পার্থক্য 
অনুসরণ করিয়া চলে না। উত্তর-পাশ্চমের শীতপ্রধান, শঙ্ক মরু অণ্লের সাহত 
উত্তর-পূর্বের ঝটিকাবিক্ষুত্থ শ্যামল সিম্ততার আবহাওয়া ও প্রকাতিগত পার্থক্য 
প্রচুর, তথাপি মুসলমান সংখ্যাগারজ্ঠতার যুক্তিতে সাম্প্রদায়িক 'ভীত্তর উপর নিভ'র 
কাঁরয়া ভারত বিভাগের যে দাবী উাঁথত হইয়া থাকে, সে পাঁরকক্পনায় এতদ্‌ভয় 
অঞ্চল একই অংশের অঙ্গীভূত 

এই আবহাওয়া ও প্রকাতিগত পার্থকোর বাচন্র প্রভাব 'বাভশ্ল অণ্চলের 
আঁধবাসিগ্রণের উপর পাঁতত হইয়াছে এবং তাহার ফলে তাহাদের স্ব স্ব গৃহনিমণণ- 
পদ্ধতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার, এমন কি, সাধারণভাবে সমগ্র জীবনযাপন-প্রণালীর 





৬ খণ্ডিত ভারত 


মধ্য গার্থকয পারস্ষট হইয়া উঠিয়াছে। কিছু এই বৈধিত্য ও বাতা সাও, 
ভারতবর্ষ সামা্রকভাবে একটি স্বতন্ত দেশ-_পর্বত ও সমাদর জলঙ্্যপ্রাকীতিক 
বাবধান দ্যারা অন্যান্য দেশ হইতে পরিপর্ণেরূপে বিচ্ছির ও প্থকাঁকৃত। হিন্দ; 
অথবা মৃসল্মান যে কোন শাসনকালেই হোক. প্রতোক আক্রমণকারী, বিজেতা ও 
সম্রাট সেইজন্য সচেষ্ট হইয়াছেন দেশব্যাপী এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠন করিতে, অবশ 
সে ব্যাপারে কৃতকার্ধতার পারমাণ সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। প্রত্যেক শাসনকর্তাই 
& চাঁহয়াছেন সমগ্র দেশকে ভাঁহার প্রতাক্ষ শাসনাধীনে না হইলেও, প্রভাবের পাঁরাধর 
মধো লইয়া আঁসতে। তাহা সত্তেও উত্তর-পাশ্চম সীমান্তের একটি বাশষ্ট 
অঞ্চল চিরাদিনই বে-ওয়ারিশ রাজ্য রাহিয়া গিয়াছে, ঘন ঘন হাত-পাঁরবর্তনের ভিতর 
দিয়া কখনও বা সে আসিয়াছে ভারতীয় শাসনকর্তার অধীনে, আবার কখনও বা 
অভারতাঁয় শাসকের আমলে । বৃটিশ গভ্মেণ্ট হিন্দ, রাজচক্রবতাঁ ও মুসলমান 
বাদশাহগণের যুগ-জীর্ণ দক্টান্ত নাঁখল ভারতীয় অখণ্ড 
সামাজা খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছেন। [,গেও প্রদেশগূলির মত অতীতেও 
দ্র ক্ষুদ্র রাজা রাহয়া গিয়াছে এবং "তাহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে। কিন্তু সেই সব অণ্টলের আঁধবাসিগণ অথবা নূপাঁতিবর্গ নিজদিগকে 
ভারতবাসাঁ অথবা স্ব স্ব রাজাসমূহকে চাঁন, পারসা, তুক্কস্থান, আরব, এমন কি, 
ব্রহনদেশ হইতে ক্বতন্্র ভারতবর্ষের অংশাবশেষ মনে কাঁরতেন না-এরূপ কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে প্রত্যেক হিন্দ সন্ধা-আহাক কারবার সময় 
যে সঙ্কম্প বাকা উচ্চারণ করেন. তাহার ভিতর দিয়া সমগ্র ভারতের একাঁট অখন্ড 
ছাব তাঁহার ধ্যানে ফুটিয়া উঠে; সিদ্ধ, গঙ্গা, কাবেরী প্রভাতি সপ্ততীর্৫ঘের সালল 
তাঁহার আহ'কের ক্ষদদ্র পণপারে আসিয়া সাম্মলিত হয়। ইহ ল্য কেবল হিন্দ 
রাজচরুবতী দের সার্বভৌম শাসনকালেই হইয়াছে তাহা নয়,” খখন ক্ষ কষা্র 
থণ্ড রাজো বিভন্ব, তখনও এইভাবেই আহক কৃত্য সমাগ : ২ইয়াছে; এমন কি 
মুমলমান শাসনকালেও দিল্লীর সিংহাসনে যখন বাদশাহ স্মাধাষ্ঠত এবং অনা 
স্থানে স্থানে ক্ষত ক্ষার ম.সলমান রাজাগণ রাজন কবিতেছেন, তখনকার দিনেও এই 
প্রথাতেই আহক কা পারচালিত হইয়াছে! আজ যখন সমগ্র দেশ ব্‌টিশ 
যাবভৌমত্বের অধীন তখনও সেই প্রাচীন প্রথার পারবর্তনহণীন পুনরাবত্তি 
চাঁলতেছে। ভারতের চারটি তাঁথস্থান চারি 'ধাম' নামে পাঁরাচিত, এই ভীথজ্যান 
সমহের দর্শন হিন্দুদের নিকট শ্রেষ্ঠ পা ক্রর্ধরূপে পারগাঁণত। ভারতের 
চারিপরান্ত্থ এই চারটি তাঁথস্থানের মধ দক্ষিণের শেষ প্রান্তে রামেষ্বর, প্রায় 
পনর হাজার ফিট উচ্চে গভাঁর পাবতা অরণোর মধো অবস্থিত বদরিকাশ্রম 
উড়িষার পূর্ব উপকূলে জগধাথ পুরী এবং পশ্চিমের সমর উপক্লবতাঁ 
কাখিয়াওয়াড়ে দ্বারকা। শাসক ও শাসনকার্য-জংকরান্ত রাজনৈতিক “ভাগ 
নিবি শেষে হিন্দ্গণ যে চিরদিন ভারতবর্ষকে আজিকার মতই সামাগ্রক দৃষ্টি দিয়া 
দেখিয়া আসিয়াছে, সে কথা অদ্বাকার কারবার উপায় নাই। মুসলমান ও বটিশ 
ধক ভারতের এই সীমান্ত নির্ধারণ পদ্ধাতই আঁবকলভাবে মা'য়া 







অন্য দষ্টি-কোণ হইতে ছাঁবর দশ্য-এক দেশ হধ। 


পক্ষান্তরে দুইজাতি তত ঘোষিত হইবার পূর্বে এই সোঁদন পর্যন্ত. 
মঃসলমানগণ ভারতের অভ্যন্তরস্থ যে কোন স্থানকে ভারতেরই অংশাঁবশেষয়ূপে 
গণ্য করিয়া আসিয়াছেন। কোন মুসলমান নরপাঁতই ভারতের অংশাবশেষ থাঁণ্ডত 
কয়া, যে দেশ হইতে তানি আসিয়াছেন, তাহার সাঁহত সংযোজিত করিবার কল্পনা 
করেন নাই। যাঁহারই সাধ্যে কুলাইয়াছে. তিনিই এই দেশে স্থায়শর্পে বসবাস 
কাঁরয়া তাঁহার আঁধকারবাহর্ভূত স্থানসমূহকে আপনার আধিপত্যের অধীনে 
আনুবার জনা প্রয়াসী হইয়াছেন। সীমান্তব্তঁ কোন কোন স্থান হয়তো কখনও 
এই প্রকৃতানি্ধারত ব্যবধানরেখার বাহিরে গিয়াছে, আবার কখনও বা তাহার 
ভিতরে আসিয়াছে; কিন্তু তাহার জন্য উপার-টাল্লাখত উত্তির সত্যতা অচ্বাকৃত 
হইতে পারে না। 

ক স্বাধীন শাসকরুপে, কি বৃটিশশাসিত রাজোর প্রজারুপে বৃটিশ ও 
দেশীয় নরপাঁতগণের শাসনাধীন ভারতের যে কোন স্থানকে এই সোঁদন পর্যন্ত 
মুসলমানগণ ভারতের অংশাঁবশেষ ছাড়া অন্য কোন কিছু জ্ঞান করেন নাই। 
যে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল লইয়া মসালম লীগ স্বতন্ম স্বাধীন রাজ্য গঠন 
কাঁরতে চান, জানি না, তাহা ভারতের বাঁহভূত অথবা অন্তভু্ত। আমার 
জ্ঞান-বিশবাস মতে পাকিস্থান জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্তক ও সভাপাঁত মিঃ সি, 
রহমৎ আলই একমাত্র ব্যান্ত, যিনি প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন, “ভারতের অথণ্ডতা 
স্বীকার কারিয়া লইবার অর্থই হইবে, শমলাত'কে 'ভারতীয়তা'র স্বৈরশাসনের অধশন 
করা।” এই যান্তর উপর ভিত্তি কারয়াই তান স্বধমণবলম্বীদগকে আহবান কাঁয়া 
বাঁলয়াছেন, “ভারতকে খণ্ডিত করিয়া, 'মলাত'কে 'ভারতীয়তা'র আক্রমণ করা এবং 
তদ্ৰারা 'ইসলাম-প্রসার' আন্দোলনকে বলশালী কারয়া তোলাই হইবে তাঁহাদের 
জীবন-ব্ত।”৪১ এমন" লগ” প্রতিষ্ঠানের শনাঁখল ভারত মুসলিম লগ এই 
নাম জম্বন্ধেও তাঁহার ঘোরতর আপাতত; তিনি বলেন, এই নামের মধোও 
ভারতাঁয়তার গন্ধ ভুড়ভুড় করিতেছে এবং তাহার ফলে ভারতাঁয়তার বিরুদ্ধে 
আমাদের সংগ্রামকে মিথ্যা প্রাতপন্ন কারতেছে। নামের কার্যকারিতার গর্ব 
আমরা যেন লঘ7় করিতে চেষ্টা না কার, কারণ নামই হইতেছে সেই বাশষ্ট লক্ষণ, 
যাহা নামধারণর স্বাতন্ত্য নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করে। তাহা ছাড়াও, নাম হইতেছে 
নৌতিক প্রতিক চিহন এবং তজ্জন্য সমস্ত অনুপ্রেরণার উৎসমূল। এই ভুলের 
জন্য আমাদিগকে আতিরিন্ত মূলা দিতে হইয়াছে; ইহা আমাদের দেহে ভারতায় ছাপ 
অঙ্কিত করিয়া, আমাদের জাতীয় সত্তাকে সংশয়ান্বিত করিয়াছে। "ভারতীয়'_ 
এই শব্দটিই দোষদুষ্ট এরূপ অর্থে একথা আম বলিতেছি না; অন্য যে কোন 
নামের মতই 'ভারতীয়' নামটিও বিশিষ্ট মর্যাদাস্চক। আম বাঁলতেছি এইজন্য 
. যে, আমরা যখন ভারতীয় নই, তখন নিজাদিগকে অথবা নিজেদের প্রাতিষ্ঠানসমূহকে 
'ভারতীয়' আখ্যায় আখ্যাত করা জ্বধ্মদ্রোহতা ছাড়া আর কিছ নয়। ৪২ এই 
উপলব্ধির পর মিঃ রহম আঁল উত্তর-পাশ্চম সাঁমান্তের ইসলামগয় অঞ্চলকে 
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পাকিস্থান নামে সবপ্রথম অভিহিত করেন ১৯৩২ সালে এবং তংপর ১৯৩৭ সালে 
ধাংলা-আসাম ও হায়দরাবাদ-দাক্ষিণাতা এই দুইটি অণ্টলকেও যঃ 
বথেজচারিতার সাহত দাইজাতাঁ় রাষ্ট্রে অন্তু কাঁিয়া লইয়া প্রথমটি নাম 
দেন বগা ই-ইসলাম ও দ্বিতীয়টি আখ্যাত করেন উপমানিস্থান নামে। এই 
অগ্চলয়ে তাহার মতে ইসলামীয় আঁধকারের সংরক্ষিত দর্গাবশেষ 19৩ কাজেই 
দেখা যায়, ১৯৩৩ সাল হইতে ভারতবর্ষ মিঃ রংমং আলি ও পাকিস্থান আন্দোলন 
কর্তৃক বহ্‌; দেশের সমবায়ে গঠিত এক খণ্ড মহাদেশরদগে পারগণিত হইড়েছে। 
আজ পযন্ত অনা কোন উল্লেখযোগ্য বান্তি বা সংহতি তাঁহার পদাঙ্ক অন্সরণ 
করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।  শাসন-বাবদ্থার সুবিধার জন্য এরূপ বিভাগ 
বাহিত হইতে পারে, ভাহা ছাড়া অন্য কোন কারণে মানুষ যে এরুপভাবে তাহার 
খুসাখেয়াল মত কোন দেশের অংশবিশেষ কাটিয়া লইয়া, নূতন দেশ সৃষ্টি কারতে 
পারে- একথা আমার ধারখাতশত। ইউরোপে যখনই কোন দেশকে খাঁণ্ডত 
কারবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, "তখনই তাহার ফলে সঙ্জাত হইয়াছে ঘণা ও তিত্ততা এবং 
সেই বিদ্বেষের পাসণাতি ঘটিয়াছে রতক্ষয়ী সংগামে। সবধ্রসী বিগত বশ্ব- 
যদ্ধও তাহারই ফল। এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষণ গ্রহণ কাঁরয়া সতর্ক হওয়া 
আমাদের কর্তব্য | 


(৬ এক ইতিহা্ 


নবম শতাব্দীতে মহম্মদ বীন কাঁসম যৌদন সম্ধূর উপকূলে প্রথম 
অবতরণ করেন, সেইদিন হইতেই ভারতে মুসলমান আক্রগ্নণের সূত্রপাত । এই 
আরমণপরম্পরার পাঁরসমাঁপ্তি ঘটে অজ্টাদশ শতাব্দীতে আহম্মদ ** আবদালির 
সর্বশেষে আব্লমণে। এই আকুমণসমূহের কোন একটিও কোন ধর্মে”, মুসলমান- 
করতৃকি ইসলামের প্রসারের উদ্দেশ্যে জেহাদরূপে পাঁরচালিত হ:ছল কিনা সে 
বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ, আছে। আর সব আক্রমণের মত এগুলির পশ্চাতেও ধ্মগত 
অন্যপ্রেরণা অপেক্ষা পার্থিব ও বাস্তব স্বার্থবাদ্ধর প্রভাবই সমাধক পাঁরলাক্ষিত 
হয়। আদি আক্রমণগণুলর সময়ে হিন্দগণই এদেশের একমানর অধিবাসী ছিল বালয়া 
আক্মণ প্রাতরোধের জন্য তাহারাই অগ্রসর হয়; এই আক্রমণে সে যুদ্ধ আপাত- 
দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষেরই আকার পাঁরগ্রহ করে। কিন্তু সেই আঁদ যুগ 
হইতেই এই সব আক্লমণকারিগণ ভারতবর্ষ স্থায়রূপে বসবাস কারবার উচ্চাশা 
পোষণ কারিতেন। একাদশ শতাব্দীতে সাহাব্‌দ্দশন ঘোরীর সময় হইতে বাহরাগত 
প্রতোক মসলমান আক্তমণকারী, [তান তাতার, তুকর্ণ, মোগল অথবা আফগান 
যে কোন জাতীয়ই হোন না কেন, প্রথমে ভারতের অংশাঁবশেষের উপর আপন প্রতুদ্ 
প্রাতষ্ঠা কারয়াছেন এবং তাহার পর ধীরে ধীরে তাহা আরও প্রসারিত করিয়াছেন। 
রাজ্বোর পাঁরসর বাঁম্ধর সঙ্গে স্গো দিল্লীর রাজধানশ হইতে সমগ্ন রাজ্য শাসন করা 
অসম্ভব না হইলেও, যেমন কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই দূরবনাঁ 
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অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে ছবির দৃশ্য--এক ইতিহাস ৭৯ 


প্রদেশসমূহের জন্য শাসনকর্তা নিখ্যন্ত করিবার প্রয়োজনশয়তা তাঁহারা উপলব্ধি 
কাঁরয়াছেন। এই শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় শাসন-যন্দের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া, ষে প্রদেশে তাঁহারা নিযুক্ত, তৎপরতার সহিত সেই প্রদেশের স্বাধীন রাজা- 
রূপে নিজাঁদগকে ঘোষণা করিয়াছেন। সৃতরাং দেখা যাইতেছে, সুদশর্ঘ মুসলমান 
শাসনকালে যে সমস্ত য্দ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছে তাহা দুই শ্রেণীর। প্রথমতঃ মুসলিম 
অধিকার-সীমা সম্প্রসারণের যুদ্ধ; গোড়ার দিকে এই সকল যুদ্ধ পারচালিত হইয়াছে 
হিন্দুদের বিরদ্ধে, কারণ যে অঞ্চলগণলি দিল্লী সামাজ্যের অল্তভূন্ত করিবার জন্য 
চেষ্টা হইয়াছে, সেগুলির মালিক ছিল 'হিন্দরাই। কিন্তু কিছদিন যাইতে না যাইতে 
যে দ্বিতীয়প্রকারের সংগ্রাম ও অভিযান সুর হইল, তাহা হিন্দদের বিরুদ্ধে 
পরিচালিত হয় নাই, হইয়াছিল মুসলমান নূপাঁতি, অথবা সেই সব বিদ্রোহী মুসলমান 
শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে, যাঁহারা স্ব স্ব শাসনাধীন অঞ্চলে আপনাঁদগকে স্বাধীন 
রাজার্পে ঘোষণা কাঁরয়াছিলেন। এই সমস্ত সংগ্রামে হিন্দুগণ যুদ্ধরত হইয়াছিল 
উভয় পক্ষেই। ঘোরাঁদের পর হইতে যে সব মুসলমান আক্লমণকারণী উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত পথ দিয়া ভারতবষে" প্রবেশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাঁদগকে মুসলমান 
রাজ্যই আক্রমণ করিতে হইয়াছে এবং 'দিল্লর সিংহাসনে আঁধর্ঢ় মুসলমান নরপাঁতির 
বিরুদ্ধে আভিযান পারচালন কাঁরয়া যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত কারতে হইয়াছে। 
তৈমূর ও নাদিরশাহের আরুমণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে পারচালিত হয় নাই, হইয়াছিল 
মুসলমানগণের বিরুদ্ধে এবং তাহা প্রাতরোধ কাঁরয়াছিল মুসলমানগণই। 
পাণিপথের যুদ্ধে যহাকে পরাজিত কাঁরয়া বাবর ভারতবর্ষে মোগল সাগ্নাজ্য প্রাতষ্টা 
করেন, তানি হিন্দ? ছিলেন না, ছিলেন মুসলমান দিল্লীর আঁধপতি ইবরাহিম 
লোদী। মেবারের রাণা সঙ্গ বাবরের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেন, তাহাতে তান 
যে কেবল রাজপনতদেরই, সাহাষ্য লাভ করেন তাহা নয়, মেওয়াতের হাসান খাঁ এবং 
সিকন্দর লোদীর এক পূত্র মহম্মদ লোদীও এ যুদ্ধে তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করেন। 
১৫২৭ সালে কানোয়ার যূদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলিত বাহনশীকে পরাজিত 
কারবার পর ভারতবর্ষে তাঁহার সাম্রাজা স্মপ্রাতিষ্ঠিত হয়। বাবরের পত্র হুমায়ন 
তশহার হস্তচ্যুত হয়। শের শাহের মৃত্যুর পর তাহা পুনার্বীজত হইলে, আকবর 
মুসলমান শাসনকর্ভদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিয়া সাম্রাজোর 'ভীত্ত সুদূঢ় করেন। 
আকবর হইতে আরম্ভ করিয়া আওরংজেব পর্যন্ত মুসলমান সম্ভাটগণের বেশীর ভাগ 
সময় এবং শন্তি ব্যায়িত হইয়াছিল স্বাধীন মুসলমান ও বিদ্রোহী মুসলমান শাসন- 
কর্তাদের দমন ও দলিত কারবার চেষ্টায়। আওরংজেবকে যে শোলকোন্ডা ৩ 
বিজাপুর রাজ্য জয় করিবার জন্য দীর্ঘাদন দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কারতে হয় এবং 
অবশেষে সেইখানেই দেহরক্ষা কারতে হয় ইহাতো হীতিহাস-বাদিত ঘটনা। এই 
সমস্ত আঁভিযানের আঁধকাংশই প্রারচালিত হয় আকবরের সময়ে মানাসিংহ ও ভগবান 
দাস এবং আওরংজেবের. সময়ে জয়াসংহ ও যশোবন্ত সিংহের ন্যায় হিন্দু সেনাপাঁতি- 
দিগের নেতৃত্বাধীনে এবং এই সকল আভযান যাঁহাদের বিরুদ্ধে তাঁহারা যে সব 
সময় মুসলমান নরপাঁতিই হইতেন তাহা নয়; তখনও স্থানে স্থানে বিদামান হিন্দু 


টি 


৮০ খণ্ডিত ভারত 


রাঙ্কাগণও ইহার লক্ষাবস্তু হইতেন। ইহা হইতে এই কথাই স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন 
হয় যে, আবহমানকাল হইতে পৃথিবীর সমস্ত বিজয় ও বিগ্রহের মূলে যে বাস্তব 
ও বিষয্-বৃদ্ধির অন্প্রেরণা ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে, সদীর্ঘ মুসলমান শাসনকালে 
ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত সংগ্রামসমূহের পশ্চাতে তাহারই কার্যকারতা বিদামান 
এবং তাহা হইতেছে বাত্তগত উচ্চাকাচ্ছ্ষা, বংশগত প্রাতিদবান্ছিতা, সায্াজ্য সম্প্রসারত 
ও সদ কারবার আগ্রহ ও যাচ্ধজয় ও সাগ্াজা অঙ্জনজনিত খ্যাতি ও গৌরবের 
সম্ভোগ-পিগ্সা। 

অতএব দেখা যাইতেছে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুতুব্দ্দীন আইবাকের রাজ্য 
প্রাতষ্ঠার কাল হইতে অদ্টাদশ শতাব্দীতে বটিশ সামাজ্যের সদ ভীত্ত পত্তন 
অবাধ এই ছয়শত বংসরব্যাপণ ভারতের ইতিহাস হিন্দু ও মুসলমানের নিরবাচ্ছনন 
সংগ্রামের ইতিহাস নয়। বরণ এই সময়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ অপেক্ষা 
মুসলমান ও মুসলমানের মধ সংঘটিত সংগ্রামের সংখ্যা বহুগুণ অধিক। কিন্তু 
সৈ কথা প্রমাণ করিবার মত উপযূদ্ত ক্ষেত্র ইহা নয় এবং পর্যাপ্ত স্থানও এখানে নাই। 
মাত্র সংক্ষি্ত একটুকু আলোচনার চেষ্টা করা যাক। 

এই ফালটিকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে: প্রথমাট, দিল্লীর 
সুলতানদের শাসনকাল এবং দ্বিতীয়টি মোগল শাসনকাল। প্রথম কাল-বিভাগের 
মধ্যে কেবল যে ভারত মুসলিম রাজোর গ্রাতিষ্ঠা ও হিমাচল হইতে রামেশ্বর এবং 
পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্ব উীঁড়ষ্যা ও বাঙ্খলার উপকূল পর্ণন্ত তাহার প্রসারই 
সম্ভবপর হইয়াছিল তাহা নয়. স্থানে স্থানে বন্দর ক্ষ্র স্বাধীন মুসলমান রাজোরও 
উম্টব হইয়াছিল। রাজবংশের পূনঃ পনঃ পাঁরবর্তনও এই যুগের আর একটি 
বিশিষ্ট লক্ষণ। দিল্লীর সলতানদের আঁধকাংশ সময় ও শক্তি শুধ্‌ হিন্দ 
অধিকৃত রাজাজয়েই বায়িত হয় নাই: কখনও তাহাদের অধীনস্থ ৮, -ঠমান শাসক- 
বর্গের বিদ্রোহ দমন আবার কখনও বা তণহাদের আক্রমণ হইতে ₹..শাদের সিংহাসন 
রক্ষার জনা তাহাদিগকে নিরন্তর বিব্রত থাকিতে হইয়াছে। ১১৯৩ হইতে ১৫২৬ 
খ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গাঁচাটি বাভন্ন রাজবংশের প্রা পণ্মাশজন সুলতান 
দিল্লীর সিংহাসনে *আরোহুণ কারয়াছেন। এই রাজবংশের প্রত্োকটিই ইসলাম 
ধর্মাবলম্বধ এবং যাঁহাদের আক্রমণে এগুলির পতন ঘটে তাঁহারাও মুসলমান। 
পন্রিশজন সুলভানের মধ্যে কমপক্ষে উানশজন যাহাদের হস্তে প্রকাশ্যে বা 
গোপনে নিহত হন তাহারা কেহই হিন্দ: নয়, প্র্তোকেই মুসলমান। 

এইসব চ্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রজ্ঞের মধ বাঙ্গলা, জোনপুর, পৃজরাট 
মালোয়া, খান্দেশ এবং বেরার, আহম্মদনগর,. বিজাপুর. গোলকৃণ্ডা ও শবদার এই 
পঞ্টরাজ্জো বিভন্ত বাহমনী রাজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রত্যেকাটরই এক 
একটি স্বাধীন ইতিহাস আছে এবং তাহা হইতেই পার্বণ মূসলমান রাজা- 
সমহের ও দিল্লীর সুলতানের সাঁহত সংগ্রামের ইতহাস; অবশ্য মাঝে মাঝে তখনও 
্ধানে স্থানে 'বিদামান 'ইন্দৎ রাজোর সাঁহতও যে যুদ্ধ না হইয়াছে এমন নয়। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ দয়া ভারতের উপর মাঝে মাঝে যে মুসলমান 
আরুমণ আদসিত তাহা প্রতিরোধ কারবার দাঁ়ন্কও ছিল "লী বাদশাহাদিগের হস্তে 


পি 


অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে ছবির দৃশ্য-_এক ইতিহাস ৮১ 


শ্রবং তাহার জন্য আলাউদ্দীনের সময় হইতেই এ অণ্চলে রক্ষা-ব্যবদ্থা ধশরে ধীরে 
গাঁড়য়া উঠে। | 

১৫২৬ খচ্টাব্দে পাঁণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত কারয়া বাবর 
যখন মোগল সাম্নাজ্যের ভাত্ত পত্তন করিলেন, এমন কি, তাহার পরেও দিল্লীর 
- সিংহাসন তহার বংশধরগণের পক্ষে নিত্কণ্টক হয় নাই। তাহার এক পত্র কামরাণ 
কাবুল ও কান্দাহার লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারলেন না, লাহোর, আঁধকার কাঁরয়া 
বাঁসলেন; এই কারণে তাঁহার আর এক পাত্র হমায়নকে আপন দ্রাতার সাঁহত 
সংগ্রামে লপ্ত হইতে হয়। হমায়ূনকে তাহার অপর দুই ভ্রাতা হিন্দল ও মীরজা 
আসকারীর সহিতও যুদ্ধ কারতে হইয়াছে । হন্দল এক যুদ্ধে নিহত হন; 
কামরাণকে বন্দী কারয়া তশহার চক্ষু উৎপাটন করা হয় এবং আসকারী ধৃত ও 
কামরাণের মত মক্কায় প্রেরিত হন। 

উত্তর ভারতে নিজের অধিকার অক্ষ পাখিবার জনা হূমায়ুনকে নিরন্তর 
সংগ্রামে লিগ্ত থাকতে হইয়াছে। তিনি গুজরাটের বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে 
অভিযান গরিচালন করিয্াছেন, কিন্তু বিহারের আফগান সার শের খাঁ বিদ্রোহ 
ঘোষণা করাতে গুজরাট নিজের আঁধকারে রাখিতে অসমর্থ হন এবং শেষ পযল্ত 
শের খর হস্তে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইয়া ভারত হইতে পলায়ন করেন ও 
পারসোর শাহের আশ্রয়প্রার্থ” হন। 

শের শাহের পর তশহার পত্র সালিম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
আফগান সামন্তাঁদগকে আয়ত্তে রাখতে না পারিয়া তান তাহাদের কয়েকজনকে 
হত্যা করেন। পাঞ্জাবের বিদ্রোহণী শাসনকর্তা পরাঁজত হইয়া কাশ্মীরে পলায়ন 
করেন ও তথায় নিহত হন। 

সালিম শাহের: মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ফিরোজ খাঁ রাজা হন, কিন্তু 
কিছাদিন যাইতে না যাইতে তাঁহার মাতুল মুবারজ খাঁ তাঁহাকে হত্যা কয়া 
মহম্মদ শা নাম ধারণ পূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজকার্য 
পাঁরচালনের ভার ন্যস্ত ছিল হিমু নামক এক 'হন্দুর উপর। এই বিদ্রোহ ব্যাপক 
আকারে দেখা দেয়, ইরা'হম সুর দিল্লী ও আগ্রা আঁধকার করেন এবং পরে [সকন্দর 
সুরের নিকট তিনি পরাজিত হন। এাঁদকে হূমায়ুন সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া- 
ছিলেন। হিন্দ;প্থানের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার পাঁরপূর্ণ সুযোগ গ্রহ করিয়া তান 
সসৈন্যে ভারত অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং ১৫৫৫ খঙ্টাব্দে সিরহিন্দের যুদ্ধে 
দিকন্দর*শাহুকে পরাজত কয়া সিংহাসন পুনরাঁধকার কাঁরলেন। ইহার 
অব্যবহিত পরেই তান মৃত্যুমূখে পতিত হন। 

হমায়ুনের মত্যুর পর আকবর সংহাসনে আরোহণ করেন। কাবুল 
তখনও নামে মান্র হিন্দুস্থানের অধীন রাজারুপে পাঁরগাঁণত হইলেও কার্যতঃ তাহা 
তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ হাটকমের আঁধকারভুত্ত 'ছিল। আকবর তখনও অগ্রাপ্ত- 
বয়স্ক এবং বৈরাম খাঁর আঁভভাবকত্বের অধীন। [তিনি সর্বপ্রথম যে সাংঘাতিক 
বিপদের সম্মুখীন হইলেন তাহা আসিল সুরদের পক্ষ হইতে। সুর রাজবংশের 
হন্দ:মন্তর হিম দিল্লশী আভমখে অগ্রসর হইলেন এবং মোগল সেনাপাঁতি ফারিদ 


৯১ 


৮২ ৃ খাণ্ডত ভারত 


বেগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। পরে অযোগ্যতার অপরাধে বৈরাম খাঁ কর্তৃক তান 
মৃতদন্ডে দাণ্ডত হন। এই বিজয়ে উৎসাহিত হইয়া হিম বিকরমাদিত্য উপাঁধ ধারণ 
করেন এবং সাম্াজাগঠনে সচেষ্ট হন; কিল্তু পাঁণপথের যুদ্ধে বৈরাম খাঁর হস্তে 
পরাঁজত হইয়া প্রাণ হারান। অতঃপর দিকন্দর শাহ আত্মসমপ্ণ কারলে, ১৫৫৬ 
থঙ্টাব্দে সর রাজবংশের পতন ঘটে। 

আকবর এতাঁদনে বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে আতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন; 
এই অসহিষ্কৃতার আগুনে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন তাঁহার মাতা হামিদা বেগম, 
বিমাতা মাহাম আনকাহ ও নৈমান্্র ভ্রাতা আধাম খাঁ। ১৫৬০ খঙ্টাব্দে বৈরাম আকবর 
কর্তৃক পদছ্যুত হন এবং সে ঢাদেশ মানিয়া লইয়া মক্কা যারা করেন। তানি বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার যারা ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে আকবর 
শীর মহম্মদের অধীনে একদল সৈনা প্রেরণ করেন। এইর্‌পে উত্তা্ত হইয়া বৈরাম সত্য 
সতাই বিদ্রোহগ হইলেন এবং পাঞ্জাব আভমুখে অগ্রসর হইলেন। আকবর স্বয়ং তাহার 
পশ্চাম্ধাবন করিলে বৈরাম তাার নিকট আাত্মসমপণ করেন এবং আকবর তাহার 
অতাত সেবার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার অপরাধ মাজা করিলেন ও পূনরায় মন্ধা 
যারা করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন । পথিমধো গজরাটের অন্তর্গত পাতান নামক 
স্থানে এক গু্ত ঘাতকের হস্তে তিনি নিহত হন। 

আকববের সেনাপতি পার মহম্মদ ও আধাম খাঁ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার 
সহিত মালোয়ার মুসলমান রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া উত্ত রাজ্য আঁধিকার 
করেন। 

আকবরকে যহাদের বিদ্রোহ দমন কাঁরতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে মালোয়ার 
আবদল্লা খাঁ উজবেগ, জৌনপরের খাঁ জামান এবং ভাঁহার আণন ভ্রাতা মীরজা 
জি প্রধান। মীরজা হাকিম উজবেগীদের দ্বারা প্ররোচিত '"্য়া সিংহাসন দাবী 
কাঁরুলে আকবর পাঞ্জাব আাঁভমূথে ভগ্রসর হইলেন, ক: হাকিম সম্ম- 
অবতীণ না হইয়া দত পলায়ন করিলেন। খ' জামান যুদ্ধে নি উদ 
এবং তাঁহার জাতাকে বগ্দী করিয়া শিরশ্ছেদ করা হয় অনান্য 
সি 'বিদ্রোহগণও নিষ্ঠুর 

আকবর ১৫৭৩ খন্টাব্দে মুস্তাফর খাঁকে যুদ্ধে পরাজত কাঁরয়া 
গ:জরাটবজয় মাত করেন এবং উহা তাহার রাজের অন্তভূন্ত করেন। এই 
সময়াট আকবরের শাসন-ইতিহাসে এক গ্ররত্বপূণ য্গ। , 

শের শাহের শাসনকালে বাঙ্গলা, ছিল আফগান সামন্তাঁদগের অধীনে। 
১৫৬৪ খংটাব্দে বিহারের স.লেমান খাঁ গৌড় আঁধকার কারয়া উভয় প্রদেশের 
অধাশ্বর হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পূ বায়াজিদ [সিংহাসনে আরোহণ 
কাঁরলে তাহার মন্দিগণ ধিদ্রেহী ইন এবং বায়াজিদকে হত্যা কাঁরয়া তাহার কানষ্ঠ 
ভ্রাতা দাউদকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু দাউদ জামানিয়া দর্গ আকার কাঁরয়া 
আঁচরে সম্লাটের িরাগভাজন হইলেন। আকবর তাঁহার সেনাপাত মলম খা 
সরমাতব্াহারে স্বয়ং দাউদের বিরদ্ধে ুম্ধযাতা কারিলেন এবং ১৫৭৬ খন্ডে 


ক 


অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে ছাঁবর দশ্য-এক ইতিহাস ৮৩ 


তাঁহাকে এক যুদ্ধে পরাজিত কারয়া নিহত কারিলেন। অতঃপর বাখগলা ও 
বিহার সাম্মাজ্যের অন্তভুক্ত হইল। উীড়ধ্যা-বিজয় সম্পন্ন হয় তাহারও অনেক পরে। 

মুজাফর খাঁ তুরবাতি বাঙ্খলার শাসনকর্তা নিয্স্ত হন, কিন্তু তাঁহার 
রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় আবচারমূলকনীতি স্থানীয় সামন্তগণের মধ্যে 
অসন্তোধের সৃষ্টি করে। ধর্ম সম্বন্ধে আকবর-প্রবাতিত বিশ্বজনীন সহনশশলতার 
নীতি মুসলমান জনসাধারণের বিরাগ উৎপাদন করে; এই গণাঁবক্ষোভের সুযোগ 
লইয়া ক্দুদ্ধ উলেমা জৌনপুরের কাজির সমর্থনরূমে এই মর্মে এক ফতোয়া জারী 
কাঁরলেন যে. সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্বুধারণ করা আইনাঁসদ্ধ। তদনযায়ী চাগতাই 
বংশীয় কাকশালগণ বাবা খাঁর নায়কতায় গৌড় আক্রমণ করিলেন। শান্তিস্থাপনের 
জন্য আকবর হিন্দ-সেনাপাতি টোডরমল্পকে বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। যদ্ধে 
মুজাফর খাঁ নিহত হন এবং সমগ্র বিহার ও বাংগলা বিদ্রোহী কাকশালদের হস্তগত 
হয়। পাঁরশেষে অবশ্য বিদ্রোহ বার্থ ও দমিত হয়। 


হাকিম পুনরায় পাঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং আকবরের নিকট পরাজিত 
হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৫৮৫ খচ্টাব্দে কাবুল দিদ্রীর শাসনাধানে আসে এবং 
তাহার শাসনভার ন্যস্ত হয় হিন্পুসেনাপাঁতি মানাঁসংহের উপর। সীমান্তের 
উপজাতীয় দলও দমিত হয় এই সময়ে। কাম্মীরের রাজা আত্মসমর্পণ করিতে 
বাধ্য হন এবং কাণ্মীর রাজ্য দিল্লীর অল্তভূর্ত হইয়া যায়। সম্ধুর গুসলমান 
শাসনকর্তা মীরজা জানীর নিকট হইতে উত্ত প্রদেশ কাঁড়য়া লওয়া হয়। কান্দাহার 
সাম্াঙজাভুন্ত হয় ১৫৯৫ খম্টাব্দে। 


এইরূপে সমগ্র হন্দস্থান ও হিন্দকূশ পর্বতম!লার অপর প্রান্তীস্থত 
আফগান অঞ্চল আঁধকার করিনা আকবর দারক্ষিণাত্যের দিকে মনোযোগ নীবষ্ট 
করিলেন। কুরহান নিজাম শাহের ভগ্নী বাঁরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানার দয় 
প্রাতরোধ চূর্ণ করিয়া আকবর আহম্মদনগর আঁধিকার কারলেন ১৬০০ খষ্টাব্দে। 
£পর তিনি বুরহানপূর আক্রমণ করেন এবং খান্দেশের শাসনকর্তা মিরান 
বাহাদূরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ১৬০১ খৃষ্টাব্দে আসরগড় আঁধকার করেন। 
দাঁক্ষিণাত্য আভিমুখে যাত্রা কারবার পূর্বে আকবর তাঁহার পদ সৌলমের 
হস্তে রাজধানীর ভার অপণণ করিয়া যান এবং নির্দেশ দিয়া যান, মানাসংহ ও 
শাহ কুলিখাঁর সহযোগতায় মেবারের বিরুদ্ধে আঁভযান পাঁরচালন করিতে। 
কিন্তু শাহজাদা সেলিম বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা কাঁরলেন। দাঁক্ষিণাত্য 
হইতে 'ফারয়া আসিয়া আকবর দেখেন, সৌলম এলাহাবাদে এক স্বাধীন রাজী 
স্থাপন করিয়া বাঁসয়া আছেন। সৌলিম অবশ্য তাহার পর 'পতার নিকট মার্জনা 
ভিক্ষা করেন এবং [পতা-পত্রের মধ্যে পুনরায় সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। সৌলমকে 
উত্তরাধকার হইতে বণ্চিত করিয়া সমাটের জ্যেন্টপত্' খুস্র/কে সিংহাসনে 
বসাইবার জন্য সামন্ত ও সেনাপাঁতিগণের মধ্যে এক ষড়যন্ত্র গাঁড়য়া উঠে: কিন্তু সে 
ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং আকবরের মৃত্যুর পর সোলম জাহাঙ্গীর উপাঁধ ধারণ 
কাঁরয়া [সিংহাসনে আঁধরোহণ করেন। . 


টি 


৮৪ খণ্ডিত ভারত 

জহাপ্গরকে সবর বে বিদ্রোহ দমনের জন্য তগর হইতে হয়ত 
তাঁহার আপন পত্র খসরূ। খসরু আগ্রা হইতে পলায়ন কাঁরয়া কাতপস্ন 
ওমরাহের সাহায্যে সাহসী হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; কিন্তু তিনি পরাজিত হন 
এবং শৃঞ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সম্রাটের সম্মখে নীত হন। তাঁহাকে কারারুদ্ধ কাঁরয়া 
তাহার অনুচরবর্গকে কঠোর দগ্ডে দাণ্ডত করা হয়। তাঁহার অমায়ক ব্যবহারে 
মৃন্ধ হইয়া পুনরায় জনকয়েক সেনাপাঁত ও সামন্ত তাঁহাকে কেন্দ্রে কাঁরয়া 
সম্াটের হত্যা ও তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপনের ফড়যন্্ কারতে- থাকেন। 
কিন্তু সে ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং খুসরুর চক্ষু উৎপাটন কাঁরয়া কয়েক 
বংসর তাঁহাকে এক নিজ কারাকক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ১৯৬৯৬ খ্টাব্দে 
তাঁহাকে তাঁহার ঘোরতর শর আসফ খাঁর হস্তে অর্পণ করা হয়। আসফ খাঁ 
আবার তাঁহার ভ্রাতা সাজাহানের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলে, সাজাহানের 
আদেশে ১৬২২ খব্টান্দে তিনি নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা 
অনুত*্ত হইয়া এলাহাৰাদে তাহাকে যেস্থানে সমাধির করেন, আজও সে স্থানাঁট 
খ.সরুবাগ নামে পরাচিত। সাজাহানের আর একদন প্রবল প্রাতৃদ্ব্বী জীবিত 
রাহলেন, [তিনি হইতেছেন নুরজাহানের জামাত: স্রয়ার। সাজাহানও তাঁহার 
পিতার বিরদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং ১৬২২ খ্টাব্দ হইতে পিতার প্রায় জশীবতকাল 
অবাধ পিতৃদ্রোহ রহিয়া যান। বহু উথান-পতনের মধ্য দিয়া কয়েক 
বৎসর আঁতবাহিত হইবার পর [তান আত্মসমর্পণ করেন এবং স্বীয় পন্ত 
দারা ও আওরংজেবকে প্রাতিভূদ্বরূপ দরবারে প্রেরণ কাঁরতে বাধ্য হন। 
জাহাঙ্গীরকে বাঙ্গলার আফগান বিদ্রোহপীদগের ও তাঁহার আপন সেনাপাত 
মহবৎ খাঁর বিদ্রোহও দমন করিতে হয়। এই মহবৎ খাঁর হসে ই একবার তানি ও 
তাহার মাহী নূরজাহান বন্দী হন। জাহাঙ্গীর হিন্দ- 1বরদ্ধে যে দূইটি 
বিজয় লাভ করেন তাহাদের একাটি হইতেছে ১৬২০ :এব্দে কাংড়া বিজয় ও 
অপরটি, যে মেঝার আকবরের শাসনকাল হইতে মোগল আক্ুমণ প্রাতিবোধ কাঁরয়া 
আসিতোছল তাহার আত্মসমর্পণ। পারাসগণ দশর্ঘ অবরোধের পর কান্দাহার 


অধিকার কারলে উত্ত রাজ্য সাগ্রাজোর অঙ্গচত হইয়। যায়। 


জাহাঙ্গীরের মূত্র পর সারিয়ার সিংহাসন অধিকার কারবার জনয চেষ্টা 
করেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে বন্দী কারয়া তাঁহার ক্ষ 
উৎপাটন করা হয় এবং তংপরে সাজ্াহান' তাঁহার শ্বশুর আসফ খাঁর সাহাযো 
তাহাকে নিহত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। সারিয়ার ছাড়াও রাজপরিবারের 
আরও বহ; ব্যক্তি এই আসফ খাঁর হসেত নিদয়ভাবে নিহত হন এবং বহন 
মহিলা জ্বাত্মহত্যা করিয়া অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পান। সাজাহানের আসল 
নাম শাহজাদা খুরাম। দাক্ষিণাতোর মুসলমান রাজযসমহের [বরষ্ধে আভযানে 
সাফলোর পণরস্কারস্বরূপ সাজাহান উপাধিতে তিনি ভঁষিত হন। সিংহাসনে 
আরোহণ করিবার পরই সাক্াহানকে বিদ্রোহণ বদন্দেলা সর্দারের সম্মুখীন হইতে 
ইয়: অবশ্য সে বিদ্রোহ সহজেই দমিত হইয়া যায়! ১৬২৯ খন্টাব্দে দাক্ষিণাতোর 
শাসনকর্তা খ: জাহান লোদী বিদ্রোহ হইলে সাজাহান তাঁহার বিরাদ্ধে যুদ্ধ 


ষ্ 


অন্য দষ্ট-কোণ হইতে ছাবির দূশ্য-এক ইতিহাস ৮৫ 


ঘোষণা করেন; বিদ্রোহ দামত হইলে শতাধিক অনূচরসহ খাঁ জাহান লোদশর 
শিরচ্ছেদ করা হয়। 

রর আকবর ১৫৯৯ খষ্টাব্দে খান্দেশ ও ১৬০০ খষ্টাব্দে আহম্মদনগর জয় 
করেন বটে, কিন্তু আহচ্মদনগর কোনাদিনই পানপগরপ তাঁহার আয়ত্তে আসে 
নাই। মালিক অন্বরের প্রাতিরোধের দরুণ জাহাঞ্গণরের রাজন্বকালেওড অবস্থার কোন : 
উন্নাতাবধান সম্ভব হয় নাই। সাজাহানের বিজয়ও সামায়ক, সুতরাং দাক্ষিণাত্যের 
সুলতানগণ কার্যতঃ আঁবাঁজতই রাহয়া যান। আহম্মদনগর রাজোর পতন ঘটে 
১৬৩৩ খষ্টাব্দে। বজাপর ও গোলকোণ্ডা অপরাঁজতই রাহয়া গেল। প্রথমতঃ 
বিজাপ্দর রাজ্য আহম্মদনগরকে সম্রাটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করেন এবং 
দ্বিতীয়তঃ শাহজী নিজাম-শাহী বংশের এক বালককে আহম্মদনগরের [সিংহাসনে 
প্রাতম্ঠিত করেন৷ এই সমস্ত কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট তাহাদের বিরুদ্ধে 
আভযান প্রেরণ কারলেন। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সম্মাটের 
বশ্যতা স্বীকার কারল। অতঃপর আওরংজেব দাঁক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুদ্ত 
হইলেন। ক্ষণস্থায়ী বিরাতর পর পুনরায় সংগ্রাম সরু হইল। বিজাপ;র রাজ্য 
গুলবার্গের যুদ্ধে পরাজিত হইল ও অবরোধের পর ১৬৫৮ খ্টাব্দে কল্যাণ দরু্গ 
আঁধকৃত হইল। রাজনোতিক কারণ ব্যতীতও এই য্প্ধের অপর এক কারণ 
ছিলঃ দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণ ছিলেন য়া; তাঁহাদের দমনের জন্য স্ক্রশ 
সম্লাটের ব্যগ্রতার ইহাও অন্যতম হৈতু। 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই পারাসকগণ কান্দাহার আধিকার করে। 
সাজাহানের শাসনকালে ইহার পনর্যদ্ধারের জন্য পুনঃ পুনঃ আঁভযান প্রেরিত 
হইয়াছে। পারস্যের শাহ তদানীন্তন পারাসিক শাসনকর্তার আচরণে মন্দেহ- 
পরবশ হইলে শাসনকর্তা তাহা ব:;$তে পারেন এবং গোপন ষড়যন্তের আশৎকা 
করিয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। অতঃপর সমাটের বাহন 
অগ্রসর হইয়া আত সহজে কান্দাহার আঁধকার করে। পারাঁসকগণ কান্দাহার 
পরিত্যাগ কারল বটে, কিন্তু আশা পরিত্যাগ করিল না, ফলে ১৬৪৯ থষ্টাব্দে 
কান্দাহার তাহাদের দ্বারা পুনরাধকৃত হইল। ইহার পরেও সম্রাট কান্দাহার 
বিজয়ের জন্য বহ: অভিযান প্রেরণ করেন; কান্দাহার অবরদস্ধ হয় বটে, কিন্তু 
বিজিত হইল না। এই ব্যর্থ সামারক আঁভযানসমূহের জন্য রাজকোষ হইতে 
বার কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। 

*সাজাহান বাল্‌খ ও বাদাক্শান জয় করিবার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্ছে 
শাহজাদা মোরাদের অধাঁনে এক বাহিনী প্রেরিত হয়। বোখারার শাসনকর্তা নাজ 
মহম্মদ ও তাঁহার বিদ্রোহী পু্রগণের মধ্যে বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মোরাদ 
১৬৪৬ খঙ্টাব্দে বিনাবাধায় বাল্‌খে প্রবেশ করেন এবং নাজ মহম্মদ পলায়ন 
করিলে পুনরায় হিন্দ্‌স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। দ্বিতীয় আভিযান প্রোরত হয় 
আওরংজেবের শাসনকালে! এই আঁভযানের প্রথম দিকে কোন পক্ষই সম্মৃখ 
যৃণ্ধে অগ্রসর হইল না; অবশেষে মোগল ও রাজপুতের মালতি আশ্নবর্ষণের 
সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া উজবেগীীগণ য্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল এবং 
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আওরংজেব মহাসমারোহে বাল্‌খে প্রবেশ করিয়া উত্ রাজের শাসনতার মাধাসং 
হাদা নামক এক রাজপন্ত সামন্তের হস্তে অর্পণ করিলেন। অতঃপর আওরংজের 
আরও অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বহু বাধা ও বিপদের সম্মুখীন হইয়া 
সে সংকক্প পারত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হন। ফারবার পথে তাঁহার সৈন্যবাহিনী 
অবর্ণনণয় দুঃখ-কথ্টের মধ্যে পতিত হয় এবং পশ্চাতে অবাস্থিত রাজপুত সৈনদল 
আশ্রয় ও আহার্য অভাবে মৃত্যুবরণ করে। চার কোটি টাকা ব্যয়ে পারচালত এই 
অভিযান শোচনীয়রূপে বার্থ ও বিপধস্ত হয়। এ 

সাজাহান পণীড়ত হন ১৬৫৭ খ্টাব্দে। এই সংবাদকে আশ্রয় কারয়াই 
চারাদকে তাঁহার মৃত্যুর জনরব মুখর হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে জনমত বিক্ষুব্ধ 
হয় ও উত্তরাধকারের সংগ্রাম সুর; হইয়া যায়। দারা, সুজা ও মোরাদ এই 
্রাত্রয়ের শোণিতে স্নাত হইয়া আওরধজেব যে সিংহাসনে আভিধিন্ত হন-ইহাতো 
ইতিহাপবিদিত ঘটনা। তাঁহাকে যে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ 
সংগ্রাম পারচালন করিতে হয়-সে কথা প্‌বেইি উীক্সাখত হইয়াছে। অবশেষে 
এই রাজ্য দুইটি দিল্লী সা্াজোর অন্ততুন্ত হইলে, তাহাদের আড়াইশত বংসরব্যাপী 
ঘটনাবহুল জীবনেতিহাসের পারসমাগ্তি ঘটে। 

এই সমস্ত সংগ্রামে আওরংজেব যেমন হিন্দু সেনাপাতিদিগকে নিয্দ্ত 
করিয়াছিলেন, শিবাজীও তেমন বহু মুসলমান সার্মাতক কমণারীকে তাঁহার 
সৈনাবিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত কাররাছিলেন। সেইসব উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের 
মধ্যে সেনাপতি সিদ্দী হযল্লাল ও ন.র খাঁর নাম [বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [শিবাজপর 
নৌবাহনীতে অন্ততঃপক্ষে তিনজন মুসলমান সেনাপাতি নযুস্ত ছিলেন বাঁলয়া 
জানা যায়, তাঁহারা হইতেছেন 1সদ্দি সম্বল, 'সাদ্দি মিসূরী এবং দৌলত খপ ৪৪ 

মুসলমান শাসনকতাগণ কেবল আত্মকলহ ছাড়া * ॥ কিছুই করেন 
নাই-এই কথা প্রমাণ কারবার জন্যই এতিহাসক আলোচ এই দশর্ঘ প্রসঙ্গের 
আম অবতারণা কাঁর নাই। বক্তৃতঃপক্ষে ইহা ছাড়া *রও বহু কাষ' তাঁহারা 
কাঁরয়া গিয়াছেন । সায়াজা গঠন করিয়া তাঁহারা তাহদক গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে 
প্রতিষ্ঠিত কারয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহই চারশঃপ বিকাশলাভ কারিয়াছে; 


. তাঁহাদের নাঘন্তই জাতীয় রাষ্ট্র গাড়য়া উঠা সম্ভবপর হইয়াছে । সে যুগের যুদ্ধ 
ক 


হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অপেক্ষা মূসলমানে ও মুসলমানেই বেশী হইয়াছে, এই 
কথা প্রমাণ কারবার উদ্দেশোই এই দুষ্টান্তসমূহের উল্লেখ প্রয়োজন হইল। 
দীর্ঘ ছয়শত বংসর ধাঁরয়া তাঁহারা হিন্দুদের বিরুদ্ধেই আবগ্রান্তভাবে সংগ্রাম 
কাঁরয়াছেন, তাহাদিগকে নিগৃহীত ও নিপশীড়ত কারয়াছেন এবং তাহার ফলে 
উভয় সম্প্রদায়ের মধো যে ঘৃণা ও তিস্তার সঞ্টার হইয়াছে তাহার প্রভাব 'িস্মত 
হওয়া বা মন হইতে ম্াছয়া ফেলা অসম্ভব-এই ধারণা যাহারা পোষণ রঃ 
তাঁহাদের এীতিহাসক দান্টভঙ্গী একদেশদশর্। রি রি 

সাম্প্রাতককালেও বূটিশ বাহিনীর অল্ত 
সাম্মাজাক স্বার্থে যুদ্ধ করিবার জন্য পূর্বে ঈঈন, 
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গতি ভারতীয় সৈনাদল বুটিশ 
। মালয়, ব্রহযদেশ এবং পশ্চিমে 
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স্ 


অন্য দৃণ্টি-কোণ হইতে ছবির দশ্য_ এক ইতিহাস ৮৭ 


আরব, পারস্য, আফগানস্থান, মিশর, তুরস্ক, সাইরেনাইকা, নিপলশ-এমনাঁক 
ইউরোগেও প্রোরত হইয়াছে। এই সকল রাজোর অনেকগৃলই মুসলমান 
আঁধকৃত, তাই বলিয়া ভারতীয় সৈনাদলের ঘুদ্ধ্যান্ার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি 
হয় নাই। ইহাতে বিস্মত হইবার কিছই নাই, কেননা, ভারতের বাঁহরে অবস্থিত 
মুসলমান রাজ্য ও রাজাসমূহের মধ্যে সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়ের দষ্টান্ত 
ইতিহাসের পত্রে পত্রে ও ছরে ছত্রে ছড়ান রহিয়াছে। 

হজরত মহম্মদের নিদেশি ছিল, মসলমান মুসলমানকে হত্যা কারিবে না। 
তাঁহার 'জবিতকালে নিম্নালখিতর্প ঘটনা একাধিকবার ঘটিয়াছেং হয়তো যুদ্ধে 
চলতে থাকাকালে কোন ব্যন্তি নিজেকে মুসলমান বাঁলয়া স্বীকার কারল, অথচ 
তাহার স্বীকৃতির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ কারবার হেতু বিদ্যমান; সেরূপ ক্ষেত্রে 
প্রশ্ন উঠিল, যুদ্ধে তাহাকে বধ করা হইবে কিনা। হজরত মহম্মদ এর্পক্ষেত্র 
নিদেশি দিয়াছেন, সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, লোকটি. যখন স্বীকার কারয়াছে 
সৈ মুসলমান, তখন সে অবধ্য, তাহার প্রাণ বাঁচাইতেই হইবে। কিন্তু তাঁহার 
পরলোকগমনের পরেই, যাহারা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন 
করিয়াছিলেন-_এমনাক, তাঁহারা পর্যন্ত হজরতের এই নির্দেশ বিস্মাত হইলেন। 
হজরত মহম্মদের ঘানষ্ঠ আত্মীয় ও জামাতা তৃতীয় খাঁলফা হজরত ওসমান বিদ্রোহী 
মুসলমানদের হস্তে নিহত হন। হজরতের খাল্লতাত পত্র ও জামাতা চতুর্থ খালফা 
হজরত আলিও হজরতের বিধবা পত্রী হজরত আয়েশার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত 
হন ও হজরত ওসমানের মত মুসলমানদের হস্তে প্রাণ হারান হজরত আলির 
পু্রগণ ওমায়াদ ইয়েজদদের খেলাফতের দাবীর সমর্থনকারী মুসলমানদের দ্বারা 
নিহত হন। অথচ এই হজরত আলিই ছিলেন সর্বপ্রথম যুবক যান সাক্ষাং 
হজরতের নিকট হইতে “ইসলামে, দীক্ষা গ্রহণ করেন, শুধু তাহাই নয়, তান 
ছিলেন তাঁহার আজীবন সহচর। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিতকাল পরেই 
তাহার আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ পাঁরষদবর্গের অবস্থা যাঁদ ইহাই হয়, তাহা হইলে 
পরবতর্” মুসলমানগণ যে নিজেদের মধ্যে য্দ্ধে প্রবস্ত হইবেন-ইহা সহজেই 
অনুমেয়। 

আদি যুগের এইসব ফ্্ধবিগ্রহের কথা ছাড়য়া দিলেও, পরবতাঁকালে 
মুসলমানদের মধ অনুষ্ঠিত সংগ্রামসমূহের সহিত, ভারতের বিরুদ্ধে অথবা 
অভ্যন্তরে পারচালত যুদ্ধগুলির মতই ইসলামধর্ম বা তাহার সংরক্ষণ ও 
সম্প্রসারণর আত তক্পই সম্পর্ক ছিল। যুদ্ধে জয়লাভ ও নিজের আধকার 
সদ কারবার পরই প্রত্যেক শাসনকর্তা, [তান রাজাই হোন, অথবা সম্াটই হোন, 
বিজিত দেশ ও তাহার আধবাসিগণের অবস্থা অনুযায়ী নিজের স্াবধা ও 
নিরাপত্তার নীতিতে পৃথক পৃথকভাবে শাসনকার্য পরিচালন কারতেন। তবে 
ইসলাম যে শাসক এবং শাসিত উভয় জাঁতর জাঁবনই প্রভাবিত করত, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা হইল এক কথা এবং ভারতস্থ ও তাহার বাঁহরের 
শাসকগণ কেবলমাত্র ইসলাগের প্রচার ও পুষ্টির উদ্দেশ্যেই শাসনকার্য পারচালনা 
কারতেন_তাহা হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। বিশেষ কাঁরয়া ভারতবর্ষের মুসলমান 
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শাসনকর্তাগণ, এমন কি সমস্ত মুসলমান জনসাধারণ আপনাদগকে ও 
কতকগুলি কষ ক্র দ্বীপে পরিণত করিয়া ফৌলয়াছলেন বাহাদের আয়তন 
নব নব সংযোগের সাহাযো নিতাবর্ধনশশল। যেসব মুসলমান বিজেত্র;গে এদেশে 
আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস কাঁরলেন তাঁহধদর সংখ্যা অমসলমান জনসাধারণের 
সাহত সংখ্যগত তুলনায় নিতান্ত নগণা। আজিকার এই ভারতীয় মাম 
সংহাতির বিরাটতর অংশ গঠন করিয়াছেন সেইসব হিন্দুগণ যাহারা হয় নিজেরাই 
ইসলাম ধর্মে দক্ষিত হইয়াছেন, নয় ধমান্তরিত হিন্দদের স্তান সন্তাত। 

সামারক কাযকলাপের মধোই যাঁদ এতখানি সৌহার্দা, সহযোগিতা ও 
পারস্পাঁরক নির্ভরতা 'বদামান থাঁিয়া থাকে, তহা হইলে অসামারক শাসনকা্ 
পারচালনে € জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাপনে তাহা যে আরও বহুল পারমাণে 
বিদামান ছিল-এরপ আশা করা যুক্তিসঙ্গত এবং এই প্রতাশা এতিহাসিক 
ঘটনার ভিত্তিতে সংপ্রতিষ্ঠিত। 

প্রয়োজনের বশৈই তাহারা রাজকাে হিম্দুদিগকে নিযুস্ত করিয়াছেন। 
গজনীর মামদের বাহলীতে বহ্‌ হিন্দু সৈনাদল ছিল এবং তাঁহার হিন্দ্-সেনাপাত 
[িলক তাঁহার মূসাঁলম সৈন্াধ্ক্ষ নিয়াল্তাগীনের বিদ্রোহ দমন করেন। কুতুবাদ্দীন 
যখন ভারতে অবপ্থান করাই সাবাস্ত কাঁরলেন, তখন স্থানীয় শাসনসক্তান্ত 
বাপারে অভিজ্ঞ হিন্জ] কমণচারীদিগকে স্বপদে বহাল রাখা ছাড়া তাহার আর 
গাতাম্তর রহিল না, কারণ এইসব কর্মচারীর সাহাযা বাতরেকে রাজস্ব আদায়, 
এমন কি সমগ্র শাসনবাবস্থা বশৃঙ্খল হইয়। পঁড়িবার আশ্ঙা তান অনুভব 
কিলেন। মুসলদানগণ ভারতের বাহির হইতে কারিগর, কেরাণী ও হিসাবরক্ষক 
সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন নাই। হিন্দু মাস্রগণই পুরাতন কলা-কৌশলের 
সহিত নূতনের সমন্বয় সাধন কারয়া তাঁহাদের গৃহনির্মাণ কাল এল, তাঁহাদের 
মৃদ্রা প্রস্তুত কারিত হিন্দ; স্বর্ণ কার, হিসাব রক্ষা করিত হিন্দু : এণী। ব্যবহার- 
শাদ্বে সপাণডত ব্রাহণগণ হিন্দু আইনঘটিত ব্যাপারে রাজ:কে পরামর্শ দিতেন, 
হিন্দু জ্যোতিষগণ সাধারণ করণীয় ব্যাপারে ভাঁহাকে সাহায্য কারতেন। ৪৫ 
প্রথম ইব্রাহম আদল শাহের শাসনকালের (১৫৩৪-১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ) অন্যতম 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে পারসীর পাঁরবর্তে হিন্দী ভাষায় হিসাব রক্ষা 
করিবার প্রথা প্রবর্তন। এই কার্যের জনা যেসব ব্বাহযণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, 
আঁচরে তাঁহারা রাজসরকারে প্রতৃত প্রভাব ও গ্রাতন্টা অজ'ন করেন। ইয়সূফ 
আঁদল শাহের রাজন্বকালেও হিন্দুগণ তাঁহার রাজস্ব বিভাগে প্রতুত্ব ও দ্ায়্বপূরণ 
গদ আঁধকার করেন।' ৪৬ 

'স.লতান মহস্মদ তুগলকের অধীনেও বহন হিন্দ; কর্মচারী কার্য কারিতেন। 
তাহার রাজঃব বিভাগের অনাতম প্রধান কর্মচারী ছিলেন রতন নামীয় জনৈক হিন্দু। 
আকবরের রাজস্ব-সচিব রাজা টোডরমল্ল তৎকালীন শ'সনব্যবস্থার দূরপ্রসারা রি 


এমন 
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অন্য দৃষ্টি-কোণ হইতে ছাবর দশ্য-এক ইতিহাস ৮৯ 


বর্তন সাধন করেন। সর্বোচ্চ রাজপুর্ষদের মধ্যে অনাতমরূপে তিনি পারগাঁণত 
হইতেন। আওরংজেবের রাজস্ব-নচিবও ছিলেন হিন্দু রঘুনাথ।'৪৭ 

আজও ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে হিন্দু ও মুসলমান জাতিধর্ম- 
নারববশেষে নিষ্ত্ত হইয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে হায়দরাবাদের মহারাজা স্যার কিষণ 
প্রসাদ ও মহীশ্‌রের এবং সম্প্রাত জয়পরেরও স্যার মহম্মদ ইসমাইলের নাম উল্লেখ 
কাঁরলেই বথেষ্ট হইবে। 

, বৃঁটিশের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ 'হন্দ্‌ ও মুসলমানের মিলিত 
প্রচেষ্টার ফল। দিল্লীর নামে মাত্র সমাট বাহাদুর শাহের অধানে তাহারা একত্র 
সম্মিলিত হয়। এ বিদ্রোহ যাঁদ সার্থক হইত, তাহার ফলে বাহাদৃর শাহের সাম্নাজ্য 
দৃঢতর ভিত্তির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইত-ঠিক যেমন তাহার ব্যর্থতার ফলে 
বাহাদুর শাহ ধৃত ও নির্বাসত হইলেন এবং ভারতে মোগল রাজবংশের 
পতন ঘাঁটল। 

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অব্যবাহত পরবতাঁ কয়েক বংসর মৃসলমান- 
দগকে বৃটিশের হস্তে অশেষরূপে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। উলেমাগণ কোন- 
দিনের জন) বাঁটশ শাসন সন্তুষ্টাচত্তে মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাহাদের 
সুদীর্ঘ এীতিহাঁসিক পটভূমির দরুণ বৃটিশ শাসন আঁতশয়ভাবে তাহাদের চিত্তে 
প্রাতক্কিয়া করিয়াছিল। জীলয়ান হাক্সলীর পূর্বোদ্ধূত উন্তির পনর্ল্লেখ কারতে 
গেলে বলিতে হয়, 'বাহির হইতে প্রযুক্ত এইরূপ চাপই বোধহয় জাত গঠনের পক্ষে 
এককরূপে সর্ববৃহৎ উপাদান।' ৪৮ এই সমস্ত ঘটনার সমবায়ের ফলেই যাঁদ 
ভারতীয় জাঁতর উদ্ভব হইয়া থাকে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। 
দুইটি জ্বতল্ঘ ধর্ম ও তদবলম্বী বিরাট জন-সমন্টি থাকা সত্তেও হন্দ ও 
মুসলমান সমান জোরের সাঁহত এই জাতীয় আস্তত্বের কথা স্বীকার কারয়া 
আগসিয়াছে। এমন কি, মুসলমান জনসাধারণের একটা বিরাট অংশকে কংগ্রেস হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখবার জন্য যান বখ্যাত-সেই স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ পর্যন্ত 
তাঁহার প্রথম জীবনে এই ধারণাই পোষণ করিতেন। তাঁহার বর্ণনা অন:যায়শ হিন্দু 
ও মুসলমান একাট রমণপর দুই চক্ষু; তাহাদের একটিকে আহত কারয়া অপরাটকে 
অক্ষ,্ন রাখা অসম্ভব । ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাঁহত সং্লঙ্ট মুসলমানগণের 
লেখা ও বন্তুতার অংশসমূহ উদ্ধৃত করা এখানে অনাবশ্যক। 
আলোচনার আঁম উপসংহার কাঁরতে চাই। সুলতান আহম্মদ খাঁর উীন্তি দ্বারা 
প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া দুইজন প্রীসদ্ধ জীবিত মুসলমানের ভাষণে তাহা শেম 
করিব। ১৮৮৫ সালে গুরুদাসপুরের এক জনসভায় স্যার সৈয়দ বলেন £_ 

“কোন একাঁট দেশের আঁধবাসিগণের মধ্যে চাঁরাতক বোশিষ্টোর দিক "দয়া 
কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য থাকা সর্তেও, বহ প্রাচীনকাল হইতে তাহারা একজাতি- 
রূপে পারগাণত হইয়া আঁসতেছে। হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃবন্দ! ভারত ছাড়া 
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১২ 


৯০ খশ্ডিত ভারত 


আর অন্য কোন বাসভঁম তোমাদের কি আছে? মৃত্যুর পর তোমাদের ম.তদেহ দণ্ধ ' 
ও সমাহিত হইয়া একই মাটিতে কি মিশিয়া যায় না? তোমরা যে মাটিতে গা 
ফোলিয়া হাট এবং যাহার উপর বসবাস কর তাহা কি একই ম্বত্তকা নয়? মনে 
রাঁখবে, হিন্দু এবং মুসলমান এই শব্দ দুইটি ধর্মের বিভন্নতা মান্ন জ্ঞাপন করে; 
এই পার্ধক্য ছাড়া আর সকল দিক দিয়াই এই দেশের আধবাসী মাতুই এক জাত 
ধর্মে তানি হিন্দ; হোন, মুসলমান হোন অথবা খ্টোন হোন। একই জাাতভুত 
এই বাভত্র সপপ্রদায়সমূহের কর্তব্য দেশের সাধারণ কল্যাণের নীমস্ত একীভূত ও 
মিলিত হওয়া। ৪৯ 
আর এক ক্ষেত্রে এ একই বিষয় সম্বন্ধে লাহোরে তান বলেনঃ 'জাতি 
বালতে আম হিন্দু ও মুসলমান উভয় জম্প্রদায়কেই বূঝি, ইহা ছাড়া জাতির অন্য 
কোন অর্থ আম উপলব্ধি করতে পার না। ধর্মীবশবাস আমাদের দাম্টগোচর 
বস্তু নয়, কাজেই তাহার উপর িশেষ গর্ব আমি আরোপ কার না। আমরা যাহা 
চোখে দেখিতে পাই তাহা হইতেছে এই যে, আমরা একই দেশের আঁধবাসী, একই 
শাসন-বাবস্থার অধাঁন, সুখ-সুবিধার একই উৎস হইতে আমরা উপকরণ আহরণ 
করি, একই দুভিক্ষের দ্বারা পাঁড়িত হই, একই দুঃখের দহন সমভাবে সহা করি। 
এই যুজিতে আমি উভয় সম্প্রদায়কেই হিন্দ) নামে আখ্যাত করি, 
কারণ তাহারা একই দেশ হিন্দুস্থানের অধিবাসাঁ। জাইন-পরিষদের সভারুপে 
এই জাতির সর্বা্ীপ উন্নতিই আমি সাগ্রহে কামনা করিয়াছি" 
(100187 4199 3411905-617 5560 40060 10090, 00, 4172), ৪৯ 
শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ চক্রবভা প্রণীত 11100088000. 810981208105 0 
[0018 নামক গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে গিয়া স্যার সাফাৎ আহম্মদ খাঁর ন্যায় 
প্রথতযশা এরীতহাঁসক ভারতের যুগ ঘুগ ব্যাপী সামাঁজক ও ল "তিক বিবর্তনের 
সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আদসিয়া *ে- হয়াছেন £_ 
“আমাদের জাতীয় কর্মতংপরতার প্রাতাট ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের ঘাঁনচ্ঠ 
সহযোগিতা ও সৌহা্দোর পরিমাণ সাধারণতঃ আমরা যাহা অনুমান কারয়া থাঁক, 
বাস্তাবিকপক্ষে তাহা তদপেক্ষা বহ্‌গ্‌ণে অধিক ছিল। ভারতীয় সাংস্কাতিক 
বিবতনের ইতিহাসে এই উভয় সম্প্রদায় ও তদল্তর্গ ত শ্রেণীসমূহের মধ্যে পারস্পাঁরক 
সহযোগিতা ও সম্প্রীতির একটি নিরবাচ্ছন্ন ধারা দেখতে পাওয়া যায়; ভারতের 
বাঁভন্ন ভাষায় রাঁচত মহাকাব্য শ্রেণীর গ্রন্থগ্রটুলিতে এই জাতীয় সত্তার যে পারপূর্ণ 
বিকাশ পারিলক্ষিত হয়, এশিয়ার কুত্রাপ তনা কোন জাতির মধ্যে তাহা দক্ট*ুয় না। 
এই পারস্পারক চিন্তা ও ভাব 'বানময়ের ফলে আভিজাতশ্রেণী ও জনসাধারণের 
রাঁচ ও সংসকারগত পারশুদ্ধি ঘাটয়াছে এবং তাহার প্রভাব আরও গভশরতর প্রদেশে 
প্রাব্ট হইয়া সমগ্র জাতীয় সত্তার সংস্কার সাধন কারয়াছে। রাজনোতিক মতবাদের 
বিভিন্নতা বিদ্যমান_ইহা আত সতা কথা এবং তাহার গুরুত্ব হাস কারতে আম 
অনা সচেষ্ট নই; কিন্তু তাহা সত্তেও তাহাদের বুদ্ধির বিকাশভঙ্গীতে, চিন্তার 
চকুপারাধতে, জীবনব্যাপী অভ্যাসে ও আচরণে একটা প্রবল সাংস্কাতক এক্য যে 
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ন্ 


অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে ছবির দশ্য-এক ইতিহাস ৯১ 


গাঁড়য়া উঠিয়াছে-একথা অনস্বীকার্য । এই একত্ববোধ সহম্র বংসরব্যাপী সুদগর্ঘ 
ইতিহাসের সুখ-দঃখে বিচিত্র শিল্পশালায় শৈত্য ও উত্তপের পর্যায়ক্রামক প্রয়োগে 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে; কাজেই ইহা অক্ষয় ও অবিনশ্বর)” ৫০ স্যার সাফাতের উন্তি 
আর একবার উদ্ধৃত কাঁরয়া আম বালব, 'যে নিকট-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যান্তি সামাজিক 
ঘটনা মাত্রকেই রাজনৌতিক ঘটনারুপে দেখিয়া থাকেন এবং জাতীয় দেহের প্রত্যেক 
ব্যাধ-লক্ষণকেই রাজনৈতিক পাঁড়ার উপসর্গ বলিয়া মনে করেন, ভ্রম সংশোধনের 
জন্য তাঁহার কর্তব্য, হিন্দু মুালিম সংস্কীতির ইতিহাস গভীরতর মনোযোগের সাহত 
পাঠ করাঁ এবং আমাদের গৌরবময় অতাঁতে যে সব ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতে ভারতীয় 
আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা গাঁড়য়া উঠিয়াছে, 'নাবড়তরভাবে তাহাঁদগকে উপলাব্ধ 
করা।' ৫৯ 

এ সম্বন্ধে স্যার সূলতান আহম্মদের উীন্তও কম বলশালী নয়ঃ তিনি 
বলেন, 'পারস্পারক সখ্য ও সম্প্রীতির যে ধীতহাসিক ধারা মোগল আমলে উদ্ভূত 
হইয়া দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধারয়া বহিয়া আসতেছে, হিন্দ; ও মুসলমানের মধো 
জাগ্রত সাম্প্রতিক বিভেদ আজ তাহাকে ব্যর্থ ও ব্যাহত কাঁরতে উদ্যত। হিন্দুস্থানকে 
খান্ডত কারবার অর্থই হইবে, এ দেশের মুসলমান শাসনকালের একমান্র গঠনমূলক 
কার্যকে পণ্ড করা_এই সহজ কথাটি আজ আর কেহ উপলাষ্ধ করেন না। বর্তমান 
যুগের ভারতায়গণ তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা আঁধক জ্ঞানের আঁধকারণ 
ইহা নিশিচত; কিন্তু যে বিশাল প্রচ্ছদপটের উপর আর্ধ সারাসেনীয় এঁক্যের সুমহান 
চন আঁও্কত, তাহার তুলনায় ইহাদের আদর্শের আলেখ্য আতিশয় খর্ব ও ক্ষুদ্রায়তন 
বলিয়া মনে হয়। সুদূর অতীত যুগের ভারতীয় মনীষী ও নেতৃবৃন্দ চাহিয়াছিলেন, 
উভয় ধমেরি মাঝখানে সঙ্গাত ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে । শাহজাদা দারাসকো 
ইহাঁদিগকে তুলনা করিয়াছিলেন *ই সঙ্গমে সাম্মলিত তটিনীর সাহত, 'মজমা- 
উল-বাহরেইন': কবীর ও নানক তাহাঁদগকে একর মাত কারবার উদ্দেশ্যে রাম 
ও রাহমের নাম এক সরে সংযোঁজত করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান শিল্পা- 
চার্ষগণ এমন এক সাধারণ শিল্প সাঁন্টর জন্য সমবেতভাবে সাধনা করেন, যাহা 
একদিকে যেমন হিন্দু ও মুসলমানের অন্তর স্পর্শ কাঁরবে এবং অপরাদিকে তেমাঁন 
আহাদের বাবহারিক জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ কারবে। ইহার ফলে উদ্ভূত হইল 
সৌন্দর্য ও আনন্দবোধের এক সাধারণ সূত্্। ইতিহাস স্বহস্তে যে সৌধ গঠন 
কারয়াছে, বর্তমান যুগের ভারতীয়গণ তাহা ধ্বংস করিতে বদ্ধপারকর। সে ইতি- 
হাসের জৎগর্য উপলব্ধি কারতে অক্ষম হইয়া তাহারা আজ তাহার কুৎসা প্রচারে 
পণ্চমূখ। এ 

পহন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আশা ও আদর্শগত এতগুলি সাধারণ 
বন্ধন থাকা সত্তেও হিন্দু-মুসলমান একা যে আজ বিচূর্ণ হইতে বাঁসয়াছে ইহা 
অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। আমাদের কর্তব্য ছিল, এই উপকরণগ্দালর সাহায্যে 


50, ৪৮2 ৫ টৈদ্বা 01095 870 11098170873 0: [70018 
2, সেখ সে 


51. 1010) 6, সে 


৯২ খশ্ডিত ভারত 


মিলনের ভিত্তি প্রশস্ততর কারয়া তোলা । আমরা যে শুধু সঙ্গীত ও সাহিতা, 
চিত ও স্থাপতোর সংস্কৃতিগত এক সাধারণ এরঁতহ্যেরই উত্তরাধিকারী তাহা নয়, 
বহু সংগ্রামে সমবেতভাবে অংশগ্রহণ করার ফলে রাজনৈতিক ভাগ্যসন্ত্ের এক সাধারণ 
বন্ধনেও আমরা অবিচ্ছেদ্যভাবে জর়িভ হইয়া পড়িয়াছি। সমাজ-জীবনেও উভয় 
সম্প্রদায় সংস্কার ও আচারগত এঁকোর সম-ব্ধনে আবদ্ধ। এমন কি, বাবরের 
শাসনকালেও জাবনযানরাপ্রণালীর সাধারণ লক্ষণসমূহ এমন পরিস্কট হইয়া 
উঠিয়াছিল যে, বাবর তাহার নাম দিয়াছিলেন, 'হিন্দস্থানী প্রথা": কারণ হিন্দ ও 
মুসলমান বৌশব্টোর ইহা এক সহজ সংমশ্রণ। ইহার পর সৈনাশাবিরের কথ্য- 
ভাষার্‌পে আবির্ভাব হইল উদদভাষাও। এন কি. সে যুগের সর্বাপেক্ষা স্পৃহনীয় 
সামগ্রী যে ধর্ম তাহা একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। হিন্দু 
জনসাধারণের ধম'জীবনে ইসলাম আনয়ন করিল এক নূতন গতি পরিবত'ন ও নব 
বণবৈচিত্য এবং বিনিময়ে সে নিজেও ধারণ করিল ভারতীয় ভাবধারার ছাপ। এই 
পারবতি তাঁহার উগ্নপঞ্থশ সহধামগণের দৃষ্টি এড়ায় নাই। 

'মুসলমানগণ হইয়া গাঁড়লেন এই দেশের মাটশর স্নেহের দূলাল। 
কুভুবুদ্দীন যে মুহূর্তে গজনীর সাম্াজ্য হইতে দিক্লগর মসনদকে লিচ্ছিন কাঁরলেন, 
সেই মহত হইতেই ইহা হওয়া ছাড়া তাঁহার পক্ষে আর গঞ্যান্তর রাহল না। 
মপলমান নরপাঁত তুহার প্রঞ্জসাধারণের কোন একাটি অংশকে অপর অংশ হইতে 
ভি দা্টতে দৌখবেন না-ইহাই ইসলামের সুস্পঞ্ট দেশ। কোন এক 
সম্প্রদায়কে মাতার স্নেহে পালন কাঁরয়া, অপর এক অম্প্রদায়ের প্রাতি বিমাতার আচরণ 
কর্ধ অকরণীয় কার্যরূপে পারগিত হইত। বাধরের আত্মজখবনধর সাহত আবুল 
ফঞ্জলের আইন-ই-আকবর তুলনামূলকভাবে পাঠ কারলে ভারতবর্যকে মাতৃভূমি 
জ্ঞান কারয়া তাহার প্রাতি প্রীতির এই কমপরিণাতটকু সুদ্পদ।, এপ প্রতীরমান 
হইবে। সঞ্রাঙ্তোরপ্রাতষ্ঠাতা একদা আভযোগ-্াধ কণ্ঠে » ছিলেন, “হায়, 
হন্দস্থানে আনন্দের উপকরণ অতি অংপই ৮" কিন্তু আববর যখন সিংহাসনে 
আরোহণ করেন, তখন তাঁহার চক্ষে আর সে আগন্তুকের দাত্টি নাই। তাঁহার ইতিহাস- 
রচায়িতা হিন্দস্ধানের সৌন্র্যে বিভোর, শূধ, তাহাই নয়, মাতৃভূমির প্রাত 


ফ্বাভাবক আকর্ষণের বশে এই সৌন্দর্য সম্ভোগে যে বিচ্যাতি ঘটিয়াছে, তাহার জন্য 
[তান অনৃতপ্ত।'৫২ 
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জিতীন্স এ 
সাম্প্রদায়িক ত্রিভুজ 


( ছয় ) 


মিকা 


"আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, ভারতের সাঁহত মৃসালম সম্পকে র সদীর্ঘ 
স্থায়ত্বকালের মধ্যে মসলমান শাসকবর্গ, শিক্পী, ফাঁকর এবং অন্যান্য আরও 
সকলে "হিন্দ; সংস্কীতি যথাসম্ভব আত্মস্থ কারবার জন্য কিরূপ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা 
. কাঁরয়াছেন। প্রত্যুত্তর হিন্দুদের পক্ষ হইতেও মুসালম সংস্কৃতি গ্রহণের যে 
বাগ্রতা জাঙ্গিয়া উঠে তাহার পারমাণও উপেক্ষণীয় নয়। তাহার ফলে উভয় 
সংককাত মিলত ও একীভূত না হইলেও, তাহাদের পারম্পাঁরক সংগপর্শ ও 
সামঞ্জস্ের সাধারণ যোগসন্ত্রসমূহের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
তাহারই ভিতর হইতে কালক্রমে হিন্দ.স্থানী সংস্কাতির উদ্ভব ও প্রসার সম্ভবপর 
হইয়াছে। জাতি বালতে আধুনিক অর্থে যাহা বদঝায়। রাজনীতিক্ষেতর 
ইহার ফলস্বরূপ সেই জাতির সৃষ্টি না হইয়াই পারে না; 
বৃটিশ শাসনকালে হিন্দ ও মুসলমান যখন দাসত্বের সম-বন্ধনে আবদ্ধ, 
তখনই তাহার উদ্ভব অপরিহার্য হইয়া উঠিল। মুসলমান গ্রল্থকার- 
দের রচিত প্রামাণ্য গ্রল্থসমূহ হইতে উীন্ত উদ্ধত কারয়া আমরা ইতিপুবে" 
দেখাইয়াছি যে, উভয় সম্প্রদায়ই ভারতের হিন্দু ও মুসলমান আঁধবাসগণকে একই 
জাতির অন্ত্তুন্তরূপে গণ্য কারতেন। অথচ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও তাহার 
মুখেপান্গণ সমপাঁরমাণ জোরের সহিত আজ ঘোষণা কাঁরতেছেন, মুসলমান 
হিন্দ হইতে এক স্বতন্ত্ু জাতি। এরূপ ঘাটবার হেতু কিঃ এই প্রশ্নের 
জবাব দিবার পর্বে কতকগুলি এীতহ!সিক ঘটনার বিচারবশ্লেষণ প্রয়োজন। 

মুসলমান বিজেতৃগণের মনোভাব মোটের উপর সহনশীলই ছিল। অবশ্য 
মাঝে মাঝে কেহ কেহ যে উগ্র ধর্মান্থতা প্রদর্শন না কারয়াছেন তাহা নয়; কিন্তু তাহা 
সত্বেও সেই প্রথম যুগ হইতে হিন্দুদের প্রাতি সদ্ব্যবহার করিবার প্রচেষ্টা যে 
আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সেইর্‌প একটি 
পুরাতন দক্টান্তের উল্লেখ করা যাক। মহম্মদ বাঁন কাঁসমের দ্বারা র্লাহনণাবাদ 
বিজিত হইলে, তনরত্য আঁধবাসিগণ তাঁহার নিকট পূজা-অর্চনার স্বাধীনতা ভিক্ষা, 
করে। বাঁন কাসিম ব্যাপারটা ইরাকের শাসনকর্তা হাজাজের গোচর কাঁরলে তিনি" 
নিম্নালাখতরুপ জবাব প্রেরণ করেনঃ “হন্দুরা যখন আত্মসমর্পণ করিয়াছে ও 
খাঁলফাকে রাজস্ব দিতে অঙ্গীকার কারিয়াছে, তখন তাহাদের নিকট হইতে আর 
কিছু দাবী করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তাহারা এখন আমাদের রক্ষণাধীন, কাজেই 
তাহাদের জীবন ও ধনসম্পান্তির উপর হস্তক্ষেপ আমরা করতে পারি না। উপাসনার 
জন্য তাহাদিগকে অনূমাত প্রদান করা হইল। ধর্মপালনে কাহারও পক্ষে কোন 
নিষেধ বা প্রাতিবন্ধক থাকবে না। তাহাদের গৃহে তাহারা যথেচ্ছভাবে বসবাস 


৯৬. খণ্ডিত ভারত 


করিতে পারবে" ১. এই নাতি ধগূর মহম্মদের প্রচারত শিক্ষাসম্মত এবং 
অমূসলমানগণ বিজিত ও জিয়া কর দানে স্বাকৃত হইলে এই নীতির অন্দশাসন 
অন:যায়ীই খলিফাগণ তাহাদের প্রীত আচরণ করিতেন। 

মুসলমান মোল্লা-মৌলিবীগাণের বিচার-বিবেচনার অপেক্ষা না রাখিয়াই 
শাসনকর্তাগণ অচিরে স্ব স্ব স্বাধীন কর্মপন্থা অনসরণ কারিয়া চাঁলতে লাগিলেন। 
ফলে ধর্মের অনুশাসন হইতে ঘন্ত হইয়া রাষটু স্বাধীন সন্তারূপে গাঁ়য়া উঠিতে 
লাগল। সমগ্র উত্তর ও দ্ষিণভারতের অধীশ্বর আলাউদ্দীন খালাজ রাষ্ট 
পরিচালন ব্যাপারে উলেমাদের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। তিনি এই মর্মে এক 
আইন বিধিবদ্ধ করিয়া যান যে, রাশটশাসন-ব্যাপারে সয্লাটের ইচ্ছাই আার্ধভৌম, 
হজরত মহম্মদের ধ্মনীতির সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই। দণ্ডদানের 
রাজকায় অধিকার তিনি অক্ষ রাখিয়াছিলেন এবং অসাধু ও বাভিচারী কমচার- 
গণকে দাণ্ডত করা কাজীর মতে প্রচালত নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইলেও, 
রাজকাঁয় কর্তবা পালন হইতে তান পণ্চাংপদ হন নাই। কাজীর সম্মৃথে 
রাজনীতির যে ব্যাখা তিনি প্রদান করেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযেগ্যঃ 
শবদ্রোহ দেখা দিলে তাহার ফলে বহ; ব্য্তির প্রাণহানি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে; 
সে ক্ষেত্রে রাখ্ের ও জনসাধারণের কল্যাণের জনা যে গম্থা অবলম্বিত ইওয়া কর্তব্য 
বালয়া আম গ্ৰন করি, সেইরূপ নিদেশিই দিয়া থাকি। আমার আদেশ যখন 
উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অবমানিত হয়, তখনই শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য কঠোর 
হইতে আমি বাধা হই। আমি জানি না. তাহা নীতসম্মত অথবা নীতীবরদ্ধ। 
*্অবস্থা বিবেচনা কারয়া যে বাবস্থা রাথ্টের পক্ষে কলাণকর বাঁলয়া মনে কার, 
তাহা অবলম্বনের জনাই আম আদেশ দিয়া থাক। টরম বিচার দিনে আমার 
দশা ক হইবে, তাহা আমার অভ্রাত।ই সহ্‌দয় স্বৈরাচারী গ্রাটগণের ইহাই 
চিরন্তন দাবী এবং সেই দাবী এই কথাই প্রমাণ করে যে, - ...ধধ ধর্মঝ্বাস ও 
আচার বাবহারসম্পনন প্রজাগঞ্জের শাসকরুপে রাজার ধরণী কতব্য ও বিশিষ্ট 
কোন এক ধমেরি সেবকরূপে তাঁহার পালনীয় কব স্পূর্ণ ভিন্ন সামগ্রণ। 

রাষ্্রশাসন-বযাপারে বাবরের নিদেশাবজা ইতিগ্বে সবিস্তারে উদ্ধছ করা 
হইয়াছে। পরব? মোগল সযাটগণ এই নাতির অন্সরণ দ্বারা সামাজ বিস্তারে 
সক্ষম হইয়াছিলেন এবং এই নীতি লঞ্ঘনের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইল 
পারশেষে তাহাই হইল সাঘাঙ্যোর পতনের হেড: হিন্দু মনোভাবের প্রতি বাবরের 
শ্রদ্ধা বৈদেশিকগণেরও দৃষ্টি আকষ'ণ কারয়াছেঃ জনৈক বৈদেশিক বলেন, ঈদ 
উপলক্ষে মনে হয়, গো-কোরবাণির বাবস্থা ছিল না; সাধামত প্রতেকেই ক্ৰ স্ব 
গহে ছাগ কোরবাণি দিয়া আন্য্ঠানিক প্রথা পালন করিত।ত এইভাবে উর 
সপ্পরদয়ই যে স্ব স্ব স্ততল সম বজায় রাখিয়া পরম সৌহাদের সহিত ক 
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জনা দৃষ্টি-কোপ হইতে ছবির দশ্য-এক ইতিহাস ৯৭ 


ভাবাপন্ন প্রীতবেশীর মত পাশাপাশি বসবাস কাঁরত-ইহাতে বিস্মিত হইবার 
কিছুই নাই। 

মিঃ এফ, কে, খান দ;রাণী এই অবস্থার যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা। 
হইতে বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত না করিয়া পারিতোঁছ নাঃ 

প্রাচীন 'হন্দ্‌গণ জাতি ছিলেন না, ছিলেন সংহতি বা গোল্ঠী। 

'মূসলমানাদগের অবস্থা ইহা হইতে আদৌ উন্নততর ছিল না। ইসলাম 
বাস্তবিক. পক্ষে তাহার প্রবর্তকের জীবিতকালেই রাষ্ট্ররুপে গড়িয়া উঠে। ইহার 
রাজনোতিক দর্শন সুস্পষ্ট তত্বসম্বীলিত। আমি বালব, ইসলাম নিজেই এক 
রাজনোতিক জীবন-বেদ।........... ইসলাম-রাম্ট্র এমন এক গণতন্ল যাহার রক্ষার জন্য 
ব্যন্তগতভাবে প্রাতাটি মুসলমান দায়ী--'লা-ইসলাম-ইল্লা বি জমায়েত-হ্‌' £ মহামাতি 
ওমর বলেন, সঙ্ঘব্ধ সমাজ ব্যাতরেকে ইসলামের আঁস্তত্ব অসম্ভব। দ,ভগ্যক্রমে 
ইসলাম-রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ওমায়া এবং আব্বাঁসগন ইহার ধ্বংস সাধন 
কারয়া ইহাকে উত্তরাধিকারসত্ে প্রাপ্য স্বৈরতন্দে রূপান্তরিত করে। ৪ 

'মুসলমানগণের ভারত-বিজয়ের পূর্বেই ধর্ম হইতে রাজনীত যে পৃথক 
বস্তু, এ তথ্য সমগ্র মূসলিম জগতে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছল। ভারতবর্ষ যাহারা 
জয় করে, তাহারা কোন মুসলিম রান্টের জাতীয় বাহিনীর সৌনিক নয়, এক 
স্বৈরাচারী সম্রাটের বেতনভূক্‌ সৈন্যদল মার। ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্র গঠিত হইল, 
তাহাও মুসলমানদিগের জাতীয় রাষ্ট্র নয়, তাহার অন, রক্ষণ ও শোষণকার্ষ 
গারচালিত হইত সেই স্বৈরতন্ শাসকের ও তাঁহার উপগ্রহ দলের নিজস্ব স্বাথে। 
ভারতে মুসাঁলম সাম্রাজ্য কেবলমার এই অর্থেই যে, রাজম্যকুট যে ব্যাস্ত মস্তকে 
ধারণ করে, সে ইসলাম ধর্মাবলদ্দী। সদীর্ঘ ভারতশাসনকালের মধ্যে মূসলমান- 
'দিগের মনে জাতীয় চেতনা কোনা: জাগারত হয় য় নাই, কারণ সাম্রাজাক' নাতি 
ছিল তাহার জাগরণের পাঁরপন্থী। & 

'কাজেই হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই জাতীয় আশা-আকাঙ্া- 
ববাঁজত হইয়া একই স্বৈরাচারী শাসনতন্তের অধীনে পাশাপাশি বাস কাঁরত।...... 

ধিমাবমবাস, আচার-ব্যবহার ও সংস্কারের দিক দিয়া বিচার কারলে হিন্দ্‌- 
মুসলমানের মিলন যে অসম্ভব, এ যযন্তির পক্ষে বহু কথাই লাঁখত হইয়াছে।...... 
তথাপি উভয় ধর্মমতের মধ্যে এমন একটা কোন 'জানিষ বাঁহয়া গিয়াছে, যাহার দরুণ 
বহু শতাব্দী ধাঁয়া সম্প্রীতির সহিত একত্র বসবাস করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব 
হইয়াছিল» বুটিশ শাসনের কল্যাণে তাহারা যে শিক্ষালাভ করিয়াছে, যে দুঃখ , 
বরণ করিয়াছে, তাহাদের চিত্ত হইতে তাহার স্মাত যাঁদ নিঃশেষে মুছিয়া ফোলিয়া 
শতাব্দী পূর্বের তাহাদের পূর্বপুর্ষগণের ধমণনপ্রেরণা পুনরায় তাহাদের মধ্যে 
সঞ্চারত করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে একই রাষ্ট্রের নাগারকর্‌পে পরম শান্তিতে 
এখনও তাহারা একন্র বদবাস কারতে পারে। সেই সামগ্রশটি হইতেছে উভয় 
ধর্মের অন্তীর্নাহত পারস্পারিক সহনশীলতা ।' ৬ 


4. ঘা হারান ছার 901, শা) 10821010506 281015021% চ2,34735, 
5. 09080) 00. 01৮5 66, 25796 

6. 1010. 77. 36--17, 
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১৮ খণ্ডিত ভারত 


ভেদনীতি সকল দেশের, সকল যুগের চিরন্তন সায়াজাক কুটকৌশল, 
বৈদেশিক শাসনের ন্যাধযতা একবার স্বাঁকার করিয়া লইলে, বিদেশী শাসক-শান্তির 
পক্ষে ইহার প্রয়োগে আর কোনই বাধা থাকে না। ইংরাজগ্ণ যাঁদ মূনস্টার্ট 
এলফিনস্টোনের উপদেশ অগ্রাহা কারয়া অন্যান্য বৈদেশিক বিজেতৃগণের উধ্েক 
উাঠতে সক্ষম না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দোষী করা চলে না। 
এলাফনঘ্টোন বলেন, শবভন্ত করিয়া শাসন কর-এই রোমীয় রাজনশীতিই হইবে 
আমাদের মূলমন্ত।' তাহারা যখন বলে, ভারতে তাহারা যাহা কিছু কারতেছে, 
সমহান আদশবাদিতা ও নিছক নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রবাস্তির বশেই তাহার 
অনযষ্ঠাম, তখনই ভাহাদের সেই ভাগ হইয়া উঠে দুঃসহ বিরাস্তর কারণ। বত'মান- 
কালের হিন্দম:সলমানগণের যে আপাত-অনৈক্য দেখা যাইতেছে, তাহা বহূলাংশে 
এই ভেদনীতির ফলেই সৃত্ঠ। ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইংরাজগণ যখন 
সব্নেধ এ দেশের শাসকরূপে স্থান গ্রহণ কারবার চেষ্টা কারতেছে, তখন হইতেই 
এই নাতির স্রপাত এবং বর্তমান যুগেও ভারতসাঁচব মিঃ আমেরীর সবশেষ 
বিবভিতে ও শাসনবিভাগ-সংশ্লিষ্ট অন্যানা উচ্চপদস্থ রাজকমচারিগণের কন্ঠে 
সেই সুরই অনুরণিত হইতে শোনা যায়। হিন্দ ও মদসলমানগণের এক রাগের 
মাগরিক ও একই দেশের আধিবাসীরপে সম্প্রীতির সহিত কালাতিপাত করিবার 
পথে ইহাই একমান্ত অন্তরায়। 

কাজেই ভারতের সাম্প্রদায়ক সমস্যা হিন্দ্-মুসলমানের সমস্যা নয়, কারণ 
তাহারা ইচ্ছা কারলে নিজেদের সংবিধা অনুযায়ী এ সমস্যার সমাধান কারয়া লইতে 
পারে। ব.টিশ গভর্ণমেন্ট এতদ ভয়ের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ এবং প্রবলতম পক্ষরূপে 
বিদামান। এই দিক দিয়া দেখিলে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে যে ত্রিতৃজ- 
রূপে বণলা করা হয়, তাহা সবিশেষ অর্থপূর্ণ ঃ এই ত্রিভুজের হন্দ ও মুসলমান 
দুই বাহু এবং বুটিশ সরকার তাহার ভীম। এই ভূমি যে 'এমাণে বিস্কৃতি লাভ 
কারয়াছে, ঠিক দেই অনুপাতে বাধতি কারয়াছে উভয় বার মধ্যে বাবধান। 


রঃ ( সাত ) 
ভেদনীতি ও ই ইপ্ডিয়।৷ কোম্পানী 


গলা সাপ্াজোর পতনের প্রাক্কালে যে সকল ক্ষ ক্র রাঙ্জ আপনা, 
দিগকে স্বাধীন বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরয়াছিল, তাহারা যখন আত্মকলহ ও যুদ্ধাবগ্রহে 
জজ, সেই অশান্তিপূর্ণ সময়ের সুযোগ লইয়া ইচ্ট হীন্ডিয়া কোম্পানী তখন 
সায়া গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছে তৎকালীন গভর্ণরদের শাসন সংক্রান্ত 
ব্যাপারের মূলনীতিই ছিল--এই আত্মকলহের পারপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা এবং 
যাহাতে ব্টিশের বিরদ্ধে মালত না হইতে পারে, তদদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বিন 
কাঁরয়া রাখা! কোম্পানীর কমচারিগণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল--মারাঠা, নিজাম 
কর্ণাটকের নবাব ও পাবিশেষে হায়দরাবাদ এবং টিপ সলতান যাহাতে একর সাম্মালিত 


নী 


ডেদনধীতি ও ইন্ট হশ্ডিয়া কোম্পানশ ১১ 


হইতে না পারে, সৌঁদকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। ডবালউ, এম, টরেন্স ম্যালকমের উীন্ত 
উদ্ধৃত কাঁরয়া বলেন, “হন্দুস্থানের আপন সন্তানগণের সাহায্য ব্যাতিরেকে, তাহাকে 
জয় করা কোনক্রমেই সম্ভব হইত না। প্রথমে নিজামের বিরুদ্ধে আকট ও 
আক্টটের বিরুদ্ধে নিজাম ও তৎপরে মুসলমানের বিরুদ্ধে মারাঠা ও হিন্দুর 
বিরূদ্ধে আফগান।” ১ মহারাষ্ট্র দরবারে ব্‌টিশ বড়যন্ত্র প্রসার লাভ করার জন্য 
মারাঠাঁদগের আত্মকলহই অনেকাংশে দায়ী। 'মহারাম্ট্রের ইতিহাসে দুইটি ব্যন্তিকে 
কেন্দ্র কারয়া মারাঠা সাম্রাজ্যের উথ্থান ও পতন সংঘাটত হইয়াছে। শিবাজীর 
পরাক্রম ও প্রাতিভার বলে সাম্রাজ্যের প্রাতষ্ঠা এবং রঘুনাথ রাওয়ের অর্বাচীনতা ও 
চক্রান্তের ফলে তাহার পতন।' ২ 

গ্াস্ট ডাফ্‌ লাঁখিতেছেন, “মারাঠাগ্রণ যাহাতে হায়দার অথবা নিজাম 
আলির সাহত মালত হইতে না পারে, তদদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্য অন্তার্বরোধ 
জাগাইয়া রাখিবার জন্য বোম্বাই গভর্শমেন্ট মিঃ মষ্টিনকে পুনায় প্রেরণ করেন” ৩ 
তিনি রাঘোবার পক্ষাবলম্বন কারলেন, কারণ রাঘোবা তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক- 
স্বরূপ। তান তাঁহাকে নিজাম ও হায়দার আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় 
প্ররোচিত করিলেন, অথচ সে যুদ্ধের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্য অণুমাতর উপকৃত হইল 
না। নানা ফার্ণভিস্‌ লক্ষ্য কারলেন, রাঘোবা বোম্বাই সরকারের হাতের যন্রে 
পাঁরণত হইয়াছেন! এরূপ অবস্থায় তান যাঁদ আর আঁধক দিন পেশোয়ার পদে 
আধাঙ্ঠত থাকেন, ভাহা হইলে মারাঠা সাগ্লজযর পতন আসন্ন। নানা ফার্ণাভস: 
ও অন্যান্য মীল্দিগণকে তাঁহার প্রতি ব্রূপ মনোভাবাপন্ন দেখিয়া রাঘোবা গুজরাটে 
পলায়ন করিলেন এবং তথায় গিয়া বোম্বাই কাউন্সিলের সভাপাঁতির নিকট সাহাধ্য- 
প্রার্থী হইলেন। তিনিও সানন্দে এই সাহায্য দানে সম্মত হইলেন, কেন না 'তাঁন 
দেখিলেন, গৃহযুদ্ধের ফলে একদি-ক মারাঠা সাম্রাজ্য যেমন শল্তিহীন হইয়া পাড়বে, 
অপর দিকে তেমাঁন ভারতের পশ্চিম উপক্লবতঁঁ দ্বীপসমূহ বিশেষ কারিয়া 
সল্সীট ও বোঁসন উপদ্বীপ দুইটি ইজারা লইবার পক্ষে ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী 
বিশেষ সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে। রর 

«এই নীতির অনুসরণে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধমগত 'ভীত্ততে কোন 
পার্থক্য স্বীকৃত হইত না। একদিকে মুসলমানগণকে যেমন হিন্দ ও মূসল- 
মানের বিরশ্ধে না্কচারে প্রয়োগ করা হইত, অপর দিকে তেমান 'হন্দ:দিগকে 
মুসলমান এবং হিন্দুর বিরুদ্ধে নির্বিশেষে নিয়োগ করা হইত। ইহার একমান্র 
উদ্দেশ্য ছিল--একের সাহায্যে অপরকে পরাঁজত ও পদানত করা এবং সে কার্য 
সমাধা হইয়া গেলে সাহায্যকারধ পক্ষের সর্বনাশ সাধন করা। ওয়ারেন হেট্টিংসের» 
শাসনকালে রোহিলাদের প্রীত অনুষ্ঠিত আচরণ এই নীতির এক জাজবল্যমান 
দক্টান্ত। রোহলাদের রাজা ছিল অযোধ্যার নবাবের রাজোর সীমান্তবতাঁ। 
সামল্ততাল্িক শাসনাধীন হইলেও তাহারা স্বাধীনতা ভোগ কারিত একট আঁধক 
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১০০ খণ্ডিত ভারত 


গারমাণে। ফলে অনান্য সম্প্রদায় হইতে তাহাদের অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত 
উন্নততর! সইজারলাপ্ডবাঁসগণের মত রোহিলাগণও ছিল অতিমাত্রায় শান্তি 
কামী। তাহাদের রাজা অবস্থিত ছিল একদিকে অযোধ্যা রাজ্য ও অপর দিকে 
মারাঠাগণ কতৃক অধূনা আঁধকৃত অণ্চলের মধ্যবতাঁ স্থানে। মারাঠাগণ অযোধ্যার 
ওয়াঁজিরের রাজা আক্রমণ করিবার জন্য বিশেষ কতকগুলি সুবিধার বানিয়ে 
রোহিলা রাজোর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবর অবাধ আঁধকার দাবী করিলে 
রোহিলাগণ তাহা দিতে অসম্মত হয়। তাহার কারণ ঝেহিলাগণ ওয়াজরের সহিত 
পারস্পারক সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং উদ্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল 
ইংরাজের নিরেশিরুমে ও সাহাযোর আাম্বাসের উপর নিভ'র করিয়া। এই অসম্মাতির 
ফলে রোহলা রাজা মারাঠাগণ কতক আরান্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। মারাঠা 
আক্ুমণ প্রতিহত হইবামাত্ গভণ'র জেনারেল রোহিলা রাজা অধিকার করিয়া লইবার 
না ওয়াজিরের সহিত গোপন যড়যদ্তে লিপ্ত হইলেন। ওয়াজির যে সৈনাবাহিনা 
পোষণ কবিতিন, তাহার 'অযোধ্যায় অবস্থানের আসল উদ্দেশ্য ছিল অযোধ্যা রাজাকে 
বাহিরারমণ হইতে রক্ষণ করা; অথচ হেন্টিংস ওয়াজিরকে বাধা করিলেন সেই সৈন্য 
পলকে সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর কমণিরিগণের নায়কতায় পাঁরপোষিত ও পাঁর- 
চাঁলত হইবার সর্তে স্বীকৃত হইতে । ইহার বিনিগয়ে ওয়াজির তাহার বায় বাবদ 
যে পাঁরমাণ অর্থ দিদ্ধে সম্মত হইলেন, তাহা কোম্পানীর রাজস্ব বৃদ্ধি ও অথণাগমের 
পথ প্রশস্ত করিয়া দল। এই আয় বৃদ্ধির বিনিময়েই কোম্পানী রোহিলাখণ্ড 
রাজ্জা ওয়াজিরের নিকট বিরুয় করিতে সম্মত হইলেন। এতদ,দ্দেশো সুবেদার ও 
গভটরি জেনারেলের মধ্যে এই মর্মে এক গোপন চন্ত সম্পাদিত হইল যে, রোহিলা 
রাজোর বিরদ্ধে আক্রমণ চালাইবার সমস্ত বায়ভার ওয়াজির বহন কারবেন ও 
তদুপরি কোম্পানীকে এককালীন চাল্পশ লক্ষ টাকা প্রদান কট 'ন ; বিনিময়ে 
কোম্পানী অজ্‌হাত পাইবামা অথবা না পাইলে তাহা সাষ্ট রয়া ওয়াজিরের 
সৈনাবা সহযোগিতায় রোহিলা রাজা আকুমণ কাঁরবেন এবং ভাহা ভ্রয় কাঁরয়া 
অযোধূ অন্ততূ্ত কার্য দিবেন।”৪ অজহাতের অভাব হইল নাঃ অশেষ- 
বিধ অজহাত উপলৃক্ষয করিয়া রোহিলাখণ্ড আক্লান্ত হইল এবং রোহিলাগণ অপূ্ক 
বার্থ সহকারে সংগ্রাম করিয়াও অবশেষে পর্যু'দস্ত হইল। শীবজয়-আঁজতি আঁধকারের 
এরুপ অমানষক অসদ্বাবহার হীঘ্িহাসে আর কখনও হইয়াছে ি না সন্দেহ। 
“রোহিলার,পে পারত প্রাতটি ব্যান হয় নিহত হইল, নয় পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা 
কারল।” কিন্তু এই অমানৃফিকতাও সাঁদ্ধি-সর্তকে আত্ম কাযা অনরষ্ঠত হয় 
নাই। কারণ হোট্টিংসের চ্বহস্তলাখত পত্র হইতে জানা যায় যে, প্রয়োজন হইলে 
রোহিলা জাতিকে পযন্ত নিশ্চিহ! করিতে হইবে এরুপ সর্তও চন্তপত্রে 
অঙ্গীভৃত ছিল। চুন্তর ভাষা হেন্টিংসের নিজস্ব।” ৫ টরেন্সের মতে ইহার ফলে 
হেস্টিংস চাঁ্তপতরে স্বাক্ষর কারবার পারিশ্রামক স্বরুপ ব্যানতগত উপরারর-গে কুড়ি 
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ভেদনশীতি ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১০১ 


হাজার পাউণ্ড প্রাপ্ত হন এবং সরকারী তহবিলে ষে অর্থাগম হয়, তাহার পাঁরমাণও 
চারি লক্ষ পাউণ্ড। 

" তাহার পর নবাব ওয়াজরের পালা আসিতে বিলম্ব হইল না। আরও 
অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু নবাব তাহা প্রদানের অক্ষমতা জ্ঞাপন কারলেন। 'আলাপ- 
আলোচনা চাঁলতে থাকিল এবং তাহার ফলে লক্ষেণী-এর রাজকোষ শূন্য না কারয়াই 
কলিকাতার তহবিল পূর্ণ করিবার হীতহাসাবাদত কৌশল উদ্ভাবত হইল। লর্ড 
মেকলের ভাষায় “এই কৌশল হইল, গভণ'র জেনারেল ও নবাব ওয়াজর একক্র 
মিলিত হইয়া তৃতীয় এক পক্ষকে লুণ্ঠন করিবেন এবং সেই ল.ণ্ঠনের লক্ষ্যরূপে 
যাঁহাকে নিবাঁচিত করা হইল, তিনি এই দস্য্বয়ের একজনের জন্মদারী।"৬ 
যাঁহাদের উপর দস্তা করা হইবে, তাঁহারা হইলেন পরলোকগত ওয়াজিরের মাতা 
ও বিধবা পত্ী। তাঁহাদের প্রবাদবিদিত লুষ্ঠিত এ"্বযের পরিমাণ প্রায় 
১২,০০,০০০ পাউণ্ডরূপে নিরাপত হইয়া থাকে। 

ভারতীয় রাজনাবর্গের নিকট বৃটিশ সৈন্য ভাড়া দিবার প্রথা প্রবর্তন 
করেন হেন্টিংস। তৎকালে ইহারা 'সাবসিডিয়ারী' সৈন্যবাহিনীরুপে পারচিত 
হইত। এই প্রথা প্রবর্তনের ফলে প্রতিটি ভারতীয় রাজার স্বাধীনতা ও আধিপত্য 
বহুল পাঁরমাণে খর্ব কারতে হেম্টিংস সক্ষম হইলেন। হোষ্টংস স্থির করিলেন, 
অযোধ্যায় বৃটিশ সৈন্দল স্থাপন করিতে পারিলে দেশীয় রাজ্য দুর্বল হইয়া 
পাঁড়বে ও বস্তৃতঃ তাহা ইংরাজের অধান রাজ্যে পারণত হইবে। হাঁতহাসের 
পরবতর্ ঘটনা সপ্রমাণ করে__হে্টিংসের দসযাতার অংশীদার অনাতাবলচ্বেই বাঁঝতে 
পারলেন বমাল সহ তান আপনাকে হোণ্টিংসের নিকট বিক্ুয় কারয়াছেন।”৫ 

একদেশীয় রাজ্যকে অপর দেশীয় রাজের বিরদ্ধে বাবহার করা এবং 
পাঁরশেষে তাহার ধ্বংস সাধন করার যে নগীত বৃটিশ অনদসরণ করিয়া চাঁলত, 
তাহার আরও কয়েকাঁট দষ্টান্তের উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে কার। এ 
নগীত যে কেবল ভারতেই অনুসৃত হইয়াছে, তাহা নয়, ০৮59 
সর্বস্থলেই তাহার প্রভাব সমভাবে ধৰংসাত্বক। 

৮4852 -7 হত নী 
নয়। মোগল সাঘাজোর খাণ্ডত অঙ্গ হইতে যে সকল স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব 
হইল, হয় সেগ্যীল নিঃশেষে ধৰংসপ্রাপ্ত হইল, নয় এরূপ শৃল্তহীন হইয়া পাঁড়ল 
যে, ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধী*্বর হইবার পথে আর 
কোন অন্ত্রায় রাহল না। অবশ্য কোন কোন দেশাঁয় রাজ্য কার্যতঃ অথবা 
নামতঃ স্বাধীন রাহয়া গেল বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আত্মসমর্পণ না* 
করিল, ততক্ষণ তাহাদের উপর চাঁলতে থাকল সেই সনাতন নীতরই প্রয়োগ 
পরাক্ষা। এইরূপে উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ আঁতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই 
মারাঠা সা্াজোর পাঁরপূর্ণ পতন্‌ ঘটিল এবং স্থানে স্থানে যে কয়েকজন মারাঠা 
রাজা তখনও রাজত্ব করিতে থাকিলেন, তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে পাঁরণত হইলেন 
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১০২ খণ্ডিত ভারত 


সামন্ত রাজায়। অযোধ্যা রাজা তখনও নামতঃ স্বাধীন থাকিলেও কার্যতঃ এত 
দুল যে, বৃটিশ আক্রমণ প্রাতিহত করিবার সামর্থামান্র তাহার রহিল না। কয়েক 
বংসর পরেই সে আক্রমণ পাঁরচালিত হইল এবং অযোধ্যা রাজ্য অন্তত হইল 
বৃটিশ আধকারের। ইতিপূকেই টিপু সুলতান নিহত হইয়াছেন ও তাহার রাজ্য 
অধিকৃত হইয়াছে। নিজাম সরকার বৃটিশের মিতরাজ্যে পারণত হওয়ার ফলে 
সৌঁদক হইতেও বিপদ ও দৃশ্চিন্তার হেতু বিলুপ্ত। শিখগণ কতৃক পাঞ্জাবে ও 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজা সংস্থাপন বুটিশ সরকার সতক' ওসন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ 
করিতেছেন। সংকীর্ণ রাজ)সণমাস মধ্যে মোগল লমাট নামে মাত্র বিরাজমান। 


( আট ) 
ওয়াহবী আন্দোলন 


দেশের রাজনৈতিক শত্তিরপে মূসলমানগণ তাহদের সন্তা হারাইলেও 
জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সহান্মভূতি হইতে তাহারা বিভ হন নাই। অচিরে 
তাহাদের মধ্যে প্রবন্ধ ধর্মবোধ "বারা অনুপ্রাণিত সংসকারকাথী ব্যন্তির আবিভাব 
হইল। তাঁহারা প্রচার করিতে লাগলেন, ইসলামের আদর্শ হইতে পতনই 
মুস্লমানদিগের রাজনৈতিক পতনের মূলীভূত কারণ, সতরাং ইসলামের দ্বারা 
অসমাথত যে সব প্রথা-পদ্ধাত কালকুমে মুসলমান সমাজে গ্রবেশলাভ করিয়াছে, 
সে সমস্ত পারহার করিয়া পুনরায় ইসলামের শিক্ষার অনুশাসন অনুসরণ করাই 
তাহাদের আশু কত'কা। বাংলার ফারদপ,র জেলার অন্তত 'হাদুরপুরের 
শারয়তুল্লা প্রাচীন ধর্মসংস্কারগণের মধ্যে অনাতম। তিনি 4 বিশ বংসর 
আরবে বাস কারবার পর ভারতে ফিরিয়া আসেন ও 'ফ্রাইজী' নামে এক ধর্ম 
সম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দাদুখশ [পতার 
স্থলাভিষন্ত হইয়া ,বাহাদ্‌রপুরে তাঁহার প্রধান কমকেন্দ্র স্থাপন কারলেন এবং 
কেবলমাত্র যে ধর্মান্দোলনই প্রচার কাঁরতে থাকলেন তাহা নয়, মুসলমান প্রজা- 
দিগকে জমিদারদের অতাচার হইতে রক্ষা করিবার আন্দোলনও পাঁরচালন কাঁরতে 
লাগিলেন। 

ইহার কয়েক বংসর পর রাইবেরিলীর সৈয়দ আহম্মদ কর্তৃক আর একটি. 
আন্দোলন প্রবাতিতি হয়; এই আন্দোলন দেখিতে দেখিতে সমগ্র ভারাতে তাহার শাখা- 
প্রশাখা বিস্তার কাঁয়া উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমানগণের ধম'জণীবনে এক 
বাশষ্ট স্থান আঁধকার করে। তাঁহার জন্ম রাইবোরলশতে। দিল্লীতে শিক্ষালাভ 
কারয়া, অগাধ পাণ্ডিত্য ও গভীর ধানূরাগের জন্য তিনি সাবশেষ খ্যাত অর্জন 
করেন। তৎকালীন বাশষ্ট উলেমাগণ তাঁহাকে তাঁহাদের নেতারূপে বরণ করিয়া 
লইলেন এবং তাঁহারই নায়কতায় মদাপান ও গাঁপকাব্যস্ত প্রভীতি সামাঁজক 
অন্যায়ের বরুন্ধে আন্দোলন আরম্ড কারলেন। 'তাঁন তাঁহার শিশ্যর্গকে সদর 
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দাঁক্ষণে হায়দ্রাবাদ ও বাংলায় প্রেরণ করেন। পার্জাবের মুসলমানগণ িখদের 
দ্বারা নিগ্হীত হইতৌছলেন, তাঁহাদের ধর্মস্থান কলুষিত ও ধমণচরণ বাধাপ্রাপ্ত 
তোঁছিল। সৈয়দ আহম্মদ শিখরাজাগলকে দারুল-হার্ব আখ্যায় আখ্যাত 
কাঁরয়া তাতাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কাঁরলেন। মারাঠাগণও রাজ্য স্থাপন 
কারয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা মসলমানগণের ধর্মগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
কারতেন না; পরন্তু ধর্মাচরণের অবাধ অধিকার প্রদান করিয়া, কাঁজাদগকে পর্যন্ত 
বিচারকার্য পাঁরচালনার অনুমাত দান কারতেন। মুসলমানগণ এই কারণে মারাঠা 
ও রাজপত রাজাসম,হকে 'দার-উল-হার্বরূপে আখ্যাত না কাঁরয়া, 'দার-উল- 
ইসলাম'র্পে গণ্য কারতেন। সৈয়দ আহম্মদ শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ পারচালনার 
জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, লোক ও অর্থ মংগ্রহের জন্য তাঁহার শিষ্যব্গ প্রোরত 
হইলেন দেশ-দেশান্তরে। যাদ্ধাবদ্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আভিজ্ঞতা তাঁহারও কিছু 
ছিল, তাই সংগৃহীত সৈন্যবাহিনী পরিচালনার দায়ত্ব তিনি গ্রহণ করিলেন নিজের 
হাতে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই প্রস্ততি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন রহিয়াও তাহাতে 
হস্তক্ষেপ করিলেন না, কারণ যে শিখ-শান্ত এই আভযানের লক্ষ্য, ততপ্রতি তাঁহারা 
আদৌ সিচ্ছাসম্পন্ন নহেন। এই প্রস্তুতি সম্বন্ধে সৈয়দ আহম্মদ খাঁ ম্ঘয়ং 
লাখয়া গিয়াছেন ৫ 
“তখনকার দিনে মুসলমান জনসাধারণকে প্রকাশাভাবেই শিখদের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণার জন্য উত্তেজিত করা হইত। সেই উদ্দেশ্যে সহপ্র সহস্র সশস্ম 
মুসলমান সৈনিক ও অপরিমেয় রণসম্ভার সংগৃহীত হইল। কাঁমশনার ও 
ম্যাজজ্টেট এই সংবাদ অবগত হইবামার তাহা গভর্ণমেণ্টের গোচর করিলেন। 'কন্তু 
গভর্ণমেন্ট তাঁহাঁদগকে সস্পঞ্টভাবেই নির্দেশ দিলেন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না 
কাঁরতে। দিল্লীর জনৈক মহাজন স্হোদের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ আত্মসাং কাঁরলে 
গভর্ণমেন্ট তাহা আদায়ের জন্য ডিগ্রী দেন এবং আদায়ীকৃত অর্থ, সীমান্তে প্রোরত 
হয়।'১ এই প্রসঙ্গে মহম্মদ জাফর সাহেব তাঁহার 'সাওয়ানাং আহমাদয়া' নামক 
গ্রন্থের ১৩৯ পৃঙ্ঠায় বলিতেছেন, 'সরকার, অর্থাৎ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যাঁদ সৈয়দ 
সাহেবের বিরোধিতা করিতেন, তাহা হইলে হিন্দ্‌স্থান হইতে কোনর্প সাহাযাই 
সৈয়দ সাহেবের নিকট প্রেরণ করা সম্ভব হইত না। শিখ শান্ত খর্ব হোক-বৃটিশ 
গভর্ণমেন্ট ইহাই তখন সর্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন।২ ফলে সৈয়দ আহম্মদের 
নায়কতায় এক সৈন্যবাহিনী সিম্ধু ও বোলান গিঁরসঙ্কটের ভিতর দিয়া, 
আফগানিফুথানে গিয়া উপনীত হইল এবং তথা হইতে খাইবার গারসগ্কটের মধ্য 
দিয়া ১৮২৪ সালে পাঞ্জাব আক্রমণ কারল। বহু জয়-পরাজয়ের পর সৈয়দ 
আহম্মদ ১৮৩০ সালে পেশওয়ার আঁধকার করিলেন। 'শিখদের মনোনীত শাসন- 
কর্তা সুলতান মহম্মদ খাঁ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়া স্বপদে আধন্ঠিত 
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রহিয়া গেলেন কাজ নিযুক্ত হইলেন মৌলবা মজহর আলি। এই উপায়ে 
সামান্ত প্রদেশের আঁধবাসিগণের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা সংরাক্ষত হইল। কল্তু 
সুলতান মহম্মদ খাঁ ও কাঁজ মজহর আলির মধ্যে বহাদিন হইতে নিরোধ চাঁলয়া 
আদিতেছিল। সুলতান আহম্মদ পেশওয়ার পারত্যাগ কাঁরয়া চালয়া গেলে, 
সুলতান মহম্মদের নিদেশিক্রমে কাজি মজহর আলি প্রকাশ্য দরবারে আততায়ীর 
হদ্তে নিহত হইলেন। স্থানীয় সদর ও সামন্তদিগের সহিত ষড়যন্তে লিপ্ত 
হইয়া সৈয়দ সাহেব কতৃক নিযুক্ত রাজস্ব আদায়কারিগণেরও নিধন সাধুনে তিনি 
সক্ষম হন। এই সকল ঘটনার ফলে অতিশয় বিচলিত হইয়া সৈয়দ সাহেব ১৮৩০ 
সালের শেষের দিকে কতিপয় অন্চঃসহ সামান্ত প্রদেশ পরিত্যাগ করেন এবং 
পাঁরশেষে ১৮৩১ সালে পণ্মতাল্পিশ বংসর বয়ঃর্রমকালে এক যুদ্ধে নিহত হন। 
অন্তঃপর তাঁহার সৈনাবাহিনশ ছত্রভঙ্গ হইলেও জেহাদী সৈনাদল 
সশমান্তরতী* সাওয়াত উপত্যকার সিত্তানা নামক স্থানে তাহাদের প্রধান কর্ম কেন্দ্ 
প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় এবং হিন্দস্থান হইতে প্রোরত সাহাযা সম্বল কাঁয়া 
ধমযুদ্ধ পরিচালন করিতে থাকে। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার প্রণীত 'ইপ্ডিয়ান 
মুসলমান' নামক গ্রল্থ হইতে নিম্নোদ্ধূত অংশ পাঠ কাঁরলে বুঝা যাইবে যে, পাঞ্জাব 
বিজয় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই সব ঘটনার পশ্চাতে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের 
প্ররোচনা বিদ্যমান ছিলু! পাঞ্জাব বাটশ রাজোর অন্তভূর্ডি হইবার পূর্ব পর্যন্ত 
তাহারা তাহাদের হিন্দু প্রাতিবেশীদের উপর অবর্ণনীয় আভ্াটার অনুষ্ঠিত করে 
এবং বৃঁটিশ-আধকৃত এলাকা হইতে ধর্েন্মত্ত মুসলমান সদস্য সংগ্রহ করিয়া প্রাত 
বষে*আপনাদের জনসংখ্যা স্ফীত কারয়া তোলে। এই ধমোন্মাদ স্বেচ্ছা সৌনিকদল 
কতকগ্যাল উপজ্ঞাঁতর সমবায়ে গঠিত; আমাদের প্রীত তাহাদের মনোভাব অতান্ত 
আনাশ্চত: তাহারা কখনও বা আমাদের প্রতি বন্ধ্ুভাবাপয, অং; কখনও বা 
বিদ্বেষপরায়ণ। শিখরাই ছিল তাহাদের আক্রোশের লক্ষাস্থল ..বং তাহাদের 
সাঁহত সংগ্রামেই তাহাদের সষ্চিত সমগ্র বল ও বিদ্বেষ ব্যায়িত হইয়া যাইত। 
কাজেই বৃটিশ প্রজাগণের এই ধর্মোন্মাদ সোনক শ্রেণীতে সংগৃহগত হইবার পথে 
আমরা কোনরুপ অল্তরায় সাঘ্ট করতাম না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
এক প্রকাণ্ড নীলের কারখানার মালিক জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোক আমাকে বলেন, 
তাহার অধখনস্থ প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য ছিল, আপন 
আপন পারিশ্রীমকের কিয়দংশ 1সম্তানা সৈনা শিবিরের জন্য সণ্চিত রাখা। তাহাদের 
মধ্যে অতীরন্ত উৎসাহী ও দুঃসাহসিক বান্তিগণ মাঝে মাঝে কিছাঁদনের জন্য 
ধর্মেন্মাদ নেতৃবর্গের অধীনে সংগ্রাম পর্যন্ত কারুয়া আসিত। হিন্দু কর্মচাররা যেমন 
তাহাদের পিতৃ-পিতামহের সাংবাৎসারক শ্রাদ্ধানূষ্ঠানের জনা মাঝে মাঝে ছুটির 
দরখাস্ত কারত, মুসলমান কর্মচাঁরগণের পক্ষে তেমান ১৮৩০ সাল হইতে ১৮৪৬ 
সাল পর্যন্ত ধর্মযদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার জনা বংসরে কয়েক মাস ছুটির জন্য 
প্রার্থনা করা একর.প প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।' ৩ স্যার উইলিয়াম হাণ্টার অতঃপর 
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আরও বলেন, 'পাঞ্জাব আমাদের আঁধকারে আসিলে, শিখ-বরোধী অন্ধ বিক্ষোভ 
আঁসিয়া তাহাদের বংশধরগণের উপর আপাঁতিত হইল। সিত্তানা সৈন্যবাহনীর 
চক্ষে হিন্দু এবং ইংরাজগণও সমপাঁরমাণ দুবৃন্তরূপে প্রাতিভাত হইয়া উঠিল; 
সৃতরাং 1সদ্ধান্ত. হইল, তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকেও নির্মল কারতে হইবে। 
শিখ সীমান্তে যে বিশৃঙ্খলা আমাদের চক্ান্তে, অন্ততঃপক্ষে গদাসীন্যে জাঁগিয়া 
উঠিয়াছিল্ল, তাহাই এক্ষণে আমাদের হাতে আসিল আতিশয় তিন্ত ও আঁভশপ্ত 
উত্তরাধকাররূপে 1৪ তাহাদের অনুবাতি গণ বাংলায় রাজসাহণ, বিহারে পাটনা, 
শিখ সীমান্ত প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজদ্রোহ প্রচার করিয়া বেড়াইতে 
লাগিল। ধর্মোল্মাদ ম্‌সলমানগণ সীমান্তবতাঁঁ উপজাতিসমূহকে বৃটিশ রাজ- 
শান্তর বিরুদ্ধে সর্কক্ষণের জন্য বিদ্রোহে প্ররোচিত করিয়া রাখিত। সে সম্পর্কে 
একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ কাঁরতে গেলে এক বহুাবস্তৃত ইতিহাস হইয়া পাঁড়বে। 
সীমান্তের বিশৃঙ্খলা দমনের জনা ১৮৫০ হইতে ১৮৫৭ সালের মধ্যে বিশ হাজার 
স্থায়ী সৈনা-সম্বলিত োলাট স্বতন্ল আভযান প্রেরণ কারতে আমরা বাধ্য হই 
এবং ১৮৫৭ হইতে ১৮৬৩ সালের মধ্যে প্রোরত আভষানের সংখ্যা বাঁড়য়া কুঁড়তে 
গিয়া পেশছায়; এই আভযানসমূহে নিযুন্ত স্থায়ী সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ষাট হাজার, 
এতদ্যাতীত বহু অস্থায়ী সৈনা ও পাঁলশ বাঁহনী ইহাতে অংশ গ্রহণ করে।' & 
মুজাহিদগণের কণীর্তকলাপের আর বিস্তৃততর বিবরণ প্রদান না 
কারয়া এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নৈয়দ আহম্মদের 'শষ্যবর্গ জেহাদ সৈন্য- 
দলের উদ্দেশ্যে সাহাষ্য প্রেরণ যথারীতি কারয়াই চঁলিলেন। পাটনার আঁধবাসী 
ইলায়াত আল ও এনায়াত আলি নামক দুই ভ্রাতা তৎকালীন প্রধান শিষাগণের মধ্য 
অন্যতমরূপে পাঁরগাঁণত ছিলেন। পাঞ্জাব বিজয়ের পর ব:টিশ গভর্ণমেন্ট ভারতীয় 
মূজাহদদিগকে হিন্দস্থানে ফিরিসা আসিতে বাধ্য করেন; ফলে ইলায়াত আলিও 
অনুচরগণসহ পাটনায় প্রত্যাবর্তন কারলেন। তান অন্ততঃ কয়েক বংসরের 
জন্য সীমান্তে ফিরিয়া যাইবেন না--এই মর্মে এক স্বীকাতিপন্র লিখিয়া' দিতে বাধা 
হন। সর্তের সময় ফ্‌রাইয়া গেলে তান এবং . তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাদের যাবতীয় 
সম্পান্ত বিরুয় করিয়া হিজরতের উদ্দেশ্যে 'সত্তানা যাত্রা কাঁরলেন এবং 
তথায় গিয়া হিজরত আন্দোলন প্রবর্তন কারলেন। দীর্ঘকাল স্থায়ী এই 
আন্দোলন ১৮৫৭ সালের বিপ্লব হইতে প্রেরণা লাভ কাঁরয়া পূজ্টতর হয়। ১৮৬৪ 
সালে বৃটিশ গভর্খমেন্ট সীমান্ত অঞ্চলে অগ্রগমনের নীতি গ্রহণ কাঁরলে ভারতের 
সহিত স্মান্তের আধবাঁসগণের সকল সম্পর্ক ছিন্ন কারবার প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দেয়। ১৮৬৪ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে পাঁচটি রাজ- 
দ্রোহের মামলা দায়ের হয়; এই মামলায় আঁভযুক্ত ব্যন্তগণের মধ্যে পাটনার আলি 
পারবারের কয়েকজন লোক ও তাঁহাদের অন্যবার্তগণ ছিলেন অন্যতম আসামী । 
তাঁহাদের বিরুদ্ধে আভযোগ, তাঁহারা তাঁহাদের সামান্তবতাঁ আত্মায়গণের সহিত 
এখনও যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন ও তাঁহাদের নিকট অর্থসাহাযা প্রেরণ 
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করিতেছেন।  আসামীগণের মধ্যে অনেকে প্রাণদণ্ডে দশ্ডিত হন এবং পরে দে 
দণ্ড মকুব করিয়া যাবজ্জীবন দ্বাপান্তর দণ্ড প্রদত্ত হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষরূপে 
্ীপধানযোগ্য ব্যাপার হইতেছে এই যে, বুটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৮২৪ সাল হরে 
সীমান্তের বিশৃঙ্খলা স্ষ্ট কারবার উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ কাঁরয়া ও সংগৃহীত অ 
যথাস্থানে প্রেরণ কাঁয়া প্রত্যক্ষ প্ররোচনা দানের যে অপরাধ করিয়া আসিয়াছে, 
এইসব দণ্ডিত ব্যান্তগণ তদাতীরন্ত আর কিছুই করেন নাই। সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলাভ 
কর্তৃক প্রবার্তত ও তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্য ও অন:চরগণ দ্বারা প্রারচালিত 
এই আন্দোলনই ওয়াহবী আন্দোলন নামে আখ্যাত। ওয়াহবাঁগণ . সামাজিক ও 
ধর্ম সম্বন্ধীয় সংস্কারের শিক্ষা প্রচারের সঞ্গে সঙ্গে জেহাদী নাঁতিও যথারপাঁত 
প্রচার কাঁরতেন। ভারতবর্ষ খব্ট ধর্মাবলদ্বী ইংরাজগণের আঁধকারে আসায় তাহা 
দার-উল_হার্ধে রূপান্তাঁরত হইল: ফলে তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা হইয়া 
দাঁড়াইল বাধ্যতামূলক। এই ধর্ম সম্প্রদায়ের সমগ্র সাঁহত্যে এই বাধ্যতাবোধ 
উন্নততর মানবজীবনের সবশ্রেষ্ঠ কর্তবার্‌পে কশীতত।'৬ জেহাদ যাঁদ সম্ভবপর 
না হয়, হিজরত তাহার অন্যক্পরুপে গ্রহণ কাঁরতে হইবে। 

ওয়াহবী আন্দোলন দ্বারা সম্ট পাঁরাস্থাতর সম্মুখীন হইবার জন্য গতর্ণ- 
মেপ্টকে দ্বিবিধ কর্মপন্থা অনুসরণ কারিতে বাধা হইতে হইল। একদিকে 
বিদ্রোহী দেশীয় রাজাসমূহের বিচারের ফলে ওয়াহবী আন্দোলন বিশৃঙ্খল ও 
বিক্ষিপ্ত হইয়া পাঁড়ল. অপর দিকে জেহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া সংগ্রহ করিয়া 
দেশময় তাহা প্রচার কারবার ব্যবস্থা অবলগ্বিত হইল। রর উইলিয়াম হাণ্টার 
বলেন, 'দেশের সবশ্রেষ্ঠ ব্যান্তগণ আমাদের ফ্বপক্ষে না, আমাদের ভার 
অবস্থানের ইহা এক আতিশয় বেদনাদায়ক অথচ 'বিস্ময়ক এপার।......এই কারণেই 
বাধযতামলক কাষ ক্রম হইতে নিরামহণীন বোরিতার বিদ.  ।হণ বড় কম গুরত্বপূর্ণ 
ঘটনা বাঁলয়া বিবেচিত হইবে না।' 

এই সমস্ত ঘটনার একমান্ত তাংপ্ম হইজেছে, বুটিশ 'ভেদনশীঁত'র সাক 
প্রয়োগ ৷ শিখগণ যতদিন ব্টশ সাম্রাজজোর প্রএাবের পথে কণ্টকস্বরূপ ছিলেন, 
মুমলমানগণকে ততাঁদিন তাহাদের বিরুদ্বে জেহাদ ঘোষণায় প্রশ্রয় ও প্ররোচনা দান 
করা হইয়াছে। যে মৃহূর্তে শিখশত পরাজিত ও পাঞ্জাব বিজত হইল, তখন 
হইতেই জেহাঁদগণ ববিদ্রোহণরূপে ঘোবিত হইল। বটিশ রাজশান্তির বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিবার অপরাধে তাহারা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে ও প্রাণদণ্ডে দশ্ডিত হইতে 
টা এবং পারশেষে তাহাদের সমগ্র প্রাতষ্ঠান ভাঙগির। নিশ্চি/ কারিয়া ফেলা 
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যে সমস্ত কারণে ১৮৫৭ লালের বিপ্লব সংঘটিত হয়, সেগযাল সক্কিয় 
ও পংঞ্জীভৃত হইয়া উঠিতেছিল বহুদিন পূর্ব হইতে। তাহার কারণ বিশ্লেষণ 
অথবা ধারা অনুসরণ কারবার প্রচেষ্টা এ স্থলে অগ্রয়োজনীয়। তবে একথা 
নিশ্চিত তৈ, হিন্দু-মুসলমান ননার্বশেষে সকল সম্প্রদায় এই বিপ্লবে অংশ গ্রহণ 
করে ও দিল্পণর সম্াটের পতাকাতলে আঁসয়া দাড়ায়। কিন্তু বৃটিশের মনোভাব 
মুসলমানদের বিরুদ্ধেই সমাঁধক শন্ুভাবাপন্ন ছিল; কারণ তাহাদের নিকট হইতেই 
দেশের বৃহত্তর অংশ তাহারা আঁধকার করে। ১৮৪৮ সালে লর্ড এলেনবরা লেখেন, 
'আমরা যখন 'নাশচতরূপে জানি যে, এক-দশমাংশ লোক আমাদের প্রাত বৈরী- 
ভাবাপন্ন, তখন অবশিষ্ট বিমবাসভাজন নয়-দশমাংশ লোকের সহব্দয় সমর্থন লাভ 
না করা আমার নিকট অত্যন্ত আঁববেচনার বর্ষ বাঁলয়া মনে হয়। এই সম্প্রদায়টি 
(মুসলমান) যে আমাদের বিরুদ্ধে অতান্ত বৈরীভাব পোষণ করে-এ বিশ্বাস আম 
কোনর্‌পেই বজন করিতে পাঁর না। সেরূপ ক্ষেত্রে হিন্দুদের তোষণ করার 
নীতিই গ্রহণ করা আমাদের একান্ত কতব্য।১ কিন্তু সে নীত যে সাক হয় 
নাই তাহার প্রমাণ, মুসলমানগণের মত হিন্দরাও পৃর্ণোদামে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে 
অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছিল। কিন্তু নিম্নালাখত উদ্ধৃতি হইতে দেখা যাইবে যে, 
এই আঁভজ্ঞতা সত্বেও শাসক সম্প্রদায় তাহাদের অনুসৃত নাঁতির প্রাত বিশ্বাস 
হারান নাই £ 
লর্ড এলেনবরা কর্তৃক লড ক্যানিং-এর বিরদ্ধে আনীত আঁভযোগ 
ছাড়াও কাঁলকাতার ইউরোপায় আঁধিবাঁসগণ লর্ড কানিং-এর অপসারণ দাবশ কারয়া 
উদ্ধতিন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন প্রেরণ করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
ছিল এই যে, সিপাহী বিদ্রোহের পর কাঁলকাতাস্থ ইউরোপায়গণ কর্তৃক পারচালিত 
মূশ্লম বিরোধী আন্দোলন তান সমর্থন করেন না।' আবেদন যে গৃহশত ও 
ফলপ্রসূ হয়, সে সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম হাশ্টার লাখয়া যান, শবদ্রোহের পর 
মুসলমানগণ ইংব্জদের শন্তুরুপে পারগাঁণত হইলেন।' প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবসম্পন্ন 
বহু পাঁরবার নিাতনের রথচক্রে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। সরকারণ সেরেস্তার সমস্ত 
বভাগে স্কলমান দলনের সাচান্তিত নীতি অনুসৃত হইতে লাগল। মুসলমান- 
গণ যে কেবলমান্র বেসামারক বিভাগেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা নয়, সামারিক 
: দিবভাগের সাঁহতও তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল আঁতিশয় ঘানম্ঠ। বেসামারক বিভাগ 
হইতে তাঁহারা অপসারিত হইলেন দুইটি কারণের সংযোগের ফলে। প্রথমতঃ 
বৃটিশ নশীতিই ছিল স্পস্টতঃ মুস্ললগানীবিরোধী। তদুপাঁর মুসলমানদের মনোভাব 
সে নীতকে আরও শস্তশালী করিয়া তুলিলঃ মুসলমানগণ তাঁহাদের সদ্যলব্ধ 
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১০৮ খণ্ডিত ভারত 


শোচনয় আভিজ্ঞতার পর বহিজর্গং হইতে বিম্খ হইয়া আপনাদের শিবিরাভান্তরে 
আতুগোপন করিলেন: ফলে- ইংরাজি শিক্ষার সুযোগ লাভ হইতে বষ্টিত হওয়ার 
দরুণ সরকার? চাকুরাঁতে উচ্চপদ অধিকার করা তাহাদের পক্ষে অধিকতর কম্টসাধা 
হইয়া উঠিল। 

১৮৭০ সালে, বিশেষ করিয়া স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের উল্লিখিত গ্রল্থখানি 
প্রকাঁশত হইবার পর সরকার? নগাঁততে প্রথম পাঁরবর্তন দেখা দিল। তান তাহার 
পুস্তকের পরিসমাণ্ততে লেখেন ঃ 

'পর্ববিতার্ঁ অধ্যায়গাল হইতে যে দুইটি ঘটনা সমস্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
তাহা হইতেছে, সীমান্তে বিদ্রোহী শিলিরের বিদামানতা ও সাম্াজোর উর 
নিরন্তর ষড়যন্ত্রের সক্িয়তা। শক্ত বিধবাসঘ।তকদের সাহত ইংরাজ সরকার 
কোনরূপ আপোষ আলোচনা কারতে প্রস্তুত নহেন। যাহারা তরবারর সাহায্য 
গ্রহণ করে, তরবারির সাহাযোই তাহাদের সংহার সাধন কারতে হইবে। .. 
হস্তে বিদ্রোহ দমন করিতে হইবে সতা, কিন্তু দোখতে হইবে অসন্তোষের প্রকৃত 
কারণ যেন কোথাও সাঁহয়া না যায়। ......... বৃটিশ শাসনের অবিচার সম্বন্ধে যে 
ধারণা মুসলমানদের মনে দণর্ঘাদন ধরিয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে, তাহা দূরাভূত কারিয়াই 
সে কার্য করা সম্ভবপর ।' ২ 

তাহার পর তিন সাঁবস্ভারে বিবৃত কাঁরতে বাঁসিলেন, কেমন করিয়া বুটিশ 

শাসনাধীনে মুসলমানগণ, বিশেষ করিয়া বাংলার মৃসলমান কিরূপে নিষ্ঠুর 
[বে নির্যাতিত হইয়াছে, তাহাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অপহত হইয়াছে, 
তাহার নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হইয়াছে, সরকারী সাহাযোর ভভাবে তাহাদের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানসমূহের অপমূত্যা ঘটিয়াছে এবং শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশা প্রদত্ত 
দানসমূহের অপচয় ও অপবাবহার ঘটিয়াছে--তাহারই অতীত কা :। [তান 
তাহাদের প্রত স্বিচার প্রত্যাশা করিয়াছেন এবং তাহাদের উপযো”' :শক্ষাপদ্ধাতির 
প্রচলন দাবী করিয়া উপসংহারে বালিয়াছেন, 'পারশেষে মুসলমান যূবকঁদিগকে 
আমাদের পাঁরকাজ্পত 'শক্ষাপদ্ধাঁতিভে শিক্ষিত কারয়া তুলিতে হইবে৷ তাহাদের 
ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে ,কোনর্‌প হস্তক্ষেপ না কাঁরয়; তাহার অনুশাসন অনুযাদপই 
শিক্ষাপদ্ধাত পারচালন করিতে হইবে; তবে লক্ষ্য রাখতে হইবে, ধর্মভাব যাহাতে 
কম আন্তরিকতাপূর্ণ হয়--অন্ততগঃপক্ষে অতুযগ্র হইয়া না উঠে। তাহা হইলেই 
উদীয়মান মসলমান তরুপগণ হিন্দুদের অনুস্ত পথ অবলদ্বন কারিতে প্রন 
হইবে না এবং তাহার ফলে পাঁথবীর উপ্রতম ধর্মোল্মাদ এক জাত বর্তমানকালের 
[হন্দুদের মতই সহজ সহনশলতায় অনাতীবিলদ্বে অভাস্ত হইয়া উঠিবে।'ও 
সরকারী নীতির আসন্ন পাঁরবর্তনের ইহাই পর্বাভাস। আলিগড় 
শিক্ষাপ্রণালীর পরিকজ্পনা এই নীতি হইতেই উদ্ডূত। আলিগড় কলেজের ইংরাজ 
অধাক্ষগণ এই নীতির উৎস হইতেই অনুপ্রেরণা আহরণ করেন এবং শিক্ষায়তনও 
তাহার পারিপং্ণ সুযোগ লাভ কারয়া কৃতার্থ হয়। 
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স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁর প্রথম জাঁবন ১০১ 


১৮৫৭ সালের পূৃববতাঁ যুগের বূটিশ বাহিনণ ছিল এক সার্বজনীন 
সঙ্ঘহিন্দ; ও মুসলমান, শিখ ও প্রবিয়া প্রভাতি বাভন্ন সংহতি ও সম্প্রদায়ের 
সমবায়ে তাহা গঠিত। কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে 
সকল সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ভিতর জাতীয়তাবোধের যে প্রথম উন্মেষ দেখা 
দেয়, তাহা শাসকবর্গের দৃত্ট অবারিত করিয়া দিল। ফলে তখন হইতে যে নীতি 
অনুসৃত হইতে থাকিল, তাহার মূল লক্ষ্য হইল, এই জাতীয় এক্যবন্ধনকে 'বাচ্ছিন্ 
করিয়া ফেলা। এই সম্পর্কে স্যার জন লরেন্স 'লাখয়াছেন, 'সপাহী বিদ্রোহের 
পূববতাঁঃ যুগের সৈন্যবাহিনী গঠনের মধো স্পত্টতম ও আমাদের স্বার্থের পক্ষে 
সবাপেক্ষা সাংঘাতিক ঘটি ছিল বঙ্গীয় বাহনীর মধ্যে একত্ব ও সম-ড্রাতৃত্ববোধ। 
কাজেই বিপরাঁত পাল্লায় ইউরোপনয় ও দেশীয় সংহ্তিসমূহকে স্থাপন কারয়া, 
সমপরিমাণ প্রাতকলেতার দ্বারা ভারসাম্য সংস্থাপন করিতে হইবে।' ৪. 

* ইহার ফলে সৈন্যবাহনী জাতি, উপজাতি ও ধর্মগত বাভন্নতার ভীঁত্ততে 
পুনর্গঠিত হইল এবং দলগ্ীলকে এরুপভাবে সংস্থাপন করা হইল, যাহাতে 
প্রত্যেকটি দল তাহার সাম্প্রদায়িক ও উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা কাঁরয়া একে অপরের 
প্রভাব প্রাতহত করিতে এবং তদ্দ্বারা ভারসাম্য রক্ষা কাঁরতে সক্ষম হয়। বত'মান 
কালে যাহাকে বিহার ও যুন্তপ্রদেশ বলা হয়, সেই সব অণ্টলের অধিবাঁসগণকে 
লইয়াই তৎকালীন বাংলার বাঁহনশ গঠিত হইয়াছিল। যেহেতু ১৮৫৭ সালের 
বিগ্লবে এই বঙ্গীয় বাহিনীই প্রধান অংশ গ্রহণ করে এবং মেহেতু পাঞ্জাব সেই 
দাঁর্দনে বৃটিশের রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়, সেই কারণে সৈন/বাহিনীর গঠন হইতে 
পূর্বোন্ত উপাদান দ্রুত অপসারিত করিয়া শেষোস্ত উপাদানের প্রাধান্য প্রাতষ্ঠা করা 
হয়। মিঃ চৌধুরীর লেখা মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ উদ্ধৃত 
করিয়া ডাঃ আম্বেদকর ভারতীয় বাঁহনীতে ভারতের 'বাভন্ন অংশের আঁধবাসীদের 
সংখ্যানূপাতিক যে হিসাব দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইলঃ রি 
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১১০ খণ্ডিত ভারত 


সমূহ সামারক শ্রেণীভুন্ত এবং বিহার ও যুত্তপ্রদেশের আঁধবাসিগণ বেসামারক- 
রূপে গণা। এই য্যন্তি দেখাইবার সময় ভুলিয়া যাওয়া হয় যে, শেষোন্ত প্রদেশ" 
ক্রয়ের আঁধবাসিগণকে লইয়া গঠিত সৈন্যবাহনীই একদা ব্াটশের স্বার্থে পাঞ্জাব 
ও উত্তর-পশ্চিম সগমান্ত গ্রদেশ জয় করে এবং তাহাদিগকে সৈন্যবাহনী হইতে 
অপসারিত করা হয় ১৮৫৮ সালে গৃহীত নীতির অনুসরণক্রমেই। ১৮৫৭ সালে 
গহশত নীতির আশু ফল হইল, বিহার ও যুস্তপ্রদেশকে সৈন্যবাহিনী হইতে 
বহুলাংশে বহিষ্কৃত করা এবং তজ্জনিত শুনাস্থান শিখ. গুর্খ ও গাড়েয়ালীদের 
দ্বারা পূর্ণ করা। 

১৮৫৭ সালে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বিদ্রোহীদের হাস্তে স্বয়ং নির্যাতিত 
হন ও বৃটিশকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। মুসলমানগণের সমূহ ক্ষত 
সাধনের দৃশ্য দেখিয়া ভিনি বিচলিত হন। তিনি আরও লক্ষা করেন যে, 
মুসলমানগণ ইংরাজী শিক্ষার অভাবের দরুণ সরকারী চাকুরী লাভের সুযোগ হইতে 
বাত হইতেছে । তান ঈ্ছিলেন হন্পদ; ও মুসলমানের একজ্রাতিত্বে বিবাসবান 
জাতীয়তাবাদী: উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দ্‌স্থানের আধবাসী বলিয়া এই ালত 
জাতিকে তিনি হিন্দু জাতিরূপে আভাহত কারতেন। এই কারণে হিন্দ ও 
গৃসলমান উভয় সম্পরদায়ই তা তাঁহাকে জাতীয়তাবাদী নেতার্‌পে শ্রদ্ধা করিত এবং 
তাহারও প্রথম জীবনের লেখা ও বন্তৃতার মধ্যে জাতীয় ভাবোদ্পপনাই প্রকাশ পাইত 

সমধিক পারমাণে। কিন্তু মুসলমানদের উন্নাত বিধান ও তাহাদের শিক্ষালাভের 
সুযোগ দান সম্বন্ধে তাঁহার সচেতনতা ছিল অতিশয় প্রথর। তাঁহার কম্মজীবনে 
চাকুরণ»বাপদেশে তিনি যেখানে যেখানে বদলি হইয়াছেন-সেই সকল স্থানেই তিনি 
[বদ্যালয় প্রাতঘ্ঠা করিয়া 'গয়াছেন: তাঁহার প্রীতান্ঠিত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে 
কতকগযীলর আঁস্তত্ব আজিও বিদ্যমান। তিনি আরও বিধবাস ক তন যে, 
বটশ শাসন এদেশবাসগণের পক্ষে কল্যাণকর; ইহাতে ভুটি-...ত যে না 
আছে এমন নয়, তবে সেগ্যীলর প্রাত কতৃপক্ষের দম্ট আকণ ফাঁরতে হইবে ও 
তাহাদের সংশোধন ও সংস্কারের জলা সচেষ্ট হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে অন্যানা 
রাজনোতক নেতাদের সাহত ভিন একমত, এ্নাক শাখল ভারত জাতগয় 
কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠাতা ধীহারা, তাঁহাদেরও রাজনশীতিক আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ইহা 
হইতে ভিন্ন ছিল না। সরকার চাকুরণ, সামাজির মেলামেশা এবং রাজনৌতিক 
ও শাসনতান্মিক আঁধকারের ক্ষেত্রে ইউরোপাঁয় ও ভারতীয়গণের মধো জাতি বা 
বর্ণগত কোনরূপ বৈষমা বদামান থাকা উচিত নয়--ইহাই ছিল তাঁহার র্মাজনোৌতিক 
িশবাস। এই িশবাসবলেই বড়লাটের মন্তী-পারষদের সদসার্পে 'ইলবাট" িল' 
[তান সমর্থন করেন এবং আগ্রার দরবারে ইউরোপীয়গণের বাঁসবার আসন এক উচ্চ 
মণ্চের উপর প্রাতষ্ঠিত কাঁরয়া, ভারতীয় ও ইউরোপীয়গণের জন্য 'নাদ্ট আসনের 
মধ্যে যে পার্থক] সা্ট করা হয়, তাহার প্রতিবাদে এই নীতির অনুস্রণকরুমেই তান 
দরবারক্ষের হইতে বহর হইয়া আসেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সম্মেলনে 
হন্দহ, মুসলমান বা ইউরোপাঁয় নাবিশেষে সকলেরই সদস্য হইবার ও প্রবন্ধ পাঠ 
কারবার আঁধকার ছিল। তান 'তাহাজবুল আখলাখ' িখিয়া যান ঃ 





স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁর প্রথম জীবন ১১১ 


শাসিত জাতি যতক্ষণ শাসক জাতির সাঁহত সমানাধকার প্রাপ্ত না হয়, 
দেশীয় শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ কারতে না পারে, ততক্ষণ তাহার উন্নত 
অসম্ভব। হিন্দু ও মুসলমানগণ যতক্ষণ কেরাণী বা অনুরূপ কোন নিম্নপদস্থ 
কম্মচারী মান্র, ততক্ষণ অন্য কোন জাতি তাহাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ 
কাঁরতে পারে না। শৃধ্য তাহাই নয়, যে গভর্ণমেপ্ট তাহার প্রজাসাধারণের প্রাত 
যথাযোগা সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত, সে নিজেও সাধারণের সম্মান আকর্ষণে সমর্থ 
হয় না। , আমার স্বদেশবাঁসগণ যখন সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে শাসক জাতির 
সাহত সমান পদমর্যাদার আঁধকারী হইবেন, সম্মান লাভ সম্ভবপর হইবে কেবলমান্র 
তখনই। সকল দেশের সব গভর্ণমেন্টই সরল বিশ্বাস, সহংদয়তা ও সুবিচারের 
সাঁহত জনসাধারণকে এই আঁধকার প্রদান কারয়া থাকেন। কিন্তু ভারতীয়গ্রণের 
সে আঁধকার লাভের পথ বহু বাধা ও বিঘসঙ্কুল। তথাঁপ ধৈর্য ও দূডপণ 
লইয়া আমাদগকে কতব্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, কোনরূপ বিপদ্‌পাতের 
আশঙকাতেই বিচলিত হইলে চাঁলবে না।' & 

১৮৩ সালে স্থানীয় স্বায়ন্তশাসন বিল খন পরিষদের সম্মুখে উপাস্থিত, 
সবার সৈয়দ আহম্মদ তখন প্রস্তাব করেন, যেহেতু বহ7 ধর্ম ও আচারব্যবহারসম্পন্ন 
-বহ? জাতি এখানে বিদ্যমান, অতএব বোডে'র কয়েকাঁট আসন মনোনীত সদস্যাদণের 
দ্বারা পূর্ণ কারবার ব্যবস্থা বরা প্রয়োজন; তদনূষায়ী স্থির হয়, মোট সদস্য 
সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ গভর্ণমেন্ট কতৃক মনোনীত হইবে। যাহারা বিশেষ কোন 
শ্রেণী স্বার্থের প্রাতানাধ, অথচ নির্বাচিত হইবার সুযোগ লাভে সমর্থ নয়, স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণে তাহাদের যে বাধা বিলে বিদ্যমান ছিল--এই 
ব্যবস্থার দ্বারা তাহা দুরীঁকৃত হইল। এস্থানে ইহা বিশেষভাবে প্রাণধানযোগা যে, 
মুসলমানদের জন্য স্বতল্ঘ আসন সংরক্ষিত রাখা বা স্বতন্ত্র নিবাচকমণ্ডলদ গঠন 
করার দাবী তান উপস্থাপিত করেন নাই! সত্য কথা বলিতে গেলে, হিন্দু 
মুসলমানের এক-জাতিত্বে যিনি বিশবাসবান_ এরুপ দাবী উত্থাপন করা যে তাঁহার 
পক্ষে সম্ভবই ছিল না। তাঁহার রচনার নিম্নোদ্ধূত অংশ হইতে সে কথা সপ্রমাণ 
হইবে £- 

'জাঁত বাঁলতে এক দেশের আঁধবাসিগণকে বোঝায় । স্মরণ রাখা কতব্য যে, 
হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র ধর্মবোধক শব্দ। ইহা ছাড়া অন্য যে কোন অর্থে 
এই দেশবাসী হিন্দু, মুসলমান_এমনাঁক, খৃঙ্টান পর্যন্ত একই জাতির অন্তভূক্তি। 
এই সকল এবাঁভন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় যখন একই জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত 
বিভিন্ন প্রকারের উপাদান মাত্র, তখন সমান্টগতভাবে সমগ্র জাঁতর পক্ষে যাহা 
কল্যাণকর, ব্যান্টি হিসাবে প্রাতাঁট শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের পক্ষেও তাহা শুভজনক 
হইতে বাধ্য।........ধর্মগত পার্থক্যের ভীত্ততে একই দেশের অধিবাঁসগণকে 
একাধিক জাতিতে বিভন্ত কারবার 'দন চলিয়া গিয়াছে।' ৬ 
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্েত্ান্তরে তিনি বলেন, 'আর্ধগণ যে অর্থে হিন্দ; নামে পারচিত, সেই 
অথে- মুসলমানগণও হিন্দু; কৈননা তাঁহারাও হিন্দ্‌স্থানের আধবাসী।৭ 

পাঞ্জাবের হিন্দ্‌গ্রণকে সম্বোধন কাঁরয়া তানি বলেন, শীহন্দ শব্দাট 
আপনারা যে অর্থে বাবহার কারয়া থাকেন, আমার বিবেচনায় তাহা সঠিক অর্থ 
নয়; কারণ হিন্দু শব্দটির অর্থ ধর্মজ্ঞাপক নয়। পক্ষান্তরে ভারতের প্রত্যেকটি 
অধিবাসশ আপনাকে হিন্দ, আখ্যায় অভিহিত কারবার আঁধকারী। আমাকে হিন্দ? 
বাঁলয়া স্ধকার কারিতে আপনারা সম্মত নহেন দেখিয়া আম দঃ্াখ্যত: কারণ 
আমিও হিন্দুস্থানের আধবাসন। ৮ 

এই কারণে মুসলমানদের মত হিন্দরাও যে তাঁহাকে আপনাদের নেতারূপে 

বরণ কারিবে, ভাহাতে বিস্মিত হইবার কছুই নাই। সাভল সার্ভসের যুগপৎ 
পরণক্ষা ব।পারে এক সভায় বন্তুতা দিবার জন্য সংরেন্দ্রনাথ ব্যানাজকে আমন্নুণ 
করিয়া স্ধয়ং সেই সভায় শতাঁন যে সভাপাতির আসন গ্রহণ করেন, এই দিক হইতে 
দখলে তাহাওড আত্দী বিস্ময়কর বাঁলিয়া বিবেচিত হইবে না। জাতীয় আন্দোলনের 
অগ্রপৃতর্পে বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে তিনি যে শ্রদ্ধা পোষণ করিবেন, তাহাতেই বা 
বিচিত্র কি! 

মিঃ এ, ও, হিউম্‌ নাগ্রক ভারতাঁয় সিভিল সাভিসের জনৈক ইউরোপীয় 
সদস্য কতৃক ১৮৮৫ সালে যে নিখিল ভারত জাতাঁয় কংগ্রেসের 'তিত্তি প্রাতষ্ঠা হয়, 
তদ্ৰারা প্রবার্ভত জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে থাকিবার জনা মাত্র কয়েক বংসর 
পরই ভ্ল'হার ন্যায় ব্যান্ত্ব ও মতবাদসম্পন্ন বাস্তর পক্ষে পরামর্শ দেওয়া যে কির্পে 
সম্ভবপর হইল, তাহা এক দুবোধা ও কোতুকাবহ সমস্যা। আলিগড় এম, এ, ও, 
কলেজের ইউরোপায় অধাক্ষগণ যে অসীম আঁধপতোর আঁধকারী হ ; তাহার 
মধোই এই সমসাার সমাধানের সন্ধান মালবেঃ পরবতী ১৫ হই; ২০ বৎসরের 
মৃূসলমান রাজনগতির ইতিহাস এই দুরভিসান্ধ্পরায়ণ অধ্যক্ষগণেরছ্‌ কর্মতৎপরতার 
ইতিহাস) এই সময়ের ভিতর [হন্দু ও মুসলমানগণের মধো যে ব্যবধান রচনা 
করিতে তাঁহারা সক্ষম হন, মাঝে মাঝে অহ্পবিস্তর ব্যাহত হওয়া সত্বেও তাহাই 
তদবাধ ছিনে দিনে বিস্তৃততর হইয়া চালয়াছে। 
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(দশ ) 
আলিগড় কলেজের বৃটিশ অধাক্ষগণ ও আলিগড় রাজনীতি 


মুসলমানদের ইংরাজি শিক্ষা সম্বন্ধে স্যার সৈয়দ আহম্মদের সাগ্রহ 
সচেতনতার কথা প্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্দদ্দেশ্যে ১৮৭৫ সালে তান 
যে বিদ্যালয় গ্রাতিষ্ঠা করেন, কালকুমে তাহাই এ্যাংলো-ওরিয়েপ্টাল কলেজে 
বূপান্তারত হইয়া পাঁরশেষে আলিগড় বিশ্বাবিদ্যালয়ে পাঁরণাত লাভ করে। মিঃ 
বেক্‌ নামক জনৈক বান্ত ১৮৮৩ সালে ইহার অধ্যক্ষ নিষূক্ক হন এবং ১৮৯৯ সালে 
তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উন্ত পদে আঁধম্ঠিত থাকেন। তাঁহার আগমন ঠিক 
সময়োচিতই হইয়াছিল। যে ইংরাজণ শিক্ষা হিন্দুদের মধ্যে প্রসার লাভ করিতে- 
[ছল, তাহা বাহন হইয়া আরসিয়াছিল স্বাধীনতা ও গণতান্রিক আদর্শের। ঠিক 
* এই সময়ে সে আদর্শ স্থানে স্থানে ভাষায় আভিবান্ত লাভ কাঁরতেছে। এদিকে 
জাতীয়তাবাদও দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। বৃটিশ জাতি উপলাব্ধ করিল, এই 
কুমব্ধমান জাতীয়তাবোধকে প্রতিহত করিতে হইলে বিরাগভাজন ম.মলগান 
সম্প্রদায়কে বক্ষের নিকটে টানিয়া পক্ষপুটে আশ্রয় দান কাঁরতে হইবে। মিঃ বেক্‌ 
ব্তীসূলভ নিষ্ঠা সহকারে এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। “মঃ বেকের 
সাধনা হইল, স্যার সৈয়দকে জাতায়তার ক্ষেত্র হইতে ধারে ধীরে অপসারিত করা, 
বৃটিশ উদারনৌতিক দলের গ্রাঁতি তাঁহার যে আন্‌গত্য, রক্ষণশীল দলের আঁভমূখে 
তাহা পারচালিত করা এবং স্যার সৈয়দের মনে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধো আপোষ-রফার আগ্রং জাগাইয়া তোলা। এ সাধনায় তান 'সাদ্ধ- 
লাভ কারয়াছলেন।'১ বহুদিন হইতে 'ইনট্টাটিউট গেজেট' স্যার সৈয়দের সম্পাদনায় 
পারচালিত হইয়া আসিতেছিল: মিঃ বেকের প্রধান লক্ষ্য হইল-সম্পাদকীয় পরি- 
চালন ভার স্যার সৈয়দের হস্ত হইতে সুকৌশলে অপহরণ কাঁরয়া আপনার হস্তগত 
করা। "সঃ বেক্‌ তাঁহার পূর্ববতাঁ অন্যান্য ইউরোপাঁয় অধাক্ষগণের অনুসৃত পথ 
পারহার কাঁরয়া মুসালম ছাত্রদের সাহত অবাধ মেলামেশা আরম্ভ করিলেন এবং 
অঞুগ দিনের ভিতরেই তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত জনাপ্রয় হইয়া উঠিলেন। অন্যান্য 
ইংরাজ অধ্যাপকগণও তাঁহার পন্থা অনুসরণ কাঁরয়া কলেজের অভাল্তরে নানা- 
বিধ সঙ্ঘ ও সামাঁত গাড়য়া তুলিবার কার্ষে ব্যাপূত হইলেন। তাঁহাদের দ্বারা 
প্রভাব হইয়া,জেলার সরকারী কর্মচারিগণও কলেজের খেলাধূলা ও অন্যান্য কা- 
তৎপরতার সাঁহত এমন ঘানষ্ভাবে সহযোঁগতা কারতে লাগলেন যে, তদানীন্তন 
প্রাদেশিক গভর্ণর স্যার অকল্যাপ্ড কল্ভিন তাহা দৌঁখয়া ১৮৮৮ সালে মন্তব্য 
করেন, আলিগড় কলেজের ছাব্রগণ. ইংলগ্ডের পাবাঁলক স্কুলের ছাত্রদের সাহত 
তুলনীয়। স্যার সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন ইউরোপাঁয় জীবনযাত্রা প্রণালীর একান্ত 
অনুরাগী; সেইজন্য কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তিনি এমন এক উচ্চতর জাবনযান্রার 
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১১৪ , খণ্ডিত ভারত 
মান প্রবর্তন কারতে প্র়াসী হন যে, তাঁহার স্হকাম'গণের গণনায় দরিদ্র দেশের 
পক্ষে তাহা আতিশয় মহার্ঘ ও বায়বহূল বলিয়া বিবেচিত হয়। এই ব্যাপারের সহিত 
ইউরোপাঁয় অধাক্ষ ও অধ্যাপকগন্রে সরকারী মহলে প্রতিপান্ত ও সরকার নীতির 
স্পেষ্ট পরিবর্তন মিলিত হইয়া আলিগড় কলেজের ছাত্রদের পক্ষে সরকারা 
পদ ও চাকুরশলাভের পথ উন্ম্ত করিয়া দিল। স্যার সৈয়দ আহম্মদের চিত্তে এইসব 
ঘটনার প্রভাব রেখাপাত না কারয়াই পারে না। 

স্যার সৈয়দ আহম্মদ তখন 'ইনান্টাটিউট গেজেটের' নামে মানু সম্পাদক: 
কার্যতঃ তাহার পরিচালনভার মিঃ কের সম্পাদনাধীন। এই অবস্থায় থেজেটের 
পারচালন-নশতিতে একটা পাঁরবর্তন দেখা দিল। স্যার সৈয়দ সে যুগে বাঙ্গালী- 
দের সম্বন্ধে আঁতশয় শ্রদ্ধা পোষণ কাঁরতেন। 'তখন পযন্ত বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে 
স্যার সৈয়দের শ্রদ্ধাবোধ অত্যন্ত গভশর। তিনি বিশ্বাস করিতেন, শিক্ষার উন্নতি 
এবং স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রীতর প্রসার লাভ তাহাদের জনাই সম্ভবপর হইয়াছে 
তিনি প্রায়ই বাঁলতেন, বাঙ্গালীরাই ভারতীয় সমাজের শিরোমণি এবং সেইজনাই 
তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি গর্ববোধ পোষণ কারিতেন।'২ শখঃ বেক্‌ বাঙ্গালী 
সমাজকে ও তাহাদের প্রবার্ততি আন্দোলনকে আক্রমণ করিয়া 'ইনাষ্টটিউট গেজেটে" 
যে সক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন, পাঠক সমাজে তাহা পাঁরিচিত হইতে 
থাকিল স্যার সৈয়দ লেখারূপে। এই সন প্রবন্ধের উত্তরে বাঙ্গালশরাও স্যার 
সৈয়র আহম্মদের বিরুদ্ধ সমালোচনা সর করিয়া দিলেন। এইভাবে বাঙ্গালী- 
দের সহিত তাঁহার এক প্রকাশা সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া উঠিল 1৩ মিঃ বেক্‌ যখন 
বাঙ্গপ্লীদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিকূল পরিবেশ গাঁড়িয়া তুলিতে সমথ হইয়াছেন, 
ঠিক সেই ফুগসন্ধিক্ষণে বোম্বাই নগরাঁতে ভারতীয় জাতীয় মহভার প্রথম 
আধবেশন আহৃত হইল এবং তাহার সভাপাঁতি নিবাচিত হই". বাঙ্গাল 
মিঃ ডবলিউ, সি. বানার্জ। 

কগ্রেসের উদ্দেশোর মধ এমন কিছুই ছিল না, যাহার পি কোন 
ভারতগয়ের কোনরুপ প্রাতবা উত্থাপন কারবার হেতু থাকত পারে। কংগ্রেসের 
প্রথম আঁধবেশনে ফে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাদের দাবী ছিল -_ ক্টেট 
কাউন্সিলের সেক্রেটারী পদ [নর্বাচনসাপেক্ষ করা, প্রাদৌশক আইন পারষদসমূহে 
নিব?িচত সদসোর সংখ্যা বদ্ধ, পাঞ্জাব ও যন্তপ্রদেশে অনুরূপ পাঁরষদের প্রাতষ্টা, 
ভারতে ও ইংলশ্ডে সাভিল সার্ভিসের যুগপৎ পরীক্ষা, সামারক বায় বরাদ্দ হাস 
ও উত্তর ব্রহয় আঁধকারের পাঁরকম্পনা পাঁরহার। উল্লাখত প্রস্ভাবসমৃহের মধ্যে 
সাঁভল সাঁভস পরাক্ষা ও আইন পাঁরষদের সম্প্রসারণ-সংক্রান্ত * প্রস্তাব দুইটি 
সম্বন্ধ ১৮৬৪ সালে আলিগড়ের যে প্রকাশ সভায় সার সংরেনদনাথ বনরোপাধায় 
আলোচনা করেন, স্যার সৈয়দ আহম্মদ স্বয়ং ছিলেন তাহার আহনায়ক ও সভাপাঁত। 
ইঞ্গ-ভারতীয় সংবাদপতরসমূহের পক্ষ হইতে যে প্রাতিবাদের ঝটিকা প্রবাহিত হয়, 
মিঃ বেকের 'লাখত প্রবন্ধ তাহাতে বেগ সপ্টার করে। স্যার সৈয়দ আহম্মদ এ 
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সময়ে নীরব রাঁহলেন বটে, কল্তু ১৮৮৬ সালে মূসালম এডুকেশন্যাল কংগ্রেসের 
(পরে যাহা এডুকেশন্যাল কনফারেন্স নাম পারগ্রহ করে) প্রাতষ্া দিবসে এক বন্তৃতা 
; প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, যাঁহারা ধাঁলয়া থাকেন, রাজনৌতক আলোচনায় যোগদান 
ন্বারাই মুসলমান সম্প্রদায় প্রগাঁতশীল হইতে সক্ষম হইবেন তাঁন তাঁহাদের সাহত 
একমত নহেন; পক্ষান্তরে তাঁহার শ্বাস, একমান্র ক্ষার পথেই মুসলমানদের 
অগ্রগতি দম্ভবপর। 

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মিঃ দাদাভাই নৌরজির সভাপাঁতিত্বে 
কালিকাতাধ কংগ্রেসের যে দ্বিতীয় আঁধবেশন বসে, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবগলির 
মর্ম ছিল _- জুরীর দ্বারা বিচারের দাবী, শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ 
স্বতন্তীকরণ ও দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহনী গঠন। কংগ্রেসের প্রথম 
দুইটি অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাদের কোনাটই মুসলমান 
স্বাথের বিরোধী ছিল না। সাভল সার্ভসের যুগপৎ পরাক্ষা স্যার সৈয়দ 
আহম্মদ স্বয়ং সমর্থন করেন। বিচার বিভাগ হইতে শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ 
মুসালম নীতির সাহত সংসঞ্গত, কারণ মুসলমান শাসনকালেও এই উভয় বিভাগ 
.স্বতন্পই ছিল। ইচ্ট ইীণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে িভাগদ্বয় সর্ব প্রথম সংযত হয় 
এবং তংপরে 'িছ্দন বিচ্ছিন্ন থাকবার পর পুনরার মিলিত হয় সিপাহণ বিদ্রোহের 
পর ১৮৫৮ সালে। আইন পাঁরষদগুলিতে নির্বাচিত সদসোর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং 
যে সমস্ত প্রদেশে আইন পারষদের অস্তিত্ব নাই, সেখানে সেখানে পাঁরষদ গঠনের 
প্রস্তাবও তাঁহার প্রথম জীবনে তিনি সমর্থন করেন, অবশ্য নির্বাচনের পদ্ধাত সম্বন্ধে 
তাঁহার ভিন্ন মত বাস্ত হয় ১৮৮৩ সালে। সুতরাং কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবার 
পক্ষে স্যার সৈয়দ আহম্মদের কোন য্যান্তই থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন কোন 
সরকারা কর্মচারী কংগ্রেস. আন্দোলকে বৈস্লীবক আদ্দোলন বাঁলয়া মনে কারতেন 
এবং স্যার সৈয়দ আহম্মদ তাঁহাদের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া পারেন নাই; 
বিশেষ করিয়া মিঃ বেক্‌ তাঁহার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল কাঁরয়া দেন যে, মুসল- 
মানদের শিক্ষার মান এখনও সে স্তরে আসিয়া পেণছায় নাই, যেখানে উপনীত 
হইলে নিয়মতান্নিক আন্দোলনে তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহা সত্তেও 
তাহাদিগকে যাঁদ আলোড়িত কারয়া তোলা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অন্তীর্নাহত 
অসন্তোষ পুনরায় ১৮৫৭ সালের প্রদর্শিত পথেই আঁভিব্যান্ত লাভ কারবে। এই 
যান্তর বলে 'তাঁন বিশ্বাস কারতে বাধ্য হইলেন যে, রাজনোতক আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ মুসল্মান্গণের পক্ষে আত্মঘাতী। এই প্রসঙ্গে মিঃ এ, ও, হিউম স্যার সৈয়দ 
আহচ্মদকে যে খোলা চিঠি লেখেন, তাহার উত্তরে স্যার সৈয়দের প্রদত্ত জবাবসহ 
উত্ত পর্রখানি 'ইনাম্টিটিউট গেজেটের' ১৮৮৭ সালের ১২ই িসেম্বর তারখের 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

মিঃ বদরুদ্দীন তায়েবজীর সভাপতিত্বে ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 
মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় আঁধবেশন আহৃত হয়। বহু মুসলমান দর্শকরুগে 
এই আঁধবেশনে যোগদান করেন। উধ্রতন সরকারী কর্মচারিগ্ণ তখনও কংগ্রেসের 
প্রীত বিশেষ বিরূপ হইয়া উঠেন নাই, তাই মাদ্রাজের গভর্ণর কংগ্রেস প্রাতীনাধি- 
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গণকে এক প্রীতভোজে আপ্যায়িত করেন। এই আঁধবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমমুহের 
দাবী ছিল, সামরিক বিভাগের কমিশনপ্রাপ্ত পদে ভারতীয় নিয়োগ, ভারতে 
সামারক শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপন, অস্ত্র আইনের সংশোধন, এক হাজার টাকার 
কম আয়কে আয়কর হইতে অব্যাহতি দান ও কার্যকরী শিক্ষার উৎসাহ বিধান। 
কংগ্রেস অধিবেশনের সমসামায়ককালেই লক্ষেনী সহরে মুসালম শিক্ষা কংগ্রেসের 
অধিবেশন বসে এবং আঁধবেশন শেষ হইলে এক প্রকাশ্য সভায় স্যার সৈয়দ আহম্মদ 
সর্বপ্রথম কংগ্রেসবিরোধী বন্তুতা গদান করেন। এই সভাতেই বন্তুতা প্রসঙ্গে স্যার 
সৈয়দ আহম্মদ বলেন, আইন পরিষদগ,িল নির্বাচিত সদসাদের দ্বারা গঠিত হওয়া 
উচিত নয়। কেন না, তাহার ফলে সাধারণ স্তর হইতে এমন সব লোক আইন 
সভায় আসন লাভ করিবার সুযোগ পাইবেন, যাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে হয়তো বি, এ, 
অথবা এম, এ, উপাধি অর্জন কাঁরয়াছেন এবং অন্যান্য দিক িয়াও তাঁহারা হয়তো 
সম্পূর্ণরূপে সুযোগ্য। তাহা সত্তেও রাজপ্রতিনিধি তাহাদিগকে মাননীয় 
সহযোগী" বালয়া সম্বোধন করিতে এবং ডিউক্‌, আল অথবা অনান্য সম্ভ্রান্ত 
ব্ন্তিগণ সমাজিধ ভোজসভায় ও অন্যান্য সভাসমিতিতে তাঁহাদের সাহত একাসনে 
বাঁসতে কৃষ্ঠা বোধ করিতে পারেন। স্যার সৈয়দ আহম্মদ স্বয়ং ভারতীয় ও 
ইউজ্রেপীয়গণের সমানাধিকার দাবীর সমর্থক হইয়াও কেমন কাঁরয়। যে এই হাান্তর 
পোষকতা করিলেন, তাহা এক দুর্বোধ্য সমস্যা। তিন যুগপৎ সাভিল সার্ভস 
পরাীক্ষারও বিরোধির্তী কারলেন এই মুক্তিতে যে, ইংলশ্ডে যে “কান বান্ত সিভিল 
সািস পরীক্ষার জন্য প্রার্থী হইতে পারেন, তা তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানই 
হোন অথবা দাঁ্জর পূত্রই হোন; ভারতীয়গণ তাঁহাদের কুল-পরিটয় অবগত নহেন 
বালা স্বচ্ছন্দচিত্তে তাঁহাদের শাসন মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ভারতে সম্ভ্ান্ত- 
বংশীম বান্তিগণ পরিচিত নীচবংশজ বান্তিদের আনুগত্য স্বীকার কয়া লইতে 
কিছতেই শম্মত হইবেন না। 
সিঃ বদরুদ্দীন তায়েবজ স্যার সৈয়দ আহম্মদকে লি.খরা জানান যে, 
মুসলমান প্রতিনিধিগণ যদি কোন বিষয়ে আপত্তি জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে 
কংগ্রেস কতক তাহা আলোচিত হইবে না। উত্তরে স্যার ৈয়দ আহম্মদ লিখিয়া 
পাঠান, যেহেতু কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সেই কারণে তাহার আলোচ্য 
বিষয় মাই রাজনৈতিক এবং এমন কোন রাজনৈতিক প্রশন নাই, যাহা মুসলমান 
স্বাথ্থের পরিপন্থী নয়। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্যার সৈয়দ আহম্মদকে 
ডরান্ত পথে পাঁরচালত ও স্বমতে দীক্ষিত কারতে মিঃ বেক্‌ সম্পূর্ণরূপে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর স্যার থিওডর মাঁরসন যাঁদ তাঁহার আলিগড় 
কলেজের ই'তহাসে লিখিয়া থাকেন যে, স্যার সৈয়দ আহঙ্মাদেঃ এই বক্তৃতার ফলে 
মুসলমানগণ কংগ্রেসের সংস্্ব সম্পূর্ণরূপে তাগ করেন ও প্রাতিনাধমূলক টিন 
প্রবতানের বিরোধিতা করিতে পারেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। 
১৮৮৮ সালের মার্চ মাসে স্যার অকল্যান্ড কলাঁভন আঁলগড় কলেজ পারদর্শন 
করিতে গিয়া এক আভিনন্দন-পররের উত্তরে অধ্যাপক ও ছাত্রদের প্রশংসায় এরূপ 
উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন যে, তৎপূর্বে অনা কাহারও উচ্ছনস অতখানি উচ্চ্তরে 
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গিয়া পেণছায় নাই। পর বংসর স্যার সৈয়দ আহম্মদ তাঁহার কংগ্রেসবরোধশ 
দ্বিতীয় বন্তৃতা প্রদান করেন মীরাটে। ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে 
কংগ্রেসের দ্বিতীয় আঁধবেশন হইবার কথা ছল এবং স্যার অকল্যাণ্ড কলাভন ও 
তাঁহার গভর্ণমেণ্টের যথাসাধ্য বিরোধিতা সতেও তাহা নাবখে। সুসম্পন্ন হইয়, 
গেল। এমন কি, ষে লর্ড ডাফারণ একদা মিঃ এ, ও, িউমকে কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠাঃ 
কার্যে উৎসাহ দান কারয়াছিলেন, তাঁনও এখন তাহার বিরোধী হইয়া উঠিলেন। 
গো-রক্ষার জন্য এক আন্দোলন গাঁড়য়া উঠে ঠিক এই সময়ে। সরকার 

পক্ষীয় মুসলমানগণ তাহার সুযোগ গ্রহণ কারিয়া এলাহাবাদে এক সভা আহবান 
কাঁরলেন এবং সেই সভায় শুধু গো-রক্ষাবিরোধী বন্তৃতা শদয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত 
হইলেন না, মুসলমানাঁদগের কংগ্রেসে যোগদানের বিপক্ষেও দারুণ উচ্মা প্রকাশ 
কারলেন। কোন কোন পক্ষ হইতে কংগ্রেসে যোগদানকারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
ফতোয়া জারী করা হইল। মৌলবী আবদুল কাঁদর লুধিয়ানণ ইহার বিরুদ্ধে 
লুধিয়ানা, জলন্ধর, হোলিয়ারপূর, কপুরতলা, অমৃতসর, ছাপরা, গুজরাট, জৌনপার, 
িরোজপুর কাসুর, মূজাফরনগর, দিল্লী, রামপুর, বোরলী, মোরাদাবাদ-এমন কি 
মাদনা-মানুয়ারা ও বোগদাদ শারফ প্রভীত স্থানের উলেমাগণের স্বাক্ষর-সম্বলিত 
ফতোয়া মাদ্রুত করিয়া বিলি করিলেন। এই স্বাঙ্গরকারী উলেমাগম সকলেই 
সৈকালের প্রতিষ্ঠাপন্ন ধর্মাচার্যরূপে পারিগাণত ছিলেন এই সমস্ত ফতোয়ার 
বন্তব্য বিষয় ছিল, পার্থব ব্যাপারে হিন্দুদের সাহত সহযোগিতায় কংগ্রেসের কার্যে 
অংশ গ্রহণ করা মুসলমানদের পক্ষে সমর্থনযোগ্য। অতএব দেখা যাইতেছে, এক 
দিকে যেমন সার সৈয়দ আহম্মদের ন্যায় ব্যন্তিত্বসম্পন্ন লোক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান; অপর দিকে তেমনি মিঃ তায়েবজী, আলণ মহম্মদ, ভীমজশ ও রহম- 
তুল্সা সায়ানীর নেতৃত্বে বোম্বাই ও াদাজের মূসলমানগণ তাহার স্বপক্ষে -তদ্‌পার 
মুসলমানগণের সক্রিয় সহযোগিতা ত্ালীন বিখ্যাত উলেমাদিগের সমর্থনপষ্ট। 
১৮৮৮ সালে আলিগড়ে যে 'ইউন[ইটেড ইশ্ডিয়ান পোট্রিয়াটিক এসোসিয়েশন, 
প্রাতম্ঠিত হয়, তাহার সভাশ্রেণীভুন্ত ছিলেন হিন্দ ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই। 
প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল, (১) ভারতের সকল সম্প্রদায়, আঁভিজাত ও রাজন্যবর্গ 
যে কংগ্রেসের পক্ষতভুক্ত নয়, বরণ্ণ তাহার বিবৃতির বিরোধা-.এই তথ্যাট সংবাদপন্রের 
মারফৎ ও অন্যান্য সূত্রে পার্লামেণ্ট ও ইংলণ্ডের জনসাধারণের গোচর করা, (২) 
কংগ্রেসাবরোধী হিন্দু ও মুসলমান প্রাতিষ্ঞানসমূহের মতামত সম্বন্ধে পালামেন্ট 
ও ইংলন্ডবাসগণকে সচেতন রাখা, ত৩) শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্ষে সাহায্য 
করিয়া গভর্ণমেন্টের শান্ত বৃদ্ধি করা এবং কংগ্রেসের আওতা হইতে জনসাধারণকে 
বাঁহর করিয়া আনা। সমগ্র পারকল্পনাটি মিঃ বেক্‌ ও স্যার সৈয়দের রচনা এবং 
তাহা কার্যকরণ করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ইংলশ্ডে 
মিঃ মারসনের ভবনে ইহার এক শাখা স্থাঁপত হয় এবং মিঃ বেকের গত্যু হইলে 
এই মিঃ মারসনই তাঁহার স্থলে আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ নিযন্ত হন। সিদ্ধান্ত 
হইল. প্রাতিষ্ঠানাঁটির অনুকূলে রাজন্যবর্গের পৃঞ্ঠপোষকতা সংগ্রহ করিতে হইবে। 
তদন্যযায়ী বহু বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান জমিদার এবং অনেক ইউরোপাঁয়ও 


১১৮ খশ্ডিত ভারত 


এসোসিয়েশনের সভাশ্রেণাভুন্ত হন। অযোধ্যার তালুকদার এসোসিয়েশনের সভায় 
রাজা শিউপ্রসাদ প্রস্তাব করেন, রাজানূগতদের জন্য একটি স্বতন প্ীতষ্ঠান গঠন 
করা হোক এবং পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশনকে তাহার শাখার্পে গণা করা হোক। 
তিনি আরও প্রস্তাব করেন, ভারতায় ভাষায় লেখা ও বনতৃতা দান নষ্খ কারবার 
জনা গভণমেন্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হোক; কেন না, সে সবের ফলে গোলযোগ 
ও বিদ্রোহ ঘাঁটবার সম্ভাবনা। ইহার একমাত্ত উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের দমন। 
কিতু গভগমেন্ট, পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন ও রাজা শিউপ্রসাদের নায় প্রতিগা্ভ- 
সম্পন্ন ব্যন্তির বিরোধিতা সর্ডেও কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশন সূসম্পন্ন হয় এবং 
যে ক্ষেতে তংপূববিতাঁঁ আধবেশনে উপাস্থিত প্রাতীনাধর সংখ্যা ছিল ৬০৭ জন, 
ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ১,২৪৮ জন প্রাতীনাঁধ এলাহাবাদ আঁধবেশনে যোগ- 
দান করেন! মুসলমান প্রাতিনিধগণ বাঁলিলেন, প্রাতনাধ সংখার এই বাদ্ধ 
আঁলগড় কর্তৃপক্ষের বিরোধতার প্রতাক্ষ ফল। এ স্থলে ইহা বিশেষভাবে 
পনির যে, কংগ্রেসের যে এলাহাবাদ আধবেশনের বিরুদ্ধে এইরূপ তীব্র 
প্রতিপক্ষতা প্ররোচিত কারয়া তোলা হইয়াছিল, ভহাতে প্রস্তাব গৃহীত হয় 
মদাপান নিরোধ, শিক্ষা-খাতে বায়বাদ্ধ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার ও লবণ 
শ্‌ল্কের প্রতাহার দাবী করিয়া। 

১৮৮৯ সালে মঃ ব্রাডুল ভারতে গণতান্ৰক প্রাতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশে 
পালামেণ্টে এক বিল* আনয়ন করেন। ছিঃ বেক তাহার বিরদ্ধে এই মর্মে এক 
স্মারকলাপ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, যেহেতু ভারত বহু সম্প্রদায়ের 
বাসভূঁমি, এই কারণে গণতান্ধিক প্রাতিষ্ঠান সেখানে অচল। এই স্মারকলাপতে 
স্বাঞ্জীর সংগ্রহের জন্য আলিগড় কলেজের ছারগণ দলে দলে বাহির হইয়া পাঁড়ল। 
মিঃ বেকের নায়কতায় এমনি একটি দল দিল্লী গমন করে। 'তিনি হ'ঘং জম্মা 
মসজিদের প্রবেশপ্বারে বসিয়া রহিলেন এবং ছাণ্ুগণ তাঁহার নিদে মে প্রার্থনার 
উদ্দেশ্যে সমাগত ব্যক্তিদের নিকট হইতে স্মারকলাপিতে এই বিখ॥ স্বাক্ষর সংগ্রহ 
কারতে থাকিল যে, হিন্দুরা গো-হত্যা বন্ধ করিতে চায় এবং এই দরখাস্ত তাহারই 
বিরুদ্ধে প্রাতিবাদস্বরূপ গভরণমেন্টের নিকট প্রোরত হইবে) ওলায়াত হোসেন 
সাহেবের প্রদ্ত এই মর্মের বিবাতি আলিগড়ের কনফারেন্স গেজেটে প্রকাশত 
হইয়াছল। সে যাহা হোক, এই উপায়ে ২০,৭৩৫ট স্বাক্ষর সংগ্রহ কাঁরয়া 
তৎসম্বলিত দরখাস্তখান ইংলশ্ডের পালনমেন্টের নিকট প্রোরত হয় ১৮৯০ 
সালে” ৪ ৰ 

এইর্‌পে 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান পেষ্রিয়টিক এসোঁসিয়েশন' ম:সলমানদের নামে 
কয়েক বংসর ধাঁরয়া কংগ্রেসের বিরোধিতা কারয়া লিল। অবশেষে ১৮৯৩ সালে 
'মহোমেডান আযাংলো-ওরিয়েপ্টাল উিফেন্স অর্গানিজেসন অব আপার ইন্ডিয়া 
নামে এক নুতন প্রাতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রাতষ্ঠানের উদ্দেশা ছিল, (ক) 

গভর্ণমেন্ট ও ইউরোপায়গণের সম্মুখে মুসলমানদের আঁভমত স্থাপন করা ও 
তাহাদের রাজনৌতক  দ্বার্থ রক্ষা করা, (খ) মৃসলমানগণের মধ্যে রাজনৈতিক 


4. ধা. গুছ0084] 17599, 00. 00, 311312, 


আলিগড় কলেজের বৃটিশ অধ্যক্ষগণ ১১৯ 


আন্দোলন প্রসারের পথ বন্ধ করা, গে) বৃটিশ শাসন দৃূঢ়তর করিবার, শান্তি ও 
শৃঙ্খলা রক্ষা কারবার এবং জনসাধারণের "চত্তে রাজভান্তর উদ্রেক কারবার পক্ষে 
প্রয়োজনীয় সকল রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা। 'পৌষ্রিয়াটক এসোসিয়েশন" ছিল 
স্পন্টতঃ হিন্দ ও মুসলমানের মালত প্রাতষ্ঠান। মিঃ বেক্‌ 'কন্তু বৃটিশ 
॥ শাসন দঢচতর কারবার কার্যেও তাহাদের সাম্মলিত প্রচেষ্টা পাঁরপাক কারতে 
পারলেন না; সেইজন্য নৃতন আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া মৃসলমানাঁদগকে 
অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়মমূহ হইতে [তান সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন কারয়া লইলেন 
এবং, প্রাতীকিয়াশশীল ইংরাজ সম্প্রদায়ের সাহত তাহাঁদগকে ঘ্ত্ত কারয়া, যৌথ 
প্রাতষ্যানের নামকরণ করিলেন ঁড়ফেন্ন এসোসিয়েশন'। ১৮৮৩ সালে রপণের 
শাসননীতির বিরদ্ধে যে 'আ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ডিফেন্স এসোসিয়েশন" গাঠিত হয় 
এবং করণায় কার্য সমাধা কারবার পর বিলুপ্ত হইয়া যায়--এই নাম তাহা হইতেই 
গৃহীত হইয়াছল। মিঃ বেক্‌ হইলেন ইহার সম্পাদক। 
এসোসিয়েশনের প্রথম আধবেশনের উদ্বোধনী বন্তৃতায় মিঃ বেক্‌ 
বাঁললেন, ব্র্যাভূলর বিলের বিরদ্ধে 'পেন্টিয়টিক এসোসিয়েশন কর্তৃক দ্বাক্ষর 
মিট হওয়া সত্তেও দূইটি মারাত্মক ব্রুটি দরখাস্তের মধ্যে রাইয়া গিয়াছে 
ছল হিন্দ; ও মুসলমানের সাম্মীলত প্রাতষ্ঠান, তদ্ব্যতীত আরও বহন্তর 
১7857 
করিয়া গণ-বিক্ষোভ সংষ্টি কাঁরতে চেষ্টা কারত। “ডিফেন্স এসোসিয়েশন" হইলে 
হন্দুসংস্প্শলেশবজিতি এমন এক বিশদ্ধ মুসলমান প্রাতিষ্ঠান যাহা অপর 
কোন প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দান করিবে না, সাধারণ সভা আহবান কাঁরবে না 
বা জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ প্রচার কাঁরবে না। ইহার মধ্যে একাট কর্ম-পারষদ 
থাকিবে এবং এসোসিয়েশনের যাবতায় কার্ধভার ন্যস্ত রাহবে এই পারিষদের 
হস্তে: সাধারণ সভ্যদের সে বিষয়ে কোন হাত থাকিবে না। গিঃ বেকের 
উদ্বোধনী-বন্তৃতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা এস্থলে বিশেষভাবে প্রাসাঞ্ঘক 
হইবে£_বিগত কয়েক বৎসর হইতে এদেশে যে দুইটি আন্দোলন বিশেষভাবে 
প্রসার লাভ কাঁরতেছে, তাহাদের একটি হইতেছে জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলন এবং 
অপরটি গো-হত্যা-বিরোধী আন্দোলন। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি ইংরাজাবিরোধী ও 
দ্বিতীয়টি মুসলমান-বিরোধী। জাতীয় কগগ্রেশের উদ্দেশ্য হইল, রাজনৈতিক 
ক্ষমতা ইত্রাজ গভর্ণমৈন্টের হাত হইতে হরণ করিয়া একদল হন্দুর হাতে তাহা 
হস্তান্তারতক্বক্া, শাসক সম্প্রদায়কে হাঁনবল কনা, জনসাধারণের হস্তে অস্পুশদ্ঘ 
ভুলিয়া দেওয়া ও সামারক ব্যয় বরাদ্দ হাস ৮ সৈন্যবাহিনীকে দ্যবল করা। 
গো-হত্যা-বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্য হইল, গো-হত্যা নিবারণ করিয়া ইংরাজ ও 
মুসলমানগণেত্র গোমাংস ভক্ষণ বন্ধ রা এই উদ্দেশ্যে তাহারা তাহাদের 
প্রাতযোগীকে অনশনারষ্ট করিয়া আত্মসমর্পণ কাঁরতে বাধ্য করিতে চায়। ইহার 
ফলে বোম্বাই, আজমগড় প্রড়ীতি স্থানে সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। মুসলমান 
ও ইংরাজগণই হইয়াছেন এই আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু। এইঙ্জন্যই এই আন্দোলন 
প্রীতরোধ কারবার উদ্দেশ্যে ইংরাজ ও ম;সলমানের মালত হওয়া ও এদেশের পক্ষে 


১২০. খণ্ডিত ভারত 


সম্পূর্ণ অযোগা গণতন্মমূলক রাজনোতক প্রতিষ্ঠান গঠনে বাধা দেওয়া একান্ত 
কর্তব্য অতএব এক্যব্ধ কর্মপন্থা ও সতাকার রাজান্‌গত্ের অন“কলে 
আমাদিগকে প্রচারকার্য চলাইতে হইবে ৫ 

আমরা ইাতিপবে দেখিয়াছি, দিঃ বেক্‌ ব্রাডুলর বিলের বির্দ্ধে কুঁড় 
হাজার স্বাক্ষরসম্বলিত এক দরখাস্ত প্রেরণ কাঁরয়াছেন। অতঃপর যুগপৎ সাভল রর 
সাভ'স পরণক্ষার বিরুদ্ধে বু মুসলমানের স্বাক্ষরসহ তিনি আর একটি দরখাস্ত 
পেশ করিলেন। শডফে'স এসেসিয়েশনা যে মহরতে সংবাদ প্মইলেন ফে। 
তাঁহাদের আবেদন গ্রাহা হইয়াছে, তদ্দণ্ডে ভাঁহারা এক ধনাবাদসূচক প্রস্তাব গ্রহণ 
কাঁরয়া তাহা ব্টিশ গভণমেন্টের োচর শরিলেন ও তৎসহ লিখিয়া পাঠাইলেন, 
যুগপৎ সাভিল সাভস পরীক্ষার প্রভাব গৃহীত হইলে, ভারতে বাটশ গভ'মেন্টের 
স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাহা হাশিকর হইত, গভগ্নেণ্ড হগনবল হইয়া পাঁড়তেন এবং যে 
ধন ও প্রাণের নিরাপ্তার উপর ভারতের নোতিক ও আক উন্নাতি নিভবিশীল, 
তাহার সংরক্ষণ কম্টসাধা হইয়া পাড়ত। 

ভারতে প্রাতিযোঠগতামংলক পরধক্ষার বিরুদ্ধেও মিঃ বেক আুকৌশলের 

সাহত বিরোধিতা গাঁড়য়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মং বেকের বন্তুব্য হইল, 
মহসলনানগণ কেবলমাহ রাজান,গতের গ্‌ণেই অরকারীপদে নিযান্ত হইবার যোগা 
বাঁলিয়া বিবোচিত হওয়া ঈচিত। ডফেন্স এসোসিয়েশনের প্রচারকাধ ইংলন্ড 
পষণ্ত প্রসারলাভ কারল এবং সিঃ বেক্‌ ১৮৯৫ সালে স্বয়ং তখার গিয়া বন্তুতা 
প্রদান করিজেন।  ভাঁহার বৃতার প্রাতিপাদ। বিষয় হইল, ইঞা-মসলম একভা 
ধরণ সম্ভবপর, কিন্তু হিন্দদনসলমান একা অসম্ভব € অবাস্তব গ্যাপার। তিনি 
আরও গ্রাতিপঠা কারাতে চেষ্টা করিলেন যে, ভারতে পালণমেণ্টারশ প্রথার প্রবর্তন 
একেবারে অচল। তাহা সত্তেও যাঁদ সে প্রথা প্রকাতিতি কারবার চেঙট, খরা হয়, 
তাহার ফলে সংখ্াগুর, হিন্দ, সম্প্রদায়ের চাপে সংখ্যালঘ মুস্এন সম্প্রদায় 
একেবারে নিথ্পিষ্ট হইয়া যাইবে বত প্রসঙ্গে িঃ বেক্‌ কখনও বা মুসলমান 
মমাজের [পিঠ চাপড়াইলেন, আপন কখনও ভগীত প্রদশনি করিয়া বাললেন, তাঁহারা 
যদি তাহাদের আচরণ সহবন্ধে সতত সঙ্গাগ না থাকেন ও হিন্দুদের প্রদশিত নশীতি 
অন.সরণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহার ফল অতিশয় শোচনীয় হইবে। 

বূটিশ গভর্ণমেন্ট এই সময়ে সীমান্ত প্রদেশে অগ্রগমননপাতি অন:সরণ 
কারবার কথা চিন্তা কীরতেছেন। তজ্জনা সামারক  বায়বরাদ্দ বাদ্ধি ব্রা 
প্রয়োজন, অথচ কংগ্রেস কারভেছে তাহারই বিরোধিতা। ১৮৯৬ *দালে শডফেন্স 
এসোসিয়শনের' বাষিক বিবরণীতে মিঃ বেক্‌, বেশ জোরের সাহিতই বলেন 
গভরমেণ্টের স্থায়িত্বের জনাই সৈন্য ও নৌবাহিনীর আরও বল বৃদ্ধি হওয়া 
প্রয়োজন। এই সভাতেই স্যার সৈয়দ আহম্মদ এই মমে এক প্রস্তাব আনয়ন করেন 
যে, এসোসিয়েশন সামীরক বায়-বরাদ্দ হাস কারবার প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। 
প্রস্তাব উত্থাপন কারিতে গিয়া বন্ৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাঁহার মতে এদেশে 
ইংরাজ সৈন্যের সংখা আতিশয় অল্প এবং কোন এক ক্ষেত্রে লর্ড ডাফরিণকে তানি 


ত._ শাহ ঠআটেহন। 00, 0৮৮, 315. 
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জালিগড় কলেজের বৃটিশ অধ্যক্ষগণ ১২৯ 


বুঝাইয় দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, এখানকার সৈন্যবাহনণ সীমান্ত রক্ষার পক্ষে 
অপ্রুর। ৬ পক্ষান্তরে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরল, সীমান্ত প্রদেশে গভর্ণমেণ্টের 
অগ্রগমন-নাঁতির বিরোধিতা করিয়া। কগ্নেস দাবী করিল, সীমান্ত অগ্যলের 
আঁধবাসিগণের সম্বন্ধে বন্ধুত্বপূর্ণ নতি অন্মসরণের ও সোয়াত উপতাকায় 
সামরিক বায়ের অত্যাধক গ;রুভার লাঘব কারবার; এস্থখলে বিশেষভাবে প্রাণধান- 
যোগ্য যে, গভর্ণমেশ্টের অগ্রগমন-নশীতির ফলে যাহাদের ধন-প্রাথ বিনষ্ট হইতোছিল, 
তাহারা সকলেই মুসলমান, অথচ কংগ্রেস দাঁড়াইল তাহার প্রাতকূলতা কাঁরতে এবং 
মহোমেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন দাবী কারল তদদ্দেশ্যে বাধিত সাারক বায়- 
বরাদ্দ ও বৃহত্তর সৈন্যবাহিনী। 

ইহার ফলে অনেক মুসলমানই ব্যাপারটা ভালভাবে তলাইয়া বাঁঝতে 
সচেষ্ট হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের আনুগত্য একাঁদিকে স্যার সৈয়দ ও 
অপরাদকে মুসলিম স্বার্থ-এতদুভয়ের মধ্যে দ্বিধাবিভন্ত। কয়েক বংসর পরে 
এই ভাবন্বৈধতাকে উপলক্ষ্য করিয়া. নবাব ওয়াকার-উল্‌-মূলূক ১৯০৭ সালে 
লেখেন, 'ম্মসালম স্বার্থের প্রাতি যাহারা অনযরত্ত, এই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য কাঁরয়া 
তাঁহারা বিব্রত হইয়া পাঁড়লেন এবং ইহা লইয়া আলাপ-আলোচনা চাঁলতে থাকিল। 
স্যার সৈয়দ আহম্মদের কয়েকজন বিশ্বস্ত অন্চর দেখিলেন, তাঁহাদের নেতা এমন 
একজন অঙ্গাধারণ বান্তিত্বসম্পন্ন লোক যে, তান চাঁলয়া গেলে মুসলিম সমাজে তাঁহার 
শনাস্থান বহাদিন পর্যন্ত পূর্ণ হইবে না-ইহা আতি সত্য কথা, কিন্তু তাহা সত্বেও 
পাঁরশেষে তাঁহারা এই নিথ্ধান্তে আইিয়া উপনীত হইতে বাধ্য হইলেন যে, অতঃপর 
তাঁহাদের বরেণ্য নেতার প্রীত শ্রদ্ধা সসম্মানে সরাইয়া রাঁখয়া তাঁহারা সাম্প্রদায়ক 
চ্বার্থেরই সেবা করিবেন। স্থির হইল, লাহোর হইতে প্রকাশিত 'পাইসা ইখবার 
নামক পারকায় এ সম্বন্ধে কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ কারতে হইবে। 
প্রবন্ধগুলি বেনামী হইবে না, তাহাতে স্বাক্ষর থাকবে নবাব মাশন-উল্‌-মদল্ক, 
শামসুল উলেমা মৌলবা খাজা আলতাফ হোসেন আল প্রতীতর ন্যায় ব্যানতবর্গের 
ও মাদূশ অভাজনের। এই ধারাবাহিক প্রবন্ধের প্রথমটি লাঁখত হয় আমার দ্বারা 
এবং লেখা সমাপ্ত হইলে নবাব মাঁশন-উপ্-মুল্‌ক বাহাদুর ও শামসুল উলেমা 
মৌলবী আলি সাহেবের স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য তাহা আলিগড়ে প্রেরিত হয়। এমন 
সময় সহসা নেতার আকাঁস্মক মৃত্যুর সংবাদ আঁসয়া পেশীছিল। সঙ্গে সঙ্গে 
প্রব্ধগযীল ফেরৎ পাঠাইবার জন্য নবাব মাঁশন-উল্‌-মূল্কের নিকট আমি 
টেলিগ্রাম কালাম, কারণ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মহত্ব ও অতুলনীয় গ্‌ণাবলীর 
কথা ছাড়া অন্য কোন কিছু চিন্তা করা আমাদের পক্ষে গাহ্হত। এখন যখন. 
ধারাবাঁহক প্রবন্ধ লাখবার পাঁরকজ্পনা পারত্যন্ত হইয়াছে ও কাহারও বিরুণ্ধে 
আমাদের কোনর্‌প আঁভযোগ পোষণ কারবার আর হেতু নাই, তখন কলেজের 
কল্যাণের নিমস্তই এই মস্ত ঘটনা সাধারণের গোচর করা কর্তব্য বালয়া আমি 
মনে কার। এ 
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১৮৯৮ জালে স্যার সৈয়দের মৃত্যু হইলে, মিঃ বেক্‌ তাঁহার অবলম্বিত 
নশীতই অনুসরণ করিয়া চঁলিলেন। কিন্তু পরবতাঁ বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৯ সালে 
তাঁহারও মৃত্যু হইল। 

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপাতি স্যার আথণর স্ট্যাচীর ভাষায় 
বালিতে গেলে, যে সব ইংরাজ পৃথিবীর বাঁভন্ন অণ্চলে বৃটিশ সামাজোর বনিয়াদ 
গাঁ়য়া তুিবার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন. মিঃ বেক্‌ ছিলেন তাঁহাদিগেরই অন্যতম। 
প্রকৃত সৈনিকের মত তাঁন কত'বা সাধনে দেহপাত করিয়াছেন। 

মিঃ বেকের মৃত্যুর পর কলেজের অধাক্ষ হইলেন মিঃ খিওডোর মারসন। 
স্মরণ থাকিতে পারে, লণ্ডনে এই মরিসন সাহেবের গৃহেই 'পেট্রিয়টিক এসোপিয়ে- 
শনের' এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়; কাজেই ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, মিঃ বেকের স্থলে 
তিনি আলিগড় কলেজের অধাক্ষ নিযুক্ত হইবেন এবং শৃধ্য তাহাই নয়, রাজনশীতি- 
ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রাতানাধিত্ব করিবেন। এমন কতকগুলি ঘটনা ঘাঁটল, যাহার 
সুযোগ লইয়া আলিগড় কলেজের ইংরাজ অধ্ক্ষগণ হিন্দুদের নিকট হইতে 
মুসলমানগণকে সম্পর্ণরূপে বিচ্ছিত্ন করিবার কার্যে ব্যাপৃত হইবার সুবিধা 
পাইলেন। ১৯০০ সালে যব্তপ্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারের 
ফলে উত্ত প্রদেশে উদ্নাগরশী আন্দোলন জাগিয়া উঠিল। আফিসে ও আদালতে 
নাগর অক্ষর প্রচলনের সরকারণ উদাম হিন্দুদের সমর্থন লাভ করিল ও মুসলমানগণ 
দাঁড়াইল তাহার বিপক্ষে । হিন্দঃগণ বহু পূর্ব হইতেই নাগরী অক্ষর প্রবর্তনের 
অনুকূলে আন্দোলন করিয়া অগ্লীসতোঁছিল, কিন্তু স্যার সৈয়দের বিরোধিতার জন্য 
তাহারা উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হইতে পারে নাই। ১৯০০ সালে হব্তপ্রদেশে 
স্লেগ সংক্রামক, আকারে দেখা দিলে গভর্ণমেণ্ট আক্রান্ত বান্তাদগকে পৃথক কারবার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলে যে উপদ্রব দেখা দেয়, তাহাতে হিন্দ ও 
মুসলমান সমভাবে অংশ গ্রহণ করে। ১৯০০ সালের পয়লা এরপ্রল তারিখে 
কাণপূর সহরে এইরূপ একাটি উপদ্রব সংঘাঁটিত হয়, তাহার ফলে গভর্ণমেন্ট €'্রত 
ও ব্যাতিবাস্ত হইয়া পড়েন। এই ঘটনার এক পক্ষকাল মধ্যে সরকার আদান্দত ও 
আফসসমূহে নাগরী অক্ষর প্রবর্তনের প্রস্তাব গভর্ণমেন্টসমর্থন-সম্বালত আকারে 
বাহির হইয়া আসে। ইহার ফলে হিন্দু-মুসলমান সংঘষ* আসন্ন হইয়া উঠিল। 
ছরশর নবাবের সভাপাঁত্বে ৯৯০০ সালে আলিগড়ে এক প্রাতবাদ-সভা আহৃত 
হয়। সভায় নবাব মাঁশন-উল্‌-মুল্ক এক উগ্র আভভাষণ প্রদান করেন এবং 
প্রস্তাব প্রত্যাহার কারবার জন্য গভর্ণমেপ্টকে অনুরোধ কারয়া এক প্রস্তাব গৃহীত 
. হয়। ইহার ফলে সভাপাঁতি সরকারের বিরাগভাজন হইয়া পদত্যাগ কাঁরতে বাধ্য 
হন। অতঃপর নবাব মাঁশন-উল্‌-মূলক আহার সভাপাঁতরূপে এ সম্বন্ধে 
কয়েকটি বন্তৃতা প্রদান করিলেন। ইহার পরই স্বয়ং লেফটনান্ট গভর্ণর আলিগড় 
কলেজ পাঁরদর্শনে যান এবং কলেজের ট্রাচ্টশবর্গের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়া বলেন, 
নবাধ মশিন-উল্‌-মুূল্কের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা রাহয়াছে ঃ হয় তিনি উদ 
কনফারেন্সের সভাপতি থাকিবেন, নয় কলেজের কর্মসচিবের কার্য কাঁরবেন,. 
ইহার যে কোন একা তাঁহাকে বাছিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলেজের কার্যাধাক্ষ- 
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ঘ্ূপে রাজনোতক আন্দোলন পাঁরচালন কাঁরিতে 'তাঁন পারেন না। কলেজ সম্বষ্ধায় 
কার্ষের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ট্রাষ্টীবর্গের চাপের ফলে উদ্দ কন্ফারেন্সের 
সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে তিনি বাধ্য হইলেন। 'পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন 
ও 'মেহোমিডান ডিফেন্স এসোসিয়েশনের কার্যসূচণী ছিল কগগ্রেসের প্রীতব্ধকতা 
করা, ভারতে পালণমেণ্টার+ প্রথার প্রবর্তন, যগপং 'সাভল সাঁভ'স পরীক্ষার 
বাবস্থা, সামারক ব্য়-বরাদ্দ হ্রাস ও লবণ শক্কের প্রত্যাহার প্রড়ীত দাবীর 
বরোধিতা করা। কিন্তু এই সমস্ত কার্য ইতিপূর্বে রাজনৌতক কর্মতৎপরতা- 
রূপে কোনাঁদন বিবেচিত হয় নাই; কেবলমাত্র কলেজের কর্মসচিব স্যার সৈয়দ 
আহম্মদ খাঁই নহেন, কলেজের অধ্যক্ষ গিঃ বেক্‌ পর্যন্ত এই আন্দোলন পাঁরচালনের 
পক্ষে সরকারী প্রশ্রয়, এমনাঁক প্ররোচনা পর্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাব 
মাঁশন-উল্‌-মূল্‌্কের বেলায় ইহা রাজনোতিক কর্মতংপরতারূপে পারগাঁণত হইল 
এবং তাহার ফলে উদর কনফারেন্সের সভাপাতির পদে প্রাতষ্ঠিত থাকা তাঁহার পক্ষে 
সম্ভবপর হইল না। তাহার কারণ, প্রথমটি গভর্মেণ্ট স্বার্থের অনুকূল ও 
দ্বিতীয়াট তাহার প্রাতকৃল। 

মিঃ মরিসন দোঁখলেন যে, মুসলমানদের নাগরা-হরফ-বিরোধী আন্দোলন 
দমন করা সহজসাধ্য হইবে না; কাজেই কলেজ কর্তৃপক্ষগণকে তিনি পরামর্শ 
দিলেন যে, কোনরূপ রাজনোতিক প্রাতিষ্ঠানের সাহত জড়িত থাকাই অবাঞ্চন+য়। 
গণতান্রিক প্রীতষ্ঠানের আনম্টকারতার প্রীত তাঁহাদের দম্টি আকর্ষণ কয়া 
১৯০১ সালের ইনার্টটিউট গেজেটে প্রকাঁশত এক পত্রে তান লাখলেন, 'এদেশে 
গণতান্মিক শাসনপ্রথা প্রবার্তত হইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা কাঠ-কাটা 
ও জল-তোলা শ্রেণীর দুর্গত দশায় পাঁরণত হইবো" ৮ তান আরও বলেন, 
মুসলমানদের জন্য স্বতল্ম কোন প্রাতষ্ঠান গাঁড়বার প্রয়োজন নাই, কারণ বড় বড় 
ব্যন্তরা সরকারী অসন্তোষের ভয়ে তাহাতে যোগ দিবেন না, ফলে মুসলমানদের 
“ মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইবে। অতঃপর নিম্নালাখত উীন্তির দ্বারা তানি তাঁহার 
বন্তব্যের উপসংহার করেনঃ 'আমার মতে রাজনোতিক প্রাতষ্ঠান মুসলমান স্বার্থের 
পাঁরপোষক না হইয়া প্রাতিবন্ধকই হইবে, কারণ বিগত বিশ-পণচশ বংসর ধরিয়া 
গভর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে নানাভাবে নানারূপ সুখ-সবিধা দিয়া আসিতেছেন। 
কংগ্রেসের মত তাঁহারাও ঘাঁদ প্তন্প্রাতষ্ঠানের মারফং তাঁহাদের দাবশ-দাওয়া 
উত্থাপন করিতে থাকেন এবং তাহার ফলে পাললামেণ্ট যাঁদ কমিশন নিষান্ত করিয়া 
বসেন, তাহা হইলে স্যার এন্থান ম্যাকডোনাজ্ডের হাতে নিজেদের অদন্ট সমর্পণ 
কাঁরলে তাঁহারা যে পারমাণ সুখ-স্যবধা প্রাপ্ত হইবেন, স্বতন প্রাতষ্ঠানের মারফৎ 
প্রাপ্ত সখ-সববধার পাঁরমাণ তাহার সমতুল্য হইতেই পারে না। ৯ তাঁহার মতে, 
সরকারী কর্মচারগণ মুসলমানদের প্রাত যে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, 
ক্লাজনোতিক দাবী উথাপন কাঁরলে তাঁহারা তাহা হইতে বিরত হইবেন। সৃতরাং তাহার 
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পরামর্শ হইল, ম্সলমানদের সুযোগ্য ব্া্তিবর্গের দ্বারা পাঁরচালিত একাঁট 
কাউন্সিল মান্ত খকিবে এবং তাহার সভাদের কার্য হইবে, রাজনৌতক তথ্য ও 
তপূর্ণ সাহিত্তর সাহায্যে আইন-পাঁরষদের সদস্াদগকে স্মপরামর্শ দেওয়া। 
তাঁহার আঁভমত হইল, মুসলমানদের রাজনৈতিক সমস্যা অপেক্ষা অর্থ- 
নোতিক সমস্যার প্রতিই আঁধকতর মনোযোগণ হওয়া কর্তব্য। 

কিন্তু অর্থের অভাবে এই প্রস্তাব কাযকরা করিয়া তোলা সম্ভব হইল 
না এবং মৌলবাঁ তুফাইল আহম্মদের ভাষায় বাঁলতে গেলে, মুসলমানদের সর্বপ্রকার 
রাজনৌতক আন্দোলন সামায়কভাবে সমাহিত হইল। 

আলিগড় কলেজের কর্মসচবের গক্ষে উদ্নাগরী বিতর্কে অংশ গ্রহণ 
করা গভর্ণমেন্ট কর্তৃক রাজনৈতিক কারণে নাষম্ধ হইলেও, কলেজের ছান্রাদগকে 
তদদ্দেশ্যে বাবহার করার দিক দিয়া সরকার পক্ষে কোনর্প কার্পণা ছিল না। 
তখনকার দিনে প্রীতযোগণ রাষ্ট্ুরূপে রূশিয়া ও ইংলণ্ড উভয়েই পারস্যের প্রীত 
অজ'নের জন্য চেষ্টা কারত। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন পারস্য হইতে একদল 
যুবককে আনিয়া আলিগড় কলেজে শিক্ষাদান করার উপযোঁগতা অনুভব কাঁরলেন। 
মিঃ মরিসন প্রস্তাব করিলেন, কলেজের পক্ষ হইতে এক প্রাতিনীধদল পারস্য 
প্রেরণ করিতে হইবে। নবাব মাঁশন-উল-মূল্ক কলেজ-তহাবিল হইতে প্রণ্তীনধি- 
দলের বায়ভার বহন করবার প্রস্তাবে আপত্তি করিলে, মিঃ মাঁরসন তাঁহার উপর 
প্রভাব প্রয়োগ করেন। ফলে তাঁহাকে সম্মাতি দিতে বাধ্য হইতে হয়। যাহা হোক, 
প্রাতানীধদল শেষ পর্যন্ত পারসো প্রোরত হয় ও তথাকার সম্দ্রান্তবংশণয় জনকয়েক 
যুবক আলিগড় কলেজে অধায়ন করিবার জন্য ছাত্ররূপে আগমন করেন। 

* মৃসলমান মাত্রই মিঃ মারসনের নেতৃত্ব মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন না। 
১৯০১ সালে নবাব মাঁশন-উল্‌-মুলুক 'মেহোমিডান পাঁলটিক্যাল অর্গানিজেসন' 
নামে এক প্রাতম্ঠান গঠন কাঁরলেন এবং তাহা সার্থক কাঁরয়া তুলিবার পক্ষে ত'গ্রাণ 
সচেষ্ট হইলেন। মতবাদ আতশয় মৃদু ও মোলায়েম থাকা সত্বেও, . রী *৯ 
অনুমোদনের অভাবে তাঁহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হইল. আমরা 
পরবতাঁ পারচ্ছেদে দৌঁখতে পাইব যে, মুসলমানদের জন্য স্বতন্ রাজনৈতিক 
প্রাতঞ্ঠান গাঁড়য়া তোলা কেবল তখনই সম্ভব হইল, গভর্মেশ্ট যখন নিজের স্বাথে 
তাহার প্রয়োজন অনুভব কারিলেন। 





) (জার) টা 
পু বিন প্রথার উৎপতি 


সর্বপ্রথম ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধানে আমে যাপালা। এই 
প্রদেশেই ইংরাজী শিক্ষা প্রবাতত হয় প্রথম এবং বাঞ্গালী হিনগেণ কষিপ্রতার 
সাঁহত তাহার সুযোগ গ্রহণে সক্ষম হন। গভপমেপ্টর তৎকালীন অনুসৃত নাত 
অন্যায় মূসলমানদিগকে পশ্চাতে ঠোঁলগা রাখবার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা হইত। 
হিন্দরা যে কেবলমাত্র সরকারী সেরেস্তার সর্বাবভাগ্নে পদ আঁধকার করিয়া 
বাঁসলেন তাহাই নয়, তাঁহাদের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইলেন শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক, 
বিখ্যাত বাবহারজীবা, চাঁকৎসক, বৈজ্ঞানিক, বাণ্মী, লেখক ও সেই সব বাস্ত, 
যাঁহালা ইংরাজী সাহত্যের নির্বর হইতে ?পপাসার নীর আকণ্ঠ পান করিয়া বৃটিশ 
প্রীতষ্ঠানসমূহের প্রাত, বিশেষ করিয়া বটিশ শাসনতন্দের প্রতি অপারিসাম শ্রদ্ধা 
অজি কারয়াছিলেন। অগ্রগাতশীল এইরূপ একটি সম্প্রদায় সরকারী চাকুরর 
সোপান-শ্রেণীর নিম্নতর ধাপে স্থান পাইয়া সন্তৃষ্টচত্তে অবস্থান কারবেন, এরূপ 
আশা করাই শুড়ন্বনা। বৃটিশ আদর্শের অনুকরণে প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান গঠন 
কারবার আগ্রহ অনেকের মধ্যে উগ্রতর আকারে জাগারত হইয়া উঠিল। দেশের 
শীক্ষত জনসাধারণের মধ নব জাগরণ আবার পক্ষে তাঁহাদের দান প্রচুর এবং 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্লেসের প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাঁহাদের কাতিত্বের পাঁরমাণ বড় কম 
নয় জাতীয় কংগ্নেসের প্রথম আধবেশন আহত হয় বাঙ্গালী ডবলিউ, স, ব্যানাজ'র 
সভাপাঁতত্বে। এই কারণে প্রগ্গাতশীল ভাবধারার সমর্থক মারেরই শ্রদ্ধা অর্জন 
কাঁরতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন এবং পর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্যার সৈয়দ 
আহম্মদ ছিলেন এইসব শ্রদ্ধাশীল ব্যান্তদের মধ্যে অনাতম। কিন্তু সেই একই 
কারণে বৃটিশ সরকারী কর্তৃপক্ষগণের চক্ষে তাঁহারা হইয়া উঠিলেন সন্দেহভাজন, 
অবশ সরকারী কর্মচারগণও যে তাঁহাদের “রুদ্ধে এই বিদ্বেষ ও বিভাঁষিকার 
ভাব গোপন কারবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা কাঁরতেন তাহা নয়। কাঁলকাতা 
মিউনাঁসপালাটর কাঁমশনাররূপে তাঁহারা যে কর্মকুণলতা ও কর্তব্যপরায়ণতার 
গারচয় দেন, বাংলার তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার এনা ম্যাকৃডোনাল্ড 
তজ্জনা তাহাদের প্রীত শ্রদ্ধাশীল না হইয়া পারেন নাই। লর্ড কার্জনের মত 
রভূপ্রয়াসণ বান্তির পক্ষে বাঙ্গালীদের এই ক্রমবর্ধমান প্রভাব পাঁরপাক কাঁরয়া 
লওয়া কণীসাধা হইল। মেইজন্য তান কাঁলকাতা মিউানাসপ্যালটির 'বরুদ্ধে 
তাঁহার প্রথম আঁভযান সুরু করিলেন নির্বাচিত সদস্োর সংখ্যা হ্রাস করিয়া। তাহা 
ছাড়া, তান আরও নির্দেশ দিলেন যে, অতঃগর মিউানাঁসপ্যালিটির চেয়ারম্যান 
নিযান্ত হইবেন একজন সরকারপক্ষীয় বান্ব। এইরূপে মিউনাসপ্যালাটর কার্যও 
সরকারী নিয়ন্রণাধীনে আনীত হইল। সমগ্র দেশের না হইলেও উত্তর 
ও পূর্ব ভারতের রাজনোতিক চেতনার প্রাণকেন্দ্র এই প্রধান মহানগরাঁর 
উপর আরুমণ গ্রভাবতরই জনসাধারণের চিত্তে ক্ষোভের সঞ্চার কারল। ইহাতে 








১২৬ খণ্ডিত ভারত 


লর্ড কার্জন ' আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং ঢাকা ও গ্রাম বিভাগকে 
বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামের সহিত যু্ত করিবার জন্য বঙ্গতগ্গ 
পাঁরক্পনা প্রস্তুত কাঁরলেন ১৯০৩ সালে। এই ব্যবস্থার বিরদ্ধে প্রবল 
আন্দোলন উখিত হইল। এমনকি ঢাকার নবাব সালমূল্লা খাঁ পযন্ত 
ইহাকে "পাশবিক বাবস্থা” আখ্যায় আঁভহিত করিলেন। কলিকাতা ি্ব- 
বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বন্তৃতা দিতে গিয়া লর্ড কার্জন বলেন, প্রাচাদেশবাঁসি- 
গণ্চ সত্য সম্বন্ধে আদৌ শ্রদ্ধাশীল নহেন। তাঁহার এই মন্তব্যের ফলে ভারতের 
জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে. আরও বক্ষত্ধ হইয়া উঠিল এবং স্থানে স্থানে তাহা 
আভব্যন্ত হইতে লাগিল প্রাতিবাদ-সভায়। চততর্দক হইতে উাঁথত অশ্রান্ত 
প্রাতবাদের প্রাতিধ্যান লর্ড কার্জনের ক্ষোভ আরও বাদ্ধ করিল মান্র। তানি 
ঢাকায় গিয়া এক প্রকাশ্য জনসভায় বন্তৃতা প্রসঙ্গে মূসলমানাদিগকে সম্বোধন কারিয়া 
বাঁললেন, ব্গ-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা তিনি যে কেবণ বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের 
ধহ্‌-বিস্তীণ অঞ্চল শাসনের গুরুদায়িত্বই লাঘব করিতে চান তাহা নয়, তিনি 
আরও চান, এমন একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠন করিতে, যেখানে 
মুসলমানদের দাবাই প্রাধান্য লাভ *করিবে। লর্ড কানের এই বন্তুতার বন্যায় 
অনেক মুসলমানই ভাসিয়। গেলেন; নবাব সালমাল্লা ইতিপূর্বে ছিলেন এই 
ধ্যবচ্ছেদ-ব্যবপ্থার াবরোধী, এখন তিনিই তাহার উৎসাহী সমর্থক হইয়া উঠিলেন; 
যাঁদও তাঁহার ভ্রাতা খাজা আতবুল্লা রাঁহয়া গেলেন পূবেরি মতই ইহার বিরোধী । 
মিঃ গুরুমুখ নিহাল [সং বলেন, বঙ্গ-বাবচ্ছেদের অবাবহিত পরেই গভর্মমেণ্ট 
নবাব সলিম:ল্লাকে কম সুদে এক লক্ষ পাউন্ড খণ দিয়া তাঁহার জমর্থন ক্র করেন।১ 
সমগ্র হিন্দ সমাজের ও মিঃ এ, রসূল এবং খাজা আতিকুল্লা সাহেবের নেতৃত্বে 
পরিচালিত ম্লমান সমাজের একটা বৃহৎ অংশের বিরোধিতা সত্তেও গ্রদেশের 
বাবচ্ছেদ-ব্যবস্থা কার্যে পারণত হইয়া গেল। স্যার হেনরী কটনের ভাষায়ঃ 'এই 
বাবস্থা অবলম্বন কারবার উদ্দেশ্য হইল, প্রদেশের একত্ব ও অখণ্ডত্ববোধকে বিধ্স্ত 
ও বিক্ষিপ্ত করা। এই পাঁরকজ্পনার পশ্চাতে শাসনব্যবস্থা-সং্রান্ত কোনরূপ 
হেতুই বিদ্যমান ছিল না। দেশাত্মবোধ ও তজ্জনিত রাজনোতিক চেতনা চূশ" করিয়া 
ক্রমবর্ধমান বিরুদ্ধ শান্তকে সংহত কারবার জন্য লর্ড কান যে বৃহৎ পাঁরকষ্পনা 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই অংশাঁবশেষ। ব্টেটস্ম্যানের ভাষায় ইহার 
লক্ষ্য হইলঃ “মুসলমান শান্তিকে প্রশ্রয় দিয়া পর্ববঙ্চে বলশালী কারয়া তোলা, 
যাহার ফলে দ্রুতবর্ধনশীল হিন্দ-সংহতি সম্ভবতঃ অনেকটা সংযত হইবে।' ২ 
বঙ্গা-বাবচ্ছেদকে কেন্দ্র কাঁরয়া যে তিন্ততম বিরোধ .লর্ড কার্জন জাগাইয়া 
রাখিয়া গেলেন, তাহাতে শুধু বাঙ্গালীরাই নহেন, অন্যান্য প্রদেশবাসগণও আঁচরে 
জড়িত হইয়া পাঁড়লেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্ষুদ্র মনের পাঁরকল্পনা প্রায়ই 
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পৃথক নিবাচন প্রথার উৎপাত্ত ৯২৭ 


বরুপথ অনসরণ করে, ভারতের ক্ষেত্রেও ঘাঁটল তাহাই। রাজনোতিক জশবন 
নাঁষ্পষ্ট করিবার জন্য যাহার স্ান্ট, তাহাই হইয়া দাঁড়াইল রাজনোতিক প্রেরণার 
উৎসমূল। বঙ্গ-বাবচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনের আঘাতে দেশ যেভাবে আলোঁড়ত 
হইয়া উাঠল, ১৮৫৭, সালের পর সেরূপ গভীর আলোড়ন সে আর কখনও 
অনুভব করে নাই। 

লর্ড কাজনের বিদায় গ্রহণের পর ১৯০৫ সালে লর্ড মিন্টো ভারতের 
রাজপ্রাতিনিধি 'নিযু্ত হইলেন। তাঁহাকে এমন এক সংকটময় পারাস্থাতর সম্মখণন 
হইতে হইল যে, কার্যভার গ্রহণ কারবার কয়েক মাসের মধ্যেই মিঃ জন মার্লকে 
তানি লাখয়া পাঠাইলেন, 'কংগ্রেসের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে, যাহা রাজ- 
দ্রোহাত্বক, বিপজ্জনক হইবার ভাবী সম্ভাবনাও তাহার মধ্যে নীহত; তাহা সত্বেও 
আমার মনে হয়, কংগ্রেসকে আমাদের স্বীকার কাঁরয়া লওয়া ও তদন্তর্গত শ্রেষ্ঠ 
বান্তীদগকে বন্ধুরূগে গ্রহণ করা আমাদের কর্তবা।............ আম কিছাঁদন যাবং 
কংগ্রেস আদর্শের বিপক্ষে বির্দ্ধ শান্ত সংস্থাপনের কথা গভীরভাবে চিন্তা 
কারতেছি। আমার মনে হয়, রাজন্যবর্গের পারষদে অথবা এ আদর্শে গঠিত অপর 
কোন প্রীতচ্ঠানের মধ্যে বর্তমান সমস্যার প্রয়োজনীয় সমাধানের মন্ধান 'মাঁলবে। 
দক্টান্তস্বরূপ বলা যায়--দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তংসহ আরও জনকয়েক ধনাঢ্য 
ব্যান্তকে লইয়া একটি 'প্রাভি কাউন্সিল গঠন করা হইল এবং বংসরে একবার সপ্তাহ 
অথবা পক্ষকালের জন্য তাহার আঁধবেশন আহ্বান করা হইতে থাকল মনে করুন 
দিল্লশীত। আলোচ্য বিষয় এবং কার্যক্রম অতিশয় সতর্কতার সাহত রচনা কারতে 
হইবে এবং আমাদের উদ্দেশ্য হইবে কংগ্রেস আদর্শের ঠিক বিপরীত। ভারতের 
সুশাসনের সাঁহত যাঁহাদের স্বার্থ নাবড়ভাবে জড়িত, তাঁহারাই হইবেন এই 
ভাবধারার উৎসমূল।' ৩ 

িঃ মর্লি লর্ড মিন্টোর পত্রের উত্তরে ৬ই জুন তারিখে লিখিয়া পাঠান, 
ভারতে এক নূতন চেতনার উদ্ভব ও প্রসার সম্বন্ধে সকলেই আমাঁদগকে সতর্ক 
কাঁরতেছেন। লরেন্স, চিরোল, িডনী লো--সকলের কণ্ঠেই সেই একই সুর £ 
“সনাতন পদ্ধাতিতে তোমরা আর ভারত শাসন করিতে পারবে না: কংগ্রেস পার্টি 
ও তাহার নীতি সম্বন্ধে তোমরা যাহাই মনে কর না কেন, তাহার সহিত বোঝাপড়া 
তোমাঁদিগকে কারতেই হইবে। মুলমানগণও যে আঁচরে তোমাদের বিরুদ্ধে 
কংগ্রেসের সাঁহত মিলিত হইবে-ইহা ধুব সত্য' ইত্যাঁদ আরও কত কি।'৪ 

নিশেষভাবে কংগ্রেসের ও সাধারণভাবে জাতীয়তাবোধের অভ্াঙথানমাত্রেরই 
বিরুদ্ধে রাজন্য-পারিষদূকে বিরোধী শন্তিরূপে সংস্থাপন কারবার পাঁরকষ্পনা সে 
সময়ে সার্থক হইয়া উঠিল না বটে, কিন্তু তাহা হইতেও আঁধক কার্যকর একটি 
উপায় আবিত্কৃত হইল। সপারষদ লর্ড মিশ্টো এমন একটি শাসন-সংস্কারের 
খসড়া রচনায় মনোনিবেশ কারিলেন, যাহা তাঁহাদের মতে ভারতের নরমপন্থণ 
রাজনীতিকগণের সন্তোষ বিধান কাঁরতে সমর্থ হইবে। এ সম্বন্ধে একাদিকে 
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১২৮ খাঁণ্ডত ভারত 


যেমন শাসন-সংস্কারের পাঁরকজ্পনা রচনার কার্য চাঁলতে থাকিল, অপর দিকে 
তেমান চেষ্টা চাঁলতে লাগল মুসলমানগণকে দেশের রাজনোতিক আন্দোলন হইতে 
বিযুত্ত করিবার চেষ্টা। মৌলবী সৈয়দ তৃফাইল আহম্মদ মাত্গালোরী লিখিতেছেন, 
'আলিগড়ের রইস্‌ হাজী মহম্মদ ইসমাইল খান সাহেব একজন সরকারণ সেরেস্তায় 
অবাধ গণতাবাঁধসম্পন্ন বস্তি; ১৯০৬ সালের ৩০শে জুলাই তারিখে নৈনীতাল 
হইতে আলিগড় কলেজের কম'সচিব নবাব মাশন-উল্-মুলূক বাহাদুরের নিকট 
তান এই মর্মে আবেদনপত্রের এক পাস্ডুলিপি প্রেরণ করেন যে, মুসলমানগণও 
তাহাদের স্বতল্ম দাবী উত্থাপন কারবে। সাধারণভাবে বালতে গেলে, সমগ্র শাক্ষত 
মুসলমান সমাজের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল এই পাশ্ডালাঁপর প্রাত। আঁলগড় 
কলেজের তদানীন্তন অধাক্ষ মিঃ আর্চবোল্ড সে সময় দীর্ঘ অবকাশ উপলক্ষে 
[সমলায় ছিলেন। উধর্তন সরকারী কর্তৃপক্ষের সাঁহত সেখানে তাঁহার প্রায়ই 
দেখা-সাক্ষাং হইত। প্রস্তাবিত এক প্রতিনাধিদল প্রেরণ সম্বন্ধে বড়লাটের 
প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনা হয়। এই আলোচনার পর 
৯৯০৬ সালের ১০ই আগন্ট তারিখে মিঃ আর্চবোল্‌ড নবাব মশন-উল্‌-মূল্কের 
নিকট যে পত্র লখিয়া পাঠান, তাহা মাাদ্রুত কারিয়া প্রাতানাধ দলের মধ্যে বিতরণ 
করিবার বাবস্থা হয়। উত্ত পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে সস্প্টরূপে প্রমাণিত 
হইবে যে, আলিগড় কলেজের অধাক্ষগ্রণই ছিলেন মূসালম রাজনীতির নিরন্তা ও 
বস্তুতঃ আঁলগড়ের গভণমেণ্ট রোসিডেপ্ট। নিম্নে পল্রটির সারাংশ প্রদত্ত হইল। 
তাহার প্রতোকটি শব্দ সতক'তারসহিত প্রণিধানযোগা। 

'কর্েল ডানলপ্‌ স্মিথ (ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী) আমারে পর্ন 
লিখিয়া জানাইযলাছেন, বড়লাট ম.সলমান প্রতিনিধি দলের সাহত সাক্ষাৎ কারতে 
প্রস্তুত, তবে সে সম্বন্ধে যথারীতি আবেদন কারতে হইবে। এ সম্পর্কে নিম্নার্লাখত 
বিষয়গহলি বিবেচনাসাপেক্ষ £_- 

"প্রথমতঃ দরখাস্ত প্রেরণ কারতে হইবে। আমার মতে, কয়েকন 
মুসলমান নেতার (তাঁহারা নির্বাচিত না হইলেও চলিবে) স্বাক্ষর ইহাতে একা 
উচত। দ্বিতীয়তঃ প্রান হইতেছে, এই প্রা্তীনাধ দলের সদসা হইবেন কাহারা? 
প্রদেশসমূহের প্রাতানাধরূপে তাঁহাদের আসা উচিত। তৃতীয় প্রশ্ন হইতেছে, 
সম্ভাষণের বন্তবা বিষয় কি হইবেঃ এ বিষয়ে আমার আঁভমত এই যে, রাজানুগত্য 
প্রকাশ কারতে হইবে এবং ভারতাঁয়গণের পক্ষে রাজনরকারে উচ্চপদ লাভের পথ 
উন্ম্ত করিয়া দিয়া, নির্ধারত নাতি অন্যায় স্বা়ন্রশাসন প্রবতনৈর ব্যবস্থা 
হইতেছে বলিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হইবে। কিন্তু নির্কাচন-প্রথার প্রবর্তনের 
ফলে সংখ্যালঘ, মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্বার্থহান ঘাঁটবে এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ 
করা কর্তব্য; সঙ্গো সঙ্গে এ আশাও প্রকাশ কারতে হইবে যে, নির্বাচন-প্রথা 
প্রবর্তন কারবার কালে অথবা ধ্মগত 'ভাত্ততে প্রাতীনাঁধ প্রেরণের বাবস্থা কারবার 
সময় ম*সলমান সম্প্রদায়ের মতামতের উপর যথাযোগা গ্যরত্ব অবশ্যই অপণণ করা 
হইবে। ভারতের ন্যায় দেশে জমিদারগণের মতামতের উপরেও গুরুত্ব আরোপ 
করা যে প্রয়োজন-এ আভিমতও প্রকাশ করা কর্তাবা বাঁলয়া আঁম মনে কাঁর। 


পৃথক নির্বাচন-প্রথার উৎপত্তি ১২৯ 


“আমার বান্তগত আভিমতের কথা বালিতে হইলে আমি বালব, মনোনয়ন- 
প্রথা সমর্থন করাই মুসলমানদের কর্তব্য এই কারণে যে, নির্বাচন-প্রথা 
প্রবর্তনের সময় এখনও আসে নাই। ভাহা ছাড়া নির্বাচন-প্রথা 
প্রবর্তিত হইলে, তাহাদের ন্যাধ্য প্রাপা অংশ হিসাবমত বৃঝিয়া পাওয়া তাহাদের 
পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে। 

শকন্তু সমস্ত ব্যাপারে আমি থাকিব নেপথ্যে এবং যাহা কিছ; করণাঁয়, 
তাহা আপনারাই মুখপাত্ররূপে কারবেন। মুসলমানদের কল্যাণের জন্য আম কি 
পাঁরমাণ বাগ্র তাহা আপনারা জানেন এবং সেই আন্তাঁরক আগ্রহের বশেই সানন্দে 
সকল প্রকারে সাহাষ্য কারতে আমি প্রস্তুত। আপনাদের পক্ষ হইতে আম সক্বর্ধনার 
খসড়া প্রস্তুত কারয়া দিতে রাঁজ আঁছি। যাঁদ বোম্বাইয়ে ইহা রাঁচিত হয়, তাহা 
হইলেও আমি তাহা দেখিয়া-শ্যানিয়া দিতে পারি, কারণ ভাষাগত সৌম্ঠবের সাহত 
আবেদন রচনার কৌশল আমার জানা আছে। কিন্তু নবাব সাহেব! একথা স্মরণ 
রাখিবেন যে, জ্বজ্প সময়ের মধ্যে যাদ কোন বৃহৎ ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন 
কারতে চান, তাহা হইলে সে বিষয়ে আপনাঁদগকে ত্বরান্বিত হইতে হইবে।” & 

লেডী মিশ্টোর ভাষায় বালিতে গেলে, নবাব মাঁশন-উল্‌্-মুল্ক তদনূযায়ণী 
মুসলমান প্রীতিনাধদল গঠন কার্য "সুকৌশলে সম্পন্ন কারলেন'। ৬ সম্ভাষণপন্ন 
রচিত হইল এবং ১৯০৬ সালের পয়লা অক্টোবর তারিখে মহামান্য আগা খাঁর 
নেতৃত্বে মূসলমান প্রাতাঁনাধদল বড়লাটের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরলেন। লেডা মিন্টো 
তাহার পত্রিকার উত্ত তারিখের সংখ্যায় 'লাঁখতেছেন £_ 

“আজকার 'দিনাট বিশেষ ঘটনাপূৃর্ণঃ£ কে যেন আমাকে বাঁলতোছলেন, 
'অদাকার দিন ভারতীয় ইতিহাসে এক ফ্গ-পারবর্তন সূচনা করে।' আমরা 
জানি, ভারতব্যাপী অশান্তির কথা; জাতি-ধর্ম নির্ধশেষে সকল সম্প্রদায়ের 
জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের কথাও আমরা অবগত আছি। ভারতের ছয় কোটী 
কুঁড় লক্ষ মুসলমান রাজার প্রাত চিরদিন একান্ত আনুগত্যসম্পন্ন; যথারীত 
প্রাতীনাধত্ব না পাওয়ার দরুণ তাহারাও আজ ক্ষব্ধ £ তাহাদের অভিযোগ, 
তাহাদিগকে উপেক্ষা কারয়া হিন্দুদগকে আঁধকতর সংখ-সুবিধা দেওয়া হইয়া 
থাকে। আন্দোলনকারিগণ এই অসন্তোষ সমত্কে পোষণ করিয়া থাকেন এবং ইহা 
সম্বল করিয়াই বিরাট মুসলমান সমাজের সহযোগিতা অজর্নে সচেষ্ট হন। 
যূবকগণ তখনও অব্যবস্থিতচিত্ত, কংগ্নেস আন্দোলনকারীদের সহিত মিলত হইবার 
দিকেই তাহাদের মন আঁধকতর অভিমুখী । এই অবস্থায় তাহাদের পক্ষ হইতে 
ধ্বনি উঠিল, রাজানুগত মুসলমানাদগকে সমর্থন করা হইবে না; আন্দোলনের 
সাহাযোই আন্দোলনকারিগণকে দাবী পূরণের জন্য হত্বান হইতে হইবে। 
মুসলমানগণ স্থির করিলেন, কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন কারবার পূর্বে তাঁহারা 
তাঁহাদের আভিযোগসমূহ সম্ভাষণপন্ন আকারে বড়লাটের নিকট উপস্থাপিত 
কারবেন। অদ্য সাক্ষাতের দিন ধার্য হইয়াছে এবং ভারতের বাঁভন্ন স্থান হইতে 
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১৩০ খণ্ডিত ভারত 


প্রায় পণ্চান্তর জন প্রাভানাঁধ আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। অদ্য বল্‌-রদ্মে সাক্ষাৎ 
পর সমাধা হইল। সভার আলোচনা শুনিবার জন্য আম আমার কন্যাগণসহ 
পাণ্ব্বতাঁ দরজা দিয়া বল্‌-রুমে প্রবেশ কারিলাম, এমন সময় সপারষদ মিণ্টো 
আসিয়া মণ্ডের উপর আসন গ্রহণ করিলেন। আগা খাঁ খোজা সম্প্রদায়ের ধর্মগর। 
তিনি নিজেকে আলির বংশধর বলিয়া দাবী করেন এবং সেই আঁধকারবলেই তিনি 
উত্ত সম্প্রদায়ের রাজাহশীন রাজা । সম্ভাষণ পাঠ করিবার জন্য নির্বাচিত হইলেন 
এই আগা খাঁ। আনসলমান সম্প্রদায়ের আশা-আকাতক্ষা ও অভাব-অভিযোগের 
বিপ্তৃত বিবরণসহ সম্ভাষণ-পর্রখানি দাঁঘ্ঘ হইলেও বেশ মনোজ্ঞ ' হইয়াছিল। 
অতঃপর মিন্টো তাহার প্রত্যুন্তরে তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন; 
'ইউরোপধয় আদর্শের প্রাতনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান যে এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন 
এবং তাহার প্রবর্তন যে সাঁবশেষ সতর্কতা ও বিচার-বিবেচনাসাপেক্ষ-একথা 
বালবার জন্য আমার নিকট আপনাদের মাজ'না চাহিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
প্রাচ জাতিসমূহের পুরুষানুক্রমে আজ'ত এঁতিহা ও সংস্কীতর মধ্যে প্রতীচ্যের 
রাজনৈতিক প্রাতঘ্ঠানসমূহের প্রবর্তন আমি আদৌ কামনা কার না। আপনাদের 
সম্ভাষণ পাঠে আম যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহা হইতে মনে হয়, আপনারা 
এই কথাই বাঁলতে চান যে, 'মউনাসপ্যালিটি, জেলা বোড' আইন-পারিষদ অথবা 
প্রাতনাধমূলক যে কোন প্রাতষ্ঠান প্রবর্তিত বা প্রসারত কাঁরতে হইলে, 
মুসলমানগণ সেখানে সম্প্রদায় হিসাবে প্রতানীধত্ব কারবেন। আপনারা ইহাও 
দেখাইতে চাহয়াছেন যে, প্রাতনিধিমূলক প্রাতষ্ঠানসমূহ বর্তমানে যেভাবে গঠিত, 
তাহাতে মুসলমান 'নর্বাচন প্রাথটর পক্ষে নির্বাচিত হওয়া দুদ্কর এবং কোন ক্ষেত্র 
দৈবাং যাঁদ কেহ হনই, তাহা হইলেও সেই নির্বাচিত মুসলমান সদস্য আপন 
সম্প্রদায়ের স্তর্থবিরোধী এমন এক সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নিকট স্বমত বাল দিতে 
বাধ্য হইবেন, যাঁহারা কোন ক্লমেই তাঁহার প্রাতীনাধত্ব কারবার দাবী কারতে পারেন 
না। আপনাদিগকে কেবলমান্র জনসংখ্যার দিক দিয়া বিচার না করিয়া, আপন্/দর 
সম্প্রদায়ের রাজনৌতিক মতামতের গুরুত্ব ও সাম্রাজ্যের কল্যাণে আপনাদের /পবার 
পারমাণের কথা ববেচনা করিবার জন্য আপনারা যে দাবী জানাইয়াছেন, তাহার 
ন্যাযাতা আম স্বীকার কার এবং সে বিষয়ে আপনাদের সাঁহত আমি একমত। 
আপনাদের মত আঁমও দ্‌ঢ়ভাবে বিশ্বাস কাঁর যে, এখানকার +নবণচকমণ্ডলী যে 
সমস্ত সম্প্রদায় লইয়া গঠিত, তাঁহাদের প্রতোকের বিশিষ্ট সংস্কার ও ধর্মীবশবাসের 
প্রাতি লক্ষা না রাখয়া কেবলমান্র বান্তগত ভোটাঁধকার দান কারতে গেলে, সেই 
প্রাতীনধিমূলক অনিষ্টকর নির্বাচনপদ্ধাতি বার্থ হইতে বাধ্য';"৭ 

সেইাদনেই লেডী মিণ্টো তাঁহার পান্রকায় আরও 'লাখতেছেন, 'আজ 
সম্ধ্যাবেলায় জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকমচারীর নিকট হইতে নিম্নালাখত পরখান 
পাইলাম £ 'মান্ত কয়েকাট ছত্র লাখয়া আজ আপনাকে জানাইতে চাই যে, অদ্য 
একটি বিরাট ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটি হইল এমন একটি রাজনোতিক 
গুরত্বপূর্ণ ঘটনা_যাহা বহ বংসর পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত কাঁরবে। 


1. মিঃ) ০৮, ৮, ৮, €ত-া, 


পৃথক নির্বাচন-প্রথার উৎপাত্তি ১৩১ 


ছয় কোটি কুঁড় লক্ষ লোককে বদ্দ্রোহী ও বিরুদ্ধপল্থ দলের প্রভাব হইতে টািয়া 
বাহির করা হইয়াছে__ইহাই হইল সদ্য সংঘটিত ঘটনাটির সার কথা ।' এ মম্পর্কে 
হোয়াইট হলের মনোভাবও প্রায় অনুরূপ। সভার কার্যবিবরণী পাইবার পর 
মিঃ মাল লেখেন £ মার্লর নিকট হইতে মিশ্টোর কাছে '২৬শে অক্টোবর 
মুসলমানদের সম্বন্ধে আপাঁন যাহা 'লিখিয়াছেন, তাহা আঁতশয় কৌতূহলপ্রদ; 
আমার দুঃখ হইতেছে যে, আপনার উদ্যানভোজে অদশা রাহয়া আশেপাশে বিচরণ 
করিয়া ফিরিতে পারি নাই। সমস্ত ব্যাপারটি নিখঃতভাবে সম্পাদত হইয়াছে এবং 
তাহার উপর আপনার পদমর্যাদা ও ব্যান্তগত কর্তৃত্বের ছাপ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত। 
আপনার বন্তুতার অন্যান্য বহ7 সফলের মধ্যে অন্যতম হইল ইহাই যে, তাহার 
আঘাতে এখানকার সমালোচনাপন্থাদের সমগ্র কাফক্রম ও কলা-কৌশল একেবারে 
বানচাল হইয়া গ্রিয়াছে; অর্থাৎ, ভারতীয় সমস্যাকে ভারত গভর্ণমেন্ট বনাম ভারতায় 
জনসাধারণের মধ্যে বিরোধরূপে চিন্নিত করা অতঃপর তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব 
হইবে না। আম আশা কার,উংকটতম উদারপন্থীও এখন উপলাব্ধ কারবেন যে, 
সমস্যাটা যত সহজ বাঁলয়া মনে হইয়াছিল বস্তুতঃ উহা তত সরল নয়'।” ৮ 

লর্ড মিন্টোর জশীবনী-লেখক বুকান বলেন, “বন্তুতার ফলে মূসলমানগণের 
দলভুন্তির দরুণ রাজদ্রোহীদের সংখ্যাবৃদ্ধির পথ যে রুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই; আসন্ন গোলযোগের সময়ে ইহা হইতে অশেষ স্মাবধা প্রাপ্ত হওয়া 
যাইবে।” ৯. ইহাকে 'তাঁন মুসলিম স্বার্থের সনদরূপে বর্ণিত কাঁরয়াছেন। 

মৌলবাঁ তুফাইল আহম্মদ লাখয়াছেন, বিলাতী সংবাদপত্রসমূহে ব্যাপারটি 
যাহাতে বহুলভাবে প্রচারিত হয়, সে ব্যবস্থাও করা হইয়াছল। বড়লাটের সাহত 
প্রাতীনাধদলের সাক্ষাৎ হইবার কথা দিল ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর তাঁরখে 
এবং সেই দিনেই মুসলমানগণের বিচক্ষণতার প্রশংসাসূচক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ 'লপ্ডন 
টাইমস্‌" পর্তিকায় প্রকাশিত হয়। তাহাতে 'লাখিত হয়, মুসলমান ইউরোপাঁয় 
আদশের প্রাতীনীধমূলক শাসনতন্লের পক্ষপাতী কোনাঁদনই ছিলেন না, কারণ 
ইংলশ্ডের মত জাতি বালতে কোন" কিছুর 'এস্তিত্ব ভারতে নাই, তাহা ছাড়া বহু 
ধর্মের প্রচলন সেখানে বিদামান_ ইত্যাদি, ইত্যাদ। অন্যানা পাঁদ্কাতেও অনুরূপ 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'এই সমস্ত প্রবন্ধ হইতে স্পম্টই দেখা যায় যে, ভারতের 
এক-জাতিত্বের বিরুদ্ধে বিলাতী পাব্রকাসমূহ কিরূপ উৎকট উচ্মা ও অন্তর্দাহ 
পোষণ কারত, তাহা ভগ্ন ও খাঁন্ডত হইতে দোখলে তাহারা ফকিরৃপ সন্তোষলাভ 
কারত এবং ধর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের একটিকে অপরের বিরুদ্ধে উত্তোজত 
করিয়া চিরস্থায়শ ভেদ-বিরোধ জাগাইয়া রাখিতে পারিলে তাহারা কিরূপ গর্ববোধ 
কারত। ১০ এই পাঁরকক্পনা কার্যকরী কারতে 'কছ্‌ সময় লাগয়াছল এবং 
বড়লাট ও ভারতসচিবের মধ বহু পত্র-বিনিময়ের পর পাঁরশেষে মুসলমানদের জন্য 
পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী স্থাপনের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। 
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( বারো ) 
মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ও লক্ষ চুক্তি 


বড়লাটের সাহত ম[সালম প্রারতীনধিদলের সাক্ষাতের পরই নাখল 
ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯০৬ মালের ৯ই নভেম্বর 
ত।রিখে নবাব সামল্লা সাহেব এই মর্মে এক ইস্তাহার জারি কারলেন যে, 
'অল্‌ ইাণ্ডয়া মুসল কন্ফডারেসী' নামে একাটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা 
কতব্য। তানুযায়ী পরবতী ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় এক সম্মেলন 
আহত হইল এবং উন্ত সম্মেলনে ভারতেন বিভিন্ন স্থান হইতে বহু; 
গ্রাতনিধ ও নেতা সমবেত হইলেন। এই সভায় সভাপাতত্ব কারলেন নবাব 
ওয়াকার-উল্‌-মূল্ুক এবং সেইখানেই মুসালম লীগের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন 
হইল। নবাব ওয়াকার-উল্‌-মূলূক তাহার সম্পাদক ও নবাব মাশন-উল্‌-মূলক 
তাহার সহ-সম্পাদক 'নমূত্ত হইলেন, বিন্তু দর্ভাগ্যবশতঃ ইহার অপ কিছু; দিনের 
মধোই সহ-সমপাদকের মৃত্যু হয়। গহাঁত প্রস্তাবাধলীর মধ্যে একটির দ্বার বঙগ- 
ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থার সমর্থন ও বয়কট আন্দোলনের বিরোঁধতা জ্ঞাপন করা হয়। 
লণ্ডনের 'টাইমূস' গাঁতুকা সদাগ্রীতাঙ্ঠত মুসালম লীগের উদ্দেশে সম্র্ধনা জ্ঞাপন 
করিয়া গঠান। বিস্ময়ের ব্যাপার হইতেছে এই যে, হিন্দ? মহাসভাও প্রাতঙ্ঠিত হয় 
সেই একই বংসরে। মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার 4১:77:01 01 
[70৫16 নামকু গ্র্ে এ বাপারে সরকারা কর্মচারগণের কৃতিত্ব সম্বন্ধে নিম্- 
লাখতরূপ মন্তব্য করেন £ 'মূসলমান নেতৃবর্গ কতকগুলি ইঞ্গ-ভারতীয় 
রাজকর্মচারীর নিকট হইতে অন,প্রেরণা লাভ করেন। এই কর্মচারিগণই লণ্ডন ও 
সিমণা হইতে সঙ্গোপনে প্তুল-নাচের দাঁড় টানিয়াছেন এবং মুসলমানদেক প্রীত 
বিশেষ অনগ্রহ বর্ষণ করিয়া হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আগ হর্ন 
বিদ্বেষ ও বিভেদের বাঁ বপন কাঁরয়াছেন।'১ স্বতন্তনির্বাচন-্রখার ফলে 
বাবধান কেবলমা সন্টুই হয় নাই, ক্রমশঃ বিস্তৃতও হইয়াছিল। 

এখন- হইতে বংসধ্ধে বংসরে মুসলিম লশগের বার্ষক আঁধবেশন আহৃত 
হইতে থাকিল; তাহাতে গুহীত প্রস্তাবসমূহের উদ্দেশ্য হইল, বঙ্গ-ভগ্গ ব্যবস্থা 
সমর্থন করা, আইন-পারষদে ও অনান্য গণ-প্রাভষ্ঠানে প্থক-নির্বাচন দাবী করা 
ও সরকারী চাকুরী ছাড়াও 'প্রাভকাউীন্সলে পযগত স্বতন্ন মুসলমান 
প্রাীনধিত্বের অধিকার অর্জন করা। ১৯১০ সালের জানায়ারী মাসে আহত 
লাহোর আঁধবেশনে সভাপাতত্ব করেন মহামানা আগা খাঁ। প্রবার্তত শাসন 
সংস্কারের জন্য সভাপাঁতর আঁতভাষণে সন্তোষ প্রকাশ করা হইলেও, মাননীয় 
আগা খাঁ শ্রোতৃবর্গকে সতর্ক কািয়া দেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে যেন 
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মনসালম লাগের প্রতিষ্টা ও লক্ষ চি ১৩৩ 


ইহার বিরোধিতা করা না হয়, কারণ সে ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্ট হয়তো তাহা প্রত্যাহার 
কাঁরয়া লইতে পারেন। এই সময়ে এমন এক ঘটনা সংঘাঁটত হয়, যাহা তৎকালশন 
সরকার নশীতির উপর প্রচুর পাঁরমাণে আলোকপাত করে। স্মরণ থাকিতে পারে, 
স্যার এনথনন ম্যাকভোনালূডের শাসনকালে আলিগড় কলেজের তদানীম্তন কর্ম 
সচিব নবাব মাঁশন-উল্‌-মৃূলূক তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের দ্বারা তিরস্কৃত 
হইয়া হিন্দী, উদ? বিতর্ক পরিহার করিতে ও 'আঞ্জমান-হমায়াত-উ্:, নাম 
প্রাতগ্ঠানের সভাপাঁতির পদ পাঁরত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হন এই অজহাতে যে, কলেজের 
কর্মসাঁচবের পক্ষে কোন রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানের সাহত যুক্ত থাকা নাঁষদ্ধ। এমন 
কি, লেফটেনাণ্ট গভর্ণর এরূপ আদেশ দিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই যে, নিজাম 
সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নবাব উপাঁধ [তান সরকারাঁ চাঠি-পন্রের আদান-প্রদানে 
ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অবশ্য মুসালম প্রাতিনাধদল গঠনের পক্ষে তাঁহার 
গোপন কমতিংপরতা অথবা আলণগড় কলেজের কর্মা্যক্ষ থাকা কালেই মুসাঁলম 
লীগের যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হইবার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের লেশমান্র প্রাতবাদ ছিল 
না। যে ঢাকা সম্মেলনে মুসলিম লীগের স্থাপনা হয়, নবাব ওয়াকার-উল-মূলূক 
তাহার সভাপাঁতত্ব করেন; শুধু তাহাই নয়, াখল ভারত মুসালম লীগের তান 
সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অহা সত্বেও নবাব মশিন-উল্‌-মূল্‌কের মৃত্যুর 
পর তাঁহার আলীগড় কলেজের কর্মসাঁচব নিযুক্ত হইবার পথে কোন অন্তরায় সুক্টি 
হয় নাই। অতঃপর মুসলিম লীগের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হইল আলণগড়ে 
এবং ১৯১০ সাল পর্যন্ত তাহা সেই স্থানেই অবাস্থত রহিল। নরাব ওয়াকার- 
উল্‌-মুল্‌কও এতাবংকাল ম্যসালম লীগ রাজনশীতির সহিত অবিচ্ছিত্নভাবে জাঁড়ত 
রহিলেন। এই সময়ে নধার ওয়াকার-উল্‌-মূল্ক ও আলাগড় কলেজের ইংরাজ- 
অধ্যক্ষের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য প্রকট হইয়া উঠে। এই বিরোধে 
গভর্ণর অধ্যক্ষের পক্ষ অবলম্বন করেন। অপর দিকে নবাব ওয়াকার-উল্‌-মুল্কের 
পক্ষ সমর্থন করিয়া মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আন্দোলন জাগিয়া উঠে। 
তাহার ফলে লেফটেনাণ্ট গভর্ণর তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার কাঁরয়া লইলেন বটে, 
কিন্তু পরাজয় স্বীকার কারলেন না। প্রতিহিংসা চাঁরতার্থ কারবার সুযোগ অচিরে 
আঁসিল। মূসালম লীগের তদানীল্তন সভাপাঁতি মাননীয় আগা খাঁ মুসালম 
লীগের প্রধান কর্মকেন্দ্র আলাগড় হইতে লক্ষেীএ স্থানান্তারত কারলেন এবং 
তাহার অপ্রত্যাশিত ফল হইল, আলণগড় কলেজের অধ্যক্ষগণের কবল হইতে 
মুসলিম লীগ রাজনশীতির মুুস্তিলাভ। 

১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত দিল্পশির দরবারে বঙ্গ-ভগ্গা আইন 
রদ করিয়া এক রাজকীয় ঘোষণা প্রচারত হয়। ইহাতে অনেক মুসলমানই 
নিদার্ণভাবে বিচালিত হন; বিশেষ করিয়া নবাব সাঁলমূল্লা সাহেব এমন গভশরভাবে 
মর্মাহত হন যে, ১৯১২ সালে মুসালম লীগের কলিকাতা আধবেশনের সভাপাঁতি- 
রূপে অতঃপর সকল প্রকার রাজনোতিক কর্ম তৎপরতা হইতে অবসর গ্রহণ কারবার 
ইচ্ছা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন। ইহার অক্পাঁদন পরেই (তিনি মত্যুমুখে পাঁতিত হন। 

আরও অন্যান্য এমন অনেক ঘটনা ঘাঁটিতোঁছল ঘাহার দ্বারা মুসলমানগণ 


১৩৪ খণ্ডিত ভারত 


প্রভাবিত না হইয়া পারেন নাই। মৌলবশ শিবলি নোৌমানি তৎকালীন উচ্চতম 
শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানগণের মধ্যে অন্যতমর্পে পাঁরগাঁণত। তাঁহার প্রণীত 
ধর্মগুরু মহম্মদের জীবনী উর্দু সাহিতো সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে গণ্য; 
সৈয়দ আহম্মদ খাঁর জশীবনীর রচয়িতাও তানি। তাঁহার মৃত্যুর পর আজমগড়ের 
যে প.স্তক প্রকাশালয় হইতে মৌলবী সুলেমান নাদ্‌ভীর পঁরচালনাধীনে অমূলা 
এতিহাসিক গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইত, তাঁনই ছিলেন তাহার প্রাতষ্ঠাতা। 
তিন স্যার পৈয়দ আহম্মদের আজাবন সহক্মাঁ ছিলেন সতা, কিন্তু জাঁবনের 
শৈষদিকে স্যার সৈয়দের নীতির যৌস্তিকতা ও ক:গ্রেসের প্রতি তাঁহার মনোভাবের 
সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত হইয়া পড়েন। ভারতীয় ফ্বাধীনতার মূল প্রশ্নের 
দিকে তিনি মূসলমান সম্প্রদায়ের দষ্টি আকর্ষণ করিতেন এবং বালিতেন, কৈবলমান্ন 
কংগ্রেসের সমালোচকের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিয়া নিরস্ত থাকা অর্থহাঁন। 
১৯১৭ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখের 'মুসলিম গেজেটের' এক সংখ্যায় প্রকাশিত 
এক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে তিনি লেখেন, 'বৃক্ষের বিচার নির্ভর করে তাহার প্রদত্ত 
ফলের উপর। আমাদের রাজনশীতির মধ্যে যদি আন্তরিকতা থাকিত, তাহা হইলে 
আমাদের মধ্যে তাহা জাগাইয়া ভীঁলত সংগ্রামের স্পৃহা এবং আদর্শের জন্য 
আত্মদানের ও দঃখবরণের প্রস্তুতি” ২ 

অন্যান্য ঘটনার প্রভাবও মযসলমানগণের মনে গভীর রেখাপাত কারর়াছিল। 
নিতন শাসন-সংস্কার অনুযায়ী গঠিত আইন পরিষদসমূহের কাাবলণর মধ্যে 
ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থগৃত সামগ্তস্য ও নিখিল ভারতীয় এঁক্যের আভাস 
ধারে ধারে পারস্ফূট হইয়া উঠিতৌছল, সর্বোপার দূরবতাঁ অন্যান্য দেশসমূহের 
বিশেষ কারা তুরস্ক ও পারসোর জাতীয় আন্দোলন ভারতের মুসালম যুব-চিত্তে 
জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা আনিয়া দিয়াছিল। ন্রিপোঁল ও বলকান যদ্ধে তুরস্ক 
সম্বন্ধে অনুসৃত বৃটিশনীতি বৃটেনের স্বরূপ প্রকাশ কাঁরয়া দেয় ও তাহার 
বন্ধুত্বের প্রতিশ্রীতর অসারতা ও অগভারতা মুসলমানদের চক্ষে সমস্পজ্টর দে, 
পারস্ফুট হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে তুরস্কের প্রত ইউরোপীয় শান্তিব যার 
দব্যবহারের ফলে ভারতীয় মুসলমানগণের মনে যে আঘাত লাগে, এ দেশের 
জাতীয় সংবাদপত্রসমূহ তাহার জন্য সমবেদনায় ব্যাকুল হইয়া উঠে: ভ্রাতুসূলভ এই 
সহান্ভাঁত মুসলমানদের অন্তর স্পশ' ন। কারয়া পারে নাই! ৩ ১৯১২ সালে 
ডান্তার এম. এ. আনসার একটা মোঁডক্যাল মিশন সহ তুরস্ক যাত্রা করেন। 'জমিদার' 
পাকার সম্পাদক মৌলানা জাফরালি তুরস্কের রেড্‌-কিসেন্টের সাহাব্যার্থে 
সংগৃহীত অর্থ লইয়া কন্ষ্টান্টনোপ্লের ওয়াজরের হাতে , উপঢৌকন দিবার 
জন্য স্বয়ং তুরস্ক অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 
কর্তৃক 'আল্‌-হিলাল' পত্রিকা প্রকাশিত হয় এই সময়ে; তাহার অনপ্রাণনামূলক 
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মসলিম লীগের প্রাতদ্ঠা ও লক্ষেী চুক্তি ১৩৫ 


লাখবার ভঙ্গী এবং জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতা ও আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শ : 
সাধারণের চিন্তে যে সংবেদন সূষ্টি কারল, কোন উর্দু পাকার পক্ষে ইীতপূ্বে' 
তাহা করা সম্ভব হয় নাই। তখন মৌলানা মহম্মদ আলির সম্পাদনায় ইংরাজি 
পান্রকা 'কমূরেড' ও উদ পান্রুকা 'হামদাদ: প্রকাশিত হইতেছে; পাকা দুইটি 
জাতাীয়তাবোধের বন্যাপ্রবাহে বিপুলতর বেগ সঞ্টার করে। এই সকল ঘটনার 
দ্বারা লীগ প্রভাবত না হইয়া পারিল না, ফলে স্যার ইব্রাহিম রাহমতুল্লার 
সভাপাঁতিত্বে ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত লাহোর আঁধবেশনে তাহার 
গঠনতন্ত্র সংশোধিত হয়। লীগের লক্ষ্য ব্যাখ্যা কারতে গিয়া আরও অন্যান্য 
নানা বিষয়ের সাহত নিম্নালাখত সর্তগীলও সংশোধনী প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ হয় £ 
ভারতীয়গণের চিত্তে জাতীয় একাবোধ ও জনসেবার .ব্স্ত জাগারত কাঁরয়া, 
বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার ক্লামক সংশোধন দ্বারা বৃটিশ সাম্াজোর অন্তভুন্ত এমন এক 
চ্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা গাঁড়য়া তুলিতে হইবে, যাহা ভারতীয় অবস্থার অনুকূল; 
এতদহদ্দেশ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহযোগিতা অজর্ন কর্তব্য হইবে। এইরূপে 
লীগের লক্ষ্য কংগ্রেস আদশে'র সহিত সমভঁমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া সাম্প্রদায়ক 
একর পথ প্রশস্ত করিয়া দিল; ফলে মিলিত কর্মপন্থা অছিরে সেই পথ বাঁহয়া 
আসিয়া উপনীত হইল। 

প্রথম মহাযূদ্ধ আরম্ভ হইল ১৯১৪ সালে। ভারতীয় গণচিন্ত প্রবল 
উত্তেজনায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। এই সময়ে স্বাধীন ভারতীয় গণতন্ম গঠনের 
উদ্দেশ্যে যে দুঃসাহসিক পারকজ্পনা প্রস্তুত হয়, তাহার রচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ 
করেন মুসলমানগণ । মৌলানা হুসেন আহম্মদ নাদভী ও মৌলবা আজিজ গুল্‌ 
নামক দুইজন বিশ্বস্ত সহকর্মী সহ শেখুল-হিন্দ্‌ মৌলানা মহম্মদুলহাসান সাহেব 
ধৃত ও মাল্টায় অন্তরীণ হইলেন। মৌলানা মহম্মদ আল, শৌকত আল, 
মোঁলানা আজাদ ও হজরত মোহানী প্রভীতি সকলেই মিব্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
যোগদানকারা তুরস্কের প্রাত সহানুভূতি পোষণ কারবার ও জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে 
সুস্পম্ট অভিমত ব্যন্ত কারবার ,অপরাধে অন্তরীণ হইলেন। ১৯৯১৫ সালের 
ডিসেম্বর মাসে লীগ এবং কংগ্রেস উভয় প্রাতিষ্ঠানেরই অধিবেশন আহত হইল 
বোম্বাইয়ে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও মহাত্মা 
গান্ধী প্রমূখ কংগ্রেসনেতবর্গ লীগের বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান করেন। 
মহামান্য আগা খাঁ এই আধিবেশনেই তাঁহার স্থায়শ সভাপাঁতির পদে ইস্তফা দেন। 
কংগ্রেসের সাঁহত সহযোগিতায় ভারতের ভাবী শাসনতন্মের পাঁরকম্পনা প্রস্তুত 
করিবার জন্য লগ একটি কাটি নিষ্যন্ত করিলেন। লক্ষেনীয়ে একই সময়ে ও 
একই স্থানে কংগ্রেস এবং লীগের বার্ধক. আঁধবেশন আবার আহত হইল। লীগ 
কতৃকি নিযুক্ত কামাটি বোম্বাই ও লক্ষে] আঁধবেশনের মধ্যবতর্কালে প্রস্তাবিত 
পাঁরকম্পনা প্রদ্তৃত কাঁরয়া ফোঁললেন। নরমপন্থণী ও চরমপন্থী দলের মধ্যে প্রায় 
নয় বসর পূর্বে সুরাটে যে ব্যবধান সূষ্ট হয়, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবার ফলে 
কংগ্রেস অধিকতর শীল্তশালশ হইলঃ স্যার স্ররেন্দ্ননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত 
মদনমোহন মালবা, এমনকি, বাল গঞ্গাধর [তিলক প্রমূখ নরমপম্থী দলের নেতৃবর্গ 


১৩৬ খণ্ডিত ভারত 


কংগ্রেসের এই আঁধিবেশনে আসিয়া যোগদান করিলেন। কংগ্নেস ও লীগের মধ্যে 
চান্ত সম্পাদনের ফলে মুসলমানদের পৃথক-নির্বাচনের দাবা মাঁনয়া লওয়া হইল 
এবং পাঞ্জাব ও বাঞ্গলা ব্যাতিরেকে অন্যান্য প্রদেশে তাঁহাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক 
হার অপেক্ষা অনেক আঁধক আসন তাঁহাদের জন্য নিদিষ্ট হইল। ইহাও সাব্যস্ত 
হুইল যে, প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় যে কোন পাঁরষদের কোন বে-সরকারী সদর 
যদ উভয় সম্প্রদায়ের যে কোন একটির স্বার্থ-সম্পা্কত কোন বিল আনয়ন করেন 
এবং উত্ত পরিষদের সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যাঁদ উত্ত বলের 
অথবা তদন্তর্গত কোন ধারা বিশেষের বিরোঁধতা করেন, তাহা হইলে তাহা পাঁরত্ন্ত 
হইবে। এই চুন্ত ব্যতীত, শাসনতান্তিক পারকম্পনার একটি বিস্তৃত খসড়াও 
রচিত হইল এবং তদ্্ারা দাবী করা হইল, পারকল্পনানুযায়ী ক্বায়ত্ত শাসন 
সম্বালত শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিবার জন্য নিশ্চিত ব্যবস্থা আবিলম্বে অবলম্বন 
করা হোক এবং ভারতকে তাহার বর্তমান অধীন অবস্থা হইতে উত্তোলন কাঁরয়া 
সামাজিক পুনগঠিনে ক্বায়ত্তশাসনশশল অন্যান্য উপাঁনবেশসমূহের সাঁহত 
সমমর্যাদার আসনে প্রাতষ্ঠিত কর্ম হোক। লীগের এই আঁধবেশনের সভার্পাত 
ছিলেন মিঃ এম, এ, জিন্না এবং লোকমানা তিলক প্রতি কংগ্রেসপক্ষায় নেতৃবৃন্দ 
সম্পাদিত চুন্ত অনুমোদন কারলেন। অধিবেশনের অন্যান্য প্রস্তাবও কংগ্রেসের 
আদশ' অনুসরণেই রচিত হয় এবং মনে হয়, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বুঝি বা 
একটা ঘনিষ্ঠ সঙ্গতি স্থাপিত হইল। 

এইরূপে মসালম লীগ হইয়া উঠিল কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত কমপপন্থার 
উৎসাহ সমর্থক। এই নব চেতনার প্রথম সপ্তার পরিস্ফূুট হইয়া উঠিল পরবতী 
আঁধবেশনেঃ মৌলানা মহম্মদ আদি অন্তরীণে আবদ্ধ থাকাকলেই সে 
আধিবেশনের ফভাপতি নির্বাচিত হইলেন! প্বর্বতাঁ দুইটি অধিবেশনের মত 
বতমান অধিবেশনও কংগ্রেসের সহিত একই স্থানে ও একই সময়ে কলিকাতার 
আহত হইল ১৯১৭ সালে। মহাত্বা গান্ধী ও শ্রীমতী সরোজিন নাইডু লগ 
অধিবেশনে যোগদান কাঁরয়া আলি-্রাতৃ্বয়ের ম্যক্তিদাবীর অন্কূলে উদ্ধত 
প্রম্ভাবের সমর্থনে বন্তৃতা প্রদান করিলেন। 


"(তেরো ) 
খিলাফত আন্দোলন ও তাহার পর 


১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস ও লীগ্সের পরবতাঁ আঁধবেশন 
বাঁসল দিল্লীতে। হীতিমধ্যে এদেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বহু উল্লেখষোগ্য 
ঘটনা ঘাটয়া গয়াছে। মিঃ মণ্টেগু ভারত পাঁরদশনে আসয়াছেন এবং ১৯১৭ 
সালের আগছ্ট মাসে ঘোষিত বাশ নীতি অনুযায়ী তদানীন্তন বড়লাট লর্ড 
চেমস্‌ফোডের সাহত পরামর্শক্মে শাসনতান্তিক সংস্কার সম্বন্ধীয় বিবৃতি প্রস্তুত 
কারয়া ফেলিয়াছেন। যচ্ষে িশাক্কবর্গ জয়লাভ কাঁরয়াছেন এবং জার্মাণী ও 


খিলাফত জাল্দোলন ও তাহার পর ৯৩৭. 


তুকার্ঁ পরাজিত হইয়াছে। তুকণ'র পরাজয়ের ফলে এমন কতগ্াল সমস্যা মাথা 
চাড়া দিয়া উঠিল যাহাদের সহিত ভারতীয় মসলমানগণের ক্বার্থ নাবিড়ভাবে 
সংশ্লিম্ট। যুদ্ধ চলিতে থাকাকালে বৃটিশের মুখপারস্থানীয় ব্যন্তিশশণ আম্বাস 
দয়াছিলেন যে, য্দ্ধ শেষ হইলে তুরস্কের প্রত জদীবচার করা হইবে এবং এমন 
1কছুই করা হইবে না যাহার দ্বারা আরব ও মেসোপোটেমিয়ার মুসলিম পিল 
ম্থানগুলির মর্যাদা অণূমাত্ত ক্ষ হইতে পারে। তুরস্কের উপর যে সকল সর্ত 
আরোপিত হইবে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা না থাকলেও আরবে 
সংঘটিত ঘটনাপরম্পরায় ভারতীয় মুস্লমানাদগকে চণ্চল কারয়া তৃজিল; 
বৃটিশের দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই আরবের মুসলমানগণ তুকরর আঁধকার হইতে 
মুস্ত পাইবার দাবীতে আন্দোলন আরম্ভ কারল। ইহা ছাড়াও, কঠোর হস্তে 
কাণপদরের উপদ্রব দমন, লীগের বল্ল আধবেশনের অভার্থনা সাঁমাতর 
_সভাপাতিরূপে ডাক্তার এম, এ, আন্সারির অভিভাষণ বাজেয়াপ্ত করা প্রভাতি ঘটনার 
আঘাতে মুসলিম-গণচিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ফলে ভারতের রাজনশীতক্ষেত্রে 
উলেমাগণ পুনরাবভ্তি হইলেন এবং রাজনশীতিক আন্দোলন পারচালনায় প্রধান 
অংশ গ্রহণ কাঁরতে লাগলেন। লাগ ভারতের পক্ষে আত্মনিয়ল্লণের আধিকার 
দাবশ করিল। | 

খলিফা, তাঁহার রাজ্য ও রাজাধকার সম্বন্ধে বৃটিশের প্রদত্ত প্রীতশ্রাত 
সম্ধিপত্রের সর্তাবালর দ্বারা মিথ্যা প্রাতপন্ন হইল। িলাফত-প্রভূত্ব খব হইবার 
ফলে ইসলামের পাঁবন্র স্থানগাঁল অমুসলমান আঁধকারে আসিয়া পাঁড়ল। ভারতের 
খিলাফত আন্দোলন গাঁড়য়া উঠিল 'মন্রশান্তবর্গের-বিশেষ করিয়া ব্টিশের কার্ষের 
প্রাতবাদে ও খাঁলফার সমথণনে। মহাত্মা গান্ধীর নায়কতায় হিন্দুগণ খিলাফত 
আন্দোলনের সাহায্যকজ্পে সর্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া আঁসল। বৃটিশের তুরস্ক- 
বিরোধী নীতির ফলে, এমনাক, মিঃ মণ্টেগু পর্যন্ত সন্তস্ত হইয়া উঠিলেন এবং 
বড়লাট লর্ড 'রাঁডং তারযোগে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, কন্ষ্টান্টিনোপ্ল 
পারত্যাগ কাঁরতে, পাবিত্র স্থানসমূহের উপ খালফার প্রভুদ্ব প্রাতীষ্ঠত কারতে ও 
অটোমান সাম্াজ্যতুত্ত গ্রেস ও স্মার্া প্রত্যপ্ণ করিতে। আলাপ-আলোচনা চাঁলতে 
থাকাকালে এই টোলগ্রামটি প্রকাশিত হইয়া যায় এবং তাহার ফলে মিঃ মন্টেগ 
পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এঁদকে ভারতীয় মনোভাব উত্তরোত্তর তিন্ততর হইয়াই 
চিল; সমগ্র ব্যাপারাটির উপর নিগ মনোযোগ নিবদ্ধ কারবার উদ্দেশ্যে একটি 
কেন্দ্রীয় খিলাফত কাঁমাটি খোলা হইল এবং তাহার শাখা সংস্থাঁপত হইল সমগ্র 
দেশ জুড়িয়া। মৌলানা মহম্মদুূল হাসান শেখুল-ীহন্দের নেতৃত্বে জাময়ত-উল- 
উলেমা-ই-হিন্দ্‌ প্রতিষ্ঠিত হইল। খিলাফতের অনুকূলে ভারতীয় মূসলমানগণের 
সমর্থনের শাস্ত-সামর্থয সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে সচেতন কারবার জন্য একটি প্রাতিনিধিদল 
ইংলন্ডে প্রোরত হইলঃ তাহার উদ্দেশ্য হইল, এমন কোন কাজ করা হইতে 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে প্রাতানিবৃত্ত হইবার জন্য অন্মরোধ করা--যাহার দ্বারা খিলাফতের 
মর্যাদা ক্ষণ ও আধিকার খণ্ডিত করা হইবে এবং তাহার ফলে ইসলামের পাত 
স্থানগ্যাল রক্ষা করিবার মত সামর্থ্য পর্যন্ত তাঁহার থাকিবে না। প্রাতানধিদলের 


১৮ 


১৩৮ খাণ্ডিত ভারত 


বার্থতা ও সম্ধিসর্তের আলোচনার ধারা নির্ভুলভাবে প্রমাণ করিয়া দিল যে, বশ 
কতৃপক্ষ তাঁহাদের পর্বপ্রদত্ত প্রীতশ্রীত ও ভারতীয় মদুসলমানগণের মনোভাব 
সমভাবে উপেক্ষা করিয়া তুরস্কের উপর কঠোর সম্ধিরর্ত আরোপ কাঁরতে 
বঙ্ধপারকর। তাহার ফলে দেশব্যাপী আলোড়ন অর্পারহা্' হইয়া উাঠল। 
খিলাফত কনফারেন্স ও জমিয়ত-উল-উলেমা-ইশহন্দ্‌ এখন হইতে কয়েক বংসরের 
জন্য মুসলমানগণের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও শান্তশালী সংগঠনরূপে তাহাঁদগকে 
পারচাঁলত কাঁরতে থাঁকল। কংগ্রেসের সহিত একই স্থানে ও একই সময়ে 
লাঁগের আঁধবেশন পাশাপাশি বাঁসত এবং সে সকল আঁধবেশনে সভাপতিত্ব কারতেন 
হাকিম আজমল খাঁ, ডান্তার এম, এ, আনূসাঁরি ও মৌলানা হজরত মোহানী প্রমুখ 
শ্রেম্ঠতম প্রশ্গীতশশল জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ। 

খিলাফত আন্দোলন আঁচরে 'রাওলাট নিল বিরোধী আন্দোলনের সাঁহত 
যুন্ত হইয়া পঁড়ল। এই বিল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না কারয়া কেবলমানত 
এইটূকু বলিলেই যথেম্ট হইবে যে, ইহা বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে সমগ্র দেশে সম্প্রদায় 
নিবিশেষে ইহার বিরদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উাঁথত হয়। সংক্ষেপে বাঁলতে গেলে, 
স্যার ডন রাওলাটের সভাপতিত্বে ষে "সাঁডস্যান কাঁমাটির' বৈঠক বসে, এই শবলাঁট 
তাহারই সুপাঁরশের ফল। যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে ভারতরক্ষা বিধানের 
যে ক্ষাতকর ধারাগুলি বাতিল হইয়া যাইবার প্রয়োজন দেখা দেয়, সংক্ষিপ্ত ও 
সংশোধিত আকারে সেগুলিকে চালু রাখাই হইল বিলটির উদ্দেশ্য। ইহার 
ফলে দেশব্যাপথ এক অভূতপূর্ব*“আলোড়নের সংষ্টি হয়; এমনাক, পাঞ্জাব, বোম্বাই, 
দিল্লী প্রীতি স্থানে দাত্গা-হাত্গামা পর্যন্ত ঘাঁটয়া গেল। দমন-বাবস্থা কঠোরতর 
আকারে অবন্লীম্বত হইল এবং পাঞ্জাবে সামারক আইন জার হওয়ার ফলে 
অমৃতসরে যে শোচনীয় দুঘটনা সংঘাঁটত হইল, ইতিহাসে তাহাই জালিয়ানওয়ালা- 
বাগ হত্যাকাণ্ড নামে কুখ্যাত। সামারক আইন দ্বারা অনুষ্ঠিত এই অত্যাচার- 
কাহিনী অনুষ্ঠানের বহুদিন পরে জনসাধারণের গোচরে আসে: বিশেষ ক'গয়া, 
লর্ড হাণ্টারের সভাপাতিত্বে গাঠত সরকার? তদন্ত কাঁমাঁট যখন এ ব্যাপারে ত-*উরত, 
৬খন্ই জনসাধারণ তাহা অবগত হইবার সুযোগ পায়। কংগ্রেমের পক্ষ হইতেও 
দ্বতন্ত তদন্ভ কাঁমাট গঠত হইল। উভয় কমিটির তদন্ত রিপোর্ট প্রকাঁশত 
হইলে দেশব্যাপী ক্রোধ ও ঘা উগ্রতর আকারে উীদ্ন্ত হইয়া উঠিল। ইহার সাঁহত 
খিলাফত সমস্যা সংক্কান্ত উচ্মা 'মাঁলত হওয়ার ফলে, একাদকে কংগ্রেস ও 
অপরাঁদকে মুসলমান শ্রীতত্ঠানসমূহ একান্ত হইয়া মু্ত কর্মপন্থা অবলম্বন 
করতে সক্ষম হইল। আহংস অসহযোগ নীতির উপর “ ভাত্ত কাঁরয়া আঁচরে 
মিলিত কমসূচী রচিত হইল। জাঁময়ত-উল-উলেমা এই নশাঁতির সমর্থনে ৯২৫ 
জন প্রাসদ্ধ মুসলমান ধর্মযাজকের স্বাক্ষারত এক .ফতোয়া জার কারলেন। 
তাহার ফলে বহু উলেমা ধৃত ও কারাগারে বন্দী হইলেন। উত্তেজনা এরপ উ্ 
হইয়া উঠিল যে, বহ:সংখাক ম্সলমান হিজরত গ্রহণ কাঁরয়া অবর্ণনীয় দুঃখ- 
দুদশা বরণ কারলেন। 


৯৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ আঁধবেশনে 


খিলাফত আল্দোলন ও তাহার পর ১৩১ 


আইহংস-অসহযোগ নরীতর অনুকূলে ষে প্রস্তাব গৃহণত হয়, তাহা সমার্ঘত হইল 
পরবতাঁ ভিসেম্বরের নাগপুর আঁধবেশনে। ১৯২১ সাল এক আঁতশয় 
কমব্য্ততা ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অভূতপূর্ব পারস্পারক সহযোগিতার 
বংসর। এই বংসরই স্বরাজ অর্জন এবং পাঞ্জাব ও খিলাফতের প্রাত অন্যান্ঠত 
অনাচারের প্রাতাঁবধানের জন্য সাম্মীলত কর্মপন্থা রচিত হয়। আইন-অমান্য ও 
খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের পারিকঙ্পনা গৃহীত হইবার পূর্বেই সকল সম্প্রদায়ের 
সহস্র সহত্র, নরনারী কারারুদ্ধ হইলেন। মৌলানা মহম্মদ আল, সৌকত আলি, 
হ'সেন আহম্মদ, আবুল কালাম আজাদ, দেশবন্ধু দাশ, পণ্ডিত মাতিলাল নেহর;, 
লালা লাজপত রায় প্রমুখ কংগ্রেস ও খিলাফত নেতৃবর্গ কারাগারে বন্দী হইলেন 
বংসরের শেষ দিকে। কিন্তু তাহা সত্বেও এই সমস্ত প্রাতষ্ঠানের বার্ষক 
আঁধবেশন অভূতপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হইল। আইন- 
অমান্য ও খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের অনুকূলে প্রস্তাব গৃহশত হইল এই 
আঁধবেশনেই। কিন্তু আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূরেই চৌিচৌরায় এক ভাষণ 
দাঙ্গা সংঘাঁটত হইল এবং তজ্জন্য নির্ধারত কর্মসূচখ আর কাধে প্রয্্ত হইল না। 
ইহার পরেই মহাত্মা গান্ধী ধৃত ও ছয় বংসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। 
অতঃপর আন্দোলন থামিয়া যায় ও তাহা পুনর্গাঠত কারবার সকল চেষ্টা বার্তায় 
পর্যবাঁসিত হয়। 

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লগ 
বৈঠকই বোধ হয় সর্বশেষ আঁধবেশন-যাহা কংগ্রেসের সাঁহত একস্থানে ও একই 
সময়ে আহত হয়। যাঁদও হজরত মোহানী সে আঁধিবেশনের সভাপাতি, তথাপি 
সভার কার্যাবাঁধ দেখিয়া মনে হইল, কংগ্রেস, খিলাফত কাঁমাটি ও জাঁময়ত-উল- 
উলেমার সহিত সমান তালে পা ফোঁলয়া লশগ আর চাঁলতে পাঁরিতেছে না। অন্যান্য 
প্রাতত্ঠানসমূহের মত লগ অধিবেশনে আইন-অমান্য আন্দোলনের স্বপক্ষে কোন 
প্রদ্তাব গৃহীত হইল না। দশর্ঘ সাত বংসর ধাঁরয়া লগ একই পথ অনুসরণ 
কাঁরয়া কংগ্রেসের সাহত একক্র .চাঁলয়া আসিয়াছে ও প্রয়োজনমত তাহার গঠনতন্ত 
পারিবর্তন করিয়াছে; কিন্তু যে মূহূর্তে আইন-অমান্া আন্দোলন প্রবার্তত হইল, 
তখন হইতেই কংগ্রেস, খিলাফত কাঁমাটি ও জমিয়ত-উল্‌উলেমার সাঁহত 
লীগের সমস্থানীয় ও সমসামায়ক আঁধবেশন বন্ধ হইয়া গেল। 

মৌলবাঁ সৈয়দ তুফাইল আহম্মদ লাঁখতেছেন, এখন প্রশ্ন হইতেছে, 
কেন মুসলিম লীগ অন্যান্য সমসামায়ক প্রাতষ্ঠান হইতে পশ্চাতে পাঁড়য়া রাহল?' 
এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে মৌলানা শীবলির রচনার মধ্যে; নিম্নে তাহার 
সারাংশ প্রদত্ত হইলঃ “সিমলা প্রাতনাঁধদল প্রেরণই মুসলিম লগগের প্রথম ভাত্ত- 
প্রাতচ্ঠা, কাজেই ভবিষ্যতে তাহাকে যে কোন আকারই দেওয়া হোক না কেন, যে 
মনোভাব হইতে সিমলা প্রাতীনাধদল গঠনের উদ্ভব, তাহা তাহার অন্তর্নীহত 
রহিয়া যাইবেই। লশগের প্রথম ভীত্ত-প্রস্তর স্থাঁপত হইয়াছল ভুলভাবে, 
সুতরাং ভুল ভিত্তির উপর যে কোন ইমারতই গাঁড়য়া উঠুক না 'কেন, তাহার গঠন 
অমাত্বক হইতে বাধ্য। যে কোন আঁধকার অথবা আসন হিন্দুরা অজ্ন করুন 


১৪০ খণ্ডিত ভারত 


না কেন, মসলমানদের জন্য তাহাতে অংশ নিদিষ্ট রাখিতে হইবে 
ইহাই হইল লাঁগ-রাজনীতির মূল কথা। ইহা সত্যকার রাজনীতি নয়। 
গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণের দাবীকে ব্যস্ত ও বলশালী করিয়া তোলাই 
হইল প্রকৃত রাজনীতির কাজ; এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাজনীতি ধর্মনীতির 
মতই সমশক্তিসম্পর মতবাদ। মুসলিম লীগের মধ্যে এই শান্তর অভাব এবং 
তক্জনাই সে নিজের মধ্যে দূঢ় ইচ্ছাশত্তি, দূজ'য় সাহস অথবা দূঃখবরণ কারবার 
্রব্ত্তর সন্ধান পায় না।” ১ ও ূ 

উদ্দীপনার আগুন আনাদন্টকালের জন্য আনর্বাণ জজালতে পারে না; 
তাই আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত ও মহাত্মা গান্ধী দণ্ডিত হইবার সঙ্গে 
সঞ্গেই চাঁরাদকে দুর্বলতা ও ব্যর্থতার চিহ] ফটিয়া উঠিতে লাঁগল। ইহার 
আঘাতে সর্বাপেক্ষা আহত হইল মুসলিম লীগ এনং তাহার ফলে ১৯২৩ সালের 
লব্ষেণী আঁধবেশন কোরামের অভাবে পারিতান্ত হইল। ১৯২৪-২৫-২৬ সালের 
পরবতাঁঁ আঁধবেশনগ্ল হইতে সুস্পষ্টরুপে প্রমাণিত হইল যে, কংগ্রেস ও 
লাঁগের মাঝখানে বাবধান ক্রমশঃ বাধততর হইয়া চলিয়াছে। 

১৯২১ সালে হন্দ্‌-মসলমান সম্পর্ক যখন মধরতম, বকৃরিদ উপলক্ষে 
মসলমানগণ বহন স্থানে স্বেচ্ছায় গো-কোর্বাণী বন্ধ করিয়াছেন এবং খিলাফত 
আন্দোলনে হিন্দঃদের সায় অংশ গ্রহণের ফলে হিন্দু-মুসলমান একা যখন 
প্রাতিষ্ঠিত-প্রায় ঠিক সেই সময়ে এমন কতগৃলি ঘটনা ঘটিল যাহা আপাতঃ- 
প্রতীয়মান এক্যতান মণ্ডে অনৈকোন্ন একটা সক্ষ সুর ধ্বানয়া তুলিল। খিলাফত 
আন্দোলন আঁতিশয় প্রবল আকার ধারণ করে মালাবার জেলায়; সেখানকার 
মুসলদান আঁধক্সাসগণকে মোপলা বলা হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থানের হিন্দুদের 
মত মালাবারের হন্দ-রাও খলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য 
স্থানের আঁধবাসীরা আঁহংস নীতি সম্বন্ধে যেটুকু শিক্ষালাভ কারয়াছল, 
মালাবারবাসিগণ তাহাও পায় নাই। ফলে আন্দোলন [হংস পথে পাঁরিচণ-পত 
হইল। মৌলানা মহম্মদ আলি মালাবার যারা কাঁরতে উদাত হইলেন। গাকে 
তথায় যাইতে দেওয়া হইলে, [তানি নিঃসন্দেহে অবস্থা আয়ত্তে আনতে পাঁরিতেন। 
কিন্তু গভর্ণমে্ট তাঁহাকে পাঁথমধ্যে বন্দশ কাঁরলেন এবং অন্যান্য নেতাগণকেও 
তথায় যাইবার .অন্মাতি দিলেন না। আনিয়ান্তিত জনসাধারণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া 
উঠিল এবং সেরূপ ক্ষেত্রে যাহা ঘটা স্বাভাবিক, ঘাঁটলও তাহাই ঃ সরকারণ 
দমননগীত চাঁলিতে থাকল নিদারণ ও নি্িচারভাবে। স্থানীয় হিন্দু 
নেতৃবগেরি মধ্য অনেকে মোপলাদের মতই কঠোর দণ্ডে “দণ্ডিত হইয়াছলেন। 
তাহা সত্তেও মোপলাগণ সন্দেহ কাঁরল, "হিন্দুরা সরকারপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, 
অন্ততঃ তাহাদের পক্ষ ত্যাগ কায়াছে: সংবাদ আসিতে লাগল, এই সন্দেহের 
বশবতাঁ হইয়া মোপলারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার কাঁরতেছে। এরূপ অভিযোগও 
উত্থাপত হইল যে, বলপূর্কক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হইতেছে। এই সমস্ত 
ঘটনার আতরঞ্জিত. বিবরণ পাঠ কাঁরয়া, এমনাকি, উত্তর ভারতের হিন্দৃগণ পর্যক্ত 
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খিলাফত আল্দোলন ও তাহার পর ১৪১ 


বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু যতাঁদন নেতৃবর্গ, বিশেষ কাঁরয়া মহাত্মা গাম্ধণ 
কারাগারের বাহিরে ছিলেন ততাঁদন পর্যন্ত অবস্থা আয়ন্তাধীন রাঁহল। স্বামী 
শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম নেতা; 'তাঁন তাঁহার নিভপ“কতা 
ও দুঃসাহাঁসকতার গুণে মুসলমানদের এরুপ শ্রদ্ধার পান্ত হইয়া উঠেন যে, 
তাহারা একদা তাঁহাকে দিল্লীর জ্‌ম্মা মসাঁজদে অভিভাষণ দিবার জন্য আহবান 
করে। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার আঘাতে স্বামীজশী এরুপ গভীরভাবে আলোড়িত 
হন যে, ম্যান্তলাভের পর তান শাদ্ধি আন্দোলনে আত্মীনয়োগ কারলেন। 

জাতীয়তাবাদণদের ও মুসলমানদের পক্ষ হইতে স্বামী শ্রদ্ধাননদ প্রবার্তিত 
শুদ্ধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা উাঁথত হইল। আন্দোলনের 
সময়োপযোগিতা সম্বন্ধে যাহা বলা হয় হোক, কিন্তু খুক্টান অথবা মুসলমানগণ 
ইহার বিরুদ্ধে নৈতিক প্রাতিবাদ যে রুপে কারতে পারেন তাহা বুঝা দুচ্কর। 
তাঁহারা 'নজেরাই অন্য ধর্মের লোককে তাঁহাদের নিজদের ধর্মে দীক্ষা দিবার 
কারে ব্রতী এবং হন্দুদগকে প্রায়শঃই ধর্মান্তারত করিয়া থাকেন। হিন্দুরাও 
যাঁদ অপর ধর্মের লোককে তাঁহাদের স্বধর্মে আনয়ন কাঁরতে আরম্ভ করেন, 
তাহাতে আহন্দুদের আপা্ত কারবার কোন হেতুই থাঁকতে পারে না_বিশেষ 
কাঁরয়া তাঁহারা স্বয়ং যখন সে কার্যে 'ীলপ্ত। আর সকলের মত 'হন্দুরাও 
তাঁহাদের ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতালাভের আঁধকারণী। কন্তু মানুষ সকল সময় 
ন্যায়, নীতি ও যান্তির অনুবতর্গ হইয়া চলে না। তাই শ্যাদ্ধ আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে, বিশেষ কারয়া ব্যান্তিগতভাবে স্বামধ শ্রদ্ধানন্দের বিরুদ্ধে মুসলমানদের 
তখব্র অসন্তোষ জাঁগয়া উঠে এবং তাহার ফলে কিছ্নাদন যাইতে না যাইতে 
স্বামজশী মুপ্লমান আততায়শর হস্তে ঈনহত হইলেন। অপরাঁদকে মূসলমানগণও 
তবাঁলগ ও তাঁঞ্জম আন্দোলন সুরু কাঁরয়া দিলেন। 

১৯২২ সালের শেষের দিকে মুলতানে কতকগ্যাল দারুণ সাম্প্রদায়ক 
অশান্তি সংঘটিত হয়। তাহার ফলে বহু হিন্দুগৃহ দগ্ধ, হিন্দু-সম্পান্ত লৃশ্ঠিত 
ও হিন্দুদের মান্দর কলুষিত হইল। ইহার পর দীর্ঘ সাত বংসর ধাঁরয়া যে 
সাম্প্রদায়ক উপদ্রব দেশের প্রায় সর্ব উৎকট আকারে আত্মপ্রকাশ কাঁরতে থাকে, 
মূলতানের অশান্ত তাহারই সূচনা । কংগ্রেস ও খিলাফত কার্মগণ এবং হিন্দু ও 
মুসলমান নির্বিশেষে জাতীয়তাবাদী ব্বান্তমান্রই ইহাতে আঁতমা্রায় বিচলিত হইয়া 
উঠিলেন। উপদ্রব উপশমনের জন্য তাঁহারা আপ্রাণ সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু সে 
কাষের পক্ষে আপনাদের অসহায় অবস্থার কথা উপলাব্ধ কাঁরতে তাঁহাদের 'িলম্ব 
হইল না। অদৃশ্য শান্ত নেপথ্য হইতে যে ক্রিয়া কারতোছল তাহাতে সান্দেহের 
অবকাশ মান্র নাই। পাঁকিস্থানপন্থী মুসলমানগণ হিন্দুদের আগ্রহাতিশষ্যকেই 
এসবের জন্য দায়শ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার এর্‌প মতও প্রকাশ করিয়া 
থাকেন যে, হিন্দুগণ মুসলমানদের সম্মুখে এতাঁদন মেষ-শিশুর মত অবস্থান 
কারত; অন্য কোন কারণে না হইলেও কেবলমার এই কারণে হিন্দুরা যাহাতে 
সাহসের সাহত মুসলমানদের সম্মুখীন হইতে শিক্ষালাভ কারতে পারে_সেই 
উদ্দেশ্যে হিন্দুনেতাগণ অন্তরাল হইতে .সাম্প্রদায়ক সপ্ঘর্য সংগঠন করিতেন। 


১৪২ খাঁণ্ডত ভারত 


ইহার দ্বারা সমস্যা আঁতি সরল হইয়া যায় এবং পাকিস্থানের অন্দুকূলে যে যান্তির 
শৃঙ্খল রচিত হইয়া থাকে, ইহা তাহারই একটি গ্রন্থির কাজ করে। তাহা ছাড়া, 
এই যুক্তির অন্য কোনরূপ ভিত্তি নাই। বিগত রিশ বংসরের সাম্প্রদায়ক সঞ্ঘর্ষের 
ইতিহাস যাঁদ সংস্কারবিম্ন্ত মন লইয়া পাঠ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, 
দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্কটতম মূহুর্তে আবির্ভূত হইবার কৌশল 
তাহাদের যেন আয়ন্ত। বুটিশ-হস্ত হইতে ভারতায় হস্তে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের দাবী 
যখনই জোরাল ও জরুরণ আকারে দেখা দিয়াছে এবং ভারতের প্রধান দুইটি 
সম্প্রদায়ের মধো আদর্শ ও কার্ধগত এক্য গাঁড়য়া উঠিয়াছে, তখনই তাহাদের 
আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য কাঁরয়াছি। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, লীগ ও কংগ্রেসের 
মধো সঙ্গাত স্থাপিত হইবার ফলে হোমরুল আন্দোলন কিরূপ বলশালী হইয়া 
উঠে। ঠিক ইহারই অব্যবাহত পরে ১৯১৭ সালের শেষ দিকে বিহারের 
শাহাবাদ অণ্চলে ভীষণ সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ বাঁধয়া উঠে এবং তাহার ফলে 
মুসলমানগণ হিন্দুদের হাতে যে পারমাণ [নগৃহশত হয়, গভর্ণমেন্টের হাতে 
হন্দদের নগ্রহ তাহা হইতে বহাগণ অধিক নিদারূণ। তৎপর বসুর ১৯১৮ সালেও 
যু্তপ্রদেশের কাটারপুর এলাকায় যে সাম্প্রদায়ক সঙ্ঘর্য সংঘটিত হয় তাহার 
পরিমাণ ও পাঁরণামও পূর্বলব্ধ আভিজ্ঞতা হইতে আভন্ন। ১৯১৯ সাল হইতে 
১৯২২ সালের ভিতরে খিলাফত আন্দোলন ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের ফলে উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় পরিপূ্ণ: এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ সালে যে 'হন্দু- 
মুসলমান সঙ্ঘর্ষের সত্তরপাত হয়,*তাহার স্থায়িত্বকাল তাহার পরেও কয়েক বংসর 
অবধি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। গুরুতর পাঁড়ার দরুণ মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 
ছয় বৎসরের পগ্ঠ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ১৯২৪ সালে ম্ান্তলাভ করিলেন। 
বাহরে আসিয়া সাম্প্রদায়ক মনোমালন্যের প্রকোপ ও তজ্জানত ধন ও প্রাণের 
ব্যাপক হানি লক্ষ্য কারয়া তিনি আতমান্রায় বিচালত হইয়া পাঁড়লেন এবং পূব 
অভযাসমত একুশ দন ব্যাপী অনশন আরম্ভ কারয়া দিলেন তান চাহয়াছিতেন, 
দ্রুত অধোগাঁতশীল সাম্প্রদায়িক সম্পকেরি প্রাত হিন্দ; ও মুসলমানগণে: এন্টি 
আকর্ষণ করিয়া আত্মঘাতী ভ্রাীবরোধ হইতে নিরস্ত হইবার জন্য তাহাঁদগকে 
অনুরোধ করিতে। কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপাতি মৌলানা মহম্মদ আলির নেতৃত্বে 
অবিলম্বে সকল সম্প্রদায়ের প্রাতীনাধবর্গের এক সম্মেলন আহত হইল। সম্মেলন 
সাফলামন্ডিত হয় এই অর্থে যে, 'বাভন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের আধিকার ও দায়িত্বের 
সীমা সুস্পত্টরূপে চিহ/ত কারিয়া দিয়া কয়েকাঁট ন্যায় ও নশীতসম্মত প্রস্তাব 
ইহাতে গৃহীত হইল এবং যে অবস্থার উদ্ভব হওয়ার ফলে সাম্প্রদায়ক সঙ্ঘর্ষ 
আনিবার্য হুইয়া উঠে, ভাহা আয়ন্ত কারবার পক্ষে কর্মপন্থা রাঁচত হইল। আশা 
করা হইল, ইহার দ্বারা অবস্থার অনেকখানি উপশম সাধিত হইবে। সম্মেলনের 
সিদ্ধান্তগুলি যাঁদ যথারীতি প্রচারত হইত এবং আন্তারকতা সহকারে কার্ষে 
পাঁরণত করিবার জন) চেত্টা করা হইত, তাহা হইলে অবস্থা যে অনেক পাঁরমাণে 
আয়ভ্তাধীনে আসিত তাহাতে সন্দেহ নাই! কিন্তু তাহা যে সম্ভব হয় নাই__তাহার 
দাঁয়ত্ব কোন একটি সম্প্রদায়বিশেষের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চাঁলিবে 


খিলাফত আন্দোলন ও তাহার পর ১৪৩ 


না। আসল ব্যাপারটা হইতেছে এই যে, অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘ্ের মূলে 
ধর্মান্ধতা আপাতদ্য কারণরূপে বিদ্যমান রাহলেও, তাহার প্রকৃত পটভূমি রাজ- 
নৌতিক। সাম্প্রদায়ক দ্বন্ধ একবার সংঘটিত হইলে তাহার ফলে পারস্পারক 
সংশয় ও নংক্ষেভ স্বতঃই সৃষ্ট হয় এবং তাহাই পরবতাঁ সম্র্ষের হেতু হইয়া 
উঠে। আবহাওয়া এরূপ বিষান্ত হইয়া উঠে যে, আঁতশয় সস্থব্যাদ্ধসম্পন্ন ব্যন্ত 
ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করা অথবা ঘটনার সত্যকার হেতু 
সম্বন্ধে সন্ধান কারয়া আপোষমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। দাঙ্গার 
ফলে যে ধবংসলশীলার অন্চ্ঠান হয় তাহা এমনই ভয়াবহ যে, সে অবস্থায় আপোষ- 
রফার প্রস্তাব উত্থাপত হইলে, অনেক সময়ে অহার মর্ম ভুলভাবে গৃহীত ও 
ব্যাখ্যাত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রন সম্বন্ধে যাঁহারাই আভাঁনবেশ 
সহকারে চিন্তা কারয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, দাও্গার হেতু অবলম্বনে 
বিষময় বিতর্ক বিলাম্বত করিয়া অথবা তাহার তিত্ত স্মৃতি সঞ্জশীবত রাঁখয়া কোন 
কল্যাণকর উদ্দেশ্যই সাধত হয় না। প্যীলশ তদন্ত সচরাচর দার্ঘই হয়, লময় 
সময় তাহা কয়েক বংসর ধাঁরয়া চলিতে থাকে। ফলে সাম্প্রদায়ক অসন্তোষ 
উপশামত হইবার অবকাশ পায় না ঃ কেবল যে দাঙগাকারী পক্ষদ্বয়ই সাম্প্রদায়িক 
বাদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা নহে, এমন ক, সাক্ষারা পর্যন্ত সাম্প্রদায়ক 
ভেদবযদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া উভয়পক্ষে বিভন্ত হইয়া পড়ে এবং আপন আপন 
সাম্প্রদায়িক চ্বার্থের প্রাতভূ ও পৃঙ্ঠপোষকরুূপে পুরোভাগ্ে অগ্রসর হইয়া আসে। 
তৃথাঁপ বেসরকারা পক্ষ হইতে আপোষরফার চেষ্টা হইলে অথবা মামলা প্রত্যাহার 
করাইবার প্রয়াস হইলে, দ্কতাঁদগকে রক্ষা কারবার কৌশলরূপে তাহা নিন্দিত 
হইয়া থাকে। অথচ ব্যাপারটা হয় এই যে, যে সকল দরর্বত্ত পশ্চাতে রাহয়া 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উচ্কাইয়া তোলার ফলে দাঙগা-হাঙ্গামা সংঘাঁটত হয়, দাঙ্গার 
আঘাত এবং পুলশ ও আদালতের বিড়ম্বনা হইতে অক্ষ দেহে অব্যাহত লাভ 
কারবার কৌশলে তহারা সিদ্ধহস্ত। সহজ, সরল ও আঁশীক্ষত জনসাধারণই 
আসামীর্পে এই সমস্ত মামলার, মধ্যে জাঁড়ত হইয়া পড়ে, সামায়ক উত্তেজনার 
বশে তাহারা যাহা করে, উত্তেজনা প্রশামত হইয়া গেলে তাহারা অঁচিরে তাহার জন্য 
অনৃতগ্ত হয়। এই সমস্ত লোককে রক্ষা কারবার চেষ্টা নৈতিক অথবা অন্য কোন 
দিক দিয়া অন্যায় নয়, বিশেষ করিয়া তাহার দ্বারা সৌহার্দ ও সম্প্রণীত যাঁদ 
পূনঃপ্রীতাঙ্ঠিত করা সম্ভবপর হর়। তথাপি যথাযোগা গাম্ভীর্ষের সাহত বলা 
হইয়া থাকে, ইহা হিন্দুদের আত্মরক্ষার এক অপকৌশল মা। কিন্তু যাঁহারা 
এইরূপ আপোষরফামূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন, তাঁহারা কোন দল বা জম্প্রদায়- 


বিশেষের পক্ষ হইতে করেন না, করেন উভয়পক্ষেরই তরফ হইতে। তাহা ছাড়া, 


এইরূপ সাম্প্রদায়িক দাণ্গা-হাত্গামার ব্যাপারে এক পক্ষ হইতে মামলা রুজ; হইলে 
অন্য পক্ষ হইতেও গাল্টা মামলা দায়ের হইয়া থাকে। কাজেই সেরূপ ক্ষেত্র 
আপোষরফার ফলে যাঁদ কোন স:খ-সবিধা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কোন পক্ষ- 
[বিশেষের একচেটিয়া সামগ্রী হয় না, সকল সম্প্রদায় সমভাবে তাহার ফলভোগ 
কাঁরয়া থাকেন। এই জাতীয় কোন কোন উপস্লুবের হেতু সম্বন্ধীয় তদন্তের রিপোর্ট 


১৪৪ খণ্ডিত ভারত 


হইতে জানা যায় যে, গভরননমেন্ট দূঢ়হদ্তে অবস্থা আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা কাঁরলে 
দাঙ্গা যে শধয নিবারিতই হইত তাহা নয়, দাঙ্গা কার্যতঃ আরম্ভ হইয়া গিয়া 
থাকিলে, তাহার গাঁত ব্যাহত পর্যন্ত হইতে পারিত। বোম্বাইয়ে যে গুরুতর 
সঙ্ঘর্ষ সংঘাঁটত হয় তাহার ফলে ৮৯ জন হিন্দু, ৫৪ জন মূসলমান, ১ জন 
ইউরোপাঁয় ও ১ জন পার্শি নিহত হন এবং আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪৩ জন। 
যথারীতি অনুসন্ধানের পর দাঙ্গা তদন্ত কিট তাঁহাদের রপোর্টে 'লাখলেন, 
'যাহারা বলিয়া থাকেন, পুলিশ কমিশনারের আরও পূর্বে সামরিক সাহা্য আহ্বান 
করা উচিত ছিল, আমাদের মনে হয়, তাঁহাদের সে বস্তব্যের পশ্চাতে যথেষ্ট যান্তিবল 
বিদামান। সাম্প্রাতক হাঙ্ামার আঁভজ্ঞতা হইতে এই কথাই প্রমাগিত হয় যে, 
হাঙ্গামার সত্্রপাতেই শাল্তশাল সৈন্যবাহিনগ আহবান করা ও অন্যান্য কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য। 

১৯৩১ সালে কাণপদুরে যে গুরুতর সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়, 
তাহার হেতু সম্ধানের জন্য নিযু্ত তদন্ত কাঁমাঁট নম্নালীখতরূপ বিবৃতি দান 
করেন--জনৈক সাক্ষী আমাদের সম্নযখে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন, “জনসাধারণের 
মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে. কাণপুরের ব্যবসায়ীমহল কংগ্লেস কাধতৎপরতায় 
সহায়তা করার দরুণ স্থানীয় সরকার করৃপক্ষের বিরাগভাজন; সরকারা সাহায্য 
ব্যতিরেকে তাঁহাদের ধন-প্রাণ নিরাপদ নয়-বাবসায়গণের নিকট এই কথা প্রমাণ 
কারবার উদ্দেশ্যেই স্থানীয় সরকারী কর্মচারগণ দ্রুততার সাঁহত কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বনে বিরত থাকেন।" দাঙ্গা চলিতে থাকাকালে পযীলশের এই মনোভাব 
সর্বঘা নিন্দনীয় ও মাজার অযোগ্য। সম্প্রদায় ও শ্রেণশীনার্বশেষে সকল সাক্ষণই 
অন্ততঃ এই ক্িয়ে একমত যে, অনেক ক্ষেত্রে উপদ্রব দমনে পাীলশ নিক্িয় ও 
উদাসীন ছিল £ ইউরোপায় ব্যবসায়িগণ, সকল প্রকার মত্তবাদসম্পন্ন হিন্দু ও 
মসলমান, সামারক কর্মচারগণ, উত্তর ভারতের চেম্বার অব্‌ কমার্সের সভাপাত, 
ভারতীয় খম্টান সম্প্রদায়--এমনকি, ভারতীয় সরকারী কমণচারগণ পযল্য যে 
সাক্ষ্য সম্বন্ধে একমত, তাহার শান্ত অদ্বীকার করা অসম্ভব। দাঙ্গার প্র; তিন 
দিন প্যালশ যে তাহাদের কর্তব্যপালনে যথোপযাত্ত যক্তবান্‌ হয় নাই সে সম্বন্ধে 
সন্দেহের লেশমান্র আমরা পোষণ কার না। বহু সাক্ষী এর্‌প উদাহরণেরও উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন যে, - চোখের সম্মখে আঁতশয় গুরুতর অপরাধ অন্যাঙ্ঠত হইতে 
দেখিয়াও পৃলিশ তাহা প্রতিরোধ কারতে উদাত 'হয় নাই। বহ সাক্ষী, এমন ক. 
জেলা ম্যাজিজ্ট্টে পর্যন্ত তাঁহার সাক্ষাদান প্রসঙ্গে বলেন যে, তংকালে পুলিশের 
. নিক্কিয়তা ও উদাসীনতা সম্বন্ধে আভিযোগ উত্থাঁপত “ হইয়াছিল। অত্যন্ত 
পারিতাগের বিষয় যে, এই সমস্ত আভযোগের উপর যথাযোগ্য গর্ব আরোপ করা 
হয় নাই। ২ 
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জি. তি 
(চৌদ) 3. ৯ নি সা 
02471587747 
ত্রিভুজের ভূমি দীর্ঘায়িত টি ৩৪০০ ৩. 
১৯২৩ সালের িসেম্বর মাসে কহোসের গোঁহাটী আধিবেরনের ঠিক 
্রান্কালে স্বামুণ শ্রম্ধানন্দ যখন রোগশয্যায় শায়িত, জনৈক ধর্মান্ধ মুসলমান সেই 
সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাংগ্রার্থা হয় এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে, বিনা উত্তেজনায় 
নৃশংসভাবে তাঁহাকে নিহত করে। তাহার ফলে দেশময় এক বিদ্বেষ ও বিভীষিকার 
তরঙ্গ খোঁলয়া যায় এবং 'হন্দু-ম:সলমানের মধ্যে রাজনোতিক, সামাঁজক ও 
ধর্মগত মতাঁবরোধ মীমাধীসত কারবার প্রয়োজনীয়তা পুনরায় প্রবলভাবে অন[ভূত 
হয়। এখানে প্রসঞ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯২০ সালে মণ্টেগৃচেমসূফোর্ড 
শাসনসংসকার প্রবার্তিত হইলে ভারতের জাতীয় কংগ্নেস ও খিলাফত কাঁমাট তাহা 
বজন করে এবং ১৯২০ সালের নির্বাচনে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত্ব 
হয়। ১৯২২ সালে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহ্‌ত হইলে, উভয় প্রাতিষ্ঠানের 
নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে, ফলে বর্জন-সদ্ধান্ত প্রত্যাহত হয়। অতঃপর 
কংগ্রেস ও খিলাফত কর্মিগণ ১৯২৩ সালের শৈষাঁদকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনদ্বন্দে ও 
তৎপরব্তাঁ নির্বাচনসমূহে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেস তাহার আইন- 
পরিষদের কার পাঁরচালন কারতোছিল দ্বরাজ্য পার্টর মারফতে। স্বরাজ্য পার্টি 
শাসন-সংস্কার চালু কারতে চাহে নাই, চাহয়াছিল ব্যবস্থাপারষদের মারফং 
তাহার সাঁহত অসহযোগিতা কারতে। কংগ্রেসী সদসাগণ সেই উদ্দেশ্যে শাসন- 
সংস্কার সম্বন্ধে পুনরালোচনার দাবা জানাইয়া কেন্দ্রীয় পাঁরষদে প্রস্তাব আনয়ন 
করিলেন এবং রাজস্ব বিল অগ্রাহ্য করিয়া অর্থলাভের জনা আইন-পারিষদের দ্বারা 
অনুমোদিত প্রকাশ্য পথ এরুপভাবে বন্ধ কারয়া দিলেন যে, বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ 
করা ছাড়া বড়লাটের পক্ষে আর উপায়ান্তর রহিল না। পাঁরষদের বহু মুসলমান 
সদস্য কংগ্নেস-সভা না হইয়াও, এ ব্যাপারে কংগ্রেসের সহিত মহযোগিতা কারতে 
লাগিলেন। ইহা হইতে সুস্পম্টরূপে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, মনোমালিন্য 
থাকা সত্বেও কেন্দ্রীয় পাঁরষদের হিন্দ; ও মুসলমান সদসাদের মধ্যে কিছুটা পাঁরমাণ 
সহযোগিতার ভাব বিদ্যমান ছিল। 
শাসনতান্িক ক্ষেত্রে প্রগাতিমূলক গ্রাতিটি প্রস্তাব বৃটিশ গভর্ণমেন্ট 
এতাঁদন দঢ়তার সাঁহত গ্রাতরোধ কারয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু এইবারে ভাবে 
বোধ হইল, আর অধিক দিন এই বিরোধিতা চালাইতে গভর্ণমেপ্ট সক্ষম হইবেন না 
এবং সাম্প্রদায়ক সমস্যার সমাধান যদি না হয়, তাহা হইলে অণ্মান্ন অগ্রগাতও 
সম্ভব হইবে না। এতদ্‌দ্দেশ্যে গৌহাটী কংগ্লেস 'হন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পৃঞ্জভূত শোচনীয় মনোমালিন্য দূরীকরণের উপায় নির্ধারণকল্পে হিন্দু ও 
মুসলমান নেতৃবর্গের সাঁহত আলাপ-আলোচনা চালাইবার আঁধকার ওয়ার্কিং 
কাঁমাটির হস্তে ন্যস্ত কারলেন। তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপাঁত শ্রী শ্রীনিবাস 


. ইট 


১৪৬ খণ্ডিত ভারত 


আয়েঞ্গারের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবর্গ ও কেন্দ্রীয় পাঁরষদের সদসাদিগকে 
লইয়া একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসের 
শেষের দিকে জনকয়েক প্রখ্যাতনামা মুসলিম জননায়ক "দিল্লীতে সম্মিলত হইয়া 
যে কয়েকটি প্রস্তাব রচনা করেন, তাহাই পরব ইতিহাসে মুসালম-প্্তাব নামে 
পাঁরাচত। তাঁহারা নিম্নালাখত সর্তে প্রাদোশক ও কেন্দ্রীয় পাঁরষদে যৌথ- 
নির্বাচনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেনঃ 

(ক) 'সম্ধুকে স্বতন্ প্রদেশ কারতে হইবে; (খে) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ ও বেলচস্তানকে অন্যান্য প্রদেশের সাঁহত সমমর্যাদা দান কারতে হইবে; 
(গ) পাঞ্জাবে ও বাংলায় মুসলমান প্রাতীনাধর সংখ্যা তাহাদের মোট জনসংখ্যার 
অনুপাতে স্থরীকৃত হইবে; এবং (ঘ) কেন্দ্রীয় পরিষদের মুসলমান সদস্যদের 
- সংখ্যা মোট সদসাসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের ক হইবে না। পরবতাঁ মে ও অক্টোবরে 
অনুষ্ঠিত পর পর দৃইটি আঁধবেশনে কংগ্রেস মুসলিম-প্রস্তাবে সম্মাতিসূচক 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারল এবং সামাঁজক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধানের জন) 
কয়েকাট নীতিও নির্ধারিত কুরিয়া দল। কংগ্রেসের পরবতর্ঁ বাষিক আধবেশন 
বাঁসল মাদ্রাজে এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পূর্ববতরণ অধিবেশনে অন্সৃত 
নশীত অনুযায়ী একটি প্রস্তাব তাহাতে গৃহীত হইল। আর একটি প্রস্তাব দ্বারা 
ওয়াক কামাটিকে আধিকার দেওয়া হইল অপরাপর সঙ্ঘ কর্তৃক অনুরূপ উদ্দেশ্যে 
গঠিত কমিটিসমূহের সাহত আলাপ-আলোচনা চালাইতে এবং 1)518746100 01 
1018]15 এর ভিক্তিতে ভারতীয় স্বরাজ শাসনতন্রের খসড়া প্রণয়ন কাঁরয়া 
কংগ্রেসের আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য নাঁখল ভারত কংগ্রেস কামাটর এক 
বিশেষ আঁধবেশনে অন্যান্য সঙ্ঘের নেতৃবর্গ ও প্রাদোশক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পারষদের সদসাদের সম্মুখে উপস্থাঁপত কারতে। সেই সপ্তাহেই মুসলিম লশগের 
আঁধবেশন বাসিল কলিকাতায়; লগ কাঁমাঁটও তাহার কাউান্সিলকে একা সগাব্‌- 
কামাট গঠন কারবার আঁধকার দান কাঁরলঃ উত্ত সাব-কামাটর কার্য হইব কংগ্রেস 
ওয়া্কং কামাট ও অনান্য প্রাতষ্ঠানের সহযোগিতায় ভারতীয় শাসমাঃদ্র খসড়া 
প্রণয়ন করা এবং কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতীয় 'কন্ভেন্সানে' অংশ গ্রহণ করা। 
প্‌বোল্লীখত মসালম দাবীসমূহ পুনরুখাপন কারয়া ঘোষণা করা হইল, উল্লাখত 
দাবীসম্হ -মানিয়া লওয়া হইলে মূসলিম লগ পৃ্থকৃ-নির্বাচন ব্যবস্থা পারহার 
কারতে প্রস্তৃত। ইহা ছাড়াও, বিবেক-বুদ্ধির স্বাধীনতা, ধর্ম সক্বন্ধীয় আইন 
প্রণয়ন, গোহত্যা, মসাজদের সম্মুখে গাঁতবাদা ও ধর্মাম্তারত করা জম্পকে" মাদ্রাজ 
কংগ্রেসের মীমাংসা প্রস্তাব লীগ কাঁমাট আপন আলেচ্য বিষয়ের অঞ্গাভূত করিয়া 
লইল। এস্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মতদ্বৈধতার ফলে নাঁখল ভারত 
মুসালম লীগ এই সময়ে দ্বিধাবিভন্ত, ভাই কালিকাতায় যখন এক অংশের আঁধবেশন 
টলিতেছিল, তখন অপর অংশ স্যার মিয়া মহম্মদ শাঁফর সভাপাঁতত্বে আঁধবেশন 
আহবান কাঁরল লাহোরে। মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুবের সভাপাঁতত্বে কাঁলকাতায় 
অন্যাষ্ঠিত আধাবেশনে উপার প্লাখত প্রস্তাবগণীল গহণত হয়; মিঃ এম, এ, 'জিল্না 
ছিলেন এই আধিবেশনের নায়ক ও পাঁরচালক। 


ত্রিভুজের ভূমি দীর্ঘায়িত ১৪৭ 
লীগের মধ্যে ভাঙগান ও তাহার অংশাবণেষেয় সাহত কংগ্রেসের আপোষ- 
রফার আলোচনা যেসব কারণে সম্ভবপর হইয়াছিল, এস্খলে তাহার উল্লেখ 
অপ্রাসা্গিক হইবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শাসনতাম্িক সংস্কার সম্বন্ধীয় 
প্রাতাট প্রস্তাবের গভর্ণমেন্ট বিরোধতা কয়া আসিয়াছেন। সে সময়ে ভারতসাঁচব 
ছলেন লর্ড বাকেনহেড। ১৯২০ সালের ভারত শাসন আইনে বিধিবন্ধ ছিল 
যে, উত্ত আইন প্রবর্তনের তাঁরথ হইতে দশ বংসরের শেষে একটি জ্টাটটার 
কাঁমশন গঠন, কারয়া উহার কার্যকাঁরতা সম্বন্ধে তদন্ত কাঁরতে ও রিপোর্ট পেশ , 
কাঁরতে হইবে। লর্ড বাকেনহেড তদানীম্তন বড়লাট লর্ড র্লাডংকে উত্ত তাঁরখ 
ত্বরান্বিত কারবার জন্য নিেশ দিয়া পাঠান। নিম্নে তাঁহার পত্রের অংশাবশেষ 
উদ্ধৃত হইলঃ 
স্ট্যাটুটারী কাঁমিশনকে টোপস্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া দর-কষাকাষর দ্বারা 
স্বরাজ দলের মধ্যে বিভেদ বার্ধততর কারবার পক্ষে সুযোগ-স:বিধা লাভ করা যায় 
কিনা-সে সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ প্রার্থনা করি। যাঁদ তাঁরখ আগাইয়া দিবার 
ফলে দর-কষাকাঁষর দিক দিয়া কানরূপ সাবধা হইবে বলিয়া আপাঁন মনে করেন, 
তাহা হইলে তাহার পারপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন; জানয়া রাখুন, গভর্ণমেন্টের 
সমর্থন আপনার পশ্চাতে রহিয়াছে ।'১ 
ইংলণ্ডের অবস্থার চাপে পাড়িয়া ১৯২৭ সালে তান ত্বারত ব্যবস্থা 
অবলম্বন কারতে বাধ্য হইলেন। ংলন্ডে আসন্ন নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল 
আশঙ্কাজনক । শ্রামক দলীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবার সম্ভাবনা সম্মুখে: এরূপ 
ক্ষেত্রে ১১২৮ সালের কাঁমশন গঠনের দায়িত্ব আমাদের উত্তরাধকারণ কর্ণেল 
ওয়েজউড্‌ ও তাঁহার সহকার্মগণের হস্তে ন্যদ্ত কারবার ঝাঁক লইতে 'তাঁন আদৌ 
প্রস্তুত নহেন। কারণ তত্দারা ভাঁহার স্বরাজ্য দলের বিভেদ বাধতিতর কারবার 
পরিকচ্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।২ ৃ 
১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে ট্টাটুটারশ কমিশন গঠন সম্বন্ধীয় নির্দেশ 
কমিটি গঠিত হইবে এবং তাহাতে কোন ভারতীয় সদসা থাকিবেন না। একটি 
জয়েন্ট সিলেক্ট কাঁমিটি গঠন করিয়া তাহার মারফং তাহার আঁভমত কাঁমশনের 
বিবেচনার জন্য তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত কারতে কেন্দ্রীয় পারষদকে আমম্ণ 
করা হইবে। সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সদস্য বার্জত কামশন গঠনের প্রস্তাব 
ভারতাঁয়গণের চক্ষে অত্যন্ত অবহেলা ও অপমানজনক বালয়া বোধ হইল, ফলে 
কাঁমশন বজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল কেবলমাত্র কংগ্রেস কর্তৃক নয়- কংগ্রেস" 
বাহভূ্তি বহ্‌ মুসলমান প্রাতিষ্ঠান ও খিলাফত কামাটির দ্বারা; এমনাক, যে 
উদারনৈতিক দল রাজনোতিক মতবাদের মূদুতার জন্য সর্বজনাবাদত 
এবং কংগ্রেস কর্তৃক মন্টেগ্‌-চেমসৃফোর্ড শাসনসংস্কার বাঁজত হইবার পরেও রাজ- 
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১৪৮ খণ্ডিত ভারত 


নৈতিক দলরুপে যাহারা এককই উত্ত সংগকার কার্যকরী কারবার জন্য সচেষ্ট হন, 
তাহারা পর্যষ্ত এই সম্ধান্ত সমর্থন কারলেন। এই কাঁমশন বজ্জনের 'সম্ধান্ত ও 
পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাবকে আশ্রয় কারয়াই নাখল ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে 
বিভেদ সন্টি হয়। ভারতের বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে মতদ্বৈধতার মূল্য লর্ড 
বাকেনহেড সমাকরূপেই উপলাব্ধ কাঁরয়াছিলেন। তাই ভারতনচিবর:পে তান 
নিম্নলিখিত নির্দেশ প্রেরণ করেনঃ “এই বিরোধিতা যতই গভবরতর হইবে এবং 
. যতই আঁধকতর জনসংখ্যা ও ব্যাপকতর ক্বার্থ ইহার দ্বারা আহত .হইবে, ততই 

স্পন্টতররূপে প্রমাণিত হইবে যে, এই বিরোধের নিষ্পান্ত কেবলমান্র আমাদের 
মধাস্থতার দ্বারাই সদ্ভব।”৩ ভারতীয়গণ কর্তৃক সাইমন কামশন বাজত হইলে, 
তিনি পুনরায় লর্ড আরউইনের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন--ব্জন-ব্যবস্থাকে 
বিপযস্ত করিবার পক্ষে আমরা সক সময়েই নিভ'র করিয়াছি বজন-বিরোধা মনো- 
ভাবসম্পন্ন মুসলমানগণের উপর, অনুশ্নত ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উপর এবং অন্যান্য 
স্বা্থসংশ্লষ্ট শ্রেণীর উপর। এমনকি, পরিদর্শনকালের মধ্যেও এই প্রাতিরোধ- 
গাপ্লে কোথাও ফাটল সৃষ্টি করিতে পুরা যায় কিনা তাহার বিচারের ভার আপনর ও 
সাইমনের উপর ন্যস্ত রাহল।'৪ 

ইহার কয়েকদিন পরেই ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে [তান পুনরায় 
বড়লাটের নিকট লীখয়া, পাঠাইলেন, 'সাইমনের নিকট আমার অন্রোধ, তান 
যেন আলোচনার প্রাতাট পর্যায়ে মুসলমান ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের বজনি-বিরোধাী 
বাস্তবের সাহত দেখা সাক্ষাংখকরেন। প্রাতীনাধস্থানীয় মুসলমান নেতৃবর্গের 
সাহত ভাঁহার সাক্ষাতের সংবাদ যাহাতে যথারীতি প্রচারত হয় সে ব্যবস্থা আম 
কাঁরব। আমাদেকু সমগ্র নীতিটি নিভ'রি কাঁরবে নিম্নালখিত সূত্রের উপরঃ কাঁমশন 
মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হইলে এমন পোর্ট পেশ করিবে, যাহা হিন্দু 
স্বার্থের পক্ষে সম্পূর্ণ বিপজ্জনক-এই আশতকা 'হন্দ-জনসাধারণের মনে জাগাইয়া 
তুলিতে হইবে; তাহার দ্বারা একাঁদকে যেমন মুসলমান সমর্থন লাভের পক্ষে সখা 
হইবে, অপর দিকে তেমনি 'জন্নাকে, তরঙ্গের উধের্ব নিরাপদ অবস্থানে স্্দাঁপত 
করা সম্ভব হইবে।' & 

এইদিকে দাাষ্ট রাখলে, ১৯২৭, সালের ডিসেম্বর মাসে মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে 
কাঁলকাতায় যখন-লশগের আঁধধেশন চলিতোঁছল, ঠিক সেই সময়ে লাহোরে স্যার 
মহম্মদ শফির সভাপাঁতত্বে লীগের স্বতন্ত্র আঁধবেশনের অনুজ্ঠান বিস্ময়কর বালিয়া 
বোধ হইবে না। ণ 

১৯২৮ সালের প্রথম দিকে ভারতায় শাসনতন্ম রচনার জনা কংগ্রেস, নিখিল 
ভারত মুসাঁলম লীগ ও অন্যান্য প্রীতষ্ঠানের সমবেত প্রচেষ্টা সম্ভবপর হইয়াছল 
দুইটি কারণেঃ সাইমন কামশন নিয়োগের দ্বারা ভারত্তের জাতীয় সম্ভার অপমান 
এবং সকলের গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ম রচনার জন্য লর্ড বাকেনিহেড কর্তৃক ভারতবর্ষকে 
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তিভুজের ভূমি দধর্ঘায়ত . ১৪৯ 


ক্বন্ব যুদ্ধে আহবান। পুর্বোল্লাখত প্রস্তাবানূষায়ী আহত সর্বদলীয় সম্মেলন 
শাসনতল্দ রচনার কার্ষে কিছুদুর অগ্রসর হইবার পর পাঁণ্ডত মাঁতলাল নেহরুর 
সভাপাঁতত্বে গঠিত অপর এক কমাটর হস্তে অবাঁশত্ট কাভার অর্পণ কাঁরলেন। 
উক্ত কামাট কর্তৃক রাঁচত রপো্টই নেহরু কাঁমাঁট রিপোর্ট নামে পাঁরাচিত। 
লক্ষেবোএর সবদলীয় সম্মেলনে উহা আলোচিত ও সংশোঁধত আকরে গৃহশত 
হইবার পর, ১৯৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সবদলীয় সম্মেলনের কাঁলকাতা 
আঁধবেশনে উহা উপস্থাঁপত হয়। হীতমেধ্যে অন্যান্য শান্তর ক্রিয়া সুর হইয়া [গয়াছে 
এবং তাহার ফলে মুসলিম লীগ প্রাতানাধবৃন্দের মধ্যে মতট্বৈধতা দেখা "দয়াছে। 
এই মতাঁবরোধ গাঁড়য়া উঠিল মূলতঃ 'িনটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়াঃ €১) কেন্দ্রীয় 
পারষদে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতায়াংশের কম হইবে 
না; (২) নেহরু; রিপোর্টে প্রস্তাবিত প্রাপ্তবয়স্ক মান্রেরই ভোটাধিকার স্বীকৃত 
না হইলে পাঞ্জাবে ও বাঙলায় মুসলমান আসনের সংখ্যা তাহাদের জনসংখ্যার 
অনুপাত অনুযায়ী চূড়ান্তরুপে নির্ধারত হইবে এবং দশ বংসর পরে আর তাহা 
পযনাবচারাধীন হইবে না; (৩) 'রোসাঁডিউয়ারী' ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় পারষদের 
হস্তে ন্যস্ত না হইয়া, প্রদেশসমূহের উপর আত হইবে। এই সর্তগ্লই 
মিঃ জিন্না প্রদ্তাবাকারে সম্মেলনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। সর্তগীল 
তদদ্দেশ্যে গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক.সাবস্তার সমস্ত রাত্রি ধাঁরয়া আলোচিত 
ও বিবোঁচত হইল, কিন্তু কোনরূপ [সিদ্ধান্তে আসিয়া পেশছান যখন সম্ভব হইল 
না, তখন লম্মেলন কর্তৃক তাহা অগ্রাহ্য হইল। ইহার পর হইতেই লীগ কার্যতঃ 
সব্দলীয় সম্মেলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইল এবং অবস্থার পুনার্ববেচনার জন) 
সময়ান্তরে পুনরায় পাম্মালত হইবার উদ্দেশ্যে কাঁলকাতা আধবেশন মূলতুবী 
রাহল। 

অপরাদিকে লাহোর আঁধবেশনের উদ্যোন্তা লীগের অন্য শাখাও 'নিক্ষিয় অবস্থায় 
বাঁসয়া ছিল না। কংগ্রেসের মাদ্রাজ আধবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী অগ্রাহ্য করিয়া, 
লশগের লাহোর আঁধবেশনে ব্যাখ্যা নাত অনদুযায়ী ভারতীয় শাসনতন্্র রচনার 
জন্য ইহা এক কাট নিষুস্ত কীরল; স্থির হইল, উত্ত কামিটি অন্যান্য প্রাতথ্ঠানের 
সাঁহত সহযোঁগতায় শাসন-পাঁরকজ্পনা প্রস্তুত কাঁরয়া ষ্ট্যাট্‌টারণ কাঁমশনের 
সম্মুখে তাহা উপস্থাপিত করিবেন। মুসলমানদের ভিতর বাভ্ন ও বিরোধী 
মতবাদসমূহের মধ্যে সঙ্গাঁত স্থাপনের উদ্দেশ্যে মসলমানগণের এক গোল টোবিল 
বৈঠক আহ্বানের আধকারও ইহা সভাপাঁতির হচ্তে অর্পণ করে। তদনুযায়শ ১৯২৮ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মুসলমানদের এক সর্বদলীয় সম্মেলন "দিল্লীতে 
আহত হইল। ১৯০৬ সালে লর্ড মিশ্টোর সহিত সাক্ষাৎপ্রা্থ মৃসাঁলম 
প্রাতীনাধদলের নেতা মহামান্য আগা খাঁ এই সম্মেলনে সভাপাঁতিত্ব কারবার 
জন্য আমান্মত হইলে 'তাঁন সে আমন্ত্রণ গ্রহণ কারলেন। সর্বদলীয় সম্মেলনের 
কাঁলকাতা আঁধবেশনে অনুসৃত কাফক্রম দেখিয়া অনেক মুসলমান বিরক্ত ও 
বাদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, বিশেষ করিয়া মহম্মদ 
আল ও মৌলবশ শফী দাউদা প্রভৃতির নায় প্রখ্যাত নেতৃবর্গ এই সম্মেলনে 


যোগদান ॥ নিখিল ভারত ম্মসাঁলম লগগের কলিকাতা শাখা সর্বদলীয় 
উপাই হা জা? 
জ্ঞাপন কাঁরলেন। সম্মেলনে নিম্নালখিত মমে প্রস্তাব গৃহাঁত হইল £ (ক) কেবল 
মাত্র সেই প্রকার হ্তরাষ্টুই ভারতাঁয় পাঁরবেশের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে 
বাহার দ্বারা যাব্তরাষ্ট্ে যোগদানকারণ বাভন্ন রাষ্গলির পারপূর্ণ স্বাধীনতা 
স্বীকৃত হইবে এবং 'রেসিডিউয়ারণ' ক্ষমতাসমৃহ তাহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে; 
কেন্প্রখয় গভণণমেশ্টের হাতে সাধারণ স্বার্থসম্মত মাত সেইসব আঁধিকব্রই আর্ত 
হইবে শাসনতন্্ অনুযায়ী যাহা তাহার ন্যাধ্য প্রাপ্যরুপে নির্ধারিত; (খে) আন্তঃ 
সাম্প্রদায়ক কোন বিল, প্রস্তাব, আবেদন বা সংশোধনী প্রস্তাব কেন্দ্রীয় অথবা 
কোন প্রাদোশক আইন পারষদে আলোচিত বা গৃহীত হইতে পারবে না-যাদি 
সংশ্লিত্ট সম্প্রদায়ের সদস্যসংখ্যার তিন-চতুখাংশ তাহার বিরোধতা করে; (গ) 
মুসলমানগণ স্বতন্্র নির্বাচন প্রথার দ্বারাই ব্যবস্থা পারষদে ও স্থানীয় স্বায়ত্ত- 
শাসনশীল অন্যানা প্রতিষ্ঠানে তাহাদের প্রাতীনাঁধ প্রেরণ কাঁরবে এবং তাহাদের 
সম্মাত ব্যাতরেকে তাহাদের সে আঁধকার কখনও হরণ করা হইবে না; কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের মন্ত্িসভায় তাহাদের ন্যাধ্য প্রাপ্য অংশ তাহারা 
প্রাপ্ত হইবে; যে সধ প্রদেশে জনসংখ্যার দিক দিয়া তাহারা সংখ্যাগুরু, সেইসব 
প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টে তাহাদের সংখ্যাগারঘ্ঠতা কোনক্রমেই ক্ষ করা হইবে না 
এবং যে সকল স্থানে তাহারা সংখ্যালঘ, সেখনেও বর্তমান ব্যবস্থা অন-যায়ী তাহারা 
যতগ্লুলি আসন লাভের অধিকারী, কোন ক্ষেত্রেই তাহার সংখ্যা হ্রাস করা হইবে না 
এবং কেন্দ্রীয় পারষদে তাহাদের সদস্যসংখ্যা মোট সদসাসংখ্যার শতকরা ৩৩্রূপে 
নির্দিষ্ট হইবে: (ঘ) সম্ধূকে একটি স্বতন্ত প্রদেশে পাঁরণত কারতে হইবে এবং 
(ঙ) ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে শাসনতান্তিক সংস্কার প্রবার্তত হইবে, উত্তর- 
পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশ ও বেল্হাঁচস্তানের পক্ষেও তাহা প্রযোজ্য; সরকারণ 7 “তে 
তাহাদিগকে যথাযোগ্য অংশ প্রদান করিতে হইবে; মুসলিম কৃষ্টি, শি. ধর্ম, 
ভাষা, ব্যান্তগত আইন, দাতা প্রাতষ্ঠান ও সরকারী সাহাযোর যথাযোগ্য অংশ 
পাইবার অধিকার রক্ষাকম্পে যথোপয্্ত রক্ষা-ব্যবস্থার বিধান কারতে হইবে। 

প্রস্তাবে ইহাও অত্ন্ত জোরের সাহত বলা হইল যে, শাসনতান্নিক 
সংস্কারের কাঠামো যাহার দ্বারাই পাঁরকল্পিত ও রাঁচত হোক না কেন, এই প্রস্তাবের 
নশীতর সাঁহত সঙ্গত না হইলে, তাহা ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ। 
বলিয়া 'ববোচিত হইবে না। 

মসালম লীগের" উভয় শাখা ও মুসালম সর্বদলীয় সম্মেলনের মধো 
সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মিঃ জি্না সচেষ্ট হইলেন। নেতৃস্থানীয় বান্তবর্গের সাহত 
আলাপ-আলোচনার পর তান আপোষ-রফা প্রস্তাবের এক খস্ডাপত্র রচনা 
করিলেন। ইহাই মুসলমান দ্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহার চৌদ্দ দফা সর্ত-সম্বালিত 
খসড়াপত্ররূপে তি দফাগদালর সারাংশ নিম্নালাখতরূপ ৪_ 

(১) ভারতের শাসনতান্মিক পাঁরকল্পনা হইবে এমন এক যাক্তর 
যাহাতে 'রোসাঁডউয়ারণ' ক্ষমতা প্রদেশসমৃহের হস্তেই নাস্ত রাহবে। রি 
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৩) প্রাদেশিক আইন পারধদসমূহে ও অন্যানা গণতাদ্ঘিক প্রীতষ্ঠানে 
খানি জারির নদী কংদেরান রি কারা হবে হে 
ফলে কোন প্রদেশে কোন মংখ্যাগর, সম্প্রদায় সখ্যালঘয অথবা সমসংখাক সম্্রদায়ে 
গারণত হইতে পারবে না। 

€৪) কেন্দুয় গারযদে মুসলমান সদসোর সংখা মেট সদসাসংখার এক- 
তৃতীয়াংশের কম হইবে না। 

৫) সাম্প্রদায়িক দলগনীল পৃথক নির্বাচনের দ্বারাই তাহাদের প্রাতানাঁধ 
প্রেরণ করিবে, কিন্তু যে কোন দল যে কোন সময়ে যৌথ-ীনর্বাচনের অনুকূলে 
যাহাতে প্রয়োজনমত পৃথক নির্বাচন পাঁরহার করিতে পারে, তাহার পথ উন্নত 
রাখিতে হইবে। 

€৬) পার্জাব, বাংলা ও উত্তর-গাশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা" 
গারষ্ঠতা যাহার দ্বারা ক্ষ হইতে পারে, এমন কোন প্রাদেশিক পনার্বভাগের 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারিবে না। 

(৭) সকল সম্প্রদায়কে ধর্মীবম্বাস, পূজা-অর্চনা, আচার-অন্য্ঠান, প্রচার 
ও সাহচর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দ্বাধীনতা দান করিতে হইবে। 

(৪) কোন বিল, প্রস্তাব বা তাহার অংশাবশেষ কোন আইনপারষদে 
অথবা যে কোন প্রাতানাধমূলক প্রতিষ্ঠানে গৃহীত হইতে পারবে না-যাঁদ 
সং*লষ্ট সম্প্রদায়ের তিনচতুথাংশ সদস্য তাহাদের সাম্পরদাঁয়ক দ্বার্থের পক্ষে 
হানিকর হিসাবে তাহার বিরোধিতা করে। 

(৯) সিম্ধুকে বোম্বাই প্রদেশ হইতে পৃথক করিতে হইবে। 

(১০) অন্যানা প্রদেশের মত বেলমচিস্তান ও উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত 
প্রদেশেও শাসন-সংস্কার প্রবর্তন কারতে হইবে। 

(১৯) যোগাতার বিচারসাপেক্ষরূপে গরকারা চাকুরিতে মুসলমানদের 
যথাযোগ্য অংশ ধার্য করিতে হইবে। 

(১২) মুসলিম কৃষ্টি, শিক্ষা, ভাষা, ধম ব্যন্তিগত বিধান, দাতব্য প্রাতষ্ঠান 
ও মরকারণ সাহায্যের ন্যাধ্য প্রাপ্য অংশ পাইবার আঁধকার রক্ষার জন্য যথাযোগ্য 
রক্ষা-্বযবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। 

(১৩) কেন্দ্রে অথবা প্রদেশে এমন কোন গাঁন্দুসভা গঠিত হইতে পারবে 
না, যাহাতে মূদলমান মল্লার সংখ্যা মোট মল্লা-সংখ্যার অন্ততঃপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ 
নয়। 

(১৪) কেন্দ্রীয় পারষদ ভারতাঁয় যা্তরাহ্টে যোগদানকারী বিভিন্ন রাথী- 
গলির সম্মত ব্যাতরেকে শাসনতন্রের পাঁরবর্তন সাধন কাঁরতে পাঁরবে না। 

এস্খলে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে এই যে, মন্সলিম লাঁগের যে শাখার 
সভাপাঁত ছিলেন ছিঃ জিল্না, তাহাতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণেরই প্রাধান্য 
প্রাতিষ্ঠিত ছিল। ৮৮৮2 মৃসালম 
সর্বদলীয় সম্মেলনের অঞ্গাভূত হইয়া রাহল। চৌদ্দ দফা রক্ত 





১৫২ খাশ্ডিত ভারত- 


মিঃ জিল্নার রচিত প্রস্তাবই জাতায়তাবাদণ মুসলমানদলের বাহভ্ূত মুসালমগণের 
দাষশ হইয়া দাঁড়াইল। এই চৌদ্দ দফা সতের নিজস্ব একটা বৌশষ্ট্য আছে। 
কারণ 'িঃ ম্যাকভোনাঞ্ড এই সর্তাবলীকে পূরাপারভাবে অবলম্বন কাঁরয়াই 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত রচনা করেন। নেহরু িপোর্টকে কেন্দ্র কাঁরয়াই 
জাতীয়তাবাদণ মুসলমান ও মুসালম সবদিলগয় সম্মেলনের মধ্যে মতবিরোধ গাঁড়য়া 
উঠেঃ জাতীয়তাবাদ মুসলমানগণ ছিলেন তাহা গ্রহণ করার একান্ত পক্ষপাতী। 
১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কাঁলকাতায় কংগ্রেসের যে আধবেশন হয়, 
তাহাতে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, ৯৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
এই এক বৎসর সময়ের মধ্যে ভারতবর্ধকে ওপাঁনবোশক ক্বায়ন্তশাসন বার গক্ষে 
নেহরু দরিপোর্টের যে দাবা, গভর্ণমেন্ট যাঁদ তাহা পূরণ না করেন, তাহা হইলে 
কংগ্রেস সে রিপোর্ট পারহার করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন কারবে। 
১৯২৯ সাল এক বিপুল গণ-জাগরণের বংসর। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন 
ভারতখয় অবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ কারবার জন্য ইতিমধ্যে বিলাত দ্যারয়া 
আঁসিয়াছেন। ১৯২৯ সালের ৩১শে অঙ্টোবর তাঁরখে তান ঘোষথা কাঁরলেন, 
সাইমন কামশন যখন তুহাদের 'রপোর্ট পেশ কারয়াছেন, সেরুপ ক্ষেত্রে বৃটিশ 
গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করেন, বৃটিশ ভারত ও রাজন্যবর্গশাসিত ভারতের সমস্ত 
দল ও স্বার্থকে ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি গোল টোবল 
বৈঠকে সম্মিলিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে । ঘোষণাপত্রে আরও প্রচারিত হয়, 
'আমূ, একথাও সষ্পণ্টরূপে ঘোষণা কারবার জন্য ক্ষমতাপ্রা্ত হইয়া যে, 
তাঁহাদের বিচারে ১৯১৭ সালের ঘোষণাবাণধর অন্তার্নাহত অর্থই হইতেছে 
গুঁপাঁনবোশিক স্বায়ন্তশাসনই ভারতাঁয় শাসনতাল্ক প্রগতির স্বাভাবিক পাঁরণাঁতি 
ওপাঁনবোশক শাসনতন্মের পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে গোলটেবিল সম্মেলন 
আহ্‌ত হইবে না সে সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রের এই অংশটুকু অত্যন্ত 'অস্পন্ট থ নায়, 
ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে আলোচনা কারবার জন্য দিল্লাতে এক নেতৃ-সম্মেলন হান 
করা হইল; সম্মেলন গভর্মমেণ্টের নিকট হইতে অস্পঙ্ট অংশটুকু, ষ্টতর 
ব্যাখ্যা চাহিয়া পাঠাইলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্লেসের লাহোর আঁধিবেশনের ঠিক 
্রান্কালে মহাত্মা গরাম্ধী, পঁড়িত মাতলাল নেহরু, রাষ্ট্রপাঁত প্যাটেল, স্যার তেজ- 
বাহাদুর সপ্র-ও মিঃ জিন্না*এই প্রসঙ্গে বড়লাটের সহিত হ৩শে ভিসেম্বর তারিখে 
সাক্ষাৎ কাঁরলেন। ওপানবোশিক শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশোই যে সম্মেলন আহত 
হইবে, সে সম্বদ্ধে নিশ্চয়তা দিতে বড়লাট কিন্তু সম্মত হইলেন না। কংগ্রেস 
তাহার কলিকাতা আঁধবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ঘোষণা করিল, কংগ্রেস 
গঠনতন্বের প্রথম ধারায় উল্লিখিত 'স্বরাজ' শব্দের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ইহাও 
ঘোষিত হইল যে, অতঃপর সমগ্র নেহরু রিপোর্ট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। 
খাজনা বন্ধ আন্দোলনসহ আইন অমান্য আন্দোলনের পাঁরকম্পনা প্রস্তুত কারবার 
জন্য নাখল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে আঁধকার প্রদান করা হইল। আইন অমান্য 
আন্দোলন সুরু হইল পরবতী মার্চ মাসে এবং তাহার স্থায়িত্বকাল হইল পূর্ণ এক 
যসরব্যাপণী। সাইমন কামশন রিপোর্ট পেশ হইল ৯৯৩০ সালের মাঝামাঁঝ এবং 





৯৬০ 


প্রথম গোল চৌবল বৈঠক লন্ডনে আাহ্‌ত হয় পরবতখ শরৎকালে। এ আবেশ 







কংগ্রেস অন্মপাস্থত রহিল এবং যাহারা সাম্মালত হইলেন, তাঁহারা বৃটিশ ভারত. টি 


ও রাজন্যবর্গশাঁসত ভারতের প্রীতনিধি। বিশ ভারতের প্রদেশসমূহ ও যোগ- 
দানে এক বা একাধিক দেশীয় রাজ্যকে লইয়া হতাম গঠনের |স্ধান্ত ইহাতে 
গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া, সিদ্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে স্বীকার কাঁরয়া লওয়া 
হইল এবং উত্তর-পাণ্চম সীমান্ত প্রদেশ শাসনতান্ঘিক সংস্কারের আওতায় আসিয়া 
পাঁড়িল। পৃথক ও যৌধানির্বাচন সদ্বন্ধে মতামত যাচাই করিবার পর স্থির হইল, 
পৃথক-নির্বাচন-প্রথাই প্রবার্তত রহিবে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্মাঁত বাঁতিরেকে 
তাহা প্রত্যাহৃত হইবে না। হস্তরাম্ট্র ও তদন্তবত্ট ইউানটসমূহের আধিকার এবং 
ক্ষমতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পর সেগাঁলকে পৃথক পৃথক তালিকাতু্ত করা 
হইল; কিন্তু 'রেসিডিউয়ারী' ক্ষমতা ও য্যন্তরামৌর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
মুসলমান সদস্যের সংখ্যা নির্ধারণ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না। 

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে লর্ড আরউইন এবং 
কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী সামীয়ক সংগ্রাম বিরাতর এক পারম্পারক 
টন্ততে আবদ্ধ হইলেন, ফলে ১৯৩১ সালের শরৎকালে যে দ্বিতীয় গোলটোবল 
বৈঠক বাঁসবার কথা, কংগ্রেসের তাহাতে যোগ দিবার পথ প্রশস্ত হইল। ঠিক এই 
সময়ে বেনারস, কাণপূর ও অন্যান্য স্থানে সাংঘাতিক সাম্প্রদায়ক সংঘর্ষ সংঘটিত 
হয়। জাতীয়তাবাদী মুসালমগণ ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলিম কন্‌ফারেন্স- 
রুপে আপনাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন; অপরাঁদকে মুসলিম সর্বদলীয় 
সম্মেলন মুসলিম লীগ ও খিলাফত কনফারেন্সের কর্মপল্থা কাতঃ আত্মস্থ 
কাঁরয়া লইয়াছেন। এই উভয় প্রীতষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র 'নিবাচন-সংক্রান্ত 
প্রন লইয়াঃ জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ যৌথ-নির্বাচন-প্রথার পক্ষপাতী এবং 
ম্সালম সর্বদলীয় সম্মেলন পৃথক-নির্বাচন-প্রথার সমর্থক। ১৯৩১ সালের 
এপ্রল মাসে স্যার আল ইমামের সভাপাতাত্বে জাতীয়তাবাদী মূসলিম কনফারেন্সের 
আঁধবেশন আহ্‌ত হইল লক্ষেণোয়ে।' এই" সম্মেলনে সভাপাঁতির আঁভভাষণে তিনি 
বলেন, রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়া যাঁঁও একদা তিনি সেই দলেরই সভ্য 
ছিলেন পৃথক নিবাচনের প্রতি যাঁহাদের পক্ষপাতিত্ব আঁতিশয় প্রবল এবং যাঁদ 
সেই মতের সমর্থকরূপে ও প্রাতীনাধমণ্ডলর অন্মুতমরূপে তিনি একদা লর্ড 
মিন্টোর সাক্ষাংপ্রার্থী হন, তথাপি গভীর আভনিবেশসহকারে এই প্রম্নটি 
আলোচনা কারবার পর তান এই 1সদ্ধান্তেই আসিয়া উপনীত হইয়াছেন যে, 
পৃথক নির্বাচন যে শুধু ভারতের জাতীয়তাবাদেরই অস্বীকাতি তাহা নয়, পরন্তু 
মুসলমান স্বার্থেরও সাঁবশেষ পারপন্থী। সম্মেলনে নিম্নীলাখতরূপ প্রস্তাব 
গৃহীত হয়ঃ শাসনতাল্তিক পারকল্পনার সাহত মৌলিক আঁধকার সম্বন্ধে একটি 
ঘোষণা সন্নিবদ্ধ থাকিবে; কৃষ্টি, ভাষা, ব্য্তিগত বিধান প্রভৃতি সংরক্ষণ সম্বন্ধে 
নিশ্চয়তা দান কারতে হইবে; ভারতাঁয় শাসনতল্মের কাঠামো হইবে যাস্তরাম্ট্িক 
এবং 'রোসাডিউয়ার, .ক্ষমতা যোগদানকারী ইউনিটগুলির হাতে অর্পণ করিতে 
হইবে; সরকারাঁ চাকুরীর যথাযোগ্য অংশ হইতে যাহাতে কোন সম্প্রদায় বাণ্টিত 


১২৭ 


১৫৪ খণ্ডিত ভারত 


না হয়, সোঁদকে দৃষ্টি রাখিয়া পাবলিক সাভস কামশন' নিম্নতম যোগ্যতার 
ভাত্ততে লোক নির্বাচন করিবেন; সিম্ধূকে দ্বতন্ত প্রদেশে পরিণত কারতে হইবে 
এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত উত্তর'পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলচিস্থানেও 
একই শাসন-সংসকার প্রবর্তন করিতে হইবে। যাক্তরাষ্ট্রে ও প্রদেশসমূহে প্রাতীনাধ 
প্রেরণের প্রথা ও পরিমাণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা এই যে, 
প্রাপ্তবয়স্ক মান্রেরই সর্বজনীন ভোটাধিকার, যৌথ-নির্বাচন-প্রথা, মোট জনসংখ্যার 
শতকরা ত্রিশভাগের কম লোকসমাম্ট 'বাশষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য স্বতল্ল আসন সংরক্ষণ 
এবং প্রয়োজন হইলে আতীরন্ত আসনের জন্যও তাহাদের প্রাতযোগিতা কারবার 
অধিকার স্বীকার কাঁরয়া লইতে হইবে। মুসলিম সর্বদলশয় সম্মেলনে ও 
জাতায়তাবাদী মুসালম সম্মেলনের মধ্যে মীমাংসা বিধানের জন্য চেষ্টা হয় বটে, 
[কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। আপোষ-রফার বিঁভন্ন প্রস্তাব সম্বন্ধে 
আলোচনা কারবার জন্য সিমলাতে উভয় দলের এক ালত সম্মেলনের আঁধবেশন 
হইল ১৯৩৯ সালের ২২শে জুন তাঁরখে। এ সম্বন্ধে প্রকাশ্য বিবৃতি প্রচার কারয়া 
ডান্তার এম, এ, আনসারী বাঁললেন, 'সমলায় আসিয়া আমাদের মনে হইল, এখানকার 
আবহাওয়া আপোষ-রফার পক্ষে অত্যন্ত প্রাতকূল। আমাদের সে আশওকা 
অচিরে রূঢ় সত পাঁরণত হইল। সিমলার শোচনীয় পরিবেশ ও প্রভাব হীত- 
মধোই সর্বসাধারণের বিদিত হইয়া পাঁড়য়াছে। কাজেই সে বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ 
নিষ্প্রয়োজন। একতা 'বধানের জন্য যাহারা বন্তবান, সিমলার প্রভাব ও পারবেশ 
তাঁহাদের তুলনায় আঁতশয় বলশ্ুলী; তাই উভয়পক্ষের মিলনের অনুকূল সর্ত 
সম্ধানের সকল চেষ্টা তাহাতে আহত হইয়া ব্যর্থ হইয়া গেল।'৬ 

কংগ্লেসের একমান্র প্রাতাীনধিরূপে মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল 
বৈঠকে যোগ দিঁবার জনা বিলাত যাতা কারলেন। বৃঁটশ গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ ভারত 
হইতে যে সব ব্যান্তকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য আহবান করেন, 
তাঁহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়; কিন্তু ডান্তার আনসারিকে 
আমন্দুণ করিবার 'জন্য মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধ বৃটিশ গভগমেনট অগ্াহা কারালন। 
গোলটেবিল বৈঠকের অন্তভূ্ত অন্যানা কাঁমাঁটর মধ্যে 'মাইনারাটিজ কাঁমার্টি নামে 
একটি কার্মাটি গঠিত হয় এবং সংখালঘ্য সম্প্রদায় সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা 
আলোচনার ভার আর্পত হয় ভ্রাহার উপর। কিন্তু কাঁমাট সে সম্বন্ধে কোন সর্ব 
সম্মত সিম্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইতে পারলেন না। কাজেই দ্বিতীয় 
গোলটোবিল বৈঠকেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় সমস্যা এবং তৎসংশ্লিষ্ট আরও . 
অন্যান্য বহৃতর সমস্যা অমামাংসতই রাহয়া গেল। অবশ্য, এই ব্যর্থতার দরুণ 
কোন ভারতবাসীই বিস্ময় বোধ করেন নাই: কারণ তাঁহারা জানতেন, নেপথ্যে 
রাহিয়া যে শাস্তি ক্রিয়া কাঁরতেছে, ভাহার প্রভাব অগ্রাহ্য কাঁরয়া কোনর্প মীমাংসায় 
সম্মত হওয়া অসম্ভব! এই প্রসঙ্গে মিঃ এডওয়ার্ড টমৃসন িখিতেছেন, 
'গোলটৌবল বৈঠক চাঁলতে থাকাকালে একাঁদকে আপোষাঁবরোধী মৃসলমান 
সম্প্রদায় এবং অপরদিকে গণতন্মাবরোধী বৃটিশ রাজনগাতিক মহল-_এই উভয় 
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পক্ষের মধ্যে স্পম্টতঃই একটি গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ঠ্ান্তকে লক্ষী 
করিয়াই ভারতবষে প্রায়ই বলা হইয়া থাকে, ভারতীয় প্রগগাতর পথে ইহাই একমান্ু 
অন্তরায়। আমার বিশ্বাস, এই উন্ত যে অনেকাংশে সত্য, তাহা সপ্রমাণ করিতে 
আম সক্ষম। ভারতশাসন ব্যাপারে আমরা অতাঁতেও যে যথেচ্ছতাবে ভেদনীতি 
অনুসরণ কাঁরয়াছ, তাহা অস্বীকার করা চলে না। ওয়ারেণ হেন্টিংসের আমল 
হইতে আজ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান সঞ্ঘর্ষরূপ কৌতুকের প্রতি কোনাদন আমাদের 
অরুচি জন্মায় নাই। এমন কি, এলাফনৃষ্টোন, ম্যালকম ও মেটকাফের ন্যার 
ব্যান্তরাও বাটি স্বার্থের পক্ষে তাহার উপযোগতার কথা স্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন।' ৭ 

দ্বিতীয় গোলটোবল বৈঠকের আলোচনার উপসংহার কাঁরতে 1গয়া প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাজ্ড ঘোষণা কারলেন, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট আসন-সংরক্ষণ ও 
রক্ষাব্যবস্থার সর্তাধীনে দায়িত্বশখল যয্তরাষ্্রীয় শাসনপদ্ধাতিই অস্থায়ীভাবে সমর্থন 
করেন; গভর্ণরের অধীন প্রদেশসমূহে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবার্তত হইলেও, 
বাহরের নির্দেশ ও হস্তক্ষেপ হইতে মুস্ত হইয়া আপন আপন ক্ষেত্রে স্ব স্ব নীতির 
অনুসরণে তাহারা সবোচ্চ পরিমাণ স্বাধীনতা সম্ভোগ কারবে; উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ গভর্ণরশাঁসিত অন্যান্য প্রদেশের সাঁহত সম-মর্যাদাসম্পন্ন প্রদেশে 
পাঁরণত হইবে এবং যথোপয্যন্ত আর্ক আনুকূলা লাভ সম্ভব হইলে িম্ধ্ুকে 
স্বতন্ত্র প্রদেশর্‌পে গঠন করা হইবে। সাম্প্রদায়ক সমস্যা সম্বন্ধে তান বাঁললেন, 
সাম্প্রদাঁয়ক অচল অবস্থা যাঁদও ভারতীয় প্রগাঁতির পথে এক প্রব্প অন্তরায়, তথাপি 
বাঁটশ গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে বপ্ধপরিকর যে, ভারতীয় অগ্রগাঁতকে সে অন্তরায় দ্বারা 
ব্যাহত হইতে তাঁহারা দিবেন না। ইহার অথ” দাঁড়ায় এই যে, সম্মাটের গভর্ণমেন্ট 
আপনাদের হইয়া কেবল যে আপনাদের প্রাতীনাঁধ প্রেরণের সমস্যারই সমাধান করিয়া 
দিবেন তাহা নয়, সংখ্যাগাঁরষ্ঠ সম্প্রদায় কর্তৃক গণতান্মিক নীতির নিরঙ্কুশ ও 
অত্যাচারমূলক অপপ্রয়োগ হইতে সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়কে রক্ষা কারবার জন্য 
কোথায় কি সংযম ও সমভার-প্রাতকূলতা সংস্থাপন করা প্রয়োজন, তাহাও অতিশয় 
বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাহত তাঁহারা নির্ধারণ কাঁরয়া দিবেন।'৮ 

এই ঘোষণা-বাণীর স্বাভাবিক পাঁরণতিরূপে ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হইল। এই পারিকন্পনার পারাঁধ ইচ্ছা 
করিয়াই বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক প্রাদৌশক আইনসভাসমুক্ে 
প্রীতাঁনাঁধ প্রেরণের মধ্যেই সামাবদ্ধ করা হইল। কেন্দ্রীয় পারযদের প্রাতানীধ 
নির্বাচন ব্যাপারের সাহত দেশীয় রাজন্যবর্গের সমস্যা জাঁড়ত, কাজেই তাহা 
বিস্তৃততর আলোচনাসাপেক্ষরূপে উপাদ্থিতের মত স্থগিত থাকিল। আশা করা 
হইল, প্রাতানাঁধ প্রেরণের মূলনীতি ও পদ্ধাত সম্বন্ধে একবার যখন ঘোষণা বাণ 
প্রচারিত হইয়াছে, তখন সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকজ্পে সম্প্রদায়মমূহ নিজে 
[নিজেই একটা সূষ্ঠু উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন। নূতন ভারত- 
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শাসন আইন বাঁধবদ্ধ হইয়া যাইবার পরেই গভরঘেন্ট যাঁদ বাঁধতে গারেন ছে 
সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সমূহ পারস্পারক আলোচনার সাহায্যে অপর কোন একা 
অন্জ্প বাব্থায় অন্মত হইতে পাঁরয়াছেন, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার 
সিদ্ধান্তের স্থলে সেই অনুকষ্প পাঁরিকম্পনাটিই যাহাতে গৃহাঁত হয়, তজ্ন্য পার্লা- 
মেন্টের নিকট তাঁহারা সুপারিশ কারবেন। সিদ্ধান্তের দ্বারা মুসলমান, ইউরোপাঁয় 
ও শিখ অম্টরদায় পৃথক নির্বাচনের সাহাষো প্রাতীনাঁধ প্রেরণের আঁধকার লাভ করেন। 
মারাঠাগণের জন্য বোম্বাই প্রদেশের স্থানে স্থানে সাধারণ নির্বাচনকেন্ছে কিছ; 
আসন সংরাক্ষত থাকে। অন্শ্নত শ্রে্ল সম্ব্ধে ব্যবস্থা হয়, তাঁহাদের জন্য 
নির্ধারত আসন তাঁহাদের নিজগ্ব নির্বাচব্মণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত সদসাদের দ্বারা 
পর্ণ করিতে পারিবেন। এতত্যতীত সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতেও তাঁহাদের 
ভোটাধকার থাঁকবে। ভারতীয় খম্টান ও গাংলো-ইপ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে অনরূপ 
ব্যবস্থা বাহিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাগণের জন্য কিছুসংখ্যক আসন 
সংরাক্ষত থাকে। শ্রামক সদসাদের জন্য সংরাক্ষত আসন কয়েকাঁট শ্রামক নির্বাচক- 
মণ্ডলীর চ্বারাই পরিপ্রণীয়। শিপ ও বাবসায়, খান এবং চা-করদের জন্য 
নিধারত আসনগ্াঁল পূর্ণ কাঁরবে চেম্বার অব্‌ কমার্স এবং অন্যান্য অনুরূপ 
প্রাতষ্ঠান। জাঁমদারাদগের জন্য নীর্দপ্ট আসনগীলি জামদার নির্বাচকমণ্ডলীর 
গ্বারাই পূর্ণ করিবার বাবস্থা হয়। ইহা হইতে স্পন্টই ধ্ঝা থায় যে, ভারতের 
বিশাল জনসমান্টকে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংহাতিতে বিভন্ত কারবার যে নাত 
মালনিমন্টো শাসন সংককারে গৃহীত হয়, তাহা ব্যাপকতায় ও বিস্ভৃতিতে মন্টেগু 
চেমস্ফোর্ড শাসন-সংস্কারকেও আঁত্রুম কাঁরয়াছে। "১৯১৯ সালে নির্ঝাচকমণ্ডলী 
দশ ভাগে বিভন্ত হইয়া যায়: এক্ষণে তাহা সতেরটি অসম অংশে খাণ্ডত। মহিলা 
ও ভারতাঁয়ু খষ্টানদের ইচ্ছার বিরদ্ধে পৃথক নির্বাচন বাবস্থা তাহাদের স্কণ্ধে 
বলপূর্বক চাপাইয়া দেওয়া হয়। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য প্বতন্্র আসন 
ছাড়িয়া দিবার ফলে হিন্দ-সংহতি অধিকতর দূর্বল হইয়া পড়ে। ধর্ম বত ও 
চাকুরীভেদে বিভাগ সৃষ্ট করা হয়। খণ্ডকে খাণ্ডিত কারবার সবার" সম্ভব 
উপায় অবলম্বনে কোনরূপ ঘটি হয় নাই।'৯ | 
বিভিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শাসন বন্টনের বাবচ্থাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে প্রতিটি আলোচনায় বাঙ্গলা এবং পাঞ্জাব আসিয়া 
দাঁড়াইত দুর্হ সমস্যারগে। এই উভয় প্রদেশই মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু 
মে গরিষ্ঠতার পরিমাণ অত্যন্ত কম; শতকরা পপ্চান্ন ভাগ মাত। মুসলমানগণ 
যদিও এই দুই প্রদেশে সংখাগরর-সম্প্রদায়, তথাপি তহারা আপনাদের জন্য প্থক 
নিবাচন ও সংরাক্ষত আসনের দাবী কারলেন। ইউরোপাঁয় সম্প্রদায়কে আতিরিন্ত 
'ওয়েটেজ দিবার সরকারী "সিদ্ধান্ত বাঙ্খলার অবস্থাকে আরও জটিল কাযা 
তুলিল। অথচ পাঞ্জাবে অ-মুসলমান সম্প্রদায়কে হিন্দু ও শিখ শ্রেণীতে বিভ্ত 
করিয়া ফেলা হইল। শিখগণ জেদ ধাঁরলেন, যদ পৃথক নির্বাচন ও আসন 
সংরক্ষণের ব্যবস্থাই গৃহীত হয়, তাহা হইলে মুপলমানগণ যে সব প্রদেশে সংখ্যা- 
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লঘর সেখানে তাঁহারা যে 'ওয়েটেজ' ভোগ কাঁরয়া থাকেন, অন্যতম সংখ্যালঘ- 
বে মণ্টেগু-চেমসূফোর্ড 
শাসন-সংস্কারের ফলে মনসলমানগণ যত সংখ্যক আসন _লাত কাঁরয়াছিলেন, 
সাম্প্দায়ক বাঁটোয়ারা কিছ. ইতরাবিশেষ করিয়া বাগালা ও পাজাব ব্যতঁত অনযানা 
প্রদেশে তাঁহাঁদগকে প্রায় সমসংখ্যক আসনই প্রদান করিল। বাঞ্লায় 'হন্দুগণ 
সমগ্র জনসমষ্টির শতকরা ৪৪:৮ ভাগ হিসাবে সংখ্যালঘব-সম্প্রদায়। অথচ তাহা- 
দিকে দেওয়া হইল মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে ৮০টি, অর্থাৎ সমগ্র আসনসংখ্যার 
শতকরা ৩২ ভাগ। মুসলমানগণ মোট জনসংখ্যার ৫৪৮ ভাগ; কিন্তু তাহারা 
আঁধকার কারল ১১৯টি আসন, অর্থাং মোট আসনসংখ্যার শতকরা ৪৭'৩ ভাগ। 
আবার ইউরোপাঁয়গণ মোট জনসংখ্যার শতকরা :০১ ভাগ এবং তাহা সত্বেও 
তাঁহাদের জন্য আসনসংখ্যা নির্ধারিত হইল ২৫টি, অর্থং মোট আসনসংখ্যার 
শতকরা ১০ ভাগ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সংখ্যাগুর; মুসলমান সম্প্রদায়কে 
সংখ্যালঘত্বে পারণত কাঁয়া ও সংখ্যালঘ; হিন্দু জল্পরদাযের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ 
অপহর করিয়া ইউরোপীয়াদগকে ২,৫০,০০০ গুণ অধিক 'ওয়েটেজ' দিবার ব্যবস্থা 
কায়েম করা হইল। এ স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়েরই আসনসংখ্যা হাস করা হইল বটে, কিন্তু হাসপ্রাপ্ত হিন্দু-আসনের 
সংখ্যাই হইল আঁধকতর। প্রকারান্তরে ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই যে, অন্যান্য প্রদেশে 
সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়কে 'ওয়েটেজ' দেওয়া হইয়া থাকে সংখ্যাগারষ্ঠ সম্প্রদায়ের অংশ 
হইতে আসন কাটিয়া লইয়া; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা দেওয়া হইল অপর আর এক 
সংখ্যালঘিত্ঠ সম্প্রদায়ের অংশ হইতে অপহরণ কারয়া; অথচ যাহাঁদগকে 'ওয়েটেজ' 
দিবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য 
করা হইল, যে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত তাহারা নিজেরাই “ওয়েটেজ' পাইবার 
আঁধকারী--দিবার নয়। পাঞ্জাবেও 'শখাঁদগকে 'ওয়েটেজ' দিবার জন্য হিন্দুগ্ণণকে 
নিজেদের প্রাপ্য আসনের অংশ ছাঁড়য়া দিতে হইল। অথচ ন্যায়ননশীতর দিক 
হইতে বিচার কাঁরলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে তাহারাই “ওয়েটেজ' পাইবার দাবীদার। 
এ গ্থলে ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যাঁদও মুসলমানগণ এতদুভয় 
প্রদেশের আইন-পারষদসমূহে একক সর্ববৃহৎ দল এবং যাঁদও পৃথক নির্বাচক- 
মণ্ডলীর দ্বারা পরিপ্রণীয় কিছুসংখাক আসন এখনও তাঁহাদের জন্য সংরক্ষিত; 
তথাপি মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা এরুপভাবে হাস কাঁরয়া ফেলা হইল যে, তাহার 
ফলে সংখ্যাগারষ্ঠ দল পাঁরণত হইয়া গেল সংখ্যালঘু দলে। যে সাম্প্রদায়িক 
বাঁটোয়ারার ফলে সংখ্যালাঘঘ্ঠতা ও গাঁরষ্ঠতা নির্বিশেষে হিন্দদিগকে প্রত্যেক 
প্রদেশেই ক্ষতিগ্রন্ত হইতে হইল, বিশেষ করিয়া বাত্গলায় যে ব্যবস্থার দ্বারা 
তাহাদের উপর আরোপিত ক্ষাতির পাঁরমাণ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কর্তৃকি স্বীকৃত ক্ষতি 
অপেক্ষা বহ্‌ বেশ প্রায় দ্বিগুণ, সমগ্র হিন্দু সমাজ যাঁদ তাহার উপর বিক্ষুব্ধ 
হইয়া উঠে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। গভর্ণমেন্ট বিরোধিতার আশঙ্কা 
করিয়াছিলেন, সেই কারণেই এই প্রসঙ্গে প্রচারিত সরকারী বিবৃতিতে লিখিত 
হইলঃ 'যেহেতু বিবদমান প্রাতাট পক্ষই এত আঁধকসংখাক প্রাতীনাধ দাবা 


_ করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রীতপক্ষ তাহাতে কোনকুমেই সম্মত হইতে পারেন না, 
সেইজনযই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সর্ত সকলের আশা-আকাৎক্ষার পক্ষেই 
অপারহার্ধরূপে অসম্তোবজনক হইতে বাধ্য। বস্তুতঃ, বাঁটোয়ারা যে পাঁরমাণে 
সমতাসম্পন্ন হইবে, সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের হতাশা ঠিক সেই পারমাণে বার্ধত হইবে। 
কিন্তু ম্বা্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কল্যাণে এই দুরূহ সমস্যার যাহাতে সন্তোষ" 
জনক সমাধান হয়, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহার জন্য নিঃচ্বার্থভাবে নিরাতশয় যক্্বান; 
সেইজন্াই আশা করা যাইতেছে, যে মনোভাবের বশে এই বাঁটোয়ারা রাঁচিত, 
ভারতবাসিগণ তশপ্রাতি শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া ইহা গ্রহণ করিবেন ও কাকির কাযা 
তুলতে সচেষ্ট হইবেন। পাঁরশেষে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভারতসচব এই 
মমে প্রীতশ্রুতি দিয়াছেন যে, ভারতশাসন আইন বাঁধবন্ধ হইবার পূর্বে ভারতের 
বিভিন্ন সম্প্রদায় পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ফলে যাঁদ কোন সাধারন 1সদ্ধান্তে 
আঁসয়া উপনশত হইতে সমর্থ হন, ভারতসিব তাহা সানন্দে গ্রহণ কাঁরয়া লইবেন" 

বৃটিশ গভর্ণমেন্টের মনোভাব নিঃসন্দেহেই নিকদ্বার্থ। এই নিঃস্বার্থ 
কলাণ কামনার বশেই হিন্দীদগকে সর্বদই দণ্ডিত কারবার আয়োজন; ইহারই 
অনুপ্রেরণায় বাঙ্গলার হিম্দূগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হওয়া সত্বেও তাহাদের প্রীতাঁনাঁধ 
সংখ্যা হাস করিয়া--সংখ্যা্গারষ্ট সম্প্রদায় অপেক্ষা বহু আঁধক সংখ্যায় হ্রাস কাঁরয়া 
ইউরোপাীয়গণকে ২৫০,০০০ গুণ 'ওয়েটেজ' 1দবার ব্যবস্থা! পৃথক নির্বাচক- 
মণ্ডলীর স্মাবধাপ্রাপ্ত মসলমান-সম্প্রদায় প্রত্যেক প্রদেশে 'ওয়েটেজ' গাইয়াছেন। 
এমন কি, যে সমস্ত প্রদেশে তাহারা সংখ্যাগারষ্ট, সেখানেও তাঁহাদের জন্য নিদিষ্ট 
সংখাক আসন সংরক্ষিত; অর্থ এই নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়াই 
পাঞ্জাবে শিখাঁদগকে মুসলমানদের সমপারিমাণ 'ওয়েটেজ' লাভের ন্যাধ্য আঁধকার 
হইতে বাণ্চিত করা হইল। গভর্ণমেন্ট স্বহস্তে সর্বপ্রকার আপোষ-রফার প্রাতকূল 
অবস্থা স্াঁত্টী করিবার পর প্রতিশ্রাত দিলেন, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সমূহ যাঁদ কোন 
সাধারণ 'সম্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইতে সক্ষম হন, তাঁহারা সানন্দে সে দসন্ধক্ত 
স্বীকার করিয়া লইবেন! 

বৃটিশ ভারত ও রাজন্যব্গ শাসত ভারতের প্রাপ্ত সংখ-সৃবিধার “ঠলনা- 
মূলক বিচার করিলে দেখা যাইবে, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন প্রথমোন্ত পক্ষের 
প্রাপা অংশ অপহরণ করিয়া শেষোস্ত পক্ষের অঞ্চলে মুন্তহস্তে ঢালিয়া দিয়াছে। 
রাজনাবর্গশাসিত ভারতের আধ্বাসী-সংখা সমগ্র ভারতের জনসংখার শতকরা 
তেইশ ভাগ, অথচ যাস্তরাণ্টের নিম্ন-পরিষদে রাজন্যব্গের প্রাতিনিধির সংখ্যা শতকরা 
তিশ এবং উচ্চ-পরিষদে চল্লিশ। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যুস্তরাষ্্রীয় পাঁরষদে 
প্রাতানাধ প্রেরণের অধিকার কেবলমাত্র দেশীয় রাজন্যবগের, দেশশয় রাজ্যের 
জনসাধারণের নয়। এইরুপে যুক্তরাম্্রীয় নিম্ন-পাঁরষদে রাজন্যবর্গের মনোনগত 
সদসাদের জন্য শতকরা ত্রিশাটি আসন সংরক্ষিত করা হইল। এক হস্তে প্রদন্ত 
দান অপর হস্তে অপহরণ কারবার ইহা হইতে সক্ষমতর কৌশল বোধ কাঁর আজ 
পর্ষন্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। 

নিম্নালাখত ঘটনা হইতে প্রমাণিত হইবে ষে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রচিত 


টি ৬ ১৩ 


রসি রর এ আনে 
তাহা সার্থকতার সমীপবতাঁঁ হইয়াছে ঠিক সেই মুহূর্তে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের 
হস্তক্ষেপের ফলে তাহা বার্থ হইয়া যায়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত 
ঘোঁষত হয়, ১৯৩২ সালের ১৬ই আগন্ট তারিখে। মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশন 
ও তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অন্তর্গত অন্নত শ্রেণীর দ্বার্থসংধ্লিষ্ট 
অংশ কিয়ং পাঁরমাণ সংশোধিত হইবার পর. পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও মৌলানা 
শৌকত আলি, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পাঁরবর্তে নূতন কোন এক পারকক্পনা রচনার 
প্রচেষ্টায় আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রারাদ্ডক উদ্যোগ-আয়োজন 
আশাপ্রদ বালয়াই মনে হইল। মৌলানা শোঁকত আলি ১৯৩২ সালের ৬ই আগন্ট 
তারিখে বড়লাটের নিকট এই মর্মে আবেদন কারলেন যে, হয় মহাত্মা গাম্ধীকে মুক্ত 
দেওয়া হোক, নয় আপোষ-আলোচনার অনুকূলে সহায়তা লাভের জন্য তাঁহার 
সাহত দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ-স্বধা প্রদান করা হোক। ১৯৩২ সালের এই 
আগস্ট তারিখে মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের সভাপাঁতির পক্ষ হইতে যে বিবৃতি 
প্রচারত হয় তাহার মর্ম হইল এইর্পঃ পৃথক ও যৌথ নির্বাচনের প্রণ্ন 
পনরদগ্থাপনের পক্ষে বর্তমান সময় আদৌ অনুকূল নয়; মুসলমান সম্প্রদায়ও 
তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংরক্ষণ-ব্যবস্থা পাঁরহার কারতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। 
ভবে প্রীতাঁট প্রধান সমস্যা সংশ্লিষ্ট কোন সুস্পষ্ট প্রস্তাব যাঁদ সংখ্যাগারম্ঠ 
সম্প্রদায়ের উদ্যোগে বিরচিত হয়, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাঁহারা 
প্রসতুত। ৯ই আগম্ট তাঁরখে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী মৌলানা শোঁকত 
আলির আবেদনের উত্তরে নিম্নলাখত টেলিগ্রাম প্রেরণ কারলেনঃ 'আপান যে 
কার্যে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহার পশ্চাতে সাধারণভাবে মুসলমান সমাজের সমর্থন 
আছে কিনা, তাহা নির্ণয় করাই আপনার প্রথম কর্তব্য। মুসলিম সর্ব দলশয় 
সম্মেলনের সভাপাত এবং আরও অপরাপর কর্তৃক ৭ই আগণ্ট তারিখে যে বিবৃতি 
প্রচারিত হইয়াছে-এই প্রসঙ্গে তংপ্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ কারা” ১৫ 
মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের সভাপতির ।ববূতি যতক্ষণ না সংবাদপত্রে প্রচারিত 
হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বড়লাটের প্রাইভেট সেকেটারী যে মৌলানা শোৌঁকত আলির 
আবেদনের উত্তর দানে বরত ছিলেন_একথা অঞ্গুল নির্দেশে দেখাইয়া দেওয়া 
নিষ্প্রয়োজন; কারণ স্পথ্টই দেখা' যাইতেছে, ৭ই আগম্ট তারিখে প্রচারিত বিবৃতির 
কথা ৯ই আগণ্ট তারিখের টেলিগ্রামে উাল্লাথত। মৌলানা শৌকত আল তাঁহার 
দ্বিতীয় আবেদন প্রেরণ করিলেন ২৬শে অক্টোবর তারিখে, এই আবেদনে বড়লাটকে 
তান অনুরোধ জ্ঞাপন কারিলেন, সর্বসাধারণের কল্যাণে শান্তি সংস্থাপনের জন্য 
সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের উপর তানি যেন তাঁহার প্রভাব প্রয়োগ করেন। ২৭শে 
অক্টোবর তারিখে ত্বারত উত্তর আসিল, মহাত্মা গান্ধী যতক্ষণ না আইন অমান্য 
আন্দোলনের সাঁহত তাঁহার সংস্রব ত্যাগ কারতেছেন, ততক্ষণ এ অনুরোধ রক্ষিত 
হইবে না।  গান্ধীজশণীর সহিত সাক্ষাতের জন্য পুনরায় আবেদন করা হইলে, 
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১৬০ ৃ : খবশ্ডিত ভারত. 


জবাবে জানান হইল, সাক্ষাতের অন্মোত যে সলবে না-এই কথা জাগন করাই 
ছিল ২৭শে তাঁরখের পত্রের তাংপর্য। 

সরকারণ মনোভাবের দরুণ নিরুংসাহ না হইয়া ১৪ই অনৌবর তারিখে 
লক্ষে]ীয়ে এক মুসালম সর্বদলীয় সম্মেলনের আঁধবেশন আহ্‌ত হইল। পাঁণ্ডত 
মদনমোহন মালব্য ইতিপূর্বে প্রস্তাব করেন, হিন্দ; ও শিখ সস্প্রদায়ের প্রাতীনাঁধ- 
স্থানীয় বাত্বর্গের সাঁহত আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য সম্মেলনের পক্ষ হইতে 
একটি কমিটি গঠন করা হউক। তদন্যযায়ী সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে সবসিম্মত 
দস্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য কার্যতঃ একাঁট কাঁমাট গাঁঠতও হইয়াঁছল। 
মৃসাঁলম সর্বদলীয় সম্মেলনের লক্ষে] আঁধবেশনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের এই 
প্রন্তাবকে সম্বধিত করিয়া সর্বসম্মাতক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩২ 
সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে এলাহাবাদে 'ইউানট কন্‌ফারেল্সের' আধবেশন আরম্ভ 
হইল; এই আঁধবেশনে ৬তজন হিন্দ, ১১জন শিখ, ৩১জন মূসলমান ও ৮জন 
ভারতণয় খঙ্টান প্রাতনাধ সম্মিলত হন। সম্মেলন ১০জন সদস্য লইয়া একাঁট 
কাঁমাট গঠন কারিলেন£ কামান্টর কাজ হইবে, আপোষ-নিষ্পাত্তর জন্য চেষ্টা করা 
ও তাঁহাদের কার্ষের ফলাফল সম্মেলনের গোচর করা। দিনের পর দিন সম্মেলনের 
আঁধবেশন চলিতে থাকে এবং যে সকল বিষয়ে মতাঁবরোধ দেখা দিয়াছিল অথবা 
দিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাদের আধিকাংশ সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এমন 
ক বাংলা ও পাঞ্জাব সম্বন্ধীয় আঁতিশয় তন্ত ও বিরান্তকর প্রশ্নেরও অন্ততঃ হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে একটা মীমাংসা হইয়া গেলঃ যৌথ-নির্বাচন দ্বারা পাঁরপূরশীয় 
মুসলমানদের জন্য শতকরা একান্নটি সংরক্ষিত আসনের দাবী হিন্দগণ মানয়া 
লইলেন। 'রোসাঁডউয়ারী' ক্ষমতা কেন্দ্রে অথবা প্রদেশসমূহে ন্যস্ত থাঁকবে-সে 
সম্বদ্ধেও একস সর্বসম্মত 'সদ্ধান্ত গৃহীত হইল। অপর আর একটি [সিদ্ধান্তের 
দ্বারা যৌথ-নিব্ণচন-প্রথা গৃহীত হইয়া গেলঃ সাব্যস্ত হইল, প্রত্যেক প্রার্থীকে 
তাহার স্ব সধ্প্রদায়ের মোট ভোট-সংখার শতকরা অল্ততঃপক্ষে ব্রিশটি অ'সন 
অনৃকূলে পাইতে হইবে এবং তাহা যাদ না পান, তাহা হইলে সবেচ্চসংখ্য* »ভাট 
যাহারা পাইবেন তখহারাই নির্বাচিত হইলেন বলিয়া গণ্য হইবেন! ইহাও সাব্যস্ত 
হইল যে, কেন্দ্রীয় বাবস্থা-পরিষদে মুসলমানগণ শতকরা বন্রিশটি আসন আঁধকার 
কারবেন। উভ়্পক্ষই কোথাও বা ক্ষাত স্বীকার কাঁরলেন আবার কোথাও বা 
লাভবান হইলেন? 

কেবলমান্র একটি ক্ষেত্রে হিন্দ মুসলমান সম্মত পর্যাপ্ত বালিয়া বিবেচিত 
হইল না এবং তাহা হইল বাংলায় ইউরোপীয়াদগের বিপুল, 'ওয়েটেজ' লাভ। 
চুন্তি অনুযায়ী স্থির হইয়াছে, হিন্দু ও মুসলমান প্রাতীনাধগণ মোট আসনসংখ্যার 
শতকরা ৯৫.৭ ভাগ আপনাদের মধ্যে বণ্টন কারয়া লইবেন, কাজেই ইউরোপণয় 
অস্প্রদায় সাম্প্রদাঁয়ক বাঁটোয়ারার বলে তাঁহাদের প্রাপ্য শতকরা দশটি আসন আঁধকার 
করেন কোথা হইতে ই সুতরাং সাবাস্ত হইল, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই 
কলিকাতাম্থ ইউরোপায়গণের সাঁহত এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা কাঁরবেন। 
অতঃপর সম্মেলনের এলাহাবাদ আঁধবেশন মৃলতুবী হইল। 





প্রাতানাধত্বের প্রথ্ন পরবতণ আলোচনাসাপেক্ষরূপে দ্ধাগত রাখা হয় এবং 1সম্ধুকে 
স্বতন্ম প্রদেশে পরিণত করিবার 'সিষ্ধাল্ত গ্রহণ করা হয়, প্রয়োজনান্রপ আর্ঘক 
সঙ্গাঁত লাভের সতাধীনে। ইউরোপাঁয়াদগের সাঁহত তাহাদের 'ওয়েটেজ' সম্বন্ধে 
আলোচনার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যখন মুসলমান প্রাতানাঁধবর্গ 'সমাভি- 
ব্যাহারে কাঁলকাতা আভমুখে যাত্রা কারয়াছেন, তখন স্যার স্যামুয়েল হোর আগ্রম 
ঘোষণা কারয়া বাঁসলেন যে, সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট স্থির কারিয়াছেন, কেন্দ্রীয় পারিষদে 
মোট বৃটিশ ভারতীয় আসনের শতকরা ৩৩৪ ভাগ মুসলমানাঁদগকে দেওয়া হইবে 
এবং ম্ধ্যকে যে শুধু স্বতন্ত্র প্রদেশে পারণত করা হইবে তাহাই নয়, তাহার জন্য 
প্রয়োজনানুযায়ী অর্থসাহায্যও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের তহবিল হইতে যাহাতে প্রদত্ত 
হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। একা সম্মেলন কয়েক সপ্তাহ ব্যাপী কঠোর 
প্রচেষ্টার পর 'হন্দ্, মুসলমান, শিখ, খ্টান প্রভাতি ভারতণয় বাভন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সামঞ্জস্যাবধানে সক্ষম হইলেন; তাঁহাদের পরিশ্রমলব্ধ ফল যখন পরিণত ও 
পাঁরপক্ক আকারে তাঁহাদের করতলগত হইবার জন্য উদ্যত, ঠিক সেই ম্হূর্তে স্যার 
স্যামুয়েল হোরের এই ঘোষণার নিষ্ঠুর আঘাতে তাহা ভূপাতিত ও চুণ-াবচ্ণ 
হইয়া গেল, চুন্তি সর্ত যতই ন্যায় ও নীতিসঞ্গত হউক না কেন, তাহাতে আপাস্ত 
কারবার মত দল বা উপদলের আস্তত্ব যতক্ষণ 'বদ্যমান রাহবে এবং চুন্তর ফলে 
প্রাপ্য সুখ-সূবিধা হইতে আঁধকতর লোভনীয় আশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইবার জন্য 
গভর্ণমেণ্ট যতক্ষণ প্রস্তুত রহিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বোচ্চ মূল্যে আত্মবিক্ুয় 
কারবার মত দল বা উপদলের অভাব হইবে না। সেরূপ ক্ষেত্রে সকল সম্প্রদায়ের 
ালতভাবে সর্বসম্মত কোন [সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা নিতান্ত দুরাশা মান্ন। 





€ পনেছো ) 
পাথক্যের কোন বদ্ধিততর 


আমরা পূর্কেই দেখিয়াছি, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দ্বারা অনুন্নত 
সম্প্রদায়কেও পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী ও সংরাক্ষত আসন দান করা হয়। পদণা 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশনের ফলে; সাম্প্রদাঁয়ক বাঁটোয়ারার 
কল্যাণে অনূন্বত সম্প্রদায় তাহাদের বিশিষ্ট নির্বাচন প্রথার সাহায্যে যতসংখ্যক 
আসন পাইতে পাঁরিত, এই ছুন্তর দ্বারা বাঁটোয়ারা িয়ং পাঁরমাণে সংশোধিত হওয়ার 
দরুণ তাঁহারা তদপেক্ষা অনেক আঁধকসংখ্যক আসনের আঁধকারী হইলেন। নূতন 
শাসনতন্ত্র বাঁধবদ্ধ হইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ যাঁদ কোন সাধারণ [সম্ধান্তে 
সম্মত হইতে পারেন, তাহা হইলে বাঁটোয়ারার পাঁরবর্তে তাহাই গৃহণত হইবে 
বিয়া বৃটিশ যে প্রীতশ্রাত দেন, তদনযায়ী এই সংশোধন সম্ভবপর হইয়াছিল। 
ঠিক অনুরূপভাবে একাঁদকে মূসলমান ও. অপরাদকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে চুক্কি 

১ সি 


১৬২. খণ্ডিত ভারত 


সম্পাদন কাঁরয়া, বাঁটোয়ারার পারিবর্তে তাহাই গ্রহণ করাইয়া লইতে হইবে- ইহাই 
ছিল এলাহাবাদ এঁক্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও উদ্যম। সে সাধনার সীদ্ধ যখন প্রায় 
করতলগত, ঠিক সেই মুহূর্তে স্যার স্যামুয়েল হোর কিরূপে তাহা পণ্ড কারিয়া 
দেন, তাহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু ইহার দ্বারা হিন্দ ও শিখদের 
প্রাতিরোধ প্রাতনিবৃত্ত হইল না। এদিকে শাসনসংস্কার-সবতান্ত প্রস্তাব যখন তাহার 
অন্তহীন আলোচনার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এই প্রাতিরোধ তখন দিনে দিনে 
প্রসার ও গুষ্টি লাভ কারতেছে। বৃটিশ গভর্নমেন্ট বলিয়াছলেন, সংশ্লষ্ট 
সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে অনৈকাকে শাসনসংস্কার প্রবতনের পথে অন্তরায় হইতে দিবেন 
না এবং তদনুযায়ী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন ১৯৩২ সালের 
আগন্টে। 'বিদ্তু এই বিল পাশ করাইয়া লইতে তাঁহাদের [তন বংসর লাঁগয়া যায়, 
উহা বিধিবদ্ধ হয়, ১৯৩৫ সালের জুন মাসে। কংগ্রেস ইতিমধ্যে আর একবার 
আঁশ্নপরাক্ষার ভিতর দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া আঁসিয়াছে। কংগ্রেসের বোম্বাই আঁধবেশন 
আহ্‌ত হয় ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে; এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে এ 
আঁধবেশনে সে তাহার স্বাধীন আঁভমত ব্যন্ত করতে পারত, বাঁটোয়ারা বাঁজ'ত অথবা 
গৃহীত হইবে-সে সম্বন্ধে হিন্দ ও মুসলমানের মধ্যে মতদ্বৈধতা থাকার দরুণ 
তাহা করা তাহার পক্ষে সম্ভব"হয় নাই। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরেই কেন্দ্র 
গারষদের নির্বাচন হইয়া গেল; এই নির্বাচনে অন্যান্য আরও অনেক বিষয় সহ 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেসের নিরপেক্ষ নীতিও হইল প্রাতপক্ষদের 
আকুমণের লক্ষাস্থল। নির্বাচনক্বন্বে অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্নেস জয়ী হইল; 
কেবলমান্ত বাংলার নিবাচিত সদস্যগম অন্য সকল বিষয়ে কংগ্রেসের আন্গত্য 
মানিয়া লইলেও, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-সক্রাল্ত ব্যাপারে তাঁহাদের বিশিষ্ট পথ 
অনুসরণ কারবার অধিকার দাবী কারলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও বূটিশ 
ভেদনীতির শবরুদ্ধে উঁথত প্রবল বিরোধ ও বিতর্ক ফলপ্রসূ হইল এবং সেই ফল 
হইল প্রবাদ-বাদিত 'কলহের কনক আপেল'। ১৯৩৫ সালের প্রথম দিকে কংগ্রেস 
ও মুসলিম লীগ এই উভয় প্রতিষ্ঠানের সভাপাতিদ্বয়ের মধ্যে আপোষ- সাধ আর 
একবার চেষ্টা হয়, কিদ্তু তাহাও সার্থক হইল না। 

ভারতশাসন আইন 'বাঁধবদ্ধ হইল ১৯৩৫ সালের জুন মাসে এবং নির্বাচন- 
পর্ব নিম্পন্ন হইল ১৯৩৬--৩৭ সালের শীতকালে! ভারতীয় জনসাধারণের 
আচ্ছা সত্বেও বলপূর্বক ভ্রাহাদের স্কম্ধে শাসনসংস্কার আরোপ কারবার চেষ্টার 
বিরদ্ধে প্রতিবাদ কারয়া নিখিল ভারত মসালম লীগ' ১৯৩৬ সালের বোম্বাই 
আঁধবেশনে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে; তদল্তর্গত প্রাদোশক পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে 
স্বমত ব্ন্ত কাঁরতে গিয়া বলা হয়, ইহার মধ্যে আপাত্তজনক এমন কতকগযাল অংশ 
আছে, যাহার দরুণ বাবস্ধাপকসভা- তথা মল্লী-পরিষদের হস্তে প্রকৃত দায় 
বলিতে কিছুই আর্ত হইবে না ইহা সতা, তথাপি যতটুকু সম্ভব তাহাকে কাজে 
লাগাইবার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য: পাঁরশেষে নাঁখল ভারত য্ব্তরাঙ্্ীয় পাঁরক্পনা 
সম্বথ্ধে অভিমত প্রকাশপ্রসঙ্গে বলা হইল, ইহা পূর্ণমান্ায় প্রতিক্রিয়াশীল, 
প্রতীপগ্াতিপরায়ণ, দেশীয় রাজোর তুলনায় বৃটিশ ভারতের মূল ক্বারথের গঙগে 


গার্থকোর কোন বা্ধ'ততর ১৬৩ 


আঁধিকতর মারাত্মকরূপে হানিকর, ভারতের কামাতম লক্ষ্য পাঁরপূ্ণ চ্ঘায্তশাসনে 
পেঁছাইবার প্রয়াস আনাঁদর্টকালের জন্য বিলম্বিত কারবার উদ্দেশ্যে রাঁচত এবং 
ভারতীয় স্বার্থের কল্যাণে গ্রহণের একান্ত অযোগ্য। এ স্থলে লক্ষ্য কারবার বিষয়, 
য্তরাষ্্রীয় পারক্পনা 'নান্দত ও ধিকৃত হইল, তাহা মসলিম ক্বার্থের প্রাতকূল 
বাঁলয়া নয়, হইল এই কারণে যে, ভারতের কাম্যতম লক্ষ্য ম্বায়ত্তশাসনে গেশছাইবার 
প্রয়াস অনীর্দ্টকালের জন্য বিলম্বিত কারবার উদ্দেশ্যে তাহা রচিত এবং সেইজন্যই 
ভারতীয় স্বার্থের কল্যাণে তাহা গ্রহণের একান্ত অযোগ্য। মুসলিম লাঁগ কর্তৃক 
গঠিত পার্লামেন্টারী বোর্ড নির্বাচননীত নির্ধারণ কারয়া এক নির্বাচনী ইস্তাহার 
প্রগারত করিলেন। ইহাতে লাখত হইল£ শবাভিন্ন আইনসভায় আমাদের 
প্রীতানাঁধগণ নিম্নালাখত নীতি অনুসরণ করিয়া চলবেন, (১) প্রস্তাবিত প্রাদেশিক 
আইন-পারষদ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্থানে আবলম্বে পারপূর্ণরূপে 
গণতান্লিক চ্বায়ত্তশাসন প্রবার্তিত কারতে হইবে; (২) হাতমধ্যে মূ্ালম লীগের 
প্রীতানাধগণ জাতীয় জীবনের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে জনসাধারণের উন্নাতির জন্য বর্তমান 
শাসনসংস্কার হইতে যতটুকু সুখ-সাবধা আহরণ করা সম্ভব, বাভন্ন প্রাদেশিক 
আইনসভার মারফং তাহা কারবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। গথক্ানরাচন-প্রথা 
যতক্ষণ বলব রাঁহবে, মুসলিম লীগ দলের আস্তত্ব ততক্ষণ উপপাদিত সত্যরূগে 
অপারিহার্য; কিন্তু যে দল বা দলসমূহের লক্ষা এবং আদর্শ লীগের লক্ষ্য এবং 
আদর্শের অনুরূপ তাহার বা তাহাদের নাহত সহজ বচ্ন্দ সহযোগতা কারতে 
হইবে।' নির্বাচনী ইস্তাহারে যে কাষক্রম প্রচারত হয়, তাহার মানত দুইাট ধারায় 
মুসলমানদের বিশিষ্ট স্বার্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, (ক) মুসলমান- 
গণের ধর্মগরত আঁধকার রক্ষা করা এবং (খ) মুসলমানদের সাধারণ অবস্থার উন্নাত 
বিধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন করা। অবাঁশষ্ট ধারাগুলি ধর্ম সম্প্রদায় নার্বশেষে 
সবসাধারণের বার্থ সংশ্লিষ্ট; যথাঃ দমনমূলক আইন প্রত্যাহার, যে সমস্ত বিধান 
ভারতীয় স্বার্থের তথা জনসাধারণের স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্নের প্রাতকূল এবং 
যক্দবারা দেশের অর্থনৌতিক শোষণ সম্ভবপর হইবে-তাহাদের প্রত্যাখ্যান; দেশ-শাসন 
ও সামারক-বিভাগ সংক্রান্ত ব্যয়ভার হ্রাস, জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে স্বতন্ অর্থ- 
তহবিল গঠন, শিল্প প্রাতিষ্ঠানের প্রসার, দেশের চ্বার্থে কারেম্পী ও এক্সচেঞ্জ 
নিয়ন্ত্রণ এবং পল্লা-উন্নয়ন প্রভৃতি নির্বাচনের সময় মূসালম লীগ হয় প্রদেশ- 
সমূহের প্রতিটি মুসলমান আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করান নাই, নয় করিয়া 
থাকলেও, সবগ্দীলি আসন আঁধকার কাঁরতে পারেন নাই। পক্ষাম্তরে কংগ্রেস 
সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিটি আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন কারলেও মসাঁলম 
নির্বাচন কেন্দ্রের মান কয়েকটির জন্য প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিলেন। নির্বাচনের 
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সি, 


এ এপ পলা আল পপ উকি টা ৬ 


নাগ ইপা০০স৮৬০০০০০০০০৯০০-০০-০৭- 


পার্থকোর কোন বাদ্ধ'ডুতর ১৬৫ 


দেখা যাইতেছে, কংগ্রেস পঁচিটি প্রদেশে সংখাগারষ্ঠতা লাভ কারয়াছিল। 
বোম্বাই ও উত্তর-পা্চম সীমান্ত প্রদেশে স্বতন্ত্র টাকটে নিবাচিত প্রার্থিগণ 
আসিয়া কাগ্রেসদলতুন্ত হন। ফলে এ দুই প্রাদোৌশক আইন-সভার কংগ্রেসদল 
সংখ্যাগারঘ্ঠ হইয়া নিজস্ব মান্্সভা গঠন কাঁরতে সক্ষম হয়। বাসুলা, পাঞ্জাব, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিথ্ধ প্রভৃতি যে সব প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগারষ্ঠতা 
বিদামান, এমন কি, সে সব প্রদেশেও মুসলিম লীগ সংখ্যাগুরুত্ব লাভ করিতে পারে 
নাই; শুধ্, তাহাই নয়, এই প্রদেশসমূহের কোনটিতেই লীগ আঁধকাংশ 
মুসলমান আসন পর্যন্ত আঁধকার কাঁরতে সমথ* হয় নাই। কাজেই 
অপরাপর মুসলমান ও অমুসলমান দলের সাহায্য ব্যাতিরেকে একক 
কোথাও লীগ মন্তিসভা গঠন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। প্রদেশ- 
সমৃহের মধ্যে চারাটিতে কোন আসনই তাহার আঁধকারে আমে নাই এবং 
পাঞ্জাবে আঁধকার করিয়াছিল মান্র একাটি আসন। মান্তিসভা গঠনের প্রণন উঠিলে 
কংগ্রেস তাহা কাঁরতে অসম্মাতি জ্ঞাপন কাঁরল এই যাান্ততে যে, 'গভর্নর তাঁহার 
বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ কাঁরবেন না, বা নিয়মতান্লিক ব্যাপারে মান্দ্সভার পরামর্শ 
উপেক্ষা করিবেন না-পারষদের করগ্রেসী দলের নেতৃবর্গ যতক্ষণ না এ বিষয়ে 
নিশ্চিত হইতে পারিতেছেন ও প্রকাশ্য বিবৃতির দ্বারা সে কথা জনসাধারণের 
গ্রোচর কারতে পাঁরতেছেন, ততক্ষণ কংগ্রেসের পক্ষে মীন্তৃত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব" 
গভরননরগণ সে নিশ্যয়তা দিতে অসমর্থ হইলেন, কাজেই কংগ্রেসও মাল্তিত্ব গ্রহণ 
কারল না। কংগ্রেস নিশ্যয়তা চাহিয়াছিল কেবলমাত্র গভর্নরদের বিশেষ দায়িত্বের 
ক্ষেত্র সম্বন্ধে, অথণৎ কেবলমান্ত সেই সব ব্যাপার সম্বন্ধে, যে সকল বিষয় গভর্নরগণ 
মান্িসভার মতামত যাচাই না কাঁরয়া নিজেদের ইচ্ছামত কার্য কারতে পারেন, কিম্বা 
আভমত যাচাই করিবার পরেও তাহা গ্রহণ না করিয়া আপনাদের স্বাধীন বচার-ব্াণ্ধ 
প্রয়োগ করিতে পারেন। '্দ্যার স্যামুয়েল হোর একদা বালয়াছিলেন, বিশেষ 
দাঁ়ত্বের সুদীর্ঘ তালিকা শাসন-ব্যবস্থার সর্বাবভাগ ব্যাপয়া বিরাজমান ঃ 
প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের গুরুতর সম্ভাবনা প্রতিরোধ, সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকার-রক্ষা, সরকারণী কর্মচারী ও তাঁহাদের অধীনস্থ 
ব্্তিবর্গের ন্যাধ্য আঁধকার ও গ্বার্থরক্ষা তাহার অর্থ যাহাই হোক না কেন, শাসন 
বিভাগীয় কার্যে প্রাতবন্ধকতার প্রাতিরোধ, ইংরাজ এবং ইংরাজ-পারচালত শিল্প 
ও ব্যবসায় প্রাতষ্ঠান সম্বন্ধে পার্থকাপূর্ণ নীতির নিয়ন্মণ, অংশতঃ বাঁজত এলাকার 
শান্তি ও সুশাসন, দেশীয় রাজ্য ও রাজনাবগ্ের স্বার্থরক্ষা এবং বড়লাটের গ্বেচ্ছা- 
প্রদত্ত আদেশ ও নির্দেশ প্রাতপালন। বিশেষ দায়িত্বের রমপর্যায়ে পৃঞ্জীভূত ফল 
স্যার স্যামুয়েল হোরের এই উীন্তির সত্যতা সপ্রমাণ করে) ১ 

লক্ষ্য কারবার বিষয়, যে সমস্ত ব্যাপার শাসন-বিভাগের সর্বক্ষে্র ব্যাপিয়া 
রাহয়াছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চ্বার্থরক্ষা তাহাদের অন্যতম এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ 
সম্প্রদায় মুসলমান ও আরও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত ইংরাজদিগকেও 
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: বঝায়। তথাপি গভর্নরগণ তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ কারিবেন না সে 
সম্বন্ধে নিশ্চয়তা চাওয়া হইলে, ভারতসাঁচব লর্ড জোটল্যান্ড বলেন, শাসনতন্মের 
সংশোধন বাঁতিরেকে সেরুপ নিশ্চয়তা দেওয়া যাইতে পারে না; কাগ্রেস-শনদিসতা 
সংখ্যালঘ, সম্প্রদায়ের স্বার্থীবরোধা কার্য কারতে উদ্যত হইলে যে অবস্থার উদ্ভব 
হইবে তাহার বর্ণনাপ্রসঞ্জে তান বঙগেন, 'মা্ঘসভা যাঁদ ইচ্ছা করেন, সংখ্যালাঘষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমাইতে হইবে, কাংগ্রেস-মান্বিমণ্ডলী অনায়াসে 
তাহা আপনাদের কার্ধরুমের অন্ত্ভূন্ত কারয়া লইতে পারেন এবং [তাহা লইলে, 
তাহাদের সে কার্যকে 'বাঁধসঞ্গাত নিয়মতান্িক কম'তংপরতা ছাড়া অন্য কোন 
আখ্যা দেওয়া চলিবে না। সেরূপ ক্ষেত্রে সংখযালঘ; সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা ব্যাপারে 
গভনমেণ্ট স্বচ্ছন্দ অগ্রসর হইতে পারিবেন না। 'িয়মভান্লিকতার গণ্ডী লঙ্ঘন না 
কারয়াও এরূপ ঘটনা যে ঘাটতে পারে সেই আশঙ্কাতেই পার্লামেন্ট রক্ষাব্যবস্থার 
বিধান কাঁরয়াছেন।' ২ সংখ্যালঘ; সম্প্রদায় সম্বন্ধে উল্লেখের তাৎপর্য এখানে স্পষ্ট 
এবং তাহা ক্রিয়াও কাঁরয়াছিল সঠিকভাবে। 

এ নিশ্চয়তা কংগ্রেস কেবল তাহার নিজস্ব মান্নিসভার জনাই চাহে নাই; 
অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলিও স্বচ্ছন্দে এই দাবী কংগ্রেসের সাহত 
সমবেতকন্টে ঘোষণা করিতে পারতেন এবং সে দাবী স্বাঁকৃত হইলে, মন্তী- 
পারষদগ্লিকে বাঁহরের আক্রমণের আশঙ্কা হইতে মুক্ত কারয়া শাসনযন্তুকে 
কিছুটা পরিমাণ সচল করা সম্ভব হইত। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিলেন না এবং 
নিশ্চয়তার দাবী উত্থাপন না করিয়াই মন্রিমপ্ডলী গঠন করিলেন। এঁদকে কংগ্রেস 
অপেক্ষা কাঁরতে থাঁকল। পরবতী: আলোচনা হইতে অন্ততঃ এইটুকু পারচ্কার- 
ভাবে বুঝা গেল যে, কংগ্রেস-মান্তিসভার নিয়মতাল্লিক কমতিৎপরতার পথে 
প্রাতবদ্ধক যাঁদ বা আসেও, তবে তাহা কারণে অকারণে ঘন ঘন আসবে না। 
রাজনৈতিক কৈ অনেক সময় বহ্‌ বিস্ময়কর ঘটনা ঘাঁটিতে দেখা যায়, তন্মধ্যে 
যাক্হীনতার জয়যাত্রা একটি। কংগ্রেসের এই দাবী জনাপ্রয় সকল মাঁলসভার 
পক্ষ হইতে উ্ঘিত হইলেও তাহার বাখ্যা হইল এই যে, ইহার দ্বারা "কবঙলমানত 
কংগ্রেস-মন্বিমশ্ডলশই উপকৃত হইবে। ভারত সাঁচব কাগ্রেস-মানদুকষগার উপর 
দোষারোপ করিলেন যে, তাঁহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁহাদের ক্ষমতা 
প্রয়োগ কাঁরবেন এবং মূুসালম লীগ ভাহারই ধূয়া ধারয়া বাললেন, কংগ্রেস সেই 
উদ্দেশোই নিশ্চয়তা লাভের জন্য এত বাগ্র হইয়াছে। লীগ এইখানেই ক্ষান্ত হইল 
নাঃ তাহার সমর্থকগণ স্পণ্ট কারিয়াই প্রচার কারিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ক'গ্রেস- 
মা্মিসভা যাহাতে সংখ্যালঘু মূসলমান সম্প্রদায়ের উপর অবাধে অত্যাচার 
চালাইতে পারে, তক্জনাই কংগ্রেসের পক্ষে নিশ্চয়তা লাভ একান্ত প্রয়োজন। যে 
সংকীর্ণ ক্ষে৩টকুর জনাই এই দাবীর নিশ্চয়তা চাওয়া হইয়াছিল, বহু বিচ্তীর্ 
শাসনবিভাগের কতটুকু স্থানই বা তাহা জবাঁড়য়া আছে! : অথচ এই ম্বক্প-পারসর 
স্ধানট,কুর জন্য লীগ সমর্থকদল বিভাগীয় অবাশ্ট বিপূল অঞ্চল সম্বন্ধ 
একেবারে উদাসীন রাহলেন। কিন্তু বস্তুতঃ ঘটয়াছে কিঃ কংগ্রেস-মান্মিসভা 
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বহক্ষেত্রে পদত্যাগের ভাতি প্রদর্শন কাঁরয়া আবার কোন কোন ক্ষেত্র 
কার্যতঃ পদত্যাগ কারয়া গভর্নরাঁদগকে তাঁহাদের মতে আদতে বাধ্য 
কাঁরয়াছেন; কিন্তু এরূপ ঘটনা একাঁটও সংঘটিত হয় নাই, যে ক্ষেত্রে কাগ্রেস- 
মান্মিসভা মংখ্যালঘ; সম্প্রদায়ের দ্বার্থ ক্ষু্র কাঁরতে উদ্যত হইবার দরুণ গভর্নর" 
গণের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। 

ইতিমধ্যে যে সব আলাপ-আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে ১৯৩৭ 
সালে কংগ্রেস মান্মসভা গঠনে সম্মত হয়। তথন প্রন উঠিল, কংগ্রেস লীগের 
সাহত কোয়ালিশন-মন্িসভা গঠন কাঁরবে কি না। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্প্রদেশ 
প্রভীতি যে সব স্থানে লীগ দলের কোন সদস্যই ছিলেন না, সেখানে কোয়ালশন 
মন্লিসভা গঠনের কথা অবান্তর। যুন্তপ্রদেশে ও বোম্বাইয়ে সৌদক দিয়া চেষ্টা 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। কংগ্রেস বাবদ্থা-পারষদে প্রবেশ 
করিয়াছে একটি সংস্পন্ট কর্মপন্থা লইয়া ও স্মানার্ঘঘ্ট একটি নীতির অনুসরণে; 
কাজেই কংগ্রেস কর্মপন্থা এমন- কোন সাম্প্রদায়ক নপীতর উপর নির্ভর করিয়া 
এরূপ কোন বাস্তিকে মন্তরী-পরিষদে গ্রহণ কাঁরলে, নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রতারতই 
করা হইবে। কার্যক্রম যেভাবে রাঁচত হইয়াছিল, তাহাতে সাম্পরদায়ক যন্ধিতে 
তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উাঁথত হইবার অবকাশ মাত . সেখানে ছিল না; 
অবশ্য সমস্ত ধর্ম সপ্প্রদায় হইতে বািঁশত্ট কোন একাট শ্রেণীর লোক যে তাহার 
কোন কোন ধারার বিরুদ্ধে আপান্ত উত্থাপন করিতে না পারতেন তাহা নয়। 
কাজেই কংগ্রেস কমপিন্থা এমন কোন সাম্প্রদায়ক নীতির উপর নিভ'র কারয়া 
রচিত হয় নাই, বিশেষ করিয়া ম:সলমান সম্প্রদায়ের সাঁহত যাহার মতবিরোধ 
ঘটিতে পারে। মে কা্কক্রম ছিল রাজনৌতক ও অর্থনৌতক, কাজেই যে সব 
মূদলমান তাহা গ্রহণ করেন, তাঁহারা তজ্জন্য অমুসলমান হইয়া যান নাই। যাঁহারা 
উহা গ্রহণ করিলেন না তাঁহাদের অপেক্ষা গ্রহণ যাঁহারা করিয়াছিলেন তশহাদের 
প্রত কংগ্রেসের অনুরাগ যে সমাধক হইবে ইহা খুবই স্বাভাবক। কংগ্রেস এই 
কারণে সুপারচিত ও সংস্পষ্ট নিয়মতান্িক নীত অন্যায় একদলীয় মান্দিসভা 
গঠন করিবার সিষ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, অবশ্য মূসলমানগণও যে তাহার অন্ততৃন্ত 
রাঁহবেন সে কথা বলাই বাহূল্য। তদন্যায়ী কংগ্রেসের যাঁহারা সদসা, সেই 
সব মুসলমানকেই মল্লা-পারষদের জন্য নির্বাচন করা হইল। ইহাই কংগ্রেসের 
একমাত্র অপরাধ। লর্ড জেটল্যাণ্ড আভাসে-ইত্গিতে যে কথা বাঁলতে চাঁহয়া- 
ছিলেন, মুসলিম লীগ তাঁহাদের দলীয় প্রচারকার্যের ঈনা পরা তাহার 
ধা গ্রহণ কারলেন। 

নারি জনাব তা 
তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ হইতে অধিক আসন লাভ করেন। এগারাট প্রদেশের 
একাত্তরজন মন্ত্রীর মধ্যে ছাঁব্বশজন হইলেন মুসলমান, দশজন অন্যান্য সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায় এবং পয়্ন্িশজন হিন্দ; "হন্দ কাগ্রেস প্রদেশের ৩৫ জন 
মন্ত্রীর মধ্যে ছয় জন মুসলমান এবং পাঁচজন অন্যান সংখ্যালাঘষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের। ইহার কিছাঁদন পর কংগ্রস উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও 





৪ 


টি রিদাসিলা 2 
সংখ আরও বৃদ্ধি পায়। উত্তর-পা্চম সীমান্ত প্রদেশে চারজন মন্ত্রীর মধ 
প্রধান মন্মণ ডান্তার খান সাহেবকে লইয়া তিনজনই মুসলমান এবং আসাম মাল্লি- 
সভায় ছিলেন পাঁচজন অম.সলমমান ও তিনজন মুসলমান মন্তরী। লীগপান্ধিগণ 
ফর্তৃক উচ্চারিত উদ্ভট ও উদ্ধত আঁভিযোগ এই হিসাবের দারা মিথ্যা প্রমাঁণত 
হয়।'ও 

কংগ্রেস গ্রহণ কারল ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি এবং 
তাহার কার্যকাল মাত আটমাস পূর্ণ হইতে না হইতে শনাঁখল ভারত মসালম লাগ 
ফাউন্লিলে' নিম্নালখিত মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইলঃ যেহেতু কংগ্রেসশাসত 
প্রদেশসমূহে মৃগ্লমানদের প্রীত, বিশেষ কাঁরয়া মুসালম লীগের কমাঁদের উপর 
অনুষ্ঠিত অশেষাঁবধ অত্যাচার, আঁবচার ও অপমানের বিবরণ কেন্দ্রীয় আঁফসে 
আঁসয়া পেশছাইতেছে, অতএব এই কাউন্সিল প্রস্তাব কাঁরতেছে যে, এই ব্যাপার 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান কাঁরয়া সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য ও সে সম্বন্ধে যথাবাহত 
ব্যবস্থা অবলম্বন কারবার জন্য নিম্নালাখত ব্যান্তবর্গকে লইয়া একটি কাঁমাটি গঠন 
করা হউক; উত্ত কমিটি মাঝে মাঝে কাউন্সিলের সম্মুখে তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ 
কাঁরবেন। পারপুরের রাজার সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি ১৯৩৮ সালের ১৫ই 
নভেম্বর তাঁরখে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল এক্লারলেন। পশরপুর রিপোর্টে 
উল্লাখত আভিযোগসমহেক্ন বিস্তৃত বিবরণ এস্খলে দেওয়া অসম্ভব । এই রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইবার পর কংগ্রেস-মন্তিসভা আঁভযোগসমূহ সম্বন্ধে যথারীতি 
অনুসম্ধান কারয়া, তাহার উত্তরে বিস্তৃত বিবৃতি প্রচার করেন। কোন কোন আভযোগ্র 
সম্বন্ধে মুংশ্লিষ্ট প্রাদৌশক বাবস্থা-পারষদেও আলোচনা হইয়াছিল। আভযোগ- 
গ্রীল কোনদিন নিরপেক্ষ তদন্তের পরাীক্ষাধীনে আসে নাই। মিঃ ফজলুল হক 
তৎকালে লশগের নেতৃস্থানীয় বান্তদের ঘধ্যে অন্যতম; তিনি অভিযোগসমূহ্র 
সত্তা সপ্রমাণ করিবেন বলিয়া পণ্ডিত নেহরুকে দ্বক্বযুদ্ধে আহবান কার এন। 
তদত্রে পাঁণ্ডিত নেহরু জানাইয়া পাঠাইলেন যে, তান মিঃ হকের সাহত একত্রে 
তদন্তে বাহর হইবার জন্য প্রস্তুত; মিঃ হক কিন্তু সে চুত্তি রক্ষা কাঁণলেন না। 
এই গ্রন্থের লেখক কংগ্রেসের তংকালীন সভাপাতিরূপে ১৯৩৯ সালের অক্টোবর 
মাসে মিঃ জিল্নার নিকট িখিয়া পাঠান যে, আঁভযোগগ্যীল সম্বন্ধে একটি 
নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া কর্তবা এবং তদ্‌দ্দেশে ফেডারেল কোর্টের 
প্রধান বিচারপাঁত স্যার মারস্‌ গয়ারের নামও তদন্তকারশরূপে প্রস্তাবিত 
হয়। মিঃ জিন্না এই প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মাত জ্ঞাপন কায়া, লীখয়া পাঠাইলেন-_ 
শবষয়াটি বর্তমানে বড়লাট বাহাদুরের বিচারাধীন আছে এবং যে সমস্ত প্রদেশ 
কংগ্রেস-মল্িসভার শাসনাধান, তথায় নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রত্যয় ফিরাইয়া আনিবার 
জন্য আমাদের প্রয়োজনমত যে কোন বাবস্থা অবলম্বন কারবার পক্ষে তানই 
যোগ্যতম ব্যন্তি।' কিন্তু বড়লাট, অথবা কংগ্রেসশাঁসিত কোন প্রদেশের কোন লাট, 
এমন কি ভারতসাঁচব লর্ড জেট্ল্াণ্ড পর্যন্ত কংগ্রেস-মন্তিসভার সমগ্র কার্যকালের 


রিট ভি ভিলেরিনিতেতি। 
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রর 
সম্প্রদায় পড়নের আঁভিযোগ উত্থাপন করেন নাই। মিঃ জিন্নার উপারি-উদ্ধৃত, 
উত্তরে বড়লাট কর্তৃক ষথাবাহত ব্যবস্থা অবলচ্বনের কথা উীল্লাথত হইয়াছে ঃ 
সেরুপ কোন ব্যবস্থা রড়লাট কোনাঁদন অবলম্বন করিয়াছেন. বালয়ী আমরা অবগত 
নই এবং মিঃ জিন্নাও এই ব্যাপার লইয়া যে বড়লাটের সাঁহত আর আঁধক দূর 
অগ্রসর হইয়াঁছলেন, এমন কথাও আমাদের জানা নাই। কিছ্যাদন পরে মিঃ জিল্না 
আঁভযোগ সম্বন্ধে তদন্ত কারবার জন্য 'রয়াল কাঁমশন' নিয়োগের. দাবী লইয়া 
উপস্থিত হইলেন; কিন্তু গভন*মেন্টের নিকট তাহা গ্রহণযোগ্া বাঁলয়া বিবেচিত 


“ না হওয়ায় বিষয়টি সেইখানেই পারত্যন্ত হইল। কংগ্রেস-মান্মাসভা পদত্যাগ করিবার 


পূর্বে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড প্রত্যেক কংগ্রেস প্রধানমন্কে এই মর্মে 
নিরেশ দিয়া পাঠান, কংগ্রেসশাঁসত প্রদেশসমূহে তাঁহাদের অন্সৃত নীতি বা 
কৃত কার্ষের ফলে কোথাও কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের 
কোনরূপ স্বার্থ যাঁদ ক্ষ হইয়া থাকে, তাঁহারা যেন স্ব স্ব প্রদেশের গভর্ণরকে 
অনুরোধ করেন, সেই ঘটনাগ্ীল অঙ্গাল নিদেশে দেখাইয়া দিবার জন্য। কোন 
গভর্ণর কোন একটি ক্ষেত্রেও সেরূপ দৃঙ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। 
য্স্তপ্রদেশের তদানীন্তন গভণ'র স্যার হ্যারী হেগ্‌ কংগ্রেসের প্রাত অণমানত অনুর 
-তাঁহার বিরুদ্ধে এমন দুম কেহ উচ্চারণ কারতে পারবেন না অথচ অবসর 
গ্রহণ কারবার পর সেই স্যার হ্যারী হেগ্‌ বাঁলয়াছিলেন, কংগ্রেস-মাল্মসভা আঁতশয় 
সযত্র ও সতর্ক আয়াসে মুসলমানদের প্রাতি ন্যায় ও নীতিসম্মত আচরণ কাঁরতেন। 
কাজেই অত্যাচারের কাহনীসমূহ ফাঁরয়াদীপক্ষের অপ্রমাণিত ও আঁসম্ধ অভিযোগ 
রুপেই প্রস্থ রহিয়া গেল। তাহা সত্তেও তাহারা লীগ অপপ্রচারের প্রধান মণ্চ- 
রূপেই আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া আঁসতেছে। 

আভযোগগ্মীলর মধ্য হইতে কয়েকটি প্রধান প্রধান দফা এস্থলে উল্লেখ 
কাঁরতে ইচ্ছা কার। 'বন্দে মাতরম্‌" সঙ্গীত প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের 
হেতুরুপে বিবেচিত হইয়া থাকে। স্মপ্ণ থাকতে পারে, সঙ্গতাঁটি রচিত 
হইয়াছিল গত শতাব্দীর অস্টম দশকে এবং তদবাঁধ কেবল বাঙলায় নয়, অন্যানা 
প্রদেশেও জনাপ্রয় সঙ্গীতর্পে তাহা কণ্ঠে কষ্টে গীত হইয়া আসতেছে । তখন 
হইতে অদ্যাবধি তাহা কংগ্রেস ও অন্যান্য সভা-সূমীতর আঁধবেশনে নিয়মিতরূপে 
গীত হইয়া থাকে । মিঃ জিন্না স্বয়ং পনেরো বৎসর ধাঁরয়া কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান 
সদস্য ছিলেন; সেই সময়েও কংগ্রেসমণ্চে এই গান ধথারীতি গীত হইয়াছে, কিন্তু 
মিঃ জিন্না কোনাঁদন মুসাঁলম মনোভাবের দিক দিয়া তাহার মধ্যে আপাস্তজনক কোন 
কিছু খজিয়া পান নাই। কংগ্রেস-পরিচালিত সংগ্রাম ষখন মুসালম সমর্থন লাভে 
সর্বাপেক্ষা পুজ্টতম-সেই খিলাফত আন্দোলনের যুগেও এ সংগীত অসংখা 
আঁধিবেশনে ধ্বনিত হইয়াছে; কিন্তু কোনাদিন তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ আপান্ত 
উত্থাপিত হয় নাই। তথাঁপ কংগ্রেস-মন্তিসভা গঠিত হইবার পরই সে সঙ্গীত 
সাম্প্রদাঁয়ক সক্ঘর্ষের হেতুরুপে পরিগাঁণত হইল; শ্দধূ তাহাই নয়, পরপর 
রিপোর্টের আঁভযোগের তালিকায় প্রথম স্থান আঁধকার কাঁরল। কংগ্নেস 


২২ 


১৭০ খণ্ডিত ভারত 


কার্যকরণ সভা ভ্রান্তি ও আপাতত নিরসনের জন্য নির্দেশ দিলেন, গানের প্রথম 
দুইটি কাল মাত্র গণত হইবে! তাহার দ্বারা ধর্মগত বিচারের দিক দিয়া 
আপত্তিজনক অংশটুকু অপসারিত হইল বটে, কিন্তু মুসলমানগণ ধয়া 
তুললেন, যে পাঁরপ্রোক্ষিতে গানাটি রচিত, তাঁহারা তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন না। 
বাপালার বাহিরে হাজারে একজন লোকও যে সে কাহিনীর সাহত পারাচত ছিলেন 
না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়; পরে অবশ্য গানের বিরুণ্ধ প্রতিবাদ য্যান্তসম্মত 
কারবার উদ্দেশ্যে আখ্মানভাগ সর্ব আমদানী করা হয়। 

আভিযোগের দ্বিতীয় দফা হইল ত্রিবর্ণরা্জত পতাকা। খিলাফত 
আন্দোলনের যুগে কংগ্রেসের পশ্চাতে মুসলমান সমর্থন যখন সর্বাঁধক, তখনই 
এই পতাকা প্রাধানা লাভ করে। তৎকালেই ইহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় 
কর্তৃক জাতখয় পতাকারূপে গৃহীত হয়। বন্দে মাতরম্‌ সঙ্গীতের মত এই 
নিশানও বৃটিশ গভনমেণ্টের বিরাগ উদ্রেক করে; গভনমেণ্ট এই উভয় বস্তুকেই 
বি্লবের প্রতণকরূপে মনে কাঁরতেন ও তাহাদিগকে দৃমিত কারবার জন্য সচেষ্ট 
হইতেন। তাই এই পতাকার মর্যাদা রক্ষাকরপ কত হিন্দু ও মুসলমান কারাদণ্ড 
ভোগ করিয়াছেন, লাঠির*আঘাত সহ্য করিয়াছেন, এমন কি মৃত্যু পর্য্ত বরণ 
করয়াছেন। কংগ্রেস-মাশ্তিসভা যতদিন গাঠিত হয় নাই, ততাঁদন পর্যন্ত ইহার 
বিরুদ্ধে কোন প্রীতবাদ উা্থত হয় নাই। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
ইহা 'হন্দঃ-পতাকা নয়। 

গণসংযোগ  কংগ্রেস-কার্কক্রমের অন্যতম ধারা; মুসলমানগণ মনে 
কারলেন, ইহা তাঁহাদের বিরুদ্ধে আভযান। সত্যাগ্রহ আন্দোলনগুলি হইতে 
স্পঞ্টই প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃপক্ষে বিগত পশচশ বংসর হইতে কংগ্রেস ধীরে 
ধাঁরে গণ-প্রাতষ্ঠানে পাঁরণত হইতে চাঁলয়াছে। জনসাধারণ তাহার আহবানে 
দ্বাধীনন্তা-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশেষ দঃখকম্ট বরণ করিয়াছে। এই সমস্ত 
আন্দোলনের বিস্তিত বিবরণ এস্থলে অনাবশ্যক। মুসলমানগনও এইসব আন্দোলনে 
যোগ দিয়া দুঃখ বরণ করিয়াছেন। কংগ্রেসের পক্ষে মুসলিম জনসাধার4 সহিত 
সংযোগ প্থাপন করা যে কিরুপে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে গারে ত% দুবোধ্য; 
অবশ্য মুসলিম লাঁগ যদি মনে করেন, মসলমান জনসাধারণের সহিত বাক্যালাপ 
কারবার কিম্বা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা সাধারণ স্থার্থগত অন্য যে-কোন 
ব্যাপার লইয়া তাহাদের সমাঁপবতাঁ হইবার আঁধকার কোন হিন্দ, মুসলমান বা অন্য 
কাহারও নাই.-আছে একমাত্র লীগের তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। স্বাধীন দেশ- 
মাত্রেই প্রতোক দল এবং বান্তর আপন আপন আদর্শ ও কর্মপন্থা জনসাধারণের 
সম্মূখে উপস্থাপিত করিবার আধকার আছে ও থাকা কর্তবা। সূৃতরাং আশা করা যায়, 
এমন কি পাকিস্থানেও নাগাঁরকাঁদগ্রকে সে অধিকার হইতে বাণ্ত করা হইবে না। 
কংগ্রেস-শযধ; কংগ্রেস কেন, জাতীয়, সাম্প্রদায়িক, ধর্মগত, সামাঁজক, রাজনৌতিক, 
অর্থনোতিক অথবা অন্য যে-কোন প্রাতষ্ঠান তাহার এই ন্যায়সঙ্গত আঁধকার পাঁরহার 
করিতে পারে না; ইহার বিরুদ্ধে আপান্ত ও আস্ফালন বন্তৃতা ও সাহচর্য বিষয়ে 
স্বাধীনতার মূলনীতি সম্বন্ধে অজ্জতাই প্রকাশ করে। জম্প্রদায়গত পৃথক নির্বাচন 


পার্থক্যের কোন বাদ্বততর ১১ 


প্রথার দ্বারা সম্প্রদায়সমৃহ ধর্মগত ভীত্ততে বিভন্ত হইয়া পাঁড়য়াছে এবং তাহার 
ফলে সাম্প্রদায়ক ও ধর্মগত বিভেদ বৃদ্ধ পাইয়ছে। একথা মৃসলমানগণও 
স্বীকার করেন এবং এই প্রশ্ন লইয়াই একদা মুসলিম লীগদলে মতদ্বৈধতার সৃষ্টি 
হয়, তখন প্‌থকনির্বাচটন-বিরোধীদলের নেতা ছিলেন মিঃ জি্লা। কিন্তু আর 
সকলে তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইতে সম্মত না হওয়ায়, স্বমত পারত্যাগ কাঁরতে তিনি 
বাধা হন। কিন্তু কংগ্রেস যাঁদ আজও সেই মত পোষণ করে এবং বলে, সাম্প্রদায়িক 
নির্বাচন প্রথা নীতিগতভাবে নিকৃষ্ট ও কার্যতঃ ক্ষতিকর, তাহা হইলে তাহাকে 
দোষী করা চলে কিঃ অথচ আজ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে কি? সাম্প্রদায়িক ভাত্তিতে 
পৃথক-নির্বাচন-প্রথা চলিবে, এক সম্প্রদায়ের ভোটদাতাগ্ণণ অপর সম্প্রদায়ের 
নির্বাচনপ্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন না, এক ধর্মীব্বাসসম্পন্ন নির্বাচনপ্রারথর 
পক্ষে ভিন্ন ধর্মীব*বাসসম্পন্ন নির্বাচকমণ্ডলীর ভোট গ্রহণ নাঁষ্ধ। এসব তো 
আঁত সনাতন কথা; আজ দাবী উঠিয়াছে, বে-সরকারঠ কোন প্রাতঙ্ঠান মুসলমান 
জনসাধারণের সাহত সংযোগ মান্র স্থাপন কারতে পারবেন না। এই দাবীর দ্বারা 
যে কেবলমাত্র পৃথক-নর্বাচন-প্রথার ক্ষাতকর প্রভাবের পাঁরাধ নির্বচন-সংক্রান্ত 
ব্যাপারের বহিভূতি অণ্চল অবাধ বিস্তৃত করিল তাহাই নয়, মুসলমানগণের পক্ষে 
অপর যে কোন সম্প্রদায়ের সাহচর্যলাভ পর্যন্ত অসম্ভব করিয়া তুলিল। এ অবস্থা 
অচিরে বজতি হওয়া প্রয়োজন। 
বানয়াদি শিক্ষার ওয়ার্ধা পাঁরকঞ্পনার বিরুদ্ধেও মুপালম লীগের 
সমালোচনা আঁতশয় তীর। শিক্ষা পুস্তকের মারফং না দিয়া, হাতের কাজের 
ভিতর দয়া দিতে হইবে- ইহাই হইল উন্ত পাঁরকক্পনার মৃূলনশীত। পাশ্চাতা- 
দেশের মনস্তত্ীবদ ও শিক্ষান্রতিগণ এই শিক্ষাপদ্ধীত অবলম্বন কাঁরয়াছেন এবং 
শিক্ষা সম্বন্ধীয় 'সাজেন্টি পরিকং্পনা' মূলতঃ এই পদ্ধাঁতর উপর ভীত্ত করিয়াই 
রচিত হইয়াছে। যে কমিটি ওয়ার্ধায় বাঁসয়া এই পরিকজ্পনা প্রস্তুত করেন, তাহার 
সভাপাঁত [ছিলেন ডান্তার জাকর হোসেন; শিক্ষাব্রতী হিসাবে তাঁহার খ্যাত উপেক্ষার 
বস্তু নয় সহকারীর্‌পে তাঁহার কাষে' সহায়তা করেন খাজা জি, সৈয়েদাইন। 
ইনি একদা আলগড় বিশ্বাবদ্যালয়ের সাঁহত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং পরে কাশ্মীর 
রাজোর "ডরেন্ঠীর অব্‌ পাবাঁলক ইনষ্ট্রাকসান' পদে নিযুক্ত হন। দুইজন মুসলমান 
শীশক্ষাধূরম্ধর' কর্তৃক যে পরিক্পনা রচিত হইল, তাহা মুসালম স্বার্থ ক্ষুপ্ন করিবার 
জন্য হন্দুচক্রান্তরূপে কেমন করিয়া চিত্ত হইতে পারে তাহা সাধারণ বগ্ধির 
অগম্য। মহাত্মা গান্ধী এই আদর্শ জনসাধারণের সম্মৃথে স্থাপন করেন এবং 
দ্বারা আহৃত কাঁমাট ইহা প্রণয়ন করেন-_ইহাই বোধ হয় পাঁরকজ্পনার 
ঘুটি। ডান্তার জাকির হোসেনের প্রতাক্ষ পরিচালনায় দিল্লপর 'জামে- 
'মাল্লয়া” কতৃকি এই পাঁরকর্পনা বাস্তবে রূপাঁয়ত ও কার্ষে পরীক্ষিত হইতেছে। 
আমি জানি না, অন্য কোথাও অধিকতর সাফলোর সাঁহত ইহা পরখীক্ষত হইয়াছে 
কিনা: তথাপি কংগ্রেস-কার্যক্রমে ইহা অন্যতম উৎপাঁড়নমূলক ধারারুপে পরিগশিত। 
প্রসঙ্গাতঃ উল্লোখ করা প্রয়োজন যে, মধাপ্রদেশের "বদ্যামান্দির পরিকজ্পনার' 
বিরদ্ধেও গুরুতর আপত্তি উত্খিত হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের ৭ই ফেব্রু 
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তারিখে উত্ত প্রদেশের প্রধান মন্ধ প্রাদোৌশক আইনসভার মুসলমান সদস্যদের এক 
সভা আহবান কাঁরলেন এবং নাখিল ভারত মূসালম লীগের সম্পাদক নবাবজাদা 
লয়াকং আলি খাঁ সে সভায় উপস্থিত হইলেন আমন্তিত আতখিরুপে। প্রধানমন্ত্রী 
এই পরিকজ্পনার ব্যাখাপ্রসঞ্গে বলিলেন, জাতিধর্মীনর্বিশেষে পল্লা-জনসাধারণের 
আঁশক্ষা দূরধকরণের উদ্দেশোই ইহা রচিত এবং ইহার বায়ভার নির্বাহ হইবে 
জনসাধারণের প্রদত্ত ভূসম্পাত্ত ও আর্ক আনূুক্লা দ্বারা। এই উদ্দেশ্যে একটি 
প্রাইভেট এসোসিয়েশন গঠিত হইবে এবং সেই এসোসিয়েশনের মারফং সরকারাঁ 
সাহাযা লাভ কারিয়া বিদ্যামান্দিরের নিজস্ব অর্থতহবিল সমদ্ধতর হইবে। তিনি 
ইহাও বলিলেন, মুসলমানগণ যাঁদ স্বতল্মভাবে অনুরপ একটি এসোসিয়েশন গঠন 
কাঁরতে চান, তান সানন্দে সে প্রচেষ্টায় সম্মাতি দিবেন। উত্তরে নবাবজাদা বাঁললেন, 
মুসলমানগণ চান, উত্ত এসোসিয়েশনের নাম 'মাঁদনাতউল্‌-ইলম্‌* রাখা হউক এবং 
পরিকজ্পনাটি 'মদিনাতউল্‌্-ইলম' পরিকল্পনা নামে আখ্যাত হউক। প্রধানমন্ত্রী সে 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং উভয় প্রতিষ্ঠানকে সমপরিমাণ অথণ্সাহায্যদান করিবার 
প্রতিশ্রুতি দিলেন! 'বিদ্যামন্দির পারকজ্পনা' ও আরও অন্যান্য বিষয়-সংক্রান্ত 
সকল অভিযোগ সবিস্তারে আলৌচিত হইবার পর. প্রাদেশিক আইনসভার মুসলমান 
সদস্যদিগের ও নিখিল ভারত মুসলিম লগ সম্পাদকের পক্ষে সম্পূর্ণ সন্তোষ- 
জনকভাবে বন্ধ্ত্বপূর্ণ আবহাওয়ার ভিতর সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। 
চুন্তপন্রে স্বাক্ষর করিলেন প্রধানমল্লী ও নবাবজাদা লিয়াকং আলি খাঁ। জনকয়েক 
মুসলমান মবারা প্রবার্তত * সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও তাহার আনূষাঁজগক মামলা- 
মোকদ্দমা প্রত্যাহত হইল। ১৯৩৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তাঁরখে এ সম্বন্ধে 
একটি সরকারী বিবৃতি প্রচারিত হয়। এসব সত্তেও শবদ্যামন্দির পাঁরকজ্পনার' 
দফাটি কংগ্রে্ী কর্তৃক অনুষ্ঠিত অত্যাচারের তাঁলকা হইতে বাদ পাঁড়ল না। 
মিঃ ফজলুল হক পুনরায় ইহার বিরুদ্ধে আগাত্ত উত্থাপন কাঁরলে গভন্মেন্ট 
নবাবজাদার সম্মাতিক্রমে প্রধানমন্তী শুরু ও নবাবজাদা লিয়াকং আলির দ্বক্ষারত 
চান্তপত্র সাধারণ্যে প্রকাশ কাঁরয়া দিলেন-এই প্রসঙ্গে ১৯৩৯ সালেক ২২শে 
ডিসেম্বর তাঁরখে নাগপদর হইতে প্রকাশিত শহতবাদ' পাত্রকা দুষ্টব্য। এই ঘটনা 
ঘটে কংগ্রেস মান্তিসভার পদতাগের প্রায় একমাস পরে। 

হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ কংগ্রেসের বরুদ্ধে আনীত অপর আর একটি আঁভযোগ। 
দর্ভাগাবশতঃ কংগ্রেস-মান্তিসভা গঠিত হইবার পূর্বে এবং ভাইগিয়া যাইবার পরেও 
এই জাতীয় সংঘর্ষ দেশে সংঘাটত হইয়াছে। মার্ল-মিণ্টো, শাসন-সংস্কারের ফলে 
পৃথক-নির্বাচনপ্রথা প্রবার্তত হইবার পর হইতেই তাহার পৌনপূন্য যে 
বাড়িয়া চাঁলয়াছে একথা অস্বীকার করা চলে না। এই সমস্ত পালা দ্বন্দ এর 
একটি কারয়া আলোচনা করা অসম্ভব, তবে তাহাদের ' মধ্য যেগ্ীল আদালত 
পর্যন্ত গড়াইয়াছিল, সেগুলি যথাস্থানে ও যথাযোগাভাবে আলোচিত হইয়া 
থাঁকবে। মিঃ দুরাণী বেরারে সংঘাটত একটি মামলার উপরেই সমাধক জোর 
দিয়া থাকেন; সেই প্রসঙ্গে হাইকোর্টের রায় হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত কারয়া সেই 
প্রদেশের প্রধানমন্তী সম্বন্ধে তানি বািয়াছেন, তাঁহার কর্তবা, হয় আত্মহত্যা করা, 
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নয় রাজনোতক জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করা। এইজন্যই সেই মামলা সম্বন্ধে" 
কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দাঙ্গার ফলে জনৈক বিশিষ্ট হিন্দু নিহত এবং 
আরও কয়েকজন আহত হন। মিঃ বি, জি, টেলার নামক জনৈক ইউরোপীয় - 
ডি, আই, জি'র তত্বাবধানে তদন্ত পাঁরচালিত হয়। আসামীর অন্রোধকরমে বিচার- 
কার্য জেলা আদালত হইতে নাগপুরে স্থানান্তারত হইল। মামলার বিচার করিলেন 
ভারতীয় সাঁভল সার্ভসের জনৈক সদস্য সেসন-জজ মিঃ এম, এন, ক্লার্ক। অক্প- 
দিনের মধ্যেই ণতাঁন হাইকোটে'র বিচারক পদে উন্নীত হন। ইহা হইতে প্রমাণিত 
হয়, বিচারক হিসাবে তান আঁভন্ঞ। বিচারকার্য সমাধা হয় কংগ্রেস-মাম্মসভার 
পদত্যাগ্নের পর এবং সেসন-আদালতের ও হাইকোর্টের রায় প্রকাঁশত হইল তাহারও 
কয়েকমাস পরে। জজের রায় আপীল আদালতের বিচারে বাতিল হইয়া যাওয়া 
আদালতের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা এবং এক্ষেত্রেও ঘাঁটয়াছল তাহাই। প্রধানমন্ত্রীর 
বিরুদ্ধে একটি কথাকে আঁতশয় ফলাও কাঁরয়া তোলা হইয়াছে। তাঁহার প্রদস্ত 
একটি বন্তৃতার দ্বারা তদন্ত-কার্য নাকি প্রভাবিত হয়। আইনসভায় একাট 
মূলতুবা প্রস্তাব সম্বন্ধে বন্তৃতাদান প্রসঙ্গে ঘটনার বিবরণ তান বিব্ত করেন। 
বিতর্ক উত্থাপন করা হয় ঘটনার তিনাদন পরে এবং তখন পর্যন্ত ব্যাপারটা 
আদালতের গোচরে আসে নাই। গুরুতর সাম্প্রদায়ক অশান্তির সংবাদ পাইয়া 
প্রধানমন্ত্রী প্রাদেশিক মূসালম লীগের সম্পাদক কে, এস, আবদার রহমান খাঁ ও - 
অপর দুইজন আইনসভার ম্সলমান সদস্য সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থল পাঁরদশ নে গমন 
করেন। খামগাঁওয়ে একি প্রকাশ্য জনসভায় বন্তুতা পযন্ত তান দিয়াছলেন। 
তাঁহার বিরুদ্ধে আভিযোগ এই যে, ঘটনাটি যখন তদল্তাধীন তখনই উল্লিখিত বিতর্কও 
বন্তৃতা প্রসঙ্গে তান তাহাকে সুকৌশলে পারকাঁজ্পত ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতার 
সহিত অনুষ্ঠিত অপরাধরূপে বর্ণনা করেন। পাঁরষদের মুসলমান সদসাগণও 
বনতৃতাপ্রসঙ্গে তাহাকে নরহত্যা আখ্যায় আখ্যাত করেন ও তাঁর ভাষায় তাহার নিন্দা 
করেন। বিতক্কালীন বন্তৃভাপ্রসঙ্গে প্রধানমন্মীর আচরণ সম্বন্ধে উচ্ছবাসত 
-প্রশংসার সহিত মিঃ কে, এস, আবদার রহমান খাঁ বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 
« খামগাঁও বন্তুতা শুনিয়া আম সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। আশা কার, আমার 
বন্ধ্গণ তাঁহার উদারতা উপলাব্ধি করবেন ও প্রদর্শিত পথ অন্যসরণ করিবেন।' ৪ 
ঘটনার তদন্তের ধারা সম্বন্ধে হাইকোর্ট বিরুদ্ধ মন্তব্য কারলে, গভর্পমেপ্ট বোম্বাই 
হাইকোর্টের বিচারপাঁতি জান্টি এ, এস, আর ম্যাকলিনকে এতৎসম্পকে নিয্ন্ত 
করিলেনঃ তিনি ঘটনা সম্বন্ধে পুলিশ তদম্তের ধারা পরাক্ষা কাঁরবেন, 
মামলাটিকে বিচারযোগ্য করিয়া আদালতে প্রেরণ করিবেন এবং তদন্ত সম্বন্ধে কোন 
পুটি-বিচ্যাতি ঘঁটয়া থাকলে তাহার জন্য দায়ণ ব্যান্তীদগ্রকে খুজিয়া বাহির 
কারবেন। সম্ভবতঃ মুসলমানদের প্রাতি দর্্বাবহারের আঁভিযোগ উত্থাপিত 
হইয়াছিল; ছিঃ জান্টিস্‌ ম্যাকীলন সে সম্বন্ধে বলেন, দর্বাবহারের আঁভিযোগ 
উত্থাপত হইবামান্র মধ্যপ্রদেশের গভনমৈন্ট ততপ্রাতি অবাহিত হইলেন ও আঁবিলদ্বে 
তদন্তের আদেশ দিলেন; তদন্তের পুর জেলা ম্যাঁজিদ্টেট হিল: রিপোর্ট করিলেন, 
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১৭৪ খণ্ডিত ভারত 


আঁভযোগসমূহ একেবারে 'ভাত্তহীন। দর্ব্যবহারের অভিযোগ যে সত্য নয়, সে 
সম্বন্ধে জাম্টিস্‌ ম্যাক্লিনও নিঃসন্দেহ হইলেন। তান আরও প্রমাণ পাইলেন 
যে, মামলা সম্বব্ধে মিথ্যা সাক্ষী আনবার দোষে পলিশ দোষ নয়, কাজেই দে 
সম্বন্ধয় সকল আভিযোগ হইতে তিনি তাহাদিগকে মযান্ত দিলেন। নিম্ন-আদালতের 
রায় উচ্চ-আদালত কর্তৃক বাতিল হইয়া গেলেই তাহার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে যাঁদ 
দায়শ হইতে হয়, তাহা হইলে শাসনকার্ পাঁরচালন অসম্ভব হইয়া উঠে। বিচার 
চলিতে থাকাকালে সেসন-জজ যে প্রধানমন্রুর দ্বারা প্রভাবিত্‌ হইয়াছলেন, 
এরুপ ই্গিত কোনাঁদক হইতে পাওয়া বায় না, আর পদত্যাগের পর প্রধান মন্তীতো 
মাধারণ নাগীরক মানু। 

হিন্দশ-উদ বত কংগ্রেস অত্যাচারের আর একটি দষ্টান্ত। এ বিভকের 
উদ্ভব আঁত প্রাচীন কালে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত ইহা চলিয়া আসতেছে। 
কংগ্রেস-মান্মিঘভা এমন কিছুই করেন নাই, যাহার দরুণ অন্ততঃ মুসা স্বার্থ 
সধাম্লম্ট ব্যাপারে তাহার িন্ততা বৃদ্ধি পাইতে পারে। তাঁহারা যাহা কিছু 
করিয়াছেন, তাহা বিরোধ িচ্পত্তির জন্যই কারিয়াছেন। কিন্তু কার্যকরী কোন 
পল্থা অবলাম্বত হইবাঠা পূর্বেই তাঁহারা পদত্যাগ করেন। 

ইহার পর হইভে আপোষ-রফার জন্য কংগ্রেসের বাগ্রতা ঘতই বাদ্ধ 
পাইয়াছে, লীগের দাবীর মাত্রা সেই পরিমাণে উত্তরোত্তর বাঁড়য়া চাঁলয়াছে। 
গভর্ণমেণ্ট সে দাবীর কখনও বা প্রশ্রয় দিয়াছেন, কখনও বা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন) 
ফলে দেশ 'ন যযৌ ন তদ্থো" অবস্থায় অচল হইয়া দাঁড়াইয়া রাঁহয়াছে। ১৯৩৭ 
সালের পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্তি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ইহাই হইল 
সাম্প্রাতিক ইতিহাস! অত্যাচারের বিভীষকা কিভাবে সুষ্টি করা হয়, তাহা আমরা 
দেখিয়াছি।* ১৯৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপাঁত 
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু একবার জানিবার চেষ্টা করেন-কি হইলে লাগ সন্তুষ্ট হইতে 
পারে; তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, দাবীর বহর জানিতে পারিলে দেশ তাহ; 'বচার 
করিয়া দেখিবে ও সম্ভব হইলে তাহা পূর্ণ করিবে। গভর্ণমেন্ট ছি জন্নার 
চৌদ্দ দফা দাবা কার্যতঃ মানিয়া লইয়াছেন এবং তাহা ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন- 
আইনের অংগীঁভূত করিয়া লইয়াছেন। এই কারণেই এবম্বিধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দেয়। ১৯৩৫ সালে ভারতশাসন-আইন বাঁধবদ্ধ হইবার পূর্বে তৎকালীন 
কংগ্রেস-সভাপাতি এই গ্রন্থকারের সাহত যে আপোষ-আলোচনা চলে, তাহা পাঁর- 
চালিত হইয়াছিল যৌথ-নির্বাচন প্রণালীর ভাত্ততে। ভারতশাসন-আইন বিধিবন্ধ 
হইবার পর কংগ্রেসকে কেবল যে পৃথক-নির্বাচনই মানয়া লইতে হইল তাহা নয়, 
আরও অন্যান্য অনেক বিষয়ে সম্মাতি দিতে হইল; কারণ লীগ যে পৃথক-নির্বাচন 
দাবী প্রত্যাহার কারতে সম্মত হইবে অথবা অন্য কোন "বিষয়ে অণুমান্র সুবিধা 
ছাড়িয়া দিবে, এর্‌প আশা করিবার মত তখন আর কোনই হেতু ছিল না। লীগ 
যে কোন রক্ষা-বাবস্থা দাবী করিয়াছে, তাহাই পাইয়াছে; পাঞ্জাব, িম্ধু, উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাঙ্গলা এবং মাঝে মাঝে আসামেও লগ মাল্পসভা শাসন- 
কার্য পরিচালনা কাঁরয়াছেন; তৎসত্বেও লীগের বিশ্বাস, মুসলমানগণ সবর 


পার্থকোর কোন াসততর ১৭৫ 


নির্যাতিত। এই কারণেই বৃটিশ গভর্গমেণ্টের প্রদত্ত সর্বপ্রকার রক্ষা-ব্যবস্থা এবং . 
গভর্ণরগণের বিশেষ ক্ষমতাবলে আরও ব্যাপকতর রক্ষাকবচ দিবার প্রীতশ্রযাত_কোন 
কিছুই লীগের বিশ্বাস উৎপাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিভ'রযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হয় নাই। হয় লীগের সিন্ধান্ত সাঁঠক, নয় তাহার আবাস ও 
অত্যাচারবভীষকা অমূলক_এই দ্যইটির যে কোন একটি সত্য। যাঁদ প্রথমটি 
সত্য হয়, তাহা হইলে মুসলমান সংখ্যালঘ প্রদেশসমূহের কথা না হয় ছাড়িয়াই 
দিলাম, এমনাঁক যে সব প্রদেশে মৃসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেগ্যীলকে ভারতবর্ষ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীন রাম্ট্ে গারণত কাঁরলেও ম.সলমানাঁদগকে তাহা 
নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচরুপে আম্বস্ত করিতে পারবে না। আর যাঁদ দ্বিতীয়টি 
সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার কোন প্রাতষেধ নাই। একমান্র কালপ্রবাহেই সে 
আবি*বাস ধুইয়া মুছিয়া যাইতে পারে। এঁদকে লীগ তাহার দাবীর সুর ক্রমশঃ 
এমন চড়াইয়া তুলিয়াছে যে, কোনরূপ আপোষ-ীনষ্পান্তর চেষ্টা তখন একেবারে 
নিত্ষল। একাঁদকে মহাত্মা গান্ধী, শ্রীসৃভাষচন্দ্র বসু ও পাঁণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু এবং অপর দিকে মিঃ জিন্নার গধ্যে যে সমদীর্ঘ পর্র-ব্যবহার ও আলাপ- 
আলোচনা চলে, তাহা উভয় পক্ষের নাঁথপত্র পরীক্ষার পর্যায় উত্তীর্ণ হইতে পারে 
নাই। মিঃ জিন্নার দাবী হইল, লীগকে মুসলমানদের একমান্ প্রাতানীধস্থানীয় 
প্রাতষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং কংগ্রেস কথা কাঁহবে কেবলমান্ত 
হন্দুদের পক্ষ হইতে। কংগ্রেস এই দুইটি সর্তের একাটিতেও সম্মত হইতে 
পারিল না -- পারা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। আলাপ-আলোচনার ফলে ম.ুসাঁলম 
লীগের দাবীগুলি তালিকাবদ্ধ পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নাই। 

একথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশে আরও অনেক মুসলমান-প্রাতিষ্ঞান 
আছে, যাহারা লীগের দাবী মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। যে সব জাতীয়তাবাদী 
মুসলমান এক এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপনাঁদগকে 
সংঘবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাই ধন যাউক £ অর্থর দল-ই*্হারা দুঃখবরণে 
দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন; জমিয়ত-উল-উলেমাগণ জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে 
বারবার অংশ গ্রহণ করিয়া অশেষ দুঃখকন্ট সহ্য কাঁরয়াছেন। তাহা ছাড়া মুসলমান 
ধর্ম ও শিক্ষা আন্দোলনের নেতারূপে সমাজে তাঁহারা একটি বিশিষ্ট স্থান অজনন 
করিয়াছেন; পিয়া সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্মেলন আছে। চিঃ জিন্না প্রমুখ লাঁগের 
আরও জনকয়েক নেতৃস্থানীয় ব্যন্তি সয়া-সম্প্রদায়ভুন্ত হওয়া সত্তেও সিয়াগণ, এমন কি 
মুসলিম লীগের আক্রমণ হইতেও আত্মরক্ষার জন্য রক্ষাকবচ দাবী করিয়া 
থাকেন; মোঁমন সম্প্রদায় মুসলমান সমাজের সর্ববৃহৎ 'অংশ না হইলেও একটা 
বিরাট অংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের নিজস্ব পৃথক জমিয়ত আছে এবং 
মুসলিম লীগের দাবী মানিয়া লইতে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ অস্বীকার কাঁরয়াছেন; 
বেলচিস্তানের খাদ্দম-এ-ওয়াতান নামক জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংঘ, উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খুদাই-খিদমতগার দল, বাঞ্গলার কৃষকপ্রজা পার্টি এবং 
সর্বশেষে আল্লামা মাশারকীর নেতৃত্বে পরিচালিত খাক-সার দল লীগ দলের সাহত 
বহ; বিষয়ে তাঁহাদের মতদ্বৈধতা পোষণ করেন। এই সমস্ত দলের শান্তির পাঁরমাণ 


১৭৬ খশ্ডিত ভারত 


সঠিকভাবে দিনগত না হইলেও তাঁহাদের সমর্থকগণ লীগের সংখ্যাগারঘ্ঠতার 
দাবী অস্বীকার কারয়া আপনাঁদগকেই সংখ্যাগুরু দলরূপে সপ্রমাণ কাঁরয়া 
থাকেন। ] 

কংগ্রেস কোনমতেই নিজেকে হন্দপ্রাতজ্ঠান বলিয়া স্বীকার কারিতে 
পারে না। কেননা, তাহা করিতে গেলে নিজের অতীতকে অস্বীকার কাঁরতে 
হয়, ইতিহাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় ও ভবিষাং [বিসজ্নি দিতে হয়। দেশের 
রাজনৌতক ও অথ নৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস ভারতের সকল 
সম্প্রদায় ও সব ধর্মধিশ্বাসের প্রাতানীধত্ব দাবী কাঁরয়া আসিয়াছে। মুসলমান 
ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত হিন্দুর সাম্প্রদায়িক দ্বার্থ যেখানে সংঘাতশঈল, সে 
ক্ষেত্রে কংগ্রেস হিন্দুর প্রাতীনধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান নয়। কাজেই কেবলমারু 
হন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগাঁণত হইবার অবস্থা কংগ্রেস কোনমতেই 
মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। সেরূপ অবস্থা স্বাঁকার কাঁরয়া লওয়া কংগ্রেসের 
পক্ষে কেন অসম্ভব, তাহার অনুকূলে বহু ঘটনা বিবৃত হইল। এসব সত্তেও 
কংগ্রেস জ্ঞাপন কাঁরল, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পথ সম্ধানের উদ্দেশে 
লীগের সাহত আলাপ-আলোচনায় সে প্রস্তুত। কিন্তু মিঃ জিন্না তাহাতে সন্তুষ্ট 
হইতে পারলেন না। ফলে আলাপ-আলোচনা-পর্ব সূচনাতেই সমাপ্ত হইয়া 
যায়। 

এই অবস্থার অনুকূলে কয়েকটি উদ্ধৃতির উল্লেখ কাঁরলেই যথেষ্ট হইবে। 
১৯৩৮ সালের ৩রা মার্চ তম্নরখে মিঃ জিন্না মহাত্মা গান্ধীকে এক পত্র দ্বার 
জানাইলেন, 'আমরা যে পর্যায়ে আঁসয়া উপনীত হইয়াছি, সেখানে কোনরূপ 
সংশয়ের জন্য স্থান সঙ্কুলান হওয়া উচিত নয়। আপনাকে স্বীকার কাঁরয়া 
লইতে হইকে যে, মুসলিম লণগই ভারতীয় মুসলমান সমাজের একমান্ প্রাতিনাধ- 
স্থানীয় প্রাতষ্টান এবং আপান প্রাতীনাধত্ব করিবেন কংগ্রেসের ও তাহার বহির্ভৃত 
অন্যান্য হিন্দগণের। সমস্যা সমাধানের পথ সন্ধানের জন্য একমান্র এই '্রিষ্ততেই 
আমরা অতঃপর অগ্রসর হইতে পাঁরি।' ৫ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর সাঁহত.. আলাপ- 
আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ জিন্না নিম্নলিখিতর্‌প প্রস্তাবের আভাস দেন £ 'ভারতীখয় 
মুসলমান সমাজের একমাত্র দারিত্বশীল প্রাতষ্ঠানর্পে মুসালম লীগ ও সমগ্র 
'হন্দুসমাজের প্রাতীনাঁধস্থানীয় প্রাতষ্ঠানরূপে কংগ্রেস ভারতীয় প্রধান দুইটি 
সম্প্রদায়ের মুখপাতরূপে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নালাখত 
সর্তে সম্মত হইল।' পনার্ববেচনার পর এই অংশটিকে তান নিম্নালাখত 
আকারে পারবার্তত কারলেন ঃ ্ 

'একদিকে কংগ্রেস ও অপর দিকে ভারতাঁয় মুসলমানগণের একমান্র 
দায়িত্বশণল প্রাতজ্ঠানরুপে লীগ হিন্দু-মুসলমান বিরেধে নিষ্পাত্তর উদ্দেশ্যে রচিত 
এই চুন্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতেছে।' 'নাঁখল ভারত মুসলিম লীগের কার্যকরী সভা 
কতৃকি নিম্নালীথত মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইলঃ 'মুসালয় লীগই ভারতীয় 
মদসলমানগণের একমান্ প্রাতীনধিস্থানীয় প্রীতত্ঠান _ কেবলমাত এই স্বশকীতির 


5. হাটা ত। 28, 


পার্থক্োর কোন বা্ধততর ৯৭ 


ভান্ত ছাড়া অন্য কোন য্যা্জতে কংগ্রেসের সাহত মৃসালম লাঁগের পক্ষে হিন্দ্‌- 
মুসলমান সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করা অমম্ভব।' 
১৯৩৮ সালের ২রা আগন্ট তাঁরখে মিঃ জিল্না শ্রীসভাষচন্দ্র বসুকে যে পন্ন 
লেখেন, তাহাতে তাঁহার দাবীর পারসর আরও কিছুটা বিস্তৃততর হয়। তিনি 
লেখেনঃ 'কাউন্সিল এই মত পোষণ করে যে, যেহেতু কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ক 
কমিটি 'হন্দুমুসলমান সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গঠিত হইবে, সেই কারণে 
উত্ত কাঁমাটিতে কোন মদ্সলমান সদস্য গৃহীত হওয়া অবাঞ্ছনীয়।' স্যার তেঞজ- 
বাহাদুর সপ্র, ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ 'জিন্নার নিকট প্রস্তার করিয়া 
পাঠাইলেন- হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মীমাংসার জন্য মহাত্মা গান্ধখর নাঁহত 
মাঁলত হইয়া তাহার একটা উপায় উদ্ভাবন করা বর্তব্য। তাহার উত্তরে মিঃ 
জিন্না লাখলেন, "হন্দু-মসলমান সমস্যার সমাধানকজ্পে যথাসাধ্য সাহায্য কারবার 
জন্য মহাত্মা গান্ধী বা অন্য যে কোন হিন্দুনেতার সাহত সাক্ষাৎ কাঁরতে আম 
সব সময় প্রস্তুত।' 

এই দাবী ইতিপূর্বে আর কখনও উথাপিত হয় নাই, এইবারই ইহা 
সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ কারল। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসকে যথাকুমে মুসলমান ও 
হিন্দ; সম্প্রদায়ের প্রাতিনিধিস্থানীয় প্রাতিষ্ঠানরূপে পরিগাঁপত না কারয়াই লক্ষেবী- 
সুন্তি সম্বন্ধে আলাপ-অ'লোচনা পাঁরচালিত হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালে তদানগল্তন 
কংগ্রেস-স্ভাপাঁতির সাহত মিঃ জিন্নার এই আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে সে দাবী 
উ্থাপত হয় নাই; বর [িঃ জিন্না এই কথাই বলেন যে, হিন্দমহাসভার পক্ষ 
হইতে পাণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যাঁদ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না করেন, তাহা হইলে . 
“কংগ্রেসের সাহত চুক্তি সম্পাদনে তিনি অসমর্থ। মিঃ জিন্নার এই দাবীর ফলেই . 
আলোচনা-প্রচেন্টা পণ্ড হইয়া যায়, কারণ 'হিম্দ;মহাসভার সমর্থন লাভের প্রস্তাব 
কংগ্রেস-সভাপাঁত মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন না। 

উল্লীখত উদ্ধৃতি হইতে প্রমাণিত ছ্হয় যে, লাগ কেবলমার নিজের উপর 
মুসলমান প্রারতীনাঁধত্বের ও কংগ্রেসের স্কন্ধে হিন্দ প্রাতানীধিত্বের আঁধকার আরোপ 
কাঁরয়াই ক্ষান্ত হইল না, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বদ্ধে লীগ প্রতিনিধির সাহত 
আলাপ-আলোচনার জন্য যেকোন কমিটি কংগ্রেস গঠন কাঁরবে, লীগ দাবী করিল, 
তাহার সদস্য নির্বাচনের দাঁয়ত্বও তাহার। মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনা 
করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সঙ্জো লইয়া যাইবার 
ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরলে, মিঃ জিন্না তাহাতে অসম্মাত জ্ঞাপন করেন। | 

পাণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মিঃ জিন্নার সহিত তাঁহার সূদশর্ঘ আলোচনা 
ও পন্নালাপ প্রসঙ্গে বার বার জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন, মুসাঁলম লশগের বিবেচনায় 
কোন কোন্‌ বিষয় আলোচনা ও নি্পান্তর যোগা: কিন্তু তাঁহার সকল প্রচেষ্টা বার্থ » 
হইয়াছে। অতঃপর তান সে বিষয়ে আলোকপাতের জন্য একটি আল্তরিকতাপূর্ণ 
- আবেদন প্রচার কালে মিঃ জিন্না তাহার উত্তরে ১৯৩৮ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে 
লাখত এক পত্রে জানাইলেন, 'আশা. কার আপাঁনি চৌদ্দদফা সর্তের কথা অবগত 
আছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ৯৯৩৮ সালের ১২ই জুলাই তারিখে 'স্টেটস্য্যান' 


কও 


১৭৮ খণ্ডিত ভারত 


পরিকায় প্রকাশিত 117098)) 1109]17) 6585' নামক এক প্রবন্ধ ও ১৯৩৮ 
সালের ১২ই জ্‌লাই তাঁরথে নিউ ্টেটস্ম্যান' নামক পরিকায় প্রকাশিত অপর 
একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া দেখাইবার চেস্টা কাঁরলেন, আপোষ-নিষ্পান্তর জন্য 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয় আলোচনা-সাপেক্ষ। ১৯৩৮ সালের ৬ই এ্রাপ্রল তাঁরখে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উত্ত পাকা দুইখানতে উল্লিখত প্রশ্নগ্াঁলর 
কংগ্রেসের দম্টিভঞ্গণ হইতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কারয়া মিঃ জিল্নার নিকট প্রেরণ 
করিলেন! তাহার উত্তরে মিঃ জিন্না ১৯৩৮ সালের ১২ই এ্প্রল তারিখে খত 
এক পর দ্বারা জানাইলেন, 'আপনার পরে আপাঁন নিজে কতগাঁল ' প্রস্তাব রচনা 
কারয়াছেন এবং চাহিয়াছেন, আম সেগীলকে আমার প্রস্তাবরূপে স্বাকার 
কাঁরয়া লইয়া, তাহাদের ভিন্তিতেই আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করি আলোচনার 
এইথানেই উপসংহার হইল এবং সুদীর্ঘ পন্নালাপের পরেও লীগের কোন্‌ কোন্‌ 
প্রস্তাব কংগ্রেসের বিবেচা, সে সম্বন্ধে উভয়পক্ষই-যে তামরে ছিলেন সেই 
তাঁমরেই রহিয়া গেলেন। 

যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পর ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা 
গান্ধী ও পাণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আর একবার আপোষ-মীমাংসার জন্য উদ্যোগণী 
হন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশেষে হতাশ হইয়া পণ্ডিত 
নেহরু ১৯৩৯ সালের ১৬ই ভিসেম্বর তাঁরখে লাখলেন, 'দুর্ভাগ্যবশতঃ আগ্রম 
পূরণীয় সর্তরূপে কতকগ্যাীল সমস্যা অন্তরায়স্বরূপ পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছে 
বাঁলয়া আমরা সমস্যাগৃলির ,সমীপবতঁ হইতেই পারতেছি না। ........ আগত 
অন্তরায়গীল রহিয়াই যাইতেছে, তদুপাঁর নব নব অল্তরায় আসিয়া তাহাদের 
দল পৃঞ্ট কারতেছে। ইহা হইতে আমি এই কথাই ধারয়া লইতে বাধ্য হইতোঁছি যে." 
পার্থক্য যাঙ্া কিছ্‌--তাহা আমাদের রাজনোতিক আদর্শ ও দৃষ্টিভজ্গীর মধ্যেই 
নিহত । 

লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যে যে বিষয়ে পার্থক্য, কংগ্রেসের হত 
আলোচনার জন্য সেগুলি যথাযথভাবে নর্ধারণ কারবার পক্ষে লীগগ্র ও তাহার 
সভাপাতির অনিচ্ছা পাঁরলাক্ষিত হইলেও, বড়লাটের সাঁহত আলোচনা-প্রসঙ্গে 
সেগুলি সময়ে সময়ে খোলাখৃলভাবেই বান্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বৃটিশ 
গভর্ণমেন্টও সেই পার্থক্যসমূহের পারপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ কারয়াছেন এবং লীগকে 
শান্তশাল+ কারবার জনা মুন্ত্হস্তে সহায়তা দান কারয়াছেন। স্মরণ থাকিতে 
পারে, মুসলমান সর্বদলীয় সম্মেলনই ভারতীয় যাস্তরাষ্টর গঠনের জন্য প্রথম প্রস্তাব 
আনয়ন করেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইন* যখন সেই যুস্তরাষ্ট্রীয় 
পারক্পনা লইয়া সমূপাঁস্ঘত হইল, তখন লীগের, বিশেষ কায়া মিঃ জিন্নার 
দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে পারবর্তিত হইয়া গিয়াছে।, তাই ভারতশাসন-আইনের 
য্ন্তরাক্ট্ীক পারকল্পনার অংশটযকু লীগের আক্রমণের প্রধান লক্ষাবস্তু হইয়া 
দাঁড়াইল। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে বড়লাট ঘোষণা করিলেন, যুন্তরাম্ প্রবর্তনের 
উদ্যোগ্র-আয়োজন যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য স্থগিত থাকিবে। নাখল ভারত 
মৃসাঁলম লাঁগের কার্যকরী সভ্ভায় বড়লাটের এই ঘোষণাবাণীকে সম্বা্ধত কারয়া 


পর্ঘক্ের কোন বা্'ততর ১৫৯ 


একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং আশা প্রকাশ করা হইল যে, যান্তরাম্মীয় 
পারকক্পনা একেবারে পারতন্ত হইবে। ভারতাঁয় ভাবী শাসনতল্ম রচনার সমগ্র 
সমস্যাটিকে নূতন কারয়া আমূল পর্যালোচনার জন্য ব্‌টিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট 
সানিবষ্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া, এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা প্রার্থনা করা হইল যে, 
নাখল ভারত মুসলিম লাঁগের সমর্থন ব্যাতরেকে ভারতীয় শাসনতন্ম সংস্কার 
সম্বন্ধীয় কোন ঘোষণা প্রচারিত হইবে না এবং যে শাসনতাম্রিক পারিক্পনা 
ম্মসালম লীগের পূর্বাহে। সমর্থন ও অনুমোদন লাভ করে নাই, তাহা বৃটিশ 
গনর্গমেন্ট কতৃকি চূড়ান্তভাবে রাচত ও গৃহীত হইবে না। ' 
তদদত্তরে লর্ড লিনালথগো ১৯৩৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তাঁরখে 
জানাইলেন, ভারতীয় শাসনতান্তিক ক্রমাববত'নের স্থায়িত্ব ও সাথ কতার পক্ষে 
মুসলমান সমাজের সন্তুষ্টির গুরৃত্ব যে কতখানি, সে সম্বন্ধে সম্রাটের সরকার 
কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন না। সুতরাং আপনাদের সমাজ ভারতীয় 
জনমতের ক্ষেত্রে যে গুরত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার করিয়া রাঁহয়াছে, তাহা অগুমার 
লাঘব করা হইবে-এরূপ আশওকা আপনারা মনেও স্থান দিবেন না কিন্তু 
ইহাতেও মু্গলিম লাগ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন নাঃ মিঃ জিন্না লীগের 
কার্যকরী সভার মনোভাবের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গো উীল্লীখত অংশটুকু উদ্ধৃত কারিয়া 
১৯৪০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তাঁরখে বড়লাটের গনকট লিখিয়া পাঠাইলেন, 
'অতান্ত দুঃখের সাঁহত জানাইতোঁছ যে, মুসালম লীগের দাবীর পক্ষে ইহা 
পর্যাপ্ত নয়, কারণ ইহার দ্বারা নয় কোটি জনসংখ্যা সম্বালত একটি সমাজকে 
কেবলমাত্র মন্তরণা ও পরামর্শদানের পর্যায়ে ফোঁলয়া রাখিয়া, বৃটিশ ভারতের 
ভাগানির্ণয়ের চূড়ান্ত দায়িত্ব ও আঁধকার বৃটিশ গভর্ণমেন্টের হাতে নাস্ত করা 
হইয়াছে। গভীর দুঃখের সাঁহত বালতে হইতেছে যে, এই অবস্থা মানিয়া 
লইতে আমরা আদো প্রস্তুত নই।' যে ধ্রুব নিশ্চয়তটুকু পাইবার জন্য তিনি 
দাব করিতোঁছলেন, তাহা হইতেছে এই ঃ 'আমাদের সম্মাত ও সমর্থন বাতিরেকে 
ভারতের ভাবা শাসনতন্ সম্বন্ধে অথবা মধ্যবতাঁকালীন যে-কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
অপর কোন দলের সাহত কোনর্‌প চুন্তবদ্ধ হওয়া চলিবে না।' বাঁটিশ গভর্ণমেন্ট 
বড়লাটের মারফং লীগ-তোষণের চেষ্টায় আর একবার প্রবৃত্ত হইলেনঃ ভারত- 
সঁচব ১১৪০ সালের ১লা এরপ্রল তাঁরখে হাউস অব লর্ডসে যে বিবৃতি প্রদান 
করেন, বড়লাট তাহাই স্বতল্ম পরাকারে মিঃ জিন্নার নিকট প্রেরণ করিলেন। 
বিব্তিটি নিম্নালাখতরূপ £ 'ভারতের সমস্ত দল ও স্বার্থের প্রাতীনাঁধবর্গের 
সাহত পরামর্শরুমে ভারতীয় শাসনতম্পের সমগ্র ক্ষেত্রটি খুনরায় পর্যালোচনা 
কারবার পক্ষে সম্রাটের গভর্নমেন্ট যে প্রীতশ্রযাত দিয়াছেন, তাহার মর্ম নির্দেশাত্বক 
নয়, মন্্রণামূলক। অখণ্ড ভারতের যে স্বঙ্ন শত শত ভারতাঁয় ও ইংরাজগণকে 
অন:প্রাণিত করিয়াছে তাহা যাঁদ সার্থক কারিতে হয়, তাহা হইলে বান সপ্প্রদায়- 
সমূহের মধ্যে যথেষ্ট পারমাণ সঞ্গাঁত নিঃসন্দেহে প্রয়োজন: আমার বিশ্বাস 
হয় না যে এদেশের কোন গভর্ণমেন্ট অথবা পার্লামেন্ট কোন সম্প্রদায়ের উপর, 
ধায়া লওয়া যাক--আট কোটী সভাসম্বালত মৃসলমান সমাজের উপর বলপূর্বক 


১৪০ খণ্ডিত ভারত 


এ শাসনতন্্ আরোপ করিতে পারেন_ যাহার মধ্যে তাহাদের শান্তি ও 
9 জশীবনযাতা নিবাহ করা অসম্ভব হইবে।' এই স্পন্টোন্তিও লীগ 
ওয়ার্কিং কমিটির সন্তোষ-বিধানে সমর্থ হইল না। 'মঃ জিন্না ১১৪০ সালের 
২৫শে জুন ভারখে বড়লাটের সাহত আর একবার নাক্ষাংপ্রার্থা হইলেন এবং 
১৯৪০ সালের ১লা জুলাই তাঁরখের পত্ে বড়লাটের সাঁহত [তান যে বিষয় 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, তংসংক্ান্ত একটি নোট তাঁহার সম্মূখে স্থাপন 
করিলেন। নিম্নালাঁখত বিষয়গুলি উত্ত নোটের অন্তূন্ত ছিল£ . 

৫১) জরতবর্ধষকে বিভন্ত কারয়া উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পর্ব সীমান্তে 
মুসলিম অধিকৃত অণ্চল গঠন কারবার যে প্রস্তাব লশগ্গের লাহোর আঁধিবেশনে 
গৃহণীত হইয়াছে, তাহার মূলনীতির বিরুদ্ধ কোন ঘোষণা অথবা বাত 
সম্রাটের গভর্নমেন্ট প্রচার করিবেন না। 

(২) ম্সালম ভারতের সম্মতি ও সমর্থন পূর্বাহে সংগ্রহ না কারয়া 
ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় অন্তর্বতাঁকালীন অথবা চূড়ান্ত কোনরূপ 
পরিকল্পনাই গৃহীত হইবে না-সে সম্বন্ধে স্স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রাতশ্রত 
দিতে হইবে। 

(৩) কেন্দ্রে ৩ প্রদেশসমূহে গতর্থমেন্ট মুসাঁলম নেতৃত্বকে যাঁদ 
সমমর্যাদাসম্পম্ন সহযোগণর্‌পে গ্রহণ করেন, তবেই য্দ্ধোদাম ছুততর ও তীব্রতর 
কারবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সামর্থ্য ও সং্গাত সম্পূর্ণরূপে নিয়োজত হওয়া 


মম্ভব। 

(৪) হুদ্ধকালীন “অবস্থায় সামায়কভাবে নিম্নালাখত উপায়গলি 
অবলম্বন কারতে হইবেঃ , 

(ক) বর্তমান শাসনতন্মের কাঠামোর .মধ্যে বড়লাটের শাসন-পারিধদ 
সম্প্রসারিত কারতে হইবে; উল্লেখ থাকে যে. কংগ্রেস যাঁদ শাসন-পাঁরষদে প্রবেশ 
করে, তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমান প্রাতীনাধ সমসংখযক হইবে, আর কংগ্রেস 
যাঁদ না আসে, তাহা হইলে অভিরিস্ত সদসাসংখ্যার মধ্যে মুসলমান সম্ঘু্থী হইবে 
সংখ্যাগারজ্ঠ, কেননা সেক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনের প্রধান দায়িত্ব আসিয়া পাঁড়বে 
মুসালম লীগের উপর। 
পু খে) অন্ন ১৫ জ্ন সদস্য লইয়া একাট সমর-পাঁরিষদ গঠন কাঁরতে হইবে 
এবং তাহার সভাপাঁতি হইবেন স্বয়ং বড়লাট। এক্ষেত্রেও কংগ্রেস আঁসলে হিন্দু 
ও মুসলমান সদসোর সংখ্যা হইবে সমান সমান এবং কংগ্রেস যাঁদ না আসে, 
মুসলমান প্রীতানীধন্ব সংখাগীরঘ্ঠ হইবে। 

গে) সর্বশেষে, প্রস্তাবিত সমর-পারষদে, বড়লাটের শাসন-পারষদে ও 
বড়লাটের আতারঙ উপদেম্টাগণের মধ্যে যেসব মুসলমান সদস্য লওয়া হইবে 
তাহারা নিবাচিত হইবেন মুসাঁলম লীগ দ্বারা। 

বড়লাটের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এই দাবীর অর্থ মুসালম লগের 
হাতে মতা হস্তান্তর করা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই ১৯৪০ সালের ৬ই জুলাই 
তাঁরখে মিঃ জিন্নার নোটের উত্তরে তিনি জানাইলেন, মনসাঁলম স্বার্থের প্রাতিনিধিত্ব 


পার্থক্যের কোন বাদ্ধ'ততর ১৮১ 


কারবার জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক মুসলমান প্রা্তানাঁধ প্রেরণের গুরুত্ব তান উপলান্ধ 
করেন, কিন্তু সে প্রসঙ্গে বিশেষ কোন একটি সম্প্রদায়ের উপর বেশশ অথবা কম 
দায়ত্ব অর্পণের প্রশ্ন অবান্তর; তাঁহার মতে, 'দায়িত্ব হইবে সমণ্টগতভাবে 
সপারষদ গভর্ণর জেনারেলের। বড়লাটের শাসন-পারষদের সদসারূপে কে কে 
গৃহীত হইবেন, বড়লাটের সাঁহত পরামর্শক্রমে ভারতসচিব তাহা 'স্থির কারবেন-_ 
ইহাই হইল প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার বাঁধ ও প্রথা; কাজেই তাঁহারা কোন 
রাজনোতিক দূলের মনোনীত হইতে পারেন না-সে রাজনৌতক দল যত বৃহং ও 
বলশালীই হোক না কেন। তান আরও বাঁললেন, “আমি একথা স্পম্ট “ কারয়াই 
বাঁলতে চাই যে, বড়লাটের সম্প্রসারত শাসন-পাঁরষদে অথবা তাঁহার বেসরকারণ 
উপদেষ্টারূপে যেসব মুসলমান সদস্য গৃহীত হইবেন, তাঁহাদের মনোনয়নের দায়ন্ব 
মুসলিম লীগের উপর অর্পণ করা নিয়মতান্মিকতার দিক দিয়া, অসম্ভব। কিন্তু 
প্রয়োজনবোধে কাহারও নাম যাঁদ আপনি প্রস্ভাব করেন, তাহা যথাযোগ্য গর্বের 
সাহত বিবেচিত হইবে না-এরূপ আশঙ্কা কারবার কোন হেতু নাই।' 

১৯৪০ সালের ৭ই আগম্ট তারিখে বড়লাট গভর্ণমেণ্টের নীতি ঘোষণা 
করিয়া একাট বিবাঁত প্রচার কারলেন। ১৯৩৫ সালের সমগ্র ভারতশাসন আইনটি 
ভারতীয় গঠনতান্রিকতার দিক হইতে পুনঃ পরাক্ষা সম্বন্ধে ইাতপূর্বে যে ঘোষণা 
একটা বিরাট ও বলশালী অংশ যে শাসন-ব্যবস্থার বিরোধী, তাহার হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তর করা কিংবা আনিচ্ছূক জনসমান্টকে তাহার নিকট আত্মসমপণ কাঁরতে 
বাধ্য করার কথা গভর্ণমেণ্ট করপনাও কাঁরতে পারেন না। গভর্শমেণ্টের পক্ষ হইতে 
তান প্রাতশ্রাত 'দলেন যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে ভারতীয় শাসনতন্ঘের কাঠামো 
রচনার জন্য ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান অংশগাাঁলর প্রাতীনাধাদগকে 
লইয়া একটি প্রাতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। সামারক পরামর্শ-পারিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে 
বড়লাটের শাসন-পরিষদে যোগ দিবার জন্য কতিপয় প্রাতানীধস্থানীয় ভারতীয়কে 
আহবন কারার স্রকারা ইচ্ছাও 'তাঁনি জ্ঞাপন করিলেন। হাউস্‌ অব্‌ কমল্সে' 
বড়লাটের এই প্রাতশ্রুতি সম্বন্ধে আলোচনাকালে মিঃ আমেরণী ভারতীয় মত- 
বিরোধের উপর সাঁবশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিলেন, 'ভারতের শাসনতাল্মিক 
অচল অবস্থার জন্য এঁকাবদ্ধ 'বাভশ্লন বিরোধাঁ দলগুলির সাঁহত গভনমেন্টের 
সঞ্ঘর্ষ ততখানি দায়ী নয়, যতখানি দায়শ ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান অংশ- 
গুলির মধ্যে অন্তর্বরোধ। কাজেই এই অচল অবস্থার সমাধান ভারতীয় 
প্রীতীনাধবর্গের সহিত সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের চুন্ত সম্পাদনের সহজ পম্থা দ্বারা 
সাধিত হইবে না, তাহার জন্য এমন বহ; বাঁভন্ন দলের ভিতর চুন্তি সম্পাদন করার 
প্রয়োজন হইবে, সমাটের গভর্ণমেণ্ট যাহাদের মধ্যে অনাতম সংশ্লিষ্ট পক্ষমানর 
অন্যান্য পক্ষসমূহের মধ্যে তিনি নাম উল্লেখ করিলেন মুসলমান ও তপশশলভু্ত 
সম্প্রদায়ের এবং ভারতাঁয় রাজনাবগের। তৎসহ তিনি ইহাও বাললেন যে, 
ভারতবর্ধ ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা সুষ্পম্টীকৃত এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখ, 
যাহার যুগ-যুগান্তবাহণ ইতিহাসের সাধারণ ধারা আছে, গর্ব কাঁরবার মত প্রাচীন 


১৮২ খণ্ডিত ভারত 


ধীতহয আছে। ইহা হইতেই আমরা সম্পণ্টরূপে দোখতে পাইতোছ, িভুজের 
তৃতাঁয় বাহ; ধাঁর মন্ধরগাঁততে হইলেও, ক্রমে কমে দীর্ঘায়ত হইতেছে। একাঁদকে 
গণতান্বিক নপাতির প্রাত মৌখিক শ্রদ্ধা নিবেদন, অপরাদকে কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন 
ও সুবিধামত 'ভারতের জাতাঁয় জীবনের বিভিন্ন উপাদানগ্ীলর' কখনও পচে, 
কখনও বা মূখে করাধাত; একাঁদকে শাসনতাম্িক সংস্কার প্রবর্তনের পক্ষে পর্যাপ্ত 
পরিমাণ একারদ্ধতার দাবশ করা হইতেছে, অপরািকে ভারতীয় অচল অবস্থার জনা 
দায়শ করা হইতেছে বূটেন ও ভারতের মধ্যে বিরোধকে নয়, ভারতের. 'বাভন্ন দল- 
গুলির মধ্যে বিদ্যমান অন্তার্বরোধকে। মসলীম লীগ যখন দাবা কারতেছে, কোনরূপ 
শাসন-সংদ্কার প্রবর্তন কারবার পর্বে তাহার সম্মতি ও সমর্থন সংগ্রহ করা 
প্রয়োজন এবং যে কোন প্রীর্তানীধমূলক প্রীতম্টানে প্রেরণের জন্য মনসলমান 
প্রাতীননীধ নির্বাচনের দায়িত্ব কেবলমাত তাহার, তখন একাঁটি সাধারণ ঘোষণা প্রচারের 
ক্বারা প্রথম দাবগীটকে এড়াইয়া যাওয়া হইতেছে এবং সং্পন্ট অসম্মতির দ্বারা 
শ্বিতধয়টিকে অস্বীকার করা হইতেছে। ভারতকে খাঁণ্ডত কাঁরয়া উত্তর-পশ্চিম 
ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মুমলমান আঁধকৃত অঞ্চল গঠন কারবার দাবী ভীত 
হইবামান্র স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, ভারতবর্ষ ভৌগোটিক সীমারেখা দ্বারা 
সংস্পন্টকৃত এমন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ দেশ-যাহার যাগ-যুগান্তবাহী সাধারণ 
ইতিহাসের ধারা আছে, গর্ব কারবার মত প্রাচীন সভাতা-সম্পদ আছে। 'লীগ 
ওয়াকিং কমিটি বড়লাটের ঘোষণাবাগী বিশেষভাবে আলোচনা কারবার গর আঁভমত 
প্রকাশ করিলেন, ঘোষণাপত্রের মধাস্থিত ভারতের ভাব শাসনতন্র রচনা সম্পকিতি 
অংশটুকু সন্তোষজনক, কিন্তু বড়লাটের শাসন-পারষদ সম্প্রসারণ সম্বন্ধে প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত অসন্তোষকর। বড়লাটের গ্রীতশ্রাত অনুযায়ী শাসন-পারষদের 
জন্য লীগ প্রস্তাবিত চারজন সদস্যের মধ্যে গভর্ণমেন্ট গ্রহণ কীরবেন দুইজন ৪ 
বড়লাটের এই প্রতিশ্রটাত ও উপদেষ্টামণ্ডলী সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রাতিশ্রযাত লীগ্গের 
মনঃপৃত হইল না। এ বিষয়ে পুনরায় নূতন কাঁরয়া আলাপ-আলোচনা চাঁলল, 
কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। অবশেষে ১৯৪০ সালের ২৯শে “পপ্টেম্বর 
তারিখে মিঃ জিন্না নীখল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের আধবেশনে বিবৃতি 
দান প্রসঙ্গে বলিলেন, বূটিশ গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হস্তাম্তর কারবার কোনরূপ 
আগ্রহ আছে বলিয়া মনে হইতেছে না; নয় কোটি সভ্য সম্বালত বিরাট মুসলমান 
জাতির ভাগ্য লইয়া তাঁহারা 'ছানামীন খোলতেছেন! এইরুপে বুটিশ গভর্শমেন্ট 
ও মূসালম লীগের মধ্যে মিঃ জিন্না-কথিত সমরকালান চুস্ সম্পাদনের প্রচেষ্টা 
সামায়কভাবে পণ্ড হইয়া গেল। 

বাক্‌-দ্বাধীনতা নাগারক অধিকার সপ্রমাণ কারবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস 
হংসরের শেষ দিকে ব্যান্তগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ কাঁরল। স্পন্টতঃই 
দেখা যাইতেছে, এই আন্দোলনের সাঁহত মুসলমানদের অথবা লীগের কোনই 
সংঘ্রব ছিল না এবং যে আঁধকার অন করিবার উদ্দেশ্যে ইহা প্রবার্তত হইয়াছিল, 
ভাহা করায়ত্ত হইলে আর সকলের মত মুসলমানগণ তন্দ্বারা উপকৃত হইতেন) 
মুসলিম লগ কিন্তু তথাঁপ বাঁললেন, মুসলমানগণকে লক্ষ্য কাঁয়াই ইহা 


পার্থক্যের কোন বাদ্ধ'ততর ১৮৩ 


পারচালিত। নিখিল ভারত মূসালম লপগের কাউন্সিল নিচ্নালাখত মর্মে একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরলেনঃ “মঃ গান্ধী যে উদ্দেশ্যের বশবর্তাঁ হইয়া পরম উৎপাহ- 
সহকারে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্তন ও পারচালন কাঁরতেছেন, তাহা সনেহাতাঁত- 
রুপে স্পম্ট। ইহার প্রতি বৃটিশ গভর্ণমেন্টের দুষ্টি আকর্ষণ কারয়া বালয়া রাখা 
কত'বা যে, কংগ্লেসকে যাঁদ এরূপ কোন সুখ-স্মাবধা দেওয়া হয়-যাহা মসাঁলম 
'দাবীর বিরোধী অথবা তাহার স্বার্থের সাহত সংঘাতপসল, তাহা হইলে মূসালম 
লীগ তাহার সব্শান্ত দ্বারা তাহা প্রাতরোধ কারবে; মুসলীম লশগ একথাও 
জানাইয়া রাখিতে চায় যে, এদেশের মুসলমানগণের দাবী ও ক্বার্থরক্ষার জন্য 
প্রয়োজন হইলে প্রাতরোধ-সংগ্রামে সে তাহার যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ কারতে 
্স্তৃত।' 

১৯৪১ সালের লাঁগের পরবতাঁ আঁধবেশন আহত হইল মান্রাজে; এই 
অধিবেশনে লীগের প্রতিজ্ঞাপতরে পাকিস্থান অজনের শপথ নান্নিব্ধ কারবার 
উদ্দেশ্যে লীগের গঠনতন্ত প্রয়োজনান্যায়ী সংশোধন করা হইল। 


বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও মুসলিম লীগের মধ্যে দর-কষাকাষর পরবতাঁ পর্যায় 
আরম্ভ হইল ক্রীঁপস্‌ প্রস্তাবকে আশ্রয় করিয়া! ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে 
গভর্থমেন্টের নীতি ও প্রস্তাব সম্বন্ধীয় ঘোষণা লইয়া ভারতে আগমন 
করেন। ইহার দ্বারা এমন এক ভারতীয় যাস্তরাষ্ট্র পরিকল্পিত হয়, 
যাহার ফলে ভারতবর্ষ ওপাঁনবোশক মযাদার মানদণ্ডে সমমর্যাদাসমপন্ন 
উপনিবেশে পারণত হইবে। এই প্রস্তাবে নৃতন শাসনতন্্ কিভাবে রাঁচিত 
হইবে, তাহার ধারাও বার্ণত হয় এবং আম্রাটের গভর্ণমে্ট এই সর্তে 
তাহা গ্রহণ ও প্রবর্তন কাঁরতে সম্মত হন যে. বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত কোন 
প্রদেশ যাঁদ নূতন শাসনতন্মের, মধ্যে আসতে অস্বীকৃত হয়, সে তাহার বর্তমান 
শাসনতান্বিক কাঠামো বজায় রাখিতে পারবে এবং যাঁদ কোনাঁদন সে ইহার মধ্যে 
আসিতে মনস্থ করে, ত'জন্য তাহার প্রবেশের পথ উন্মৃন্ত রাখিতে হইবে। 
উপরন্তু, নৃতন শাসনতন্দের আওতায় আসিতে অনিচ্ছ্যক প্রদেশসমূহকে ভারতীয় 
য্তরাম্ট্রের অন্যান্য প্রদেশসমূহের সাহত সমমর্যাদাদান কারতেও সম্পাটের 
গভর্ণমেন্ট প্রস্তুত। ভারতীয় নেতৃবর্গকে উদ্দেশ্য কারয়া ঘোষণায় এই আবেদন 
প্রচারিত হয় ধে, তাঁহারা যেন পরামর্শপরিষদে আসিয়া যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ 
করেন এবং ইহাও বিশেষভাবে বিজ্ঞাপত হয় যে, দেশরক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন- 
ভার ভারত গভর্ণমেন্টের হস্তেই নাস্ত থাকিবে। 

যে-কোন প্রদেশকে ভারতীয় যাক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার আঁধকার 
প্রদান কাঁরয়া, ভারতীয় যুন্তরাম্থী হইতে স্বতল্ঘ ও স্বাধখীন মুসাঁলম রাম্টী গঠনের 
পক্ষে লীগের দাবাই কার্যতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। এই প্রস্তাবের 
দ্বারা ভারতাঁয় এঁক্য খান্ডত হইতেছে--এই যুস্তির উপর ভভান্ত কারয়া কংগ্রেস 
কার্ষকরী সভা ইহা প্রত্যাখ্যান রূরিতে পারত, কিন্তু তাহা কাঁরল না। পক্ষাস্তরে 


১৮৪ খণ্ডিত ভারত 


কার্যকরণী সম্ভা সুস্পম্ট ভাষায় ঘোষণা করিল, 'কোন অণ্চল বা এলাকাকে তাহার 
আঁধবাসগণের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুন্তরাম্ট্ের অন্তরভূন্ত হইয়া থাঁকবার জন্য 
বাধ্য করা যেমন কজ্পনাতীত, তেমান একথাও সত্য যে, এই খণ্ডন-ব্যবস্থার ফলে 
সকলেই সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।' কংগ্রেস কার্যকরী সভা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
কাঁরল বটে, কিন্তু অন্য যুক্তিতে ঃ দেশরক্ষা-সংক্াল্ত-ব্যবস্থা পাঁরষদের দায়িত্বের 
বাহভূ্ত বিষয়রূপে প্থক করিয়া রাখিবার ফলে সমগ্র ব্যাপারটি একাঁট পরিহাসে ও 
পণ্ডতায় পাঁরণত হইয়াছে-ইহাই হইল তাহার প্রত্যাখ্যানের যযন্ত। এঁদকে 
মুসালম লীগ ওয়াক্কং কাঁমাটি কংগ্রেস কার্যকরী সভার [সিদ্ধান্ত প্রকাশের পথ 
চাহিয়া প্রতীক্ষা কারতেছে এবং যে মূহূর্তে তাহা প্রকাশিত হইল, তদ্দণ্ডেই সে 
প্রস্তাব গ্রহণ করিল যে, বর্তমান আকারে এ প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য। অন্ততঃ 
আভাসে-ইঙ্গিতেও পাকিস্থানের সম্ভাবনা স্বীকৃত হইয়াছে বালয়া প্রস্তাবে 
আনন্দ প্রকাশ করা হইল এবং বলা হইল, মুসালম লীগ বিশ্বাস করে যে, 
হিন্দ ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতির সহযেগে একটি যুত্তরাষ্ট্র গঠন কারবার 
পাঁরকঞ্পনা যান্তসঙ্গতও নয় এবং সর্বসাধারণের স্বার্থ ও সুখশান্তির পক্ষে 
সহায়কও নয়; অথচ প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশার্পে বাস্ত হইয়া উঠিতে চাঁহিয়াছে 
ইহাই এবং একাধক য্য্তরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা সৃদূর স্বগ্নলোকের কুহেলিকার 
অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। গণপাঁরষদ গঠনের পদ্ধাত সম্বন্ধেও আপান্ত 
উত্থাপিত হইল এই মর্মে যে, পৃথক-নির্বাচকমণ্ডলণীর সাহায্যে আপনাদের 
প্রাতানাধ নির্বাচনের মুসলমন্নদের যে নায়সঙ্গত আঁধকার-তাহা ইহার দ্বারা 
অস্বশকৃত হইয়াছে। য্ব্তরাস্ট্ে যোগদান কারবার পক্ষে ও বিপক্ষে প্রদেশ- 
সমূহের আঁভমত সংগ্রহ করিবার ধারার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জ্ঞাপত হইল। 
লীগের বন্তবী হইল, যে সমস্ত প্রদেশ মুসলমান-সংখ্যগারষ্ঠ, সেই সেই স্থানে 
গণভোট সংগ্রহ কারবার সময় বয়স্ক ব্যান্তমান্রেরই ভোট গৃহীত হইবে না, হইবে 
কেবলমাত্র মুসলমান অধিবাসীদের, অন্যথায় আত্মীনয়ন্তণের সহজ আঁধকাব হইতে 
তাহাদিগকে বাঁণ্ঠিত করা হইবে। স্‌তরাং দেখা যাইতেছে, বৃটিশ. .গাোডর্গমেন্ট 
যখন প্রদেশসমূহকে ভারতীয় যুত্তরাষ্ট্রেরে বাহরে অবস্থান কারবার আধিকার 
প্রদান করতেছেন এই সর্তে যে. তাহা উত্ত প্রাদেশিক আইন-পাঁরষদের ষাটাট 
ভোটের সংখ্যাধিকোর দ্বারা *সমার্থত হওয়া চাই এবং যেখানে সেরূপ সংখ্যাধিকয 
লাভ করা সম্ভব হইবে না, সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রস্তাবক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক 
বাস্তমান্েরই গণভোট দ্বারা তাহা সমার্থভ হওয়া প্রয়োজন; লীগ তখন বাঁলতে 
চাঁহতেছে, আইন-পারষদের সদস্যগণের ভোট সেই প্রদেশের মুসালম আঁভমত 
নির্ণয়ের পক্ষে সাঠক মাপকাঠি হইতে পারে না এবং এই হান্ততে সে দাবী 
কাঁরতেছে-_গণভোট কেবলমান্র মুসলমানগণের মধোই সীমাবদ্ধ থাকবে; সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায় যাঁদ বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের মত শতকরা পণ্মতাল্লশ ভাগ হয়, তাহা হইলেও 
তাহারা উপ্পোক্ষত হইবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ স্মরণাতীতকাল হইতে 
যেসব দেশের সাঁহত নিগঢ় বম্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে, যে খণ্ডনবাবস্থার ফলে 
তাহাদিগকে তথা হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে_সে ব্যবস্থা প্রবার্তত 


পার্থক্যের কোন বাদ্ধততর ১৮৫ 


ইওয়া উচিত কিনা সে সম্বন্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ কারবার আঁধকার তাহাদের 
থাকিবে না। . 

ক্রিপস্‌ দৌত্য ব্র্থ হইলে নাখল ভারত কংগ্রেস কমিটি তাহার 
এই, ৮ই ও ৯ই আগন্ট-এই দিবস্য়ব্যাপণ বোম্বাই অধিবেশনে সেই স্মরণীয় 
প্রস্ভাব গ্রহণ কারল, ইতিহাসে যাহা 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব নামে বিখ্যাত। 
পূর্ববতাঁ অন্যান্য আরও অনেক ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও আঁধবেশনের তিক 
প্রাক্কালে কংগ্রেস এই মমে ঘোষণা প্রচার করিল যে, কংগ্রেস ক্ষমতা অধিকার কাঁরতে 
চায় তাহার নিজের জন্য নয়, ভারতের জনসাধারণের জন্য এবং প্রকৃত ক্ষমতা 
হস্তগত কারয়া মুসলিম লীগ যাঁদ পারষদে প্রবেশ করে, কংগ্রেস তাহাতে সন্তুষ্টই 
হইবে। কিন্তু ১৬ই হইতে ২০শে আগম্ট অবাধ লীগ আঁধবেশনে যে প্র্তাব 
গৃহীত হয় তাহা 'নম্নলাখতরুপ +-- 

ওয়াক কাঁমাটর সুচিন্তিত 'আঁভমত এই যে, এই আন্দোলন 
পাঁরচালনের উদ্দেশ্য বটশ গ্ভর্মেণ্টকে জনকয়েক হিন্দূর নিকট ক্ষমতা 
হস্তান্তর কারতে বাধ্য করা; শুধু তাহাই নয়, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বাভন্ন সময়ে 
মুসলমানদের ও অন্যান্য ভারতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিকট যেসব প্রাতশ্রযাত 
দিয়া আসিয়াছেন, তাহা পূরণ করবার নৌতিক দায়িত্ব যাহাতে তাঁহারা পালন 
করিতে না পারেন সোঁদকেও ইহার লক্ষা আছে; মুসলমানদিগকে কংগ্রেস-প্রদত্ত . 
সর্ত ও নিরদশের নিকট নাতি স্বীকার করিতে বাধ্য করাও ইহার অন্যতম 
লক্ষা। ম্‌সলমানদের দাবী যাঁদ মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সমমর্যাদার 
'ভান্ততে লীগ শাসন-দায়িত্ব গ্রহণ কারতে সম্মত-ব,টিশ গভর্থমেণ্টের নিকট এই 
প্রাতশ্রুতি প্রদান কারবার পর লপগ ওয়ার্কিং কমিটি মুসলমান সম্প্রদায়কে 
সম্বোধন কারিয়া পরামর্শ দিলেন. কংগ্রেস প্রবার্তত আন্দোলনের সহিত বাবধান 
রক্ষা কাঁরয়া চালতে। ইহার পর হইতেই প্রচার করা হইতে লাগল, লগকে 
লক্ষ্য করিয়াই আন্দোলন পাঁর্চালিত। তখন হইতেই লীগ প্রচারকগণ আগছ্ট- 
প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবী পুনঃপুনঃ ব্যন্ত করিয়া আসিয়াছেন; এমনকি, কংগ্রেস- 
কামগণ যখন কারাগারে এবং অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য আলাপ-আলোচনা 
যখন আরম্ভ পর্যন্ত হয় নাই, তখনও এ দাবশী তাঁহারা বারবার উতাপন 
করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, গভর্ণমেন্ট কংগ্রেসকে জাপ-সহযোশিতার 
অভিযোগ হইতে অব্যহাতি দিবার পরেও মুসলমি লীগ পুনঃপুনঃ অভিযোগ 
করিয়াছেন, কংগ্রেস জাপানের সাঁহত বড়যন্মে িস্ত। 

১৯৪৪ সালে মিঃ জিন্নার সহিত মহাত্মা গান্ধীর সুদীর্ঘ আলাপ- 
আলোচনাও ফলপ্রসূ হইল না; এমনকি, মিঃ জিন্নার নিকট হইতে তাঁহার 
পাঁরকারভাবে বুঝা যায় তাহার সীমান্ত কোন্‌ সীমারেখা দ্বারা চিহিধত, তাহার 
পারহকারভাবে ব্যবা যায় তাহার সীমান্ত কোন্‌ সীমারেখা প্বারা চিহিত, তাহার 
পারকঞ্ষিত শাসনতন্মের মোটামুটি চেহারা কিরূপ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
সবার্থরক্ষার জন্য তাহাতে কোন্‌ কোন রক্ষাকবচের বিধান থাঁকবে। 

ওয়াভেল-প্রস্তাব প্রকাশিত হইল ১৯৯৪৫ সালের জুন মাসে; তাহার 
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উদ্দেশ্য ছিল, ভাবণ শাসনতন্্ররচনা যৃদ্ধসমাপ্তি পর্যন্ত স্থগিত রাখা এবং 
বর্তমানে তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া, আপাততঃ অন্তর্বতাঁকালীন শাসনব্যবস্থা 
প্রশ্ন করা। বড়লাটের শাসন-পাঁরষদে তপশীলতুত্ত সম্প্রদায়াবযুন্ত 'হিন্দ:-- 
দগের সহিত মুসলমানগণের সংখ্যাসাম্য রাক্ষিত হইবে ইহাই ছিল প্রস্তাবের 
অন্যতম বন্তব্য বিষয়। লগ এতাঁদন ইহাই দাবা করিয়া আসিতেছিল, এইবার সে 
দাবী স্বীকৃত হইল। ১৯৩৭ সাল হইত্ষে মিঃ জিন্না তথা মূসাঁলম লগ ভারতের 
সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়গ্লকে আপনার পক্ষপৃটে সযত্বে আশ্রয় দয়াছেন। 
নিজেদের দাবণ প্রতাদিন উচ্চতর কণ্ঠে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে একথা প্রচার 
করিতেও ভুলেন নাই যে, তাঁহার প্রদত্ত আখ্যা অনুযায়ী “হিন্দু আঁভমতের একমান্র 
দাঁয়ত্বশশল ও প্রাতিনাধস্থানীয় প্রাতষ্টান কংগ্রেস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গদীলকে 
দমন ও দলন্‌ করিতে উদ্যত। তপশীলভুন্ত সম্প্রদায়কে তাঁহারা হিন্দসমাজ হইতে 
স্বতন্ত কাঁরয়া দৌঁখয়াছেন ও প্রচার কাঁরয়াছেন, তাহারা তাঁহাদের আশ্রয়প্রাথী। 
ভারতের যে রুম-বধধমান গণশান্ত কংগ্রেসের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ কারতে 
চাহতেছে, তাহার সমভার প্রাতকূলতা সংস্থাপনের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট লীগকে 
সযক্কে আপনাদের দক্ষিণে ধাশিয়াছেন এবং তাহার ক্লম-পাঁরসর দাবীর বহর 
মিটাইবার জন্য একের পর এক সুখ-সবিধা দিয়া চলিয়াছেনঃ তপশীলভুস্ত 
সম্প্রদায়বিষুক্ত হিন্দুসমাজের সহিত মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য তাঁহাদের এই 
তোষণ-নাঁতির সবশেষ দান; কিন্তু অন্যান্য বারের মত এবারেও তাঁহারা মিঃ জিন্নার 
সন্তোষবিধানে অসমর্থ হইটুলন£ পরিষদে সমস্ত মহসলমান সদস্য মনোনয়ন করিবার 
পক্ষে মিঃ জিন্নার অনমনায় দাবই ওয়াভেল-প্রস্তাবের বার্থতার হেতু হইল; 
হর্ড ওয়াভেল অবশ্য অকৃতকার্যতার সকল দায়িত্ব আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইলেনঃ 
সত্যকথা শলিতে গেলে, সে দায়িত্ব ন্যায়তঃ তাঁহারই। কিন্তু সিমলা আলোচনার 
ব্র্থতার ফলে আর একাঁট কৌতুকপ্রদ ঘটনা সংঘাঁটত হইলঃ মুসালম লীগ যে 
নবতর দাবী লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন, তাহার মর্ম কার্যতঃ দাঁড়া এই যে, 
মুসলিম লীগ কেবলমাত্র তপশীলভুন্ত সম্প্রদায়বিযন্ত হিন্দুসমার্েত সাঁহতই 
সংখ্যাসাম্য দাবী করে না, হিন্দসমাজয্ন্ত আর সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
সহিত সমসংখাক প্রাতিনিধিদ্বেরই তাহারা দাবীদার। সমলা বৈঠকের পর 
১৯৪৫ সালের ১৪ই জন্‌ তারখে এক সাংবাদিক-সম্মেলনে মিঃ 'জন্না নিম্ন 
িখিতরূপ ভাষণ প্রদান কারলেন £ 

'তাহার পর প্রস্তাঁবত শ্রাসন-পারষদে আমাদিগকে এক-তৃতীয়াংশ 
সংখ্যালঘনত্বে পারণত হইতে হইবে। তপশখলণী, শিখ, খৃষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায় আদর্শের দিক দিয়া কংগ্রেসেরই অনুবতাঁ; সংখ্যালঘু সপ্প্রদায়রূপে 
তাঁহাদের অভিযোগ আছে সতা, কিন্তু তাহাদের আদর্শ ও লক্ষ্য ভারতীয় 
য্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নয়। নৃতত্ব ও সংস্কাতর দিক দিয়া হিন্দুসমাজের 
সাঁহত তাঁহারা 'নাবড়ভাবে সংয্স্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের প্রত ন্যায়- 
ছিচারের বিরোধী আমি নই; তাহারা যে-কোন অঞ্চলেই অবাস্থিত থাকুন না কেন, 
সংরক্ষণবাবস্থা ও রক্ষাকবচ লাভের তাঁহারা সম্পূর্ণ আধিকারণী। কিন্তু প্রয়োজনের 
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সময় কার্যতঃ তাঁহাদের ভোট আমাদের বিরুদ্ধে যাইবেই এবং সেক্ষেত্রে বড়লাটের 
বিশেষ ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন রক্াকবচ আমাদের অন্দকূলে থাকিবে না। 
যেখানে গভর্ণমেন্টের নীতি ও কর্মপদ্ধাত নির্ধারণ কাঁরতে হয়, দেশশাদন ও 
আইন-প্রগয়ন ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়, সেখানে লঘুভাবে সে বিশেষ 
ক্ষমতা যখন-তখন ও যত্রতত্র সংখ্যাগারজ্্তার িদ্ধান্তের বিরদ্ধে ব্যবহৃত 
হইতে পারে ন্বা। সুতরাং সুস্পন্ট সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল এই, যে, সংখ্যালঘদ 
সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠতায়, অন্ততঃপক্ষে অবাঁশন্ট আর সকলের সাঁহত সমসংখ্যায় 
পারণত করা ছাড়া সংখ্যালাঘস্ঠ দলের আত্মরক্ষার আর অন্য কোন উপায় নাই। 
প্রনঙ্গত্ত ১ উল্লেখ করা. যাইতে পারে, মিঃ জিন্না এইক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
রক্ষকের ভূমিকা পাঁরহার কারয়াছেন এবং বাঁলতেছেন, কংগ্রেসের লক্ষ্য ও আদর্শেই 
তাঁহারা অনুপ্রাণিত এবং কার্যকালে তাঁহাদের ভোট প্রদত্ত হইবে কংগ্রেসের 
অনুকূলে ও লীগের বিরুদ্ধে। মুসালিম স্বাথরক্ষার পক্ষে বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা 
অকর্মণা ও অবাস্তব। লীগ ভারতের কোন সম্প্রদায়ের সাহায্য ও সমর্থনের উপর 
িভ'র করিতে পারেন না-এমন কি, লীগ-বহিভূর্ত মুসলমানগণের উপরে পর্যক্ত 
নয়, লীগ নীতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে ইহা হইতে তীব্রতর নিন্দাসূচক প্রস্তাব 
কঙ্গনা করাও অসম্ভব। - 


(ষোল) 
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ভারতের সাম্প্রদায়ক সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং মুসালম স্বার্থ- 
সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সম্বন্ধে বিশেষভাবে আমরা বিস্তৃত আলোচনা কাঁরয়াছি এবং 
দেখিবার চেস্টা করিয়াছি, সে নাটকে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কোন্‌ ভূমিকা আঁভনয় 
করিয়াছেন! আমরা সেই বিস্তৃত বিবরণ কয়েকটি অংশে বিভন্ত করিয়া সংক্ষেপে 
পুনরালোচনা করিব। | 

প্রথম যুগঃ ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রমশঃ শান্ত সয় করিয়া ভারতে 
বাঁটিশ-প্রভৃত্ব গাঁড়য়া তুলিতেছে। রাজনীতিক্ষেতরে চিরাচরিত ভেদনশীতিই তখন 
তাহার অনুসরণীয় নীঁতিঃ সেই নীতির সাহায্যে পর্যায়ক্রমে একজন দেশীয় 
নূপাঁতকে আর একজন দেশীয় রাজার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া, বিদেশশ কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে তাঁহাদের সম্মিলিত হইবার সম্ভাবনাকে প্রাতহত কারতেছে। উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক শেষ হইতে, না হইতে ভারতাঁয় রাজনাবগেরি প্রায় পকলেই 
হয় পরাজিত হইলেন, নয় সম্ধিসর্তে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন এবং মোগল 


১৮৮. খণ্ডিত ভারত 


বাদশাহ কোদ্পানশীর ক্রাড়নকরূপে দিল্লীর গসিংহাসনের শোভাবর্ধন কাঁরতে 
লাগিলেন।  অবাশিষ্ট বাঁহারা রাঁহলেন, দ্াহাদেরও বিলয়প্রাগ্ত হইতে বিলম্ব 
হইল না। 
দ্বিতীয় যুগঃ কোন না কোন ছলে বহ; দেশশয় রাজ্যের কোম্পানীর 
রাজত্বের অক্ততূর্ন্ত ও কোম্পানীর শাসনের সদ প্রাতিষ্ঠা। বৈদেশিক শাসনের 
বিরুদ্ধে গভীর ও গ্রূতর বিক্ষোভ জাগিয়া উঠিয়াছে। মুসলমানগণ দেখলেন, 
তাঁহারা কেবল রাজকীয় শান্ত ও সম্মানই হারান নাই, আঁথ ক সম্পদও হারাইয়াছেন। 
 শাসন-সংস্কারের জন্য একটি আন্দোলন প্রবার্তত হইল বটে, কিন্তু অচিরে তাহা 
শিখ-বরোধণ জেহাদে রূপান্তারত হইল। িখগণ যতক্ষণ বুটিশরাজ্য-সীমার 
উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে স্বাধীন রাজীশত্তিরূপে দণ্ডায়মান, কৃটিশ গভর্ণমেন্ট ততক্ষণ 
এই জেহাদকে প্রকাশ্যতঃ উৎসাহ না দিলেও, প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়াছেন। কিন্তু 
যে মুহূর্তে শিখদিগকে পরাজত করিয়া পাঞ্জাব বিজয় সমাপ্ত হইল, জেহাদ 
তদ্দণ্ডে দামত হইল কঠোর হস্তে। 
ধূমায়মান বিক্ষোভ-বাহ। সহসা বিদ্রোহ আকারে জবলিয়া উঠিল ১৮৫৭ 
সালে এই বিদ্রোহে হিন্দু এবং মুসলমান মিলিত শান্ত লইয়া সমবেত হইল 
দিল্লীর বৃদ্ধ বাদশাহের পতার্কাভলে। বিদ্রোহ ব্যর্থ হইল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয় সার্বভৌমত্ব স্থানান্তরিত হইল ইংলণ্ডের রাণীর করতলে। বিদ্রোহ 
বার্থ হইবার পর যে কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইল, তাহার প্রচণ্ডতম 
আঘাত আপতিত হইল মুসলমান সঘাজের উপরে। বিদ্রোহোত্তরকালের দলন- 
জনিত ক্ষয়-ক্ষতি সামলাইয় লইয়া, আত্মস্থ হইতে দেশের কয়েক বংসর কাটিয়া 


গেল। 

হিন্দগণ নবপ্রবাতিতি ইংরাজা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অগ্রবতাঁ হইলেন 
এবং মুসলমানগণ তাহা না পারায় পশ্চাতে পাঁড়িয়া রাহলেন। স্যার সৈয়দ আহম্মদ 
মুসলমানদের শিক্ষাপ্রসারে ব্রতী হইয়া আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা কঁরিলেন। 
রাজনীতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস ভূমিষ্ঠ হইল ১৮৮৫ সালে; তদবাঁধ ভারতের - স্কল 
প্রদেশের ইংরাজী শিক্ষিত বান্তমাত্রেরই পক্ষে জনসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধীয় 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের আলোচনার জন্য ইহাই হইয়া উঠল একমানর মণ্ণঃ এখান 
হইতেই অভাব-অভিযোগ দ্‌রীকরণের জন্য প্রস্তাবাবল গৃহীত ও গভর্ধমেন্টের 
নিকট প্রোরত হইত। মিঃ বেক্‌ নামক জনৈক ভদ্রলোক শ্রালিগড় কলেজের অধ্যক্ষ 
নিষ্ত্ত হইলেন এবং কেবলমার শিক্ষাদানের নয়, মুসালম রাজনশীত পাঁরচালনের. 
সমস্ত দায়িত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ কারলেন। তাঁহার দ্বারা প্রভাবত হইয়া স্যার 
সৈয়দ আহম্মদ খাঁ মুসলমানদিগকে কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিবার জন্য পরামর্শ 
[দলেন। তাহা সত্তেও বহ মুসলমান কংগ্রেসের সাঁহত সংশ্লিষ্ট রাঁহলেন বটে, 
জন্য ইংলশ্ডের রক্ষণশীল দলের সাঁহত সখা সংস্থাপন করিবার ও স্থানীয় সরকার 
কতৃপক্ষের উপর নির্ভর কারবার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। আঁলগড় কলেজের 
অধ্যক্ষদ্বয় মিং বেক্‌ ও মিঃ (পরবতাঁকালে স্যার) থওডোর মারসনের প্রভাবে 
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'পোষ্য়াটক এসোসিয়েশন ও 'মহোমেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন, নামে দুইটি 
প্রাতষ্ঠান স্থাঁপত হইল এবং পাঁরচালত হইতে থাকিল। 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লর্ড' কার্জন একাট সংখ্যাগারষ্ঠ মুসলমান 
প্রদেশ গঠন করিবার উদ্দেশ্যেই বাংলাকে খণ্ডিত করিলেন। ইহার ফলে প্রবল 
আন্দোলন উত্থিত হইল এবং বহ7.বিশিষ্ট মুসলমান এই ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থার [িরোধশ 
থাকা সত্তেও বাংলার 'হন্দ ও ম:সলমানের মধ্যে তত্ততার সপ্ঠার হইল। লড' কার্জন 
অবসর গ্রহণ কীরলে, তাহার স্থলে লর্ড মিশ্টো রাজপ্রাতানাঁধ নিয্ন্ত হইলেন এবং 
ভারতসচিব লর্ড মার্লর সাঁহত সহযোগিতায় 'তানি একটি শাসন-সংস্কারের 
পাঁরকল্পনা প্রণয়ন করিলেন। সম্ভাব্য শাসনসংস্কার-প্রস্তাবের বন্ধব্য বিষয় 
গুর্বাহেন অনুমান কারয়া, আলিগড় কলেজের তদানপ্রন্তন অধাক্ষ মিঃ আর্চবোল্‌ড 
একটি ম:সাঁলম প্রতিনিধিদল গঠন কারলেনঃ প্রসংগরুমে উল্লেখ থাকে যে, এই 
মঃ আর্চবোলড নামক ভদ্রলোকটি বড়লাটের প্রাইভেট সেক্লেটারীর সাঁহত ঘানণ্ঠ 
যোগাযোগ রক্ষা কয়া চালতেন। মাননীয় আগা খাঁর নেতৃত্বে পারচালত এই 
প্রাতানাধদলের সাহত সাক্ষাতের ফলে বড়লাট মূসলমানদের বিশেষ দাবী মানিয়। 
লইলেন এবং আইন-পাঁরষদে তাঁহাদের প্রাতাঁনাধ প্রেরণের জন্য পৃথক-ীনর্বাচন- 
প্রথা প্রবর্তিত কারলেন। এদেশের ও ইংলণ্ডের ইংরাজ মহল সোল্লাসে প্রচার 
করিতে লাগলেন, এই ব্যবস্থার দ্বারা বড়লাট মহসলমান সমাজের পরম কল্যাণ 
সাধন করিয়াছেন, কেননা ইহার ফলে মুসলমানাদগের পক্ষে রাজদ্রোহগণের দলতুন্ত 
হইবার সম্ভাবনা নিঃশেষে নিবারিত হইবে। এইরুপে যে বীজ সৌদন বপন করা 
হইয়াছিল, আজ তাহা কালক্রমে ভারতবর্ষের পক্ষে বিষময় ও বূটেনের পক্ষে 
কল্যাণকর বিরাট মহীরুহে' পারণত হইয়াছে ঃ সুদূরপ্রসারী শাখা-প্রশাখা 'বিদ্তার 
করিয়া ও দেশের মাটির গভীরতম প্রদেশে মূল প্রাবষ্ট কারয়া, ভারতীয় স্বাধীনতার 
পথে দুলত্্য বাধারুপে তাহা আজ দণ্ডায়মান । 
আনিচ্ছাসতে হইলেও, কংগ্রে্ম যে কেবলমান্ত পৃথক-নর্বাচন-প্রথা স্বীকার 
করিয়া লইল তাহা নয়, সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহে মৃসলমানাদগকে মোট জনসংখ্যার 
অনুপাতে তাহাদের প্রাপ্য আগন হইতে অনেক আঁধকসংখ্যক প্রীতাঁনাধস্ব প্রদান 
কারল। একাঁদকে ভারতের জাতাঁয় কংগ্রেস ও অপরাঁদকে নাঁখল ভারত মুসাঁলম 
লীগ-এই উভয় প্রতক্ঠানের মধ্যে লক্গেনী-চুন্ত সম্পাদিত হয় ১৯১৬ সালের 
[ডিসেম্বর মাসে এবং সেই চুন্তর বলে দুইটি পৃথক অংশ-সম্বালিত এক 'মালত 
দাবী গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইলঃ অংশদ্বয়ের একটিতে লাপবদ্ধ হইল 
পৃথক-নিবাচন ও আইন-পারষদসমূহে মুসলমান আসন সম্বন্ধীয় দাবী এবং 
অপরটিতে ব্ন্ত হইল দেশশাসনব্যাপারে জনসাধারণের প্রাপ্য অংশ-সম্বন্ধীয় আতিশয় 
মদ রাজনৈতিক দাবী। বুটিশ গভর্থমেণ্ট ভারতীয় জনসাধারঞ্নের দ্বারা ধাপে ধাপে 
প্রাপ্য স্বায়ত্তশাসনাধকারের অনৃকূলে আঁভমত প্রকাশ কারলেন। ভারতসাঁচব মিঃ 
মণ্টেগ ও বড়লাট লর্ড চেমৃসফোর্ডের নামের শল-মোহরাঙ্কত শাসন-সংস্কারের 
দাবীর প্রথম অংশে উল্লিখিত পৃথক-নির্বাচন ব্যবস্থার প্রস্ভারটি সমগ্রভাবে স্বীকার 
করিয়া লওয়া হইল, কিন্তু দ্বিতীয় অংশের রাজনোতিক দাবা রাক্ষিত হইল না; 


১৯০ খণ্ডিত ভারত 


তংপারবর্তে যাহা প্রদত্ত হইল, প্রাদেশিক দ্বৈতশাসন নামে তাহা প্রখ্যাত। 

ইউরোপে ও ভারতে সংঘটিত ঘটনা-পরম্পরার আঘাতে জাত-ধর্ম 
নির্বিশেষে ভারতীয় জনগণের মধ্যে এক নবজাগরণের সঞ্চার স্পান্দত হইয়া 
উঠিয়াছে। পাঞ্জাবের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ও খিলাফতের প্রাতি অন্যন্ঠিত 
অত্যাচারের ফলে 'হন্দ; এবং মুসলমানের মধ্যে এক প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ জাগয়া 
উঠিল; কংগ্রেস, খিলাফত কমিটি, জমিয়ত-উল-উলেমা ও অন্যান্য প্রাত্ঠান 
একযোগে এক কর্মপন্থা অন্সরণ কারয়া চলিলেন এবং লর্ড লয়েডের ভাষায় 
বালতে গেলে সফলতার উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইয়াছলেন। বড়লাট শবভ্রান্ত 
ও ইাতিকর্তবাবিমড় হইয়া পাঁড়লেন। বহু বিখ্যাত হিন্দ ও মুসলমান নেতা 
কারার্দ্ধ হইলেন; কিন্তু জনতা কর্তৃক পৃলিশবাহনণ আক্রান্ত হইবার ফলে 
আইন-অমান্য-আন্দোলন প্রত্যাহ্‌ত হইল। ইহার পরেই হিন্দু-মুসলমান সক্ঘর্ষ 
সুরু হয় এবং বহু বংসর ধারয়া ভারতের সমাজদেহ তাহার আঘাতে ক্ষতাবক্ষত 
হইতে থাকে। ভ্রাতুসূলভ সহযোগিতা ও সমবেদনার অন:প্রাণনামূলক দশ্য 
কোথায় অন্তাঁহতি হইল এবং তাহার স্থান আসিয়া গ্রহণ কাঁরল শোচনায় ভ্রাতৃ- 
বিরোধ ও গৃহযুদ্ধ। কথগ্নেস ও মুসলমান প্রাতষ্ঠানসমূহ কতৃক সাম্মলিতভাবে 
গৃহীত আঁহংস অসহযোগ কর্মপন্থা দিনে দিনে দূর্বল হইতে দুবলতর হইয়া 
অবশেষে নিক্কয় হইয়া পাঁড়ল। 

গৌহাটী কংগ্রেসের পর হিন্দ-মুসলমান সমস্যা নামক নবোদ্ভূত 
সমস্যার সমাধানের জন্য একটা প্রচেষ্টা হয়। ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকে হিন্দ; 
ও মন্সলমান নেতৃবগে'র মধ্যে পারস্পারক ভাবাঁবানময় হয় এবং তাহার ফলে 
বাশম্ট মুসালম নেতাগণ যে প্রস্তাব রচনা করেন, আপোষ-আলোচনার ইীতহাসে 
তাহাই ম্দসালম প্রস্তাব নামে পাঁরাচত। এই প্রস্তাব চারটি সর্ত-সম্বালিত। 
চিতশীলত উন হীযনাহেই পৃথক নির্বাচনের অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি কাঁরয়াছেন 
তাই মৃসালম প্রস্তাবে প্রাতগ্রুৃতি দেওয়া হইল, নিম্নলিখিত চাঁরাটি সর্ত যাঁদ 
স্বাকার কাঁরয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে পৃথক-নিরাচন-প্রথা পাঁরতক্ষ হুইবেঃ 
(১) সিষ্ধুকে চ্বতনত প্রদেশে পারণত করিতে হইবে; €২) অন্যান্য প্দশের মত 
উত্তর-পা্চম সীমান্ত প্রদেশে ও বেলুচিস্থানে শাসন-সংস্কার প্রবর্তন কারতে 
হইবে; 0৩) বাংলা ও পাঞ্জাবের বাবস্থাপক সভায় মুসলমান জনসংখ্যার 
অনুপাতে মৃসলমানাদগকে আসন প্রদান কাঁরতে হইবে এবং €৪) কেন্দ্রীয় 
পরিষদে তাহাদের আসনসংখ্যা মোট আসনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হইবে না। 

আরও পরামর্শ ও পর্যালোচনার ফলে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে চুন্তি যখন 
সম্পাদিত হয়, এমন সময় ১৯২৭ সালের [ডিসেম্বর । মাসে মাদ্রাজে কংগ্রেসের 
আঁধবেশন বাঁসল।$ 

১৯২০ সালে প্রবাততি শাসনসংসকার কোন. পক্ষের সন্তোষ বিধানে সমর্থ 
হয় নাই। কংগ্রেস ও মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহা বর্জন কাঁরল এবং কেবলমাত্র 
নরমপন্থধী রাজনশীতিকগণই তাহা চালু কারবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই শাসন 
মংদকার পুনঃ পরাক্ষার জন্য যতবার দাবা উাঁখত হইয়াছে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ততবার 


দ্বিতীয় খণ্ডের সার সংক্ষেপ ১৯৯ 


তাহা প্রত্যাখ্যান কারয়াছেন। অবশেষে ১৯২৭ সালে ভীহারা "সম্ধান্ত কাঁরলেন, 
শাসন সংস্কারের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে অন্সম্ধান কাঁরয়া রিপোর্ট পেশ কারবার জন্য 
একটি জ্টাটুটারী কাঁমাট গঠন করা হইবে। তদন্ষায়ী কামাট গাঠত হইল; 
কল্তু তাহাতে কোন ভারতীয় প্রাতীনাধর জন্য স্থান রাঁচিত ছুইল না। এই অপমানে 
আহত হইয়া কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, উদারনৌতিক ও অন্যান্য সমস্ত দল সমভাবে 
বিক্ষুত্ধ হইয়া উঠিলেন। কংগ্রেস ও উদারনোতক দল কাঁমশন বর্জনের 'সম্ধান্ড 
গ্রহণ কারলেন। প্ৃথক-নির্বান-প্রথা পাঁরহার ও কাঁমশন বর্জনের প্রন লইয়া 
লগ-আভিমত দ্বিধা বিভন্ত হইয়া গেল। কংগ্রেসের মাদ্রাজ আঁধবেশনে গৃহণত 
প্রস্তাব অন্যায়ী গাঁঠত একটি কাম দ্বারা ভারতীয় শাসনতন্মের যে খসড়া রাঁচত 
হইল, তাহাই নেহরু রিপোর্ট নামে পারচিত; এই রিপোর্টাট কলকাতায় অন্যাম্ঠিত 
সবদলীয় সম্মেলনে উপস্থাপিত হইল। লীগের পক্ষে এই মর্মে কয়েকটি সংশোধন? 
প্রস্তাব উত্থাপিত হইল যে, কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমান প্রাতানধির সংখ্যা মোট 
সদসাসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হইবে না; প্রাপ্তবয়স্ক ব্যন্তিমাত্রের ভোটাধিকার 
প্রদত্ত না হইলে বাঙ্গলায় ও পাঞ্জাবে মুসলমানগ্ণণ জনসংখ্যার অনুপাতে আমন লাড 
করিবেন এবং 'রোৌসডিউয়ারণ' ক্ষমতা কেন্দ্রে নাস্ত হইবে। এই দাবী স্বীকৃত না 
হওয়ায় লাগ সম্মেলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর মুসলিম সর্বদলীয় 
সম্মেলন গঠিত হয় ও কালক্রমে লীগের দুইটি অংশ তাহার মধ্যে বিলীন হইয়া 
যায়। তদবাধ মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফাই মুসলমানগ্রণের দাবী হইয়া দাঁড়ায়। 
মুসালম দাবীর দুইটি প্রধান সর্ত ছিল এই যে, ভারতীয় শাসনতন্মের 
কাঠামো হইবে হু্তরাল্ট্রক এবং প্রত্যেক প্রদেশের আইন পরিষদ ও অন্যান্য নির্বাচন- 
মূলক গ্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমৃহকে পর্যাপ্তসংখাক আসন দিবার 
সুস্পজ্ট নীতির উপরেই গঠিত হইবে। অথচ তাহার দ্বারা কোন সম্গাদায়ের 
সংখ্যাগারজ্ঠতা সংখ্যালঘৃতায়, এমন কি সংখ্যসাম্যে পাঁরণত হইবে না। প্রথম 
গোলটোবল বৈঠকে যুস্তরা্ট্রক পাঁরকঞ্পনা গৃহীত হয়। মাইনারটী কাঁাট 
কোনরূপ সিদ্ধান্তে আয়া পৌছাইতে অসমর্থ হইলে মিঃ ম্যাকৃডোনাচ্ড 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত ঘোষণ। কাঁরলেন; ইহার দ্বারা মিঃ জিন্নার চৌদ্দ 
দৃফা সর্তের প্রায় সবগুলি দাবাঁই মানিয়া লওয়া হইল; কেবলমান্ কেন্দ্রে মসলমান 
প্রাতনিধিত্বের প্রন্নাট ভবিষ্যং আলোচনার জন্য স্ধাগত রাখা হয় এবং 'সিম্ধ, 
সম্বন্ধে এই আঁভমত ব্যন্ত করা হয় যে, আত্মনর্ভরতার পক্ষে পর্যাপ্ত পাঁরমাগ 
আর্থিক আনুকূলা লাভ করা সম্ভব হইলে তাহাকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা 
হইবে। এই িদ্ধান্তের দ্বারা হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের উপর আঁবিচার করা 
হইল। মুসলমানগণ যে সব প্রদেশে সখখ্যালঘ, এই বাঁটোয়ারার দ্বারা সেখানে 
তাহাদের জন্য 'ওয়েটেজে'র ব্যবস্থা হইল। অথচ বাঙ্লায় যেখানে হিন্দঃগণ মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ৪৪৮, সেখানে তাঁহাদের জন্য আসন নাদস্ট হইল মাত শতকরা 
বািশটি এবং তাঁহাদিগকে 'ওয়েটেজ' দেওয়া দূরে থাক তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপা অংশ 
হইতে আসন ছিনাইয়া লইয়া ইউরোপায় সম্প্রদায়কে মাাতিরিত্ত 'ওয়েটেজ' দিবার 
ব্যবস্থা হইল; অথচ ইউরোপাঁয়গণ মোট জনসংখ্যার শতকরা মানু: ০০৯ ভাগ। 


১৯২ খণ্ডিত ভারত 


ইহার জন্য মৃূসলমানদের প্রাপ্য আসনের সংখ্যাও কার্তত যে না হইল অহা নয়; 
তবে তাহা হিন্দুদের ঘণ্চন,র তুলনায় মান্রায় অপ । পাঞ্জাবেও িখাদগকে “ওয়েটেজ? 
দিবার জন্য হিন্দঃগণকে আইনসম্মত, প্রাপা অংশ হইতে বণ্টিত হইতে হইল। আবার 
শিখগণও বে ওয়েংটজ' পাইলেন, তাহা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানগণ কতৃক প্রাপ্ত 
ওয়েটেজের তুলনায় অতিশয় জঙ্গ। এই কারণে হিন্দ ও [শিখ সম্প্রদায় 
বাঁটোয়ারার িরুদ্ধতা কারলেন, কিন্তু তৎসত্বেও তাহা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
আইনের অঞ্গীভূত হইয়া গেল। ইহার অনুকল্প ব্যবস্থা খঠাজয়া বাহর কারবার 
জন্য এলাহাবাদ এক্য সম্মেলন আহূত্ত হইল এবং প্রচেষ্টা যখন সার্থক হয় হয়, 
ঠিক সেই সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অপকৌশলে তাহা পণ্ড হইয়া গেল। এইরূপে 
সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাঁদত চুক্জি বাতিল হইয়া যায়। 

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন 'বাঁধবদ্ধ হইবার পর মুসাঁলম লীগ 
এক দফা ডিগবাজী খাইয়া লইলেনঃ যে যয্তরাষ্্রীয় পাঁরকষ্পনার জন্য লগ 
অন্যান্য মুসলমান দলগুলির সাহত ালত হইয়া মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনে 
পুনঃ গানঃ দাবী করিয়াছেন এবং যাহা ব,টিশ গভর্ণমেনট কর্তৃক স্বীকৃত ও ১৯৩৫ 
সালের ভারত শাসন আইনে বাধবদ্ধ হইয়াছে, আজ তাহারই বিরোধিতা করিবার 
জনা মুসাঁলম লীগ কাঁটবন্ধ কীষয়া দাঁড়াইলেন। নব প্রবার্তত আইনানুযায়ী 
পারচাঁলত নির্বাচনে লীগ ওটি প্রদেশে কোন আসনই আঁধকার কাঁরতে পারলেন 
না এবং এমন কি, যেসব প্রদেশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও আঁধকাংশ 
মুসলমান আসন পর্যন্ত লীগের আধকারে আসিল না। সেইজন্য অন্যান্য দলের 
সাঁহত মিলিত না হইয়া কোনু প্রদেশে মন্তিসভা গঠন করা লীগের পক্ষে সম্ভব 
হয় নাই এবং কংগ্রেসের পঙ্ছেও অনান্য প্রদেশে তাহার সহিত কোয়াংলশন গঠন 
করা সম্ভব হইল না এই কারণে যে, কতকগাঁল প্রদেশে লীগের কোন প্রারতীনাধই 
ছিলেন না এবং একাঁট মার প্রদেশ ব্যাতরেকে অন্য কোথাও আঁধকাংশ মুসলমান 
আসন গর্যদ্ত তাহার আয়ত্তে আসে নাই। ইহাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লীগের বিরাগ 
উদ্রেকের কারণ এবং এই বিরাগ কালরুমে তিন্ত বিরোধিতায় পাঁরণত হয়। গ্রেস 
মাশ্রসভা কার্ধভার গ্রহণ কারতে না কারতে লীগ কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট কতৃক. শসল- 
মানদের উপর অনুষ্ঠিত নিযাতন-নিপশড়নের সুদশর্ঘ আঁভযোগ' তালিকা ' 
সহ সর্বসমক্ষে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এ স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 
যে গভর্ণরগণের উপর ,সংখশলঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
আর্পত, কংগ্রেস কর্তৃক অনূরুদ্ধ হওয়া সত্তেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কোন 
দিন কংগ্রেস মাঁদ্দঘিসভার কার্যকলাপে অথবা তাহার পদত্যাগের পর 
কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট দ্বারা অনুষ্ঠত কোন অনাচার ও আঁবচারের 
দত্টান্ত উল্লেখ কাঁরতে পারেন নাই; বরণ তাঁহারা কংগ্রেস শাসনের 
সৃখ্য?তই করিয়াছেন। কংগ্রেস আভযোগসমূহের তুদন্তের ভার ভারতের প্রধান 
[বিচারপাঁতর ন্যায় একজন নিরপেক্ষ ও নিভ'রযোগ্য ব্যান্তুর উপর অর্পণ কারবার 
প্রস্ভাব কারলে মিং জিল্লা তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। লগ ও কংগ্রেসের ভিতর 
মতাবরোধের স্রগুলি নির্ধারণ ও নিষ্পাত্তর জনা কংগ্রেস পুনরায় চেষ্টা করে; 


' দ্বিতীয় খণ্ডের সার সংক্ষেপ ১৯৩ 


কিন্তু লীগের অধৌন্তক দাবীর জন্য তাহা সূচনাতেই সমাপ্ত হইয়া যায়। লীগ 
দাবী কারলঃ ম;সালম লশগকে সমগ্র মূসলমান সম্প্রদায়ের একমাম প্রাতানাধ- 
রূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সে দাবী কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত হইলে 
তাহার ফল দাঁড়াইত এই যে, কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে যে সব জাতীয়ভাবাদশ 
_ ম্সলমান রাহিয়াছেন, তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বাকার করা হইত এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিয়া লইতে হইত যে, কংগ্রেস কেবল হিন্দুদিগের একমাত 
প্রীতীনিধিস্থানটুয় প্রাতষ্ঠান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সথ্গে সলো 
কংগ্রেস মাল্মমন্ডলীসমূহ পদত্যাগ কারলেন এবং মুদাঁলম লীগ উত্ত দিনটিকে মান্তি- 
দিবসরূপে মহাসমারোহে উদ্যাপন কারল। কংগ্রেস তিনটি বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের 
সুস্পষ্ট অভিমত অবগত হইবার দাবী জ্ঞাপন কারলঃ যে উদ্দেশ্যে গভর্ণমেন্ট 
সংগ্রাম পারচালন করিতেছেন, ভারতের ক্ষেত্রে তাহার তাৎপর্য, যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে 
ভারতকে স্বাধীনতা দিবার প্রাতিশ্রাতি এবং যুদ্ধকালশন সময়ে জাতীয় গভর্ণমেপ্ট 
গঠন। গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের এই দাবী জরাসার প্রত্যাখ্যান করিলেন বটে, কিন্তু . 
লশগের দাবা মানিয়া লইয়া ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যুন্তরাণ্ী সম্পাঁকত 
অংশটুকু মুলতুবী রাখলেন এবং সঙ্গে সঞ্গো ইহাও ঘোষণা কারলেন যে, রাজন্য- 
বর্গ, মূসলমানগণ ও তপশীলভুন্ত সম্প্রদায় প্রভীতি ভারতের জাতশয় জীবনের 
বিশিষ্ট অংশসমূহের সমর্থন ও সম্মাত ব্যতিরেকে কোন প্রকার শাসনসংস্কার- 
পাঁরকষ্পপনা প্রস্তাবিত হইবে না। ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া মূসালম 
লীগ ১১৪০ সালে তাহার লাহোর আঁধবেশনে পাকিস্থান প্রস্তাব গ্রহণ কারল ও. 
তাহা লপগের রাজনৌতিক ধর্মীবশ্বাসে পারণত হইল পর বংসর মাদ্রাজ আঁধবেশনে। 

তখন পর্যন্ত অন্যান্য মুসাঁলম প্রাতষ্ঠানের মত লাগও ভারতায় 
মুসলমানগণকে অন্যতম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপেই গণনা কাঁরতেন এবং অনুভব 
_ কাঁরতেন, তাঁহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ রক্ষা-বাবস্থা প্রয়োজন। রক্ষা- 
কবচর্পে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগকে আজ পর্যন্ত কি না 'দিয়াছেন। 
পৃথক নির্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া 'ওয়েটেজ' ও অবশেষে মিঃ জিন্নার চৌদ্দ 
দফা অবাধ কিছুই দিতে বাকী র।খন নাই। ভারতীয় যুত্তরাষ্টের প্রস্তাব 
মুসলমানদের পক্ষ হইতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবী; গভর্ণমেন্ট সে দাবাঁও 
স্বীকার কাঁরয়া লইলেন। কিন্তু তাহা সত্বেও মুসলিম লীগ সন্তোষ মানিল 
না; সে দাবখ করিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের মুসালম-প্রধান অঞ্চলে 
স্বাধীন মৃসলমানরাজ্ত্ী গঠন করিতে হইবে। ছ্বিতনয় মহাযুদ্ধকালশন সময়ে লীগও 
গভর্ণমেন্টের মধ্যে আলাপ- আলোচনা প্রসঙ্গে লশগপক্ষ হইতে দাবা উত্থাপিত হইল 
নিম্নলাখিতরুপ £ (১) পাকিস্থানের দাবা মানিয়া লইতে হইবে এবং মধ্যবতাঁকালে 
এমন কিছ বলা বা করা চাঁলবে না, যাহার ফলে গঠনতাল্মিক সমস্যার চূড়ান্ত 
সমাধানের সময় সে দাবার সার্থকতা অনুমান ক্ষুপ্ন হইতে পারে; (২) মধ্যবতর্ঁ- 
ফালীন বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসনপাঁরধদে কংগ্রেস যোগদান কাঁরলে হিজ্দু ও 
মুসলমান প্রাতনিধি-সংখ্যা সমান সমান হইবে; আর কংগ্রেস বাঁদ যোগ না দেয়, তবে 
মুসলমান সদস্য হইবে সংখ্যাধিক;: €৩) মুসাঁলম সদসাগণ কেবলমার মুসলিম 
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১১৪ খণ্ডিত ভারত 


ল্লশগেরই মনোনীত প্রাণ হইবেন, অন্য কাহারও নয়। অতঃপর মুসলিম লীগ হিন্দ 
ও কংগ্রেসের অত্যাচার হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গলিকে বাঁচাইবার জন্য রক্ষকের 
ভূমিকায় অবতীর্ঘ হইল। তপশীলতুক্ক সম্প্রদায় তখন তাহার দাষ্টতে 'হন্দসমাজ 
হইতে পৃথক একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মা। বুটিশ গভর্থমেন্ট প্রদেশসমূহকে 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিঁচ্ছন্ন হইবার আধকার দিয়া কাষ'তঃ লীগের প্রথম দাবী মানয়া 
লইলেন এবং দ্বিতীয় দাবী বাকাতঃ স্বীকার না কারলেও, বস্তুতঃ বড়লাটের শাসন- 
পারষদে সমসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান সদস্য গ্রহণ কারলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই 
যে, হিন্দু মহাসভা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাদের মনোনীত সদস্যাদগকে শাসন- 
গাঁরষদে যোগদান কারবার অনুমাতি প্রদান কারলেন। লীগের তৃতীয় দাবী ম্ানিয়া 
লইতে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট সম্মত হইলেন না, সদস্যীনয়োগের অক্ষ আঁধকার নিজেদের 
কবলে রক্ষিত রহিল। কংগ্রেসের দাবী হইল, ভারতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে সুষ্প্ট 
প্রাতশ্রাত দিতে হইবে এবং বর্তমানে যুদ্ধ-পাঁরচালন ব্যতীত শাসন বিভাগাঁয় সমস্ত 
আঁধকার ভারতায়গণের হস্তে অর্পণ কাঁরতে হইবে। বৃটিশ গভর্ণমেপ্ট কতৃকি এই 
দাবা প্রত্যাখ্যাত হইবার ফলস্বরূপ রাঁচত হইল আইন-অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে 
আগন্ট-্রস্তাব; তাহাকে অনুসরণ কাঁরয়া আদল নেতৃবর্গের গ্রেপ্তার ও তৎপরবতাঁঁ 
ঘটনাবলী! মূসালম লীগ সাব্যস্ত কাঁরল, মুসলমান স্বার্থ আগন্ট-প্রস্তাবের 
আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু এবং সেই জন্য সে তাহার প্রত্যাহার দাবী কারল। অতঃপর 
বৃটিশ গভর্থমেন্ট আর এক নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন- ইতিহাসে ইহাই ওয়াভেল- 
প্রস্তাব নামে পাঁরচিত। কংগ্রেস ওয়াকৎ কামাটর সদস্যগণ যাহাতে এই প্রস্তাবের 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ কাঁরতে পারেন, তদ,দ্দেশ্যে তাহাদিগকে কারাগার হইতে মুক্তি 
দেওয়া হইল। লর্ড ওয়াভেল এক সম্মেলন আহবান করিলেন; কংগ্রেস, লীগ ও 
কেন্দ্রীয় পারষদের 'বাঁভন্ন দলের নেতৃবর্গ এবং প্রাদেশিক প্রধান মান্দিগণ এই 
সম্মেলনে স্উপাস্থত হইবার জন্য আমন্মিত হইলেন। সম্প্রসারত শাসনপারিষদে 
তপশীলতুন্ত সম্প্রদায়াজ্ত হিন্দুদের সাহত মুসলমানদের সংখ্যাসামা রাক্ষিত 
হইবে-_ইহাই ছিল সম্মেলনের আলোচ্য অন্যতম প্রস্তাব। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, 
এই সংখ্য-সমতা ১৯৪১ সাল হইতেই কার্যতঃ অনুসৃত হইয়া আঁসঞ্জেছল-_বৃটিশ 
গভগনমেণ্ট এতদিনে তাহাকে প্রস্তাবের অপারহার্য অঞ্গরূপে অঙ্গীকার কাঁরয়া 
লইলেন। সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া গেল। মুসলিম লাগ দাবী করিল, পরিষদের 
প্রত্যেকাঁট মুসলমান সদস্য, হইবেন তাহারই মনোনীত প্রার্থী। তাহা ছাড়া, আর একটি 
সম্ভাবনার আশৎকাও মিঃ 'জিন্নাকে বিচিলত কাঁরয়া তুলিলঃ মিঃ জিন্না হিসাব 
করিয়া দৌখলেন, প্রস্তাবত শাসনপাঁরষদে মুসলমানগণ কার্যত এক-তৃতীয়াংশ 
সংখ্যালীঘষ্ঠতায় পাঁরণত হইবেন, কারণ তপশীলা, শির্খ, থুঙ্টান প্রভাতি অন্যান্য 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভোট দিবার সময় কার্যতঃ আমাদের অর্থাৎ মূসলমানদের িরম্ধেই 
ভোট দিবেন। এরুপ ক্ষেত্রে বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন রক্ষাকবচ 
আমাদের অনুকূলে থাকিবে না; কিন্তু নিয়মতাল্লিক আইন-কানুন সম্বন্ধে যাঁহাদের 
বিন্দৃমার জ্ঞান আছে, তাঁহারাই জানেন, সে ক্ষমতা য্র-তন্র লঘৃভাবে ব্যবহৃত হইবার 
। বস্তু নয়।' হিদ্দ্‌-ম্সলমান সংখ্যাসাম্যের দাবী যখন স্বীকৃত ও কার্ধে পাঁরণত 


দ্বিতীয় খণ্ডের সার সংক্ষেপ ১৯৫ 


হইল, মিঃ জিন্নার দাবী তখন উচ্চতর গ্রামে গলা চড়াইয়া ঘোষণা করিল, আমরা 
সংখ্যাসাম্য চাই বটে, তবে তাহা হিন্দ ও মুসলমানের মধ্যে নয়। একাঁদকে মুসলমান 
ও অপরাঁদকে হিন্দু এবং তৎসহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়--এই উভয় পক্ষের মধ্যে। 
কিন্তু ইহাই কি নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচরুপে বিবেচিত হইবে? সর্বর মুসলমান সংখ্যা" 
গারচ্ঠতা ইহাই হয়তো হইবে লীগের পরবতণ দাবী । 

এইরূপে মুসালম লীগের দাবী ও বৃটিশ দ্বীকাতির বিবর্তনের ইতিহাসে 
১৯৩০ সাল হইতে স্বস্পন্ট তিনটী পর্যায় আমরা লক্ষ্য কারতোছি। প্রথম পর্যায়ে 
দাবী করা হইল যুক্তরাষ্ট্র ও আইনসভাসমূহে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য 
পর্যাপ্তসংখযক আসন। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইল এই যে, যে সব প্রদেশে মুসলমানগণ 
সংখ্যাগদরু এবং অন্যান্য সম্প্রদায় সংখ্যালঘু, সেখানে সেই 'ওয়েটেজই' তাঁহারা 
দাবী করিতে পারেন-_-সংখ্যালঘদ সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানগণ অনাত্র যাহার 
আঁধিকারী। সেইজন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের পর্যাপ্তসংখ্যক প্রাতাঁনাধত্বের 
প্রস্তাব এই সর্ত দ্বারা সীমাব্ধ করা হইল যে, কোন প্রদেশে কোন 
সংখ্যাগার্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘয অথবা সম-সংখাক সম্প্রদায়ে পারণত হইতে 
পারবে না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যুন্তরাত্রর দাবী মানিয়া লইলেন; মুসলমানগণ 
যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে তাঁহাঁদিগকে মান্রাতিরিন্ত 'ওয়েটেজ' প্রদান করিলেন। 
অথচ বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের সংখ্যালাঘষ্ঠ . হিন্দগণকে সে 'ওয়েটেজ' দানে 
তাঁহারা অসম্মত। বাঙ্গলার হিন্দুগণের জন্য যে আসন-সংখ্যা নার্দ্ট হইল 
তাহা তাঁহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে ন্যায্য প্রাপ্য আসন-সংখ্যা হইতে অনেক কম: 
শুধু তাহাই নহে, ইউরোপীয়াঁদগ্কে আতীরিন্ত 'ওয়েটেজ' দিবার জন্য তাঁহাদের অংশ 
হইতে যত আসন কাটিয়া লওয়া হইল, তাহা মুসলমানদের অংশ হইতে গৃহীত 
আসন অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক আধিক। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে, যুব্তরাম্ট্েরে দাবী স্বীকৃত ও তাহার পারকজ্পনা 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বাঁধবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনসলিম 
লীগ তাহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং দাবী করিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও 
উত্তর-পূর্ব অপ্চলে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করার। কোন ক্ষেত্রেই 
সংখ্যাগারষ্ঠ কোন সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘুতে, এমন কি, সম-সংখ্যকতায়ও পরিণত করা 
চাঁলবে না-এ প্রস্তাব মুসালম লীগেরই প্রদত্ত; অথচ অমুসলমান-প্রধান প্রদেশসমূহ 
যখন সেই নীতির প্রয়োগ দাবী করিল, নীতি পারত্ন্ত হইল সেই মৃহূর্তে। 
তৎপাঁরবর্তে দাবশ উঠিল, কংগ্রেস যাঁদ সহযোগিতা করে, তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হিন্দু সম্প্রদায়ের ও সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাতিনীধি-সংখ্যা হইবে সমান 
সমান; আর কংগ্রেস অসহযোগিতা করিলে, প্রীতানাধদ্বের দিক দিয়া সংখ্যাগারঘ্ঠ 
হন্দ সম্প্রদায় হইবে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যালাঘষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় হইবে সংখ্যা- 
গুরু। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যুক্তরাম্ত্ীয় পারকজ্পনা মূলতুবী রাখলেন এবং প্রাতশ্রীত 
দিলেন, মুসলমান সমাজ কর্তৃক সমার্থত নয়-_এমন কোন পারকম্পনা গৃহীত হইবে 
না। গভর্ণমেন্ট হিন্দু ও মুসলমান প্রাতানাঁধস্বের সংখ্যাসাম্য কার্যতঃ স্বীকার কারিয়া * 
লইলেন। 
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তৃতীয় পর্যায়ে, এই সংখ্া-সমতা শাসনতান্লিক প্রস্তাবের অন্যতম মুখ্য 
ব্তব্য বিষয়রূপে লিপিবদ্ধ হইল। মুসলিম লীগ তথাপি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল 
এইজন্য যে, সমস্ত মূসলমান-সদস্য মনোনয়ন কারবার আঁধকার তাহাকে দেওয়া হয় 
নাই; উপরন্তু সে ইহাও দেখাইতে চেষ্টা কারল যে, তপশণলী, শিখ ও খন্টানগণ 
সংখ্যাগারষ্ঠ হন্দ সম্প্রদায়ের সাঁহত মিলিত হইয়া একযোগে মাসালম লীগের 
বিরুদ্ধে দপ্ডায়মান হইবে এবং সে ক্ষেত্রে সংখ্ালাঘষ্ঠতায় পারণত মুসলমান সমাজের 
্বার্থরক্ষার জন্য কোনরূপ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাহবে না। কেন্দ্রীয় পাঁরষদে 
মুসলিম ক্বার্থরক্ষা করিতে হইলে, সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যাগর্ত্ব 
দান করিতে হইবে এবং সে সংখ্যাগারষ্ঠতা কেবলমাতু হিন্দ সম্প্রদায় অপেক্ষা হইলেই 
চলিবে না, হিন্দু সপ্প্রদায়যন্ত অনান্য সমস্ত সংখ্যালঘ সম্প্রদায়ের সমান্ট ফল 
হইতে তাহা হইবে সংখ্যাগর। 

মসালম লীগের দাবী ও গভর্ণমেন্টের দাঁক্ষধ্যের মধ্যে দৌড়ের যে 
প্রাতযোগিতা চালয়াছে, তাহাতে দাবী সব সময় দাই পা অগ্রবতণঁ। সংখাগারম্ঠ 
হিন্দ সম্প্রদায় ও অনান্য সংখ্যালঘ্‌য সপ্প্রদায়গুলির এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
প্রবেশাধকার পর্যন্ত নাই। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক ভ্রিভূজের ভঁম যাঁদ দনে দিনে 
বর্ধিত হয় ও পার্থক্ের কোণ প্রশ্নস্ততর হয়, তাহাতে "বিস্মিত হইবার কোন হেতুই 
থাকিতে পারে না। 


ত্ুডভ্ভীন্স এ 


হিন্দ; ও মুসলমান দূইাঁটি পৃথক জাতি, এই মতাঁটকে আমরা কিছুদূর 
বিশ্লেষণ করিয়া দোখলাম। ইহাও দেখিলাম, ভারতবর্ষে মুসলমানগণ দীর্ঘকাল 
ধাঁরয়া যে রাজস্ব কারয়াছেন, তাহার আমলেই এদেশে একটা নূতন সংস্কাঁত গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল--এই সংস্কাঁতি কেবল হিন্দু বা কেবল মুসলমানের সংস্কাত নয়, হিন্দ; ও 
মুসলমানের একটা মিশ্রত সংস্কাত বা শহন্দস্থানী সংস্কাত"। 
হিন্দ ও মুসলমান উভয়ের জ্ঞান চেষ্টার ফলে এবং এই 
সমস্ত সময়টা ব্যাপয়া যে সকল অর্থনৌতিক, রাজনোতিক, সামাঁজক ও ধর্মনৌতক 
অবস্থা সক্রিয় ছিল, তাহার ফলেই এই 'মালত সংস্কীতর জন্ম। আমরা ইহাও 
দোঁখয়াছি, হিন্দু ও মুসলমান দৃই জাঁত-_এই মতবাদ আবিত্কৃত হইয়াছে মাত গত 
কয়েকাঁট বংসরের মধ্যে ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র ও মুসলমান রাষ্ট্রে বিভন্ত কারবার 
প্রদ্তাবকে প্রীতীষ্তত কারবার জন্য। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য, ১৯৪০ সালের 
পর হইতে নাখল ভারতীয় মূসলিম লীগ এই বিভাগ কার্যতঃ ঘটাইয়া তুলিবার 
সঙ্ক্প একাধিকবার প্রকাশ কাঁরয়াছেন এবং এই নাখল ভারতীয় মৃসাঁলম লাগ 
বাস্তাবকই বহুসংখ্যক মুসলমানের প্রতানাধ। সৃতরাং এই প্রস্তাবটি স্বপক্ষে 
যে যাযন্তগুলি দেখানো হইয়াছে, কেবল সেইগুলকে 'ক্চির কাঁরলেই হইবে না, 
প্রস্তাবাটর মধো বাস্তবিক সত্যামথ্যা কতখানি আছে, তাহাও বিচার কারয়া দোঁখতে 
হইবে। এই প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু জনে বহ্‌ কথা বাঁলয়াছেন ও 'লিখিয়াছেন। 
উভয়পক্ষেরই বন্তারা আবেগপূ্্ণ ভাষায় বন্তব্য প্রচার কাঁরয়াছেন, ভাবপ্রবণতা প্রচুর 
প্রকাশ করা হইয়াছে। ভাবপ্রবণতা ও আবেগের মূল্য নিশ্যয়ই আছে, শুধু হাসিয়া 
উড়াইয়া দিবার বস্তু সে নয়। খালি গায়ের জোরে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চাঁললেও 
হইবে না। কিন্তু সতামধ্যার বিচার 'দিয়া সে আবেগকে যাচাই কাঁরয়া লওয়া এবং 
কঠিন বাস্তব তথোর সাঁহত মিলাইয়া ভহার মূল্য নির্ণয় করা অবশ্যই সম্ভব; এই 
বাস্তব তথ্য অত্যন্ত সঞ্গীন মুহূর্তে অকস্মাং আত্মপ্রকাশ করে এবং তাহাকে উপেক্ষা 
করিয়া রচিত বহ প্রস্তাব ও সঞ্কন্পকেই 'মথ্যা প্রমাণ করিয়া দেয়। এজনাই আমি 
এখানে কতকগুলি তথ্য উপস্থাঁপত কারতে চাই, সমর্থক হিসাবে বা বিরোধী হিসাবে 
যাঁহারাই এই সমস্যাটি লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন, তাঁহারা এইগুলিকে বিচার কারয়া 
দেখুন। কিন্তু তাহারও পর্বে আমি সাংস্কাঁতিক পার্থকোর 'ভান্ততে ও সাংস্কাতিক 
পার্থক্য বজায় রাখবার উদ্দেশো ভারতবর্যষকে একাধক পৃথক রাম্মে বিভন্ত 
কারবার বা ইহার 'বাভন্ন প্রদেশ ও অংশকে নৃতন কারয়া গঠন কারবার যে সকল 
ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'দিব। ইহার 
প্রয়োজন আছে, কারণ নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ আজ পর্যন্ত কোন বিস্তৃত 
কর্মপ্রণাল? প্রকাশ করেন নাই, ভারত-বিভাগ কোন্‌ নাতি অনুসারে করা হইবে 
তাহার কয়েকাট সাধারণ সন্ত মার প্রদান করিয়া ক্ষান্ত থাঁকয়াছেন। এই বিষয়ে 
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. আসল লাগ প্রধম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন লাহোর আধবেশনে, ১৯৪০ সালের মা 
মাসে। তাহার গর্বে এই সন্ধে বহয বান প্রস্তাব ও কর্মপন্থা প্রকাশ কারয়া- 
[ছলেন। লাগ সেই সকল পণ্ধতির কোনািই গ্রহণ কাঁরলেন না, নিজেরও কোন পথক 
কর্মপন্থা খাড়া করিলেন না, কেবল কয়েকটা নীতিমূলক সের উপরেই িষ্ধান্ত 
_ গ্রহণ করিয়া রাখলেন, বিস্তৃত কর্মঠ পরে রাঁচত হইবে বাঁলয়া। সেই মূলনাতি' 
প্রচারের পর গাট বংসরকাল অতাঁত হইয়াছে; আজ পর্যন্ত লীগ কোন কর্মপদ্ধাত 
প্রকাশ করেন নাই। ইহার ফলে, লীগের প্রস্তাবের দোষ-গুণ বিচার কারিয়া যান 
দোখতে চান, তাঁহাকেই মাস্কলে গাঁড়তে হয়_-আলোচনার বিষয়বস্তু বিয়া ভান 
গান মানু বায সময়ে বিঁভন্ন ব্যান্ত ও সামাত যে সকল বাভন্ন কর্মপদ্ধাত 
প্রস্তাব ও প্রকাশ কারয়াছেন সেইগ্যালকে; ই'ছাদের কথাই লীগের কথা, এমন 
দাবী ই'হারা কেহ করেনও না, কারবার আঁধকারও রাখেন না। এইখানে আরও 
একটি কথা বীঞ্য়া রাখিতে চাই, পরবততর্শ আলোচনা হইতেও কথাটি স্পম্ট হইবে। 
এখন পর্যন্ত যে সকল প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই লাগ তাঁহাদের 
প্রস্তাবে যে মূলনীতিগল প্রকাশ কারয়াছেন তাহার সাহত সম্পূর্ণ মিলে না, বা 
তাহাকে প্রাপ্রি কার্ষে সম্পূর্ণ করিয়া তুলবে এমন দাবা ন্যায়তঃ কারতে 
পারে না। তথাঁপ এই প্রস্তাবগীলর বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে; ইহার 
কোনটি কি কারণে লীগের প্রস্তাবিত নাতির সাহত এক হইতে পারতেছে না, 
তাহাও দেখাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে। 

এখন পর্যন্ত যে সকল প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিকে প্রধানতঃ 
দুইটি দলে ভাগ করা যায়_€১) পরস্পর নিঃসম্পর্ক মুসালম ও অমুসাঁলম রাহী 
গঠনের সমর্থক প্রস্তাব এবং (২) সংস্কীতির বৈশিষ্ট্য বিচার কারয়। ও সাংস্কৃতিক 
গার্থকা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রদেশ ও রাষ্ীগ লর প-নগঠন ব্ষিয়ক প্রস্তাব। 
এই দুই খ্রকার প্রস্তাবের মধ্যে প্রধান ও মূলতঃ গ্রভেদ এইখানে £ প্রথমোস্ত 
্রস্তাবগুলিতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক মুসালম ও অ-মুসালম রাষ্ট্র গঠনের কথাই 
বলা হইয়াছে, ইহার প্রত্যেক রামৌর দেশরক্ষা, বৈদৌশক নীতি ও আভান্তর? উন্নতি 
বাবস্থা হইবে সম্পর্ণরূপে নিজস্ব ও স্বাধীন, ইহাদের উপরে কোচ “কেন্দ্রীয় 
উচ্চতর সরকার থাকবে এমন কথা কোনখানেই স্বাঁকার করা হয় নাই। এমনাঁক, 
বাভন্ন অংশগীলর উপর সামান্য পারমাণ ক্ষমতা রাখিবে এমন কোন কেন্দ্রীয় 
সাধারণ সরকার রাখিবার প্রস্তাবও ই'হারা স্পন্টভাবে পারহার করিয়াছেন; দ্বিতীয় 
প্রেশার প্রস্তাবগলিতে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক প্থক রাখোর ও প্রদেশের প্রচুর 
পারমাণ স্বকীয় ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু তাহাদের মাথার উপরে সমস্ত ভারতবর্যকে 
লইয়া একটি কেন্দ্রীয় বা যুন্ত-রাম্ট্ীয় সরকারও থাকিবেন- সমগ্র দেশের উপর 
ইহার ক্ষমতা থাকিবে, হউক সে ক্ষমতার পাঁরমাণ অ্প। 


পপ 





রি ৃ 


এই পারনি সরনৈক পাবে বীর এব উঠ না 
প্রস্তকে প্রকাশিত; এই পল্তকে পাঁরক্পনাটি অল্পাবস্তর ব্যাপকভাবে ব্যাধ্যা 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, বর্তমান ভারতবর্ধকে 'নিন্দোন্তরূপে 
কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভন্ত কারয়া আবার তাহাদিগকে একটি সর্বভারতাঁয় যৌথরাণৌর 
মধ্যে এক গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারে £ 
(১) লিম্ধয অথলম্থ যূত্তরাম্্ £ পাঞ্জাব (পূর্ব-গা্জাবের হিন্দ অগ্লগ্যলি 
-আম্বালা বিভাগ, কাজরা জিলা ও হোশিয়ারপুর জিলার উনা ও গড়শঙ্কর 
তহশশল-বাদে), লিম্ধ, উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, বাহাওয়ালগুর, 
আম্ব, দিব, সোয়াত, চিতল, খয়েরপুরু কালাত, লাস বেলা, কর্ুরতলা ও 
মালেরকোট্লা-এই কয়টি রাছৌর সমবায়ে ইহা গঠিত হইবে। 'সম্ধ্য অগ্যলের 
এই যৌথরাম্েরে নাম লেখক দিতে চাহিয়াছেন "সম্ধযস্থান'; তাঁহার হিসাফ , 
অনযসারে দেখা যায়, ইহার মোট আয়তন হইবে ৩,৯৮,/৩৮ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা 
প্রায় ৩,৩০, 0০,0০০ (তিন কোট তিশ লক্ষের মত), ইহার মধো শতকরা ৮২ জন 
মুলমান, ৬ জনের মত শিখ এবং ৮ জনের মত হিন্দু 
(২) হিন্দু ভারতীয় যুন্তরাণ-ইহার অঞ্জা হইবে, যুত্তপ্রদেশ, বিহার 
(বেঞ্গদেশের কতক অংশ সমেত), উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ, বোচ্বাই এবং সমপ্ত 
. দেশীয় রাজ্যগলি-রাজস্থান এবং দক্ষিণ ভারতীয় যৃত্তরাষ্ট্রের অ্তভূত্ত দেশীয় 
রাজা কয়টি বাদে। বাঞ্গালার যুন্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য সব অণ্ঠলগুলির আয়তন ও 
লোকসংখ্যার হিসাব লেখক দেন নাই। সে হিসাব এইরূপ দাঁড়াইবে__ 
আয়তন_-৭১৪২,১৭৩ ব% মাইল। 
লোকসংখ্যা-২১, ৬০, ৪১, ৫৪১ 
হিন্দ শতকরা- ৮৩:৭২ 
মূসলমান শতকরা--১১.০০ 
(৩) রাজস্থান যুত্তরাষ্ট্র-ইহা রাজপৃতানা ও মধা-ভারতের দেশীয় রাজা- 
পা গিযি। ইহার আয়তন ও লোকসংখ্যার হিসাঘ দাঁড়াইবে 
এইরূপ £ 





আয়তন--১,০,৬৫৬ বর্গমাইল 
লোকসংখ্যা--১৭৮,৫৮,৫০২ 
হিন্দ; শতকরা--৮৬৩৯ 
মূসলমান_-৮.০৯ 

৬ 





২৩২ ও খণ্ডিত ভারত 


(8) দক্ষিণ-ভারতীয় যৃত্তরাষ্ট্ £ ইহার মধ্যে থাকিবে হায়দরাবাদ, মহীশর 
ও বাস্তার রাজাগুলি। ইহার আয়তন ও লোকসংখ্যা এইরূপ ঃ 
আয়তন--১,২৫,০৮৬ বর্গ মাইল 
লোকসাখ্যা--২,১৫,১৮,১৭১ 
শতকরা হিন্দ_-৮৫২৮ 
শতকরা মূসলমান-_-৮.৯০ 
€৫) বঙ্গদেশীয় যু্তরাম্টর £ ইহার অঙ্গ হইবে, পূর্ব বলগোর বড় বড় মৃসলমান- 
প্রধান অঞ্চলগ্যাল, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া ও শ্রীহট্র জিলা, রিপ্রারাজা 
এবং যে দেশীয় রাজাগুলি এই প্রদেশ দুইটির মধ পড়িয়াছে বা প্রাদেশিক অঞ্চল 
মধ্যে পড়িবার ফলে হিচ্দু-অধ্যষিত ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাড়িয়াছে। এই 
য্ন্তরাপ্টের আয়তন ও লোকসংখ্যা হইবে নিম্নলিখিত রূপ ঃ. 
আয়তন--৭০,০০০ বঙ্গমাইল 
লোকসংখা--৩,১০,০০,০০০ 
মসলমান--২,09&১09০0,0০90 বা শতকরা ৬৬১ জন 
হিন্দ্‌--১,০১১০০,০০০ বা শতকরা ৩২.৬ জন 
পাঞ্জাবী" স্বাঁকার করিয়াছেন, এই অণ্চলের সম্ক অবস্থা তাঁহার জানা 
নাই, সযতরাং ইহার সম্বম্ধে তাঁহার প্রস্তাবকে স্থানীয় মুসলমানদের বিচার- 
বিবেচনা অনুসারে সংশোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তিনি যে সকল [হিসাব 
দেখাইয়াছেন, তাহাও সর্ব খুব নির্ভুল বাঁলয়া মনে হয় না, তবু মোটামুটি তাহাতে 
শতকরা অনুপাতের হিসাবগ্যাল ভালই দেখানো হইয়াছে। বঙ্গদেশের যে জিলা- 
গুলিকে তিনি এই যুদ্তরাষ্টৌনস অন্ততুতন্ত বালিয়া ধারয়াছেন তাহা হইল-. 
দিনাজপুর, রংপুর, মালদহ, বগুড়া, রাজসাহপ, মার্শদাবাদ, পাবনা, ময়মনাসংহ, 
নদীয়া, যশোহর, ফারদপুর, ঢাকা বরিপূরা, নোয়াখালী, বাখরগঞ্ খুলনা ও চট্টগ্রাম? 
দেখাঁ যাইতেছে, এই প্রস্তাব অনুসারে ভারতবষ' পাঁচাঁট যুত্তরাম্ট্ে বিভন্ত 
হইবার কথা, তাহার মধ্যে দুইটি হইবে মুসলমান-প্রজাবহূল মুসলমান যাত্রা 
এবং অন্য তিনাঁট হইবে হিন্দ যৃত্তরাষ্, ইহাদের ্রজা-সংঘযা প্রায় সমস্তই হন্দ্‌। 
ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে--িন্ধাস্থান যান্তরাজ্ট্রে হিন্দু প্রজা থাঁকিফে শতকরা 
৮ জন, শিখ থাকিবে শতকরা ৬ জন, অর্থাৎ মোটের উপর শতকরা ১৪ জন পারামত 
একটা সংখ্যালঘ্‌ দল তাহার মধো রাঁহিয়া যাইবে: এঁদকে বঞ্গদেশশয় যাক্তরাচ্টে 
হিন্দুদের পারমাণ থাকিবে শতকরা অন্যন ৩২.৬ জন। হিন্দু যুক্তরাঙী 
িনটিতে সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায় হইবে মুসলমানগণ, তাহাদের আন্‌পাতিক পারিমাণ 
যথাক্রমে শতকরা ১১, ৮:০৯ ও ৮*৯জন। 
এই পাঁচটি য্ত্তরাত্ীকে একতু করিয়া একটি যৌধরাষ্ট গাঁঠত হইবে। 
এই প্রস্তাবে বার্ণত ব্যবস্থা অনৃসারে একটি ভারতবষণয় যৌথরাঙ্গী গাঠিত হইবে: 
ষে যাত্তরাষ্টুগুলি ইহার অন্তভুত্ত হইবে তাহাদের প্রত্যেকের একজন কাঁরয়া বড়লাট 
থাকিবেন, তাহার নীচে থাকিবেন কয়েকজন কাঁরয়া ছোটলাট, ই'হারা এক 
একা প্রদেশের ভার পাইবেন, যৌথরাণৌর শাসনসংক্রান্ত-ব্যাপারে এবং যব্তরা্রের 


“ভারতীয় যৌথরা্মী” প্রাতম্ঠার পারকজ্পনা ২০৩ 


অন্তভুত্ত দেশীয় রাজাগুলির সম্পকে বটিশ রাজের যে সমস্ত ক্ষমতা ও দায়ত্ব 
- আছে তৎসম্পর্কে এই বড়লাট কেন্দ্রীয় যৌথরাঙ্মী কর্তৃপক্ষের অধীন হইবেন। 
সেই যৌথরাজ্জ্ীয় কর্তৃত্বভার সম্পাটের প্রাতানাঁধ বা ভাইস্রয়ের হাতে দেওয়া যাইতে 
পারে; ভারতবর্ষের বাঁভন্ন য্ন্তরাপীগ্াল হইতে সভ্য বাছিয়া লইয়া একটি যৌথ- 
রাষ্ট্রীয় পারদ গাঠত হইবে। এই পারষদ ভাইস্রয়কে শাসনব্যাপারে সাহাষা 
কারবেন। কোন্‌ যুন্তরাষ্ট্র হইতে কতজন সভ্য লওয়া হইবে তাহা স্থির করা হইবে 
যুক্তরাষ্ট্র মর়াদা অন্সারে- দেশের মধ্যে তাহার ভৌগোন্সিক অবস্থান, প্রজ্জা- 
সংখ্যা, আয়তন, অর্থনোতিক অবস্থা প্রভৃতির দিক হইতে যৌথরাষ্ট্রে গঠনে 
তাহার স্থান ও গুরুত্ব দেয়াই সেই মর্যাদা নিরূপিত হইবে। বৈদেশিক নখাতি, 
দেশরক্ষা, সকলের পক্ষে সাধারণ ও স্বাভাবিক জলাশয় হইতে জল-আহরণ সংক্রান্ত 
ব্যবস্থা এবং (করিটিশ ভারতের প্রদেশগযলির য্স্তরাম্ের সাহত সংযুক্ত) দেশায় 
রাজাগুলির সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজের সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব--এইগলির ভার বড়- 
লাটের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে; বড়লাটগণ ভাইসূরয়ের অধান থাঁকিবেন। 
ষে যুত্তরাল্্গ্ীল এই যৌথরাচ্দে যোগদান করিবে, তাহারা প্রতোকে যৌথরাক্ট্ের 
রাজস্ব-ভাণ্ডারে নিজ নিজ দেয় পাঁরমাণ রাজস্ব সরাসার আদায় 'দিয়া চ্সিবে অথবা 
ইহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজস্ব আদায়ের কতকগুলি নির্দিষ্ট খাত হইতে 
প্রাপ্ত টাকার একটা কারয়া অংশ যৌথরাষ্্রের ব্যয়-নিবাহের জনা আলাদা করিয়া 
রাখিবে।' ১ বৈদৌশক বাণিজ্যশুজ্ক-জাত আয়কে যৌথরাম্টের রাজস্ব বাবদ 
হস্তান্তর কারয়া দিতে রাজি হওয়া উত্তর-পশ্চিম অণ্চলের মুসলমানদের পক্ষে 
কোনক্রমেই সমীচীন হইবে না।' ১ 

লেখক দুইটি কথা খুব জোর দিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কথা £ 
পাঁচটি অংশ দ্বারা গঠিত এই যৌথরাশ্টের প্রীতষ্ঠার অর্থ “ইহা নয় যে, ভৌগোলিক 
1হসাবে অথন্ড ভারতবর্ষকে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা কারিয়া ফেলা হইবে এবং 
লোকসংখ্যা ও সংস্কৃতির তারতমা অনুসারে এক একাঁট টঢকরা এক একটি সম্প্রদায়ের 
হাতে দিয়া দেওয়া হইবে। ইহার সহজ স্বরূপ এই, যেন একাঁটি যৌথ পাঁরবারের 
বাভন্ন ব্যাস্ত নিজেদের মধ্যে একটা ভাগ-বাঁটোয়ারা কাঁরয়া পৃথক হইয়া যাইতেছেন, 
অথচ তাঁহাদের পরস্পর আত্মীয়তার সম্পক্টা বজায় রহিতেছে। সুতরাং এই 
রাষ্ট্র বিভাগের অর্থ, সংস্কাতির প্রভেদ অনুসারে এই বৃহং দেশের এক একটি অংশ 
এক একটি সম্প্রদায়ের জন্য ননাঁদ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, তারপর সেই অংশগূলি 
আবার পরস্পর মিলিত হইয়া একটি যৌথরাগ্ট্ী গঠন করিবে।”২ তাঁহার দ্বিতীয় 
কথা £ 'ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার পক্ষপাতী মুসলমানদের মধ্যে যাহারা ভারতের 
বাহিরের অনা দেশের সাঁহত একিত হইবার উদ্দেশ্যে ভারত-গিবভাগ কামনা করেন, 
তাঁহাঁদগকে আমি একথা পারহ্কার করিয়া বলিয়া দিতে চাই, বিভাগ প্রার্থনা 
কারবার কালে ভারতের বাহিরে চলিয়া যাইবার পক্ষপাতাঁ কোন আদর্শ, আকাক্্ষা 
বা আত্মীয়তাবোধকে যেন আমরা প্রশ্রয় নাদিই। পৃথক হইতে চাহিবার 
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২০৪ খণ্ডিত ভারত 


সপ্দো সপপো আমরা আবার একত্র হইবারও সঙ্কক্প পোষণ কাব; হিন্দর- 
ভারত ও মুসালম-ভারতের মধ্যে যৌথ সম্পর্ক স্থাপনে যাঁদ হন্দরা 
সম্মত না হন তবে আমরা কেবল পূথক হইতেই চাহিব, শুধু বালব, আমাদের 
রাষ্ট-এপাকা হন্দ-ভারত হইতে আলাদা হইয়া যাক; উভয়ের মধ্যে 
কোনর্প সম্পর্ক আর থাকিবে না1....... আমাদের মধ্যে বিদেশীয় লোক যে- 
কয়জন আছে তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। হিন্দুদের মত আমরাও এই দেশেরই 
সম্তান। আমাদের ভাগ্য ভারতের সাঁহতই শেষ পর্যন্ত গ্রাথত, ইহার বাঁহরে 
আমাদের স্থান নাই এবং এইজন্যই আমরা 'পাকিস্থান' কথাটি কোথাও বাঁল নাই, 
তাহার পাঁরবর্তে উত্তর-পাশচম অণ্চলের মূসলমান এলাকা বুঝাইতে “সন্ধৃস্থান' 
নামটি ব্যবহার করিয়াছি।' ৩ কিন্তু বিভাগ-ব্যবস্থার চরম উদ্দেশ্য এইখানেই ক্ষান্ত 
হইবে না, তাহার প্রমাণ পাই এই পুস্তকের শেষ কয়টি পৃচ্ঠায়ঃ “একথা স্পন্ট ভাষায় 
বাঁলিয়: দেওয়া দরকার যে, হিন্দ্‌-ভারত হইতে আমাদের এলাকাগযীলকে কেবল বিচ্ছিন্ন 
করিয়া আনাই আমাদের চরম উদ্দেশা নয়, ইহা একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় 
মাসেই উদ্দেশ্য হইতেছে একটি আদর্শ ইসলামীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। অর্থনোতিক 
জীবন আমরা হিন্দুদের দাস হইয়া আছি, প্রস্তাবিত ভারত-বিভাগের ফলে আমরা 
নিঃসন্দেহে সেই দাসত্ব হইতে মযন্তলাভ করিব। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে 
একটি আদর্শ ইসলামীয় রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠা, আমাদের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজনও 
ইহার দ্বারাই সূচিত হইতেছে। সেই স্বাধীনতা যাঁদ লাভ কারিতে পারি, তখন দেখা 
যাইবে, এই অমুসলমান দেশের পাঁরবেন্টনীর মধ্যে থাকিয়া আমাদের মুসলমানী 
রাষ্ট্রের আদর্শ ও বৌশত্ট্য দীর্ঘকাল টিকাইয়া রাখাও অসম্ভব ব্যাপার । তখন আমরা 
চাহিব, ইসলামীয় আদর্শ অনুসারে সমস্ত জগতেই একটা বিস্লবাত্বক পাঁরবর্তন 
ঘটাইয়া তুলিতে । অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের চরম আদর্শ হইতেছে একটি 
জগদ্ব্যাপী ধিপ্লবায়োজন খাঁটি ইসলামের নশাতি প্রাতম্ঠার প্রয়োজনে। ভারতের 
বিভাগ, অথথনৌতক জীবনে হিন্দুদের দাসত্ব হইতে মাস্তি, রাষ্ট্রশয় জশবনে ব্রিটিশের 
অধীনতা হইতে মুন্তলাভ, এগ্যাল সমস্তই আমাদের সেই আদর্শ [বিশ্বকে সফল 
কারয়া তুলিবার পথে কয়েকাটি সোপান মান্ন।" ৪ লেখক দুই রাষ্ট্রের... সধ্য প্রজা 
বিনিময় করিয়া লওয়ার পক্ষপাতী নহেন £ “প্রধানতঃ মৃসলমান-প্রজাবহূল অঞ্চল- 
গালকে হিন্দু-ভারত হইতে আমরা পৃথক কাঁরয়া লইতে চাই; প্রজা বিনিময় কাঁরয়া 
লইতে চাই না। উত্তর-প্মশচম অঞ্চলে আম্বালা প্রদেশ ও পাঞ্জাবের অন্যান্য 
হিন্দ; অণ্চলগযাীল বাদে সমগ্র সিদ্ধ এলাকাঁটকে এবং পূর্কভারতে বঙ্গাদেশের 
ট্টগ্রাম। ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগ এবং আসামের গোয়ালপাড়া ও শ্তরীহট্র জিলাকে 
সহজেই ভারতবর্য হইতে পৃথক কারয়া লইয়া দুইটি স্বর্ডদ্্ রাষ্ট্রে পারণত করা 
যাইতে পারে। এইভাবে পৃথক কাঁরয়া লইলে তাহার ফলে দসম্ধয অণ্লের 
২,৫৭,১৪,৬৫৭জন এবং বঙ্গদেশ ও আসামের প্রায় ২৩০,০০,০০০জন ম.সলমান 
আঁধবাসী হিন্দুদের প্রতৃত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ কারবে; ২,৮৯,৬৩,৩৪৩জন 
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“ভারতীয় যৌধরা্রী” পরািষ্ঠার পাঁরিক্পনা ' ২০ 


মদ্সলমান তখনও হিন্দ প্রদেশগলিতে থাকিয়া যাইবে।"& অর্থাং মৃম্লমানদের 
মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৩জন, লেখকের ভাষায় শহন্দৃদের প্রতুত্ব হইতে অব্যাহাত লাড 
কাঁরবে' এবং শতকরা ঠিক ৩এজনের কিছু বেশী লোক তখনও সেই প্রসবের 
অধান হইয়া থাকিবে। 

এই পাঁরকম্পনাটিতে একাট যৌথরাষ্মী সগঠনের কথা বলা হইয়াছে, প্রধানত; 
এইখানেই ইহার সাঁহত মূসালম লীগের প্রচারিত প্রস্তাবের তফাৎ। একটি যৌথ. 
রাষত্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার থাকিবে, সমস্ত যৌথরাম্রীয় শাসন-ব্যাপারগবলি তাহার 
দ্বারা নিয়ল্িত হইবে। “বৈদোশক নাতি, দেশরক্ষা, সকলের পক্ষে সাধারণ ও 
ফ্বাভাবক জলাশয় হইতে জল-আহরণ ব্যবস্থা এবং দেশয় রাজাগালর সম্পর্কে 
্টশ রাজের সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব" ইহার অন্তর্গত থাঁকবে। ৬ এই পারকঃগনায় 
দেখা যায়, মসালম অঞ্চলগণুলি সম্পূর্ণ স্বাধণন রাষ্ট্র হইবে না, দেশযক্ষা, বৈদেশিক 
নাতি, যানবাহনাঁদি, বৈদোঁশক বাণিজ্য ও অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারে চরম ক্ষমতা 
ইহাদের হাতে থাকিবে না। মুখ্যতঃ এই পারিকজ্পনাটিতে কতকগযীল নিঃসম্পা্কত 
মুসলমান ও অম,সলমান রাষ্ট্র গাঁড়য়া তোলার কথা বলা হয় নাই; বলা হইয়াছে যে, 
দেশের বিভিন্ন অংশকে নূতন ভাবে ভাগ করিয়া পাঁচাটি পৃথক অঞ্চলে পাঁরণত করা 
হইবে, ইহার প্রত্যেকটির মধ্যে আবার কতকগুলি ক্ষ্রতর এলাকা থাকিবে। এই 
কষদ্রতর অণ্চলগ্ীলতে অল্পািস্তর স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা প্রবার্তিত হইবে; ইহারা 
একর হইয়া কয়েকটি যুস্তরাণর প্রাতিষ্ঠা করিবে এবং তারপর সেই যাক্তরামমগ/লিকে 
একত্র করিয়া একাঁট সমগ্র দেশব্যাপণী যৌথরাষ্টরের সৃঘ্টি হইবে। 

আমরা পরে দৌখব, ম:সালিম লাঁগের গৃহীত প্রস্তাবে দেশ৭য় রাজাগযালর 
সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। এই পাঁরকজ্পনাটতে সমস্ত দেশীয় রাজোর 
কথাই ধরা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে কোন না কোন যাস্তরাম্টের অন্ত্ভ্ত কারয়া 
দেওয়া হইয়াছে। 

ইহা স্পষ্টই দেখা যায়, ভারতবর্ষ বা তাহার কোন অংশকে বৃটিশ সাম্রাজ্য 
হইতে মত করিয়া লইবার কোন সব্কল্পই ইহাতে প্রকাশত হয় নাই; ভাইস্রয়, 
বড়লাট এবং ছোটলাটদের পদগযাল এখনকার মতই প্রাতন্ঠিত থাঁকবে ধারয়া লইয়া, 
তাহার, উপরেই এই পারকল্পনাটি খাড়া করা হইয়াছে। “প্রজাদের মাধ্য মুসলমানের 
সংখ্যা যেখানে আঁধক সেই অঞ্চলগলিকে--যেমন উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পৃব অঞ্চলের 
স্থানগৰলি- প্রয়োজনমত সাঁমানার অদলবদল কাঁরয়া লইয়া" ও একাতিত কাঁরয়া 
স্বাধীন রাষ্ট্রে পারণত করা হউক, মুসলিম লগগের প্রস্তাবে ইহাই বলা হইয়াছে; 
এই পাঁরকজ্পনাটিতেও মোটামুটি সেই নীতি প্রাতত্ঠা করার চেষ্টা করা হইয়াছে। 
ইহার ফলে পারকল্পনাটিতে পাঞ্জাব ও বাঞ্গলাদেশ হইতে ম্‌সলমান আঁধিবাসীর 
সংখ্যা অপ, এমন কতকগদলি অংশকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই [হিসাব 
সবর নিভুলি হয় নাই; কারণ এ একই য্য্ত অনুসারে মুসলিম রাম্দী হইতে 
আরও কতকগণাল এলাকা বাদ পাঁড়য়া যায়। যেমন, সিম্ধুষ্থান হ্ব্তরাষ্্র হইতে 
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সি সিখা জল, রিবা ০ . 
িলায এই তিনটি প্রধান স্দায়ের লোকসংখ্যা প্ধকভাবে [হিসাব কাঁরলে দেখা 


তুলনায় বেশ; হিন্দু ও শিখকে একত্র ধাঁরলে মৃসলমানের সংখ্যা অল্প। লাহোর 
বিভাগের অমতসর জিলাতেও হিন্দ ও শিখগণ একত্রে সংখ্যাগারষ্ঠ এবং মইসলমানগণ 
সংখ্যালঘু; মোটামুটি অমুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৪, মুসলমানের সংখ্যা শতকরা 
৪৬। লেখক গোয়ালপাড়া জিলাকে বঙ্গদেশীয় হ্তেরোশৌর অন্তর্ভূত্ত কারতে 

; ইহাও ঠিক হয় নাই, কারণ এখানেও অমুসলমানের তুলনায় মসলমানের 
সংখ্যা অঙ্গী। ভারত-বিভাগের পারকজ্পনা করা হইতেছে মৃসলমান রাষ্ট্র গড়িবার 
জন্য; সেক্ষেয়ে, অমনসলমানের তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা যেখানে কম, এমন কোন 
স্থানকে মসলমান এলাকার অন্তভূন্ত বালয়া ধাঁরয়া লইবার কোন য্যন্তিসঙ্গত কারণ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 

ভারতকে 'বিভন্ত কারবার সমস্ত পরিকজ্পনার বিপক্ষেই বহু হ্যান্ত আছে, 
তাহার আলোচনা আমরা পরে করিব। কিন্তু তাহা ছাড়াও, পাঞ্জাবী" বাত 
পারকম্পনাটির সম্বন্ধে বিশেষ কাঁরয়াই কতকগাঁল কথা বলা যায়। ভারতবর্ষকে 
পাচিটি যুক্তরাষ্ট্রে িভন্ত কারবার কথা বলা হইয়াছে, অথচ ইহার মূলে কোন বদ্ধ 
সম্মত যান্ত খ:ঃজয়া পাওয়া যায় না। ইহার একমান্ন যাান্ত, মুসলমান-যুক্তরাঘ্্ 
গ্ইটির আধকাংশ প্রজা মূসলমান। হিন্দু-যুন্তরাষ্ট্র যৌটকে বলা হইয়াছে, তাহা 
ছয়টি অঞ্চল লইয়া গাঠিত। এই অঞ্চলগল পরস্পর হইতে বাচ্ছিল্ন এবং ইহাদের 
মাঝখানে অন্যান্য য্য্তরাম্টেরে এলাকা আসিয়া পাঁড়য়া ইহাদিগের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি 
কাঁরয়া রাখয়াছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরপ এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব 
কোণে চান সীমান্ত হইতে পাঁশ্চমে আরব সাগর পর্যন্ত ইহার বিস্তার *২:র একাঁট 
অংশকে অপরের সাহত সংযুস্ত রাখতে হইলে বহুসংখ্যক যো) : অঞ্চলের 
বাবস্থা কারতে হইবে।  পাঁরকজ্পনার ব্যবস্থায় অনেকগৃঁল অঞ্চলকে তাহাদের 
স্বাভাবিক পাঁরবেশ ও প্রাতিবেশ অণ্টল হইতে পৃথক করিয়া লইয়া, অন্য অঞ্চলের 
সাহত জ্যাড়য়া দেওয়া হইয়াছে--অথচ উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ দূরত্বের ব্যবধান। ভারতে 
যত রকম ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে মা সিম্ধী, বেলুচি ও পংস্তু বাতীত 
সমস্ত ভাষাই এই বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইবে। 'সেইরুপ 
ইহার আঁধবাসীদের মধ্যে দেশের প্রত্যেকটি ধর্মই অন্মসূতত হইতে থাঁকবে, প্রভেদ 
হইবে মার ধর্মীবলম্বীর সংখ্যা ও আনুপাতিক গরেত্বের। ইহার মধ্যে বৃটিশ ভারত 
ও দেশীয় রাজা উভয়েরই অংশ পাঁড়বে। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধমে'র সমন্বয়ে 
গঠিত এই সমস্ত অপ্চল এবং ইহার অন্তভূর্ত দূই কোটিরও অধিক মুসলমান_ ইহার 
_ সমস্তখানিকে একত্রভূত করিয়া একটি যাস্তরাষ্ী প্রাতষ্ঠা করা যাঁদ সম্ভব হইতে পারে, 
তাহা হইলে একেবারে সমগ্র ভারতবর্ষকে লইয়া একটি অখণ্ড য্ব্তরা্টী গঠিত হইতে 





ৃ পারিবে না কেন? রাজস্নতানা এবং মধ্-ভারতের দেশশয় রাজাখীল এক মরাণর 


' অন্ততুর্ত হইবে; বাস্তার-এর স্বাভাবিক ভাষা ছরিশগড় ও  উাঁডিষ্যার রাজাগলিয় : টা 


. ফ্দাজি কোথায় ? তিবাক্কুর ও কোিন বন্তৃতঃ মহাঁশরেরই সংলগ্ন স্থান; ইহাঁদিগকেই 


জাঁড়়া দেওয়া কেন? হায়দরাবাদ রাজোর প্রজাদের মধ্যে মারাঠি, তেলে সহ... 
কানা এই 'তনাট ভাষাই প্রচালত, ইহার উপর উদ; আছে, সেটটি শাসক সম্প্রদায়ের 


ভাষা। মহাশর, কোঁচন ও ঘ্িবাঞ্কুরকে ইহার স্গো য্ত কাঁরলে সে য্তরাষ্টে: 


একটিমাত্র নুতন ভাষার প্রবর্তন করিতে হইবে, কারণ কোচিন ও শ্রিবাঞ্কুরের লোকেরা 
মালয়ালমে কথা বলে। মহাঁশুরের ভাষা কানার। 
ইস্টার্ণ টাইমস” পন্িকাতে মিঃ এম, আর, টি তাঁহার একটি 
পরিকল্পনার চুম্বক প্রকাশ কাঁরয়াছলেন; "[00188 70010 0 000 0009 
00511681107” নামক প্রস্তকে ইহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই পাঁরকজ্পনাটি প্রায় 
সম্পর্ণরপেই 'পাঞ্জাবশ' রাঁচিত ভারত-বিভাগ পাঁরকজ্পনার অনুসরণে গাঠিত, সুতরাং 
এখানে এটিকে পৃথকভাবে উদ্ধৃত করিলাম না। 





(আঠারো ) 
আলিগড়ের অধ্যাপকদ্বয়-ককুত পরিকল্পনা 


দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি রচনা করিয়াছেন, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক সৈয়দ জফ্‌রূল হাসান ও মহম্মদ আফজল হুসেন কাদার। ইহাতে 
ভারতবর্ষকে নিম্নোন্তরূপে কয়েকটি সম্পূর্ণ স্বতন্্ ও সার্বভৌম রাম্ট্ে বিভন্ত করার 


প্রস্তাব করা হইয়াছে ঃ ? 


(১) পাকিস্থান £ ইহার অন্তর্গত হইবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ, সিম্ধূ ও বেলুচিস্থান প্রদেশ এবং কা*মীর ও 
জম্ম, মাণ্ডি, চাম্বা, সাঁকত, স্ীমন, কর্পরতলা, 
দদিমলা-শৈলাগুলের রাজাগ্লি, বাহাওয়ালপুর প্রভাতি দেশখয় 
রাজ্য। 
ইহার লোকসংখ্যা ৩,৯২,৭৪,২৪৪; তাহার মধ্যে মসলমান 
২,৩৬,৯৭,৫৩৮, অর্থাৎ শতকরা ৬০*৩ জন। 

(২) বঙ্গদেশ (হাওড়া ও মৌদনীপুর জলা বাদে), পার্ণয়া জলা 
(বিহার) ও শ্রীহট্র বিভাগ (আসাম)। 
লোকসংখ্যা ৫,২৫,৭৯,২৩২; মুসলমান ৩,০১,১৮,১৮৪ 
অর্থাং শতকরা ৫৭ জন। 


২০৮ ! খণ্ডিত ভারত . 


0৩) হিন্দ্‌স্থান- ইহার অন্তর্গত হইবে ভারতের বাকী সমস্ত প্রদেশ 
ও দেশশিয় রাজ্য হোয়দরাবাদ, পাকিস্থান, বগ্গদেশ ও তাহার 
মধ্যপ্থিত দেশীয় রাজাগুি বাদে)। 
লোকসংখ্যা ২১,৬০,০০,০০০; মুসলমান ২,০৯,৬০,০০০ 
অর্থাৎ শতকরা ৯.৭ জন। 
(৪) হায়দরাবাদ-_ইহার মধ্যে থাকিবে হায়দরাবাদ, বেরার ও কর্ণাটক 
(মান্রাজ ও ডীঁ়ষ্যা)। 
লোকসংখ্যা ২৯০,৬৫,০৯৮; মুসলমান ২৯,৪৪,০১০+ অর্থাৎ 
শতকরা ৭:৫ জন . 
(৫) "দিল্লী প্রদেশ--ইহার মধ্যে থাকিবে দিল্লশ, মীরাট বিভাগ, 
রোহিলখণ্ড বিভাগ ও আলিগড় জিলা আগ্রা বিভাগ)। 
লোকসংখ্যা ১,২৬,৬০,০০০; মুসলমান ৩৫,২০০০০, 
অর্থাং শতকরা ২৮জন। পু 
(৬) মালাবার প্রদেশ-ইহার মধ্যে থাকবে মালাবার ও তাহার 
সান্নহিত অঞ্চলগীল_-অর্থাৎ মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়া। 
লোকসংখান ৪৯,০০,০০০) মুসলমান ১৪,৪০,০০০, অর্থাৎ 
শতকরা ২৭জন। 
ইহা ছাড়া, ভারতবর্ষের যে সহরগুলির লোকসংখ্যা ৫০,০০০ বা তাহার 
বেশখ, সেগাঁলকে 'বরো' বা স্বাধীন নগরা' বালিয়া গণ্য করিতে হইবে, ইহাদের অনেক- 
খানি ক্বায়ন্তশাসনের আধকার, থাঁকবে। এইগদীলতে মোট মুসলমান আধিবাসীর 
সংখ্যা ১৩,৮৮,৬৯৮। হিন্দুস্থানের গ্রামাঞ্চলের মূসলমানগণ আতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে 
সর্ব ছড়াইয়া আছে, তাহাঁদগকে বুঝাইয়া বাধ্য করিতে হইবে যেন তাহারা এইভাবে 
সংখ্যালঘুদজ্স ?হসাবে না থাঁকয়া, মুসলমানের সংখ্যা আঁধক এমন সকল গ্রামে 
আসিয়া একান্ত হয়। 
আত্মরক্ষা ও যুন্ধনীতর দক হইতে পূর্বোন্ত িতনাট রাল্ট্--পরকস্থান, 
বঙ্গদেশ ও হিন্দুস্থান পরস্পরের সাঁহত সম্ধিসূন্রে আবদ্ধ থাঁকবে। হে সান্ধর 
নশীত হইবে এইরূপ £ | 

(১) ইহারা পরস্পরকে স্বীকার কাঁরবে এবং সাহায্য করিবে। 

(২) পাকিস্থান ও বঙ্গদেশকে মুসলমানের এবং হিন্দ্‌স্থানকে 
হন্দুদের দেশ বাঁলয়া গণ্য কাঁরতে হইবে; বাঁহর হইতে নিজের 
ইচ্ছামত মুসলমানগণ পাকিস্থান ও বঙ্গদেশে এবং হিন্দুরা 
[হন্দুস্থানে গিয়া বাসস্থাপন কারতে পাঁরিবে। 

৩) হিন্দুস্থানের মুসলমানাঁদগকে একাট সংখ্যালঘু জাতি এবং 
পাঁকস্থান ও বঙ্গদেশের আঁধবাসণ একাট বৃহত্তর জাতির 

অংশাঁবশেষ বালয়া গণ্য কারিতে হইবে। 

২৮১ সু (৪) 'হম্দুস্থানের আঁধবাসী সংখ্যালঘ; মুসলমান এবং পাকিস্থান 

০০০ ও বঙ্গাদেশের আঁধবাসণ সংখ্যালঘ, 'হিন্দগণ, (১) লোকসংখ্যা 





আলিগড়ের অধ্যাপকদ্ব্য়-কৃত পারিককপনা ২০৯ 
অনুসারে পাঁরষদে প্রাতানাধ পাঠাইতে পারিষেন, (২) সকল 
ব্যাপারে ও সকল অবস্থাতেই পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও পৃথক 
নির্বাচনের আধকারণ হইবেন। তিনাঁট রাম্টেই এই সংখ্যালঘ্‌ 
সম্প্রদায়াদগের স্বার্থরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে। 
তিনাট রাষ্ট্েই, শিখ, অ-বর্ণ হিন্দ প্রভাতি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা- 
লঘ, সম্প্রদায়গ্যালকে লোকসংখ্যার অনুপাতে পৃথক নির্বাচনের 
ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। 

'(৫) হিন্দ্‌স্থানের আঁধবাসশী মুসলমানদের একমাহ সরকারীভাবে 
স্বীকৃত প্রীতাঁনীধ বলিয়া গণ্য হইবেন একটি সর্বসম্মত 
মূসালম রাজনৈতিক প্রাতষ্ঠান। 

পাকিস্থান, হিন্দুস্থান ও বঙ্গাদেশ তিনটি স্তন রা, ইহাদের প্রতোকে 
গ্রেট ব্রিটেনের সাঁহত পৃথকভাবে সাম্ধসূত্রে আবদ্ধ থাকবে; এই সকল রাষ্টৌ ব্রিটিশ 
রাজের প্রাতাঁনাধ যাঁদ থাকেন, তবে সে প্রাতানাধও এই তিন রাষ্ট্রে পৃথকভাবে তিনজন 
থাঁকিবেন। তিন রাম্ট্রকে লইয়া একটি যৌথভাবে গঠিত সালিশী আদালত থাকবে; 
তিন রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে বা ইহাদের কাহারও সহিত ব্রিটিশরাজের বিরোধ 
বাঁধলে, তাহার মীমাংসা এই আদালত কাঁরবেন। 

হায়দরাবাদের একি মর্যাদা আছে, যাহা একান্তভাবেই তাহার নিজস্ব। 
বিটিশ গভর্ণমেন্ট ইহাকে মিররাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন। বাস্তবিক সন্ধির 
সূতানূসারে এটি একাট সার্বভৌম রাজ্মী। শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকার . 
ইহার হাত হইতে বেরার ও কর্ণাটক অণ্চল সরাইয়া লইয়াছিলেন, সৃতরাং সে দুইটিকে 
ইহার হাতে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই প্রত্যার্পত অঞ্চল দুইটি সমেত হায়দরাবাদকে 
খোলাখুলিই একট সার্বভৌম রাষ্ট্র বালয়া স্বীকার কারতে হইবে, অন্ততঃ নেপালের 
মমান সার্বভৌম ক্ষমতা ইহার থাঁকবে। কর্ণাটক ফিরিয়া পাইলে সমুদ্রের একাট 
উপক্লভূমিও ইহার আয়ত্তে আসিবে এবং তখন ইহা স্বভাবতঃই মৃসালম ভারতের 
দাক্ষণকেন্দু হইয়া দাঁড়াইবে। 

“পাঞ্জাব' রাচিত পরিকঙ্পনার যে সকল তুটি, তাহার প্রায় সমস্তগ্ালই এই 
পারকল্পনাটিতেও বর্তমান; অনেক ব্যাপারে এই ঘ্ুটি আরও আঁধিক। মুসলিম লঁগের 
মতে মাত মঃসলমান-প্রজাবহুল অঞ্লগ্যাীলকেই মুসালম রাষ্ট্রের অন্তর্গত কারবার 
কথা বলা হইয়াছে। এই পাঁরকজ্পনাটিতে সে নশীতও িছমানর বঙ্গায় রাখা হয় নাই। 
আম্বালা 'িভাগে হিন্দুদের সংখ্যা স্পঙ্টতঃই অত্যন্ত বেশী, জলম্ধর বিভাগেও 
অমুসলমানের সংখ্যাধিক্য সমানই প্রবল; এই দুইটি অগ্চলকেই পাকিস্থানের 
অন্তর্গত বাঁলয়া ধরা হইয়াছে। পূর্ব অঞ্চলে বঙ্গাদেশের কয়েকটি জিল্লাকে ধরা 
. হইয়াছে, যাহার লোকসংখ্যা প্রধানতঃ হিন্দু; আসামেরও কয়েকাঁট জিলাকে ধরা 
হইয়াছে যেখানে অম্‌সলমানগণই সংখ্যায় আধক। এমন কি, বিহারের পার্ণিয়া 
জিলাটিকে পর্যন্ত পাকিস্থানের মধ্যে ধরা হইয়াছে; অথচ সেখানে হিন্দুদের সংখ্যা 
মুসলমানের তুলনায় অনেক বেশশী। 

হায়দরাবাদের সাহত বেরার ও কর্ণাটক অঞ্চল যোগ করিয়া তাহাকে একটি 

২৭ - 


২১০ খণ্ডিত ভারত 


সার্বভৌম মুসলমান রাষ্ট্র গঠন করা হইয়াছে। এই স্থানের অধিবাসীরা প্রায় 
সমস্তই হিন্দ: মুসলমান আছে মাত শতকরা ১০৪ জন- তথাপি ইহাকে মুসলমানের 
দেশ বাঁলয়া ধরা হইল কোন য্যান্ততে, বুঝা যায় না। হায়দরাবাদের রাজা মুসলমান, 
কেবল এইজনাই ঘাঁদ ইহাকে নিঃসন্দেহে মুসলমান দেশ বালিয়া [সিদ্ধান্ত করা হইয়া 
থাকে, তবে কাম্মীরকেই বা কেন পাকিস্থানের অন্তর্গত বালয়া গণ্য করা হইবে? 
কাশ্মীরের রাজা তো 'হন্দু। 

ভারতের সর্ব বহুসংখ্যক পৃথক ও স্বতন্ত্র 'স্বাধীন নগর) সৃজ্ট করার 
কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাগ-ব্যবস্থাটা আরও তীব্রতর 
হইয়া উচিবে। লেখকদ্বয় হিন্দ; ও মুসলমানাঁদগকে যথাক্রমে চেক ও সুদেতেন 
জার্মাণদের সাহত তুলনা কারয়াছেন। এই নীতি মানলে ভারতবর্ষের এই সহর- 
গাঁলকে ড্যানাজগের সমপর্যায়ে ফোলতে হয়। তারপর হইীঁতহাসের প্‌নরাবৃত্তি 
ঘটুক, ভারতীয় চেক অর্থাং 'হন্দুরা ভারতীয় সৃদেতেন অর্থাৎ মুসলমানাঁদগের প্রাত 
দুব্যবহার কারতেছে, এই অজহাত দেখাইয়া ভারতের ড্যানর্জগ্‌ এই তথাকথিত 
ক্বাধীন নগরীগীলকে অত্যাচার হইতে মত্ত কারবার জন্য এবং ভারতের চেক 
(হিন্দ) এবং হিন্দুস্থানকে (চেকোশ্লোভাকিয়া) পরাভূত কারবার জন্য ভারতবর্ষের 
মধো যুদ্ধ বাধিয়া যাক-লেখকদের ইহা আভপ্রেত নয়, আমরা মাত এই আশাই 
পোষণ করিতে পারি। 

লেখকগণ বাঁলয়াছেন, হিন্দু ও মুসলমান রাল্ট্রগুল পরস্পরকে স্বীকার 
ও সাহাষ্য কারবে। ইহাদের মধ্যে "আত্মরক্ষা ও আরুমণমূলক মৈত্রী” 
কোন্‌ 'ভী্ততে রাঁচিত হইবে, তাহার সংজ্ঞা দিতে গিয়া বালয়াছেন, হিন্দুস্থানের 
আঁধবাসী মুসলমানাদিগকে একটি সংখ্যালঘু জাতি এবং একটি বৃহত্তর জাতির 
অংাবশেষ বলিয়া গণ্য কারতে হইবে: কিন্তু পাকিস্থান ও বঙ্াদেশে যে হন্দুদের 
বাস, তাহার্দিগৈর বেলায় এরূপ কোন আঁধকার 'দিবার কথা উল্লেখ করেন নাই। 
তারপর ইহাদের মতে একটি সবসম্মত মুসালম রাজনৌতক প্রাতিষ্ঠান 
[হন্দুস্থানের আঁধবাসী মুসলমানদের একমাত্র সরকারী প্রীতীনাধরুপে ধর্তমান 
থাকবেন; অথচ পাকিস্থান ও বঙ্গদেশে যে সকল হিন্দু ও অন্যান্য... ঈংখ্যালঘ, 
সম্প্রদায় রাহল, তাহাদের সম্পর্কে এরুপ কোন অধিকার ইহারা স্বীকার করেন নাই; 
ইহাদের একমান্ন সরকার প্রাতানাধ বাঁলয়া গণ্য হইবেন এরূপ কোন নিজস্ব 
সর্বসম্মত রাজনোৌতক প্রনতষ্ঠান ই'হাদেরও থাকিতে পারবে, এমন কথা এই 
পাঁরক্পনায় নাই। 

এককথায় বলা যায়, স্বতন্ম মুসলিম রাষ্ট্র প্রাতঘ্ঠার এই পাঁরকল্পনাটি 
মূলে একটিমাত্র সহজবোধ্য নীতির উপরে প্রীতাঙ্ঠিত,' পাঁরকজ্পনার সবই * 
যে নশীতিটি পরিস্ফুট হইয়া আছে--হয় তুমি শিষ্যবাড়' যাও আমি ফলারে যাই, 
না হয় আম ফলারে যাই তুমি শিষাবাড়ী যাও। 


সদ 


(উনিশ) 
রহমৎ আলি-কত পরিকল্পন। 


তৃতীয় পারকজ্পনাটি প্রকাশ কাঁরয়াছেন চৌধুরী রহমং আলি-_11)6 
11111801191থ 20৫ 07৫ 110780৫ 01177019719 নামক একটি পণাস্তিকায়। 
এই পদীস্তকাটি ১৯৪০ খষ্টাব্দে লাখত। লেখক পাকিস্থান জাতীয় 
আন্দোলনের প্রীতষ্ঠাতা ও সভার্পাত, ১৯৩৩ সালে তিনি ইহার সূচনা .করেন। 
প্রথমতঃ ই'হারা মাত্র পাকিস্থান-প্রাতষ্ঠার দাবা প্রকাশ কাঁরয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। 
ইহাদের কথা ছিল, যে পাঁচাট অংশকে লইয়া সম্পূর্ণ 'পাকিস্থান' গাঠত হইবে 
সৈগীলকে পৃথক করিয়া লওয়া হউক-এই পাঁচটি অংশ হইতেছে পাঞ্জাব, 
আফগানিয়া (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ইহার অধিবাসীরা প্রধানতঃ আফগান), 
কাম্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান। ১৯৪০ সালে [তান বাঁললেন, তাঁহার 
পারক্পনাটি লোকে যেরূপ উৎসাহের সাঁহত গ্রহণ কারয়াছে তাহা দেখিয়া "মানন 
পর্বেবার্ণত উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া নহে, এবার আমাদের কম'সূচীর 
দ্বিতীয় অংশাটও প্রকাশ কারতে আমরা ভরসা পাইতৌছ--এই অংশে বঙগদেশ ও 
উস্মানিস্থানের (হায়দরাবাদ ও দাক্ষিণাত্য) কথা বলা হইতেছে ।"১ “কারণ ইহা 
ধুব নিশ্চিত, একবার যাঁদ আমরা 'ডারতবর্ষের' মধ্যে থাঁকয়া যাইতে স্বীকৃত হই, 
তবে চিরকালই আমাদিগকে 'ভারতীয়ন্বের দাসত্ব করিয়া মারতে হইবে-এই 
'ভারতীয়ত্বকে ইহার কটবাম্ধভন্ত ভারতের জাতীয়তাবাদীরা নিষ্ঠাসহকারে 
একটা নূতন ধর্মমতের মত কারয়া গাঁড়যনা তুলিতেছেন, ইহার বাদ্ধিহীন 
কলীড়াপত্তীল ম্‌সলমান 'উন্নাতিকামী'রা ইহাকে প্রাণপণে আকিড়াইয়া ধারতেছেন, 
এবং ইহার স্বার্থাম্ধ পাঁরপোষক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইহাকে 'নষ্ঠুরভাবে সমর্থন 
কাঁরতেছেন।"২ শনাঁখল ভারত মুসাঁলম লীগ' নামটি সম্বন্ধে তান বিরাগ প্রকাশ 
কারয়াছেন।--দীর্ঘকাল অনবাহত থাকিয়া, অবশেষে এখন নাঁখল ভারতীয় 
মুসলিম লীগ বলিতেছেন, মিল্লাতকে 'ভারতীয়গণ হইতে পৃথক জাতি বলিয়া 
ম্বাকার কাঁরতে হইবে; অথচ এখনও ই'হারা 'ভারত'কে ছাড়তে. পারিতেছেন না, 
তাহাকে 'উভয় জাতির মাতৃভাম' বলিয়া আভাহত কাঁরতেছেন।' ৩ “ভারতবর্ষকে" 
এক অখণ্ড দেশ বাঁিয়া স্বীকার করিয়া জওয়ার অর্থ, “ভারতীয়ন্কে”্র জোয়াল, 
মিল্লাতের স্কম্ধে দূঢ়রূপে আবম্ধ কারিয়া রাখা, তাহার চাপে মিল্লাত নিঃশেষে 
পিম্ট হইয়া যাইবে। ৪ তাঁহারা মনস্থির করুন', "ভারতের মোহ কাটাইয়া 
উঠন।' অর্থাৎ 'ভারতের' সহিত সম্পর্ক ছেদন করাই তাঁহাদের জাবনের ব্রত 
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হউক, 'ভীরতীয়ক্থের হাত হইতে মিল্লাতকে বাঁচাইয়া রাখুন, প্যাক্স ইসলামকা'কে 
বাঁচাইয়া রাখুন।' ৫ লেখকের মতে, পাঁকস্ধান, বঙ্গদেশ ও উস্মানিস্থান_এই 
তিনটি সার্কভৌম রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আসাম বঙ্গদেশের 
সংলগ্ন একাট উপভূমি মাত, ইহার নাম হইবে বঙ্গাই-ইসলাম। “আসল কথা 
এইখানে বলিয়া দেওয়াই ভালঃ আন্তজ্রীতক আইনের যে-সকল নাঁতির বলে 
অন্যানা জাতিরা তাহাদের নিজ নিজ দেশে আঁধপতোর আঁধিকার পাইতেছে, 
উস্মানিস্থান এলাকায় আমাদের আধিকারও সেই আইনের দ্বারাই প্রাতা্ঠিত। 
এই অধিকারের মধ তাহার আইনসম্মত সার্বভৌম ক্ষমতাও পাঁড়তেছে; ব্রিটিশ 
সরকার ও “বিশ্বস্ত বন্ধ” উসমানিস্বানের আলা হজরতের মধ্যে সা্ধর যে 
সর্তগাীলি গোড়ায় স্থাঁপত হইয়াছিল, তাহাতেও এই সাব'ভৌম ক্ষমতা নিষ্ঠার 
সাহত স্বীকৃত হইয়াছে; এই আঁধকার উসমানিস্থান যেরুপে ও যে পাঁরমাণে 
পাইয়াছে, ভারত মহাদেশের আর কোন অঞ্চলই তাহা পায় নাই, এঁদক হইতেও 
ভারতে উসমানিস্থানের মর্যাদা আভনব। 'এইটুকু সম্পন্ন হইয়া গেলে আমরা তখন 
পাকিস্থান, বঙ্গাদেশ ও উসমানিস্থান এই তিনটি দর়্প্রাতিষ্ঠ ভীত্তর উপরে তিনাট 
ম্বাধীন জাতি গাঁড়য়া তৃলিব_ইহারা এমন বৃহৎ, মহং ও শাল্তশালী জাতি হইবে 
যে, ইতিহাসে আর কখনও তেমন হয় নাই। ৬ যাঁদ “ভারতীয়ত্বে'র হাত হইতে 
নিজেদের সত্যই আমরা ম্্ত কারতে চাই, ভারত হইতে পৃথক একটি জাত 
হিসাবে যাঁদ নিজেদের পুনরায় প্রাতিষ্ঠিত কারতে চাই, আমাদের জাতীয় নিবাস 
অগচলগুলিকে পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া যাঁদ “দক্ষিণ এশিয়া' দেশের পত্তন 
কাঁরতে চাই, তবে আমাদকে তথাকাঁথত “নাঁখল ভারতীয় মূুসালম লীগণটকে 
বাঁতল করিয়া দিতে হইবে এবং তাহার স্থানে পাকিস্থান, ব্গদেশ ও উসমানিস্থান 
এই তিন ,জাতর একট মিলিত সংঘ গাঁড়য়া তুলতে হইবে। 

কারণ একমাত্র এইভাবেই 'ভারত' হইতে আমাদের পৃথক হইয়া আসা 
সম্পূর্ণ হইবে, 'মিল্লাতের কর্মোৎসাহ বাধিত হইবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে অভূতপূর্ব 
সাড়া পাড়য়া যাইবে। এইটুকু হইলে বকুঁঝব আমরা পরীক্ষাঞ্জ উত্তীর্ণ 
হইয়াছ ও নিজের কামা ফল বাছিয়া লইতে পারয়া়,, নিজেদের 
দর্গাবাসকে সাদ্ড় করিয়া তথায় আমাদের কল্পনা, কর্ম ও উদ্যমের পরম 
মিলন ঘটাইতে পারিয়াছি এবং দক্ষিণ এশিয়াতে আমাদের মহত সাধনা নবীন রূপে 
জন্ম পারধ্াহ কারিয়াছে+ তখন আমাদের এই ইতিহাস-রচনাকারণ উন্দেশ্যের প্রাত 
, আবচল বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা “তারকা” শোভত পতাকার তলে 
সমবেত হইব এবং আমাদের য্বম্ধে চরম জয়লাভ করিয়া তবেই নিবৃত্ত হইব।' ৭ 

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, এই লেখক 'দৃই জাতি' মতবাদের অতান্ত তাঁর 
সমর্থক, যেখানে সম্ভব সেইখানেই মসাঁলম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার তিনি পক্ষপাতপ। এই 
সকল মূসালম রা্র এলাকা ি হইবে, ইহাদের "মধ্যে যাঁদ অমুসলমান আঁধবাসী 
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কেহ থাকে তাহাদের বা 'ভারতে'র মধ্যে যে সকল মুসলমান থাকিয়া যাইবে, তাহাদের 
কোন আঁধকার থাকিবে কিনা বা থাকলে কি কি আঁধকার থাঁকবে, এ সকল খ:টিনাটি 
তত্বকে তান আলোচনার যোগ্য মনে করেন না, তাঁহার পাস্তকাতে ইহার কোন 
উল্লেখই নাই। তাঁহার দৃষ্টি পয়গম্বরের দৃষ্টি এ সকল বাজে কথার খ:টিনাঁট 
তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। ম.সালম রাম্ট একবার যাঁদ প্রাতষ্টিত হয়, তখন 
সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে; মুসালম রাষ্ট্র যাঁদ প্রাঁতঙ্ঠিত না হয়, তবে জগতে কোন 
কিছুই “ঠক' নূহে। 

পাকিস্থান, বঙ্গীস্থান ও উসমানিস্থান প্রাতথ্ঠার পারকজ্পনা রচনা করিয়া 
রহমং আল সাহেবের মন ভরিল না; ১৯৪২ সালে তান তাঁহার “পাক-পাঁরকষ্পনার" 
তৃতীয়, চতুর্থ, ষন্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় ঘোষণা কারলেন; "116 1111196 ৪0 11৩ 
111৯5101)” নামক পস্তিকায় তাঁহার “সপ্তম মহাদেশ 'দিনিয়ার” জনা রাঁচিত 
ঈশ্বরের সাত আদেশ প্রকাশিত হইল। এই আদেশগর্ীল হইতেছেঃ 

€১) সংখ্যালঘাত্ব পাঁরহার কর। 

€২) জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা কর। 

€৩) সংখ্যার অন্পাতে ভূমি দখল কর। 

(৪) বাক্ষ”্ত জাতিগাঁলকে একন্ন সংবদ্ধ কর। 

€৫) ইহাঁদিগকে একত্র কারয়া “পাক-জাতিসংঘ” গঠন কর। 

(৬) ইশ্ডিয়াকে “দনিয়া'তে পাঁরণত কর। 

(৭) "দনিয়া' ও তাহার অধীনস্থ দেশগুলিকে একত্র কয়া পাক-এঁশয়া 

গঠন কর।  - 

১। সংখ্যালঘত্ব পাঁরহার কর-“এই আদেশের অর্থ, আমাদের কোন 
সংখ্যালঘু দলকে আমরা হিন্দ এলাকায় ফোঁলয়া আসিব না, বাঁটিশ ও হিন্দুরা 
যাঁদ তাঁহাদের জন্য তথাকথিত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা কাঁরতে চায়, তবুও না।” 

২। জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা কর_“এই আদেশটি পূর্বোন্তটির পারপ্রক, 
ইহার অর্থ, দিনিয়া ও তাহার অধানস্থ দেশের হিন্দবহুল অংশগুলিতে আমাদের 
যৈ সকল সংখ্যালঘু দল থাকিয়া ষ'ইবে, তাহাদের পৃথক জাতীয় সত্তা স্বীকার 
করিয়া লইতে হইবে, এই কথা আমরা জোর গলায় বালব ও দাব" কারিব; পাঁরবর্তে 
আমরাও পাকিস্থান, বঞ্গীস্ধান ও উসমানিম্থানের আধিবাসণী সংখ্যালঘ হিন্দ ও 
শিখাঁদগ্রকে অন্রূপ সম্মান দিতে রাজ থাকিব" এই আদেশাঁটির মূলে রহিয়াছে 
একটি সত্য-“ব্যম্টির পক্ষে সাবালকত্বের যে অর্থ, সমণ্টির পক্ষে জাতীয়ন্ব বালতেও 
ঠিক তাহাই বুঝায়।” অবশ্য ১৯৪০ সালের পূর্বে এরূপ দাষী উপস্থিত করার 
পথে বাধা ছিল, তাহাতে ওপাঁনবৌশক আইনের জটিলতা দেখা দিত। এখন, 
সে বাধা নাই; পাকিস্থানে শিখগণ পৃথক জাতির সম্মান দাবী করিয়াছেন, তাহার 
দ্বারাই এই বাধা দূর হইয়া গিয়াছে। অতএব আমরা এখন এই দাবাীঁটিকে যথাসম্ভব 
কাজে লাগাইয়া লইব। লোকসংখ্যার অনুপাতে ভূমিতে আধিকার, এই নাতি » 
অনসারে দাবাঁটকে যতদূর সম্ভব মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা কারব-_পাতিয়ালা, 
মাভা, ও বিন্দ এই তিনটি শিখ এলাকায় ছিখদের দাবী স্বীকার কাঁরিব, একমার 


২১৪ খাণ্ডত ভারত 


এই সর্ভে যে, 'দানিয়া ও তাহার অধানস্থ এলাকার মধ্যে হিন্দবহূল অঞ্চল 
সাতাঁটিতে (ধসাঁন্দাকস্থান, ফারকিস্থান, হিন্দুস্থান, মোমিনিম্থান, মোপলাইস্থান, 
সাঁফইপ্থান ও নসরিস্থান) আমাদের যে সকল সংখ্যালঘ; দল আছে, তাহাদেরও 
জন্য অনুরূপ সম্মানের দাবী শিখদের সমর্থকগণ অর্থাৎ ব্রিটিশ ও 'হন্দগণ 
একসঙ্গে স্বীকার করিয়া লইবে-গত পর্ণচশ বংসর যাবং এই ব্রিটিশ ও হিন্দুগণ, 
শিখদের তরফ হইতে অনুরূপ দাবী তোলা হইবে, এই ভয় দেখাইয়া আমাদের 
উচ্চাকাতক্ষাকে আগাগোড়াই দাবাইয়া রাখবার চেষ্টা করিয়াছে। ৮ 

৩। সংখ্যার অনুপাতে ভূমি দখল কর-ইহার ফলে * 'সাঁদ্দাকস্থান, 
ফারুীকস্থান, হিন্দস্খান, মোঁমানস্থান, মোপলাইস্থান, সাঁফইস্থান ও নসারস্থান 
প্রাতষ্ঠত হইবে। এই আদেশাটর অর্থ” “দিনিয়া মহাদেশ ও ইহার অধীনস্থ দেশে 
আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য আমরা দখল করিব এবং তাহাকে আমাদের জাতির নিজস্ব 
দেশে পারণত কারব। যেমন, হিন্দস্থানে আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশে) আমরা 
সংখ্যালঘ, আমাদের আনুপাতিক সংখ্যা মোট লোকসংখ্যার ১৫ শতাংশ 
সুতরাং সেই হিসাবে আমরা ইহার মোট ভূখণ্ডের ১৫ শতাংশ পারামিত 
স্থানের আঁধকারী। এই স্থানের মোট পাঁরমাণ প্রায় ১৭,০০০ বর্গ মাইল। এই 
ভূমি আমরা দখল করিয়া লইব* এবং "হন্দ্‌স্থানে' পাঁরণত কারব। মধ্যপ্রদেশ, 
বন্দেলখণ্ড ও মালব, বিহার ও উীড়িষ্যা, রাজিস্থান, বোম্বাই প্রোসিডেন্পী ও দাঁক্ষণ 
ভারত, পাশ্চম সংহল ও পূব সংহল, এই সকল স্থানে আমাদের যে সংখ্যালঘু 
দলগ্ীল রাহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা অনুসারে এই সকল স্থানেরও আনুপাতিক 
অংশ আমরা আদায় করিয়া *লইব এবং সেই ভূথণ্ডগুলিতে যথাক্রমে 'সাদ্দাকস্থান, 
ফারযকস্থান, মোপলাইস্থান, সাঁফইস্থান ও নসারস্থান নামে আমাদের জাতির জন্য 
কয়েকাঁট নূতন রাজ্য প্রাঁতষ্ঠা কারব।৯ 

8। বাক্ষপ্ত জাতিগ্লকে একত্র সংবন্ধ কর--এই আদেশের অথ, 
দিয়া ও সংহলের 'হন্দুবহূল এলাকাগ্াীলতে আমাদের যে সংখ্যালঘু দলগীল 
ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে. তাহাদিগকে এভাবে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখা 'িশজ্জনক ; 
সুতরাং পৃরোন্ত (৩নং) নীতি অনুসারে আনুপাতিক পাঁরমাণে ভূমি-এখখল করিয়া 
যে রাজাগীল গঠিত হইবে, তাহার মধ্যে ইহাদিগকে আনিয়া একন্র কারতে 
হইবে ও একজাত বাঁলয়া সংবদ্ধ কাঁরয়া তুলিতে হইবে ।'১০ 

&। জাতিগীলকে একন্র কাঁরয়া পাক-জাতিসঞ্ঘ গঠন কর-ইহার অর্থ 
“অন্ততঃ আমাদের এই দশটি রাজ্যকে একন্রিত করিয়া একাঁটি আল্তজর্ণাতক সংগঠন 
গড়িয়া তুলিতে হইবে"_দশটি রাজ্য বলিতে বুঝাইতেছে, লেখক 'দদিনিয়াকে যে 
. দশটি স্থানে বিভন্ত করার স্বঙ্ন দৌখতেছেন, তাহাদের ।" 

৬। 'ইশ্ডিয়া' মহাদেশকে শদনিয়াতে পাঁরণত কর-এই আদেশের অর্থঃ 
ভারতবর্ষের আত্মা ও ভূমি 'ভারতীয়স্কের' মোহে অভিভূত হইয়া রাঁহয়াছে, তাহাকে 
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আমরা মুদ্ত কারয়া আনিব এবং পদনিয়াত্বের রাজ্যে উত্তোলিত করিয়া দিব, ইহার 
ফলে জগতে একদা তাহার যে মৌলক ও সত্য মর্যাদা ছিল মেই মর্যাদার আসনে 
ভারতবর্ষ পুনঃপ্রাতাষ্তত হইবে। প্রাচীনকাল হইতে যে আদর্শে আমরা 
অনূপ্রাণত ছিলাম, এইরূপে আবার আমরা সেই আদর্শের প্রাতিষ্ঠার জন্য নিজেকে 
উৎসর্গ করিব; সেই উৎসের প্রমাণস্বরূপ তিনটি মূল সত্যের দিকে আমাদের 
মনোযোগ নিবদ্ধ কারতে হইবে। প্রথমতঃ, 'ভারতবর্ষ", ভারতায়ত্বেরই লীলাভূমি, 
এই কবি-ক্পন্যটকে আমরা ভাঁঙায়া লস্ত করিয়া দিব_-এত বড় মিথ্যা কপনা 
পৃথিবীর ইীতহাসে আর রাঁচত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, একটি সত্যকে আমরা 
দূ প্রীতাষ্চত কাঁরব--“ভারতবর্ধ" “ঁদনিয়াদ্বের' লীলাভৃমি_ইহাই পাথবাঁর 
সর্বাপেক্ষা গ্রভীর সত্য। তৃতীয়তঃ, পাঁথবীর সমক্ষে আমরা ঘোষণা কারয়া দিব 
যে, ভারত মহাদেশ বস্তুতঃ "দনিয়া' মহাদেশ-ইহার চেয়ে আবসংবাদ তথা 
আর নাই।১১ 

৭। শদনিয়া' মহাদেশ ও তাহার অধীনস্থ দেশগলিকে একন্র কারয়া 
পাক-এশিয়া গ্রাতিষ্ঠিত কর। 

চৌধুরী রহমং আলি সাহেব কেবল পাকিস্থান, বঙগীস্থান ও উসমানিষ্থান 
এই তিনটি স্বতন্ম রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না। হিন্দু এলাকাগলর 
মধ্যেও লোকসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানদের জন্য ভামি আদায় কারয়া সাতাঁট 
মুসলিম রাজ্য তিনি প্রাতষ্ঠা কারবেন; তারপর এই সমস্তগলিকে একত্র লইয়া 
পাক-জাতিসঙ্ঘ গঠন কাঁরবেন। “ভারতবর্ষ নামাট পর্যন্ত লোপ কায়া দিতে 
হইবে; এই ক্ষুদ্র মহাদেশটির নৃতন নামকরণ হইবে 'দনিয়া--111019 কথাটির 
অক্ষরগযীলকেই উল্টাপাল্টা কাঁরয়া সাজাইয়া এই নূতন নামটি রাঁচত।_তারপর 
সৈই পাক-জাতিসঞ্ঘ বৃহত্তর পাক-এীশয়ার অন্তভূত্ত হইয়া যাইবে। 

পাকিস্থানের কথা রহমং আল সাহেবই প্রথম বলিয়াছেন, ইহার নামাটও 
তাঁহারই সূষ্টি। গোলটোবল বৈঠকে যে মুসলমান প্রাতানধিরা গিয়াছলেন 
তাঁহারা যবন্তরাষ্রমূলক শাসনতন্মের প্রস্তাব ফ্বীকার করিয়া লইয়া মিল্লাতের 
স্বার্থহানি ঘটাইয়াছেন, এই' বিবাসখাতকতার প্রাতবাদ হিসাবে তাই প্রথম 
স্বতন্ মুসসালম রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠা কারবার দাবী উত্থাপন করেন। অতএব তাঁহার 
ধারণা মূসাঁলম লীগ কিয়ং-পাঁরমাণে তাঁহার মতামতই স্বীকার কারয়া লইয়াছেন। 
কে জানে, তাঁহার পাঁরকঙ্গনার অন্যান্য যে সকল অংশ প্রকাশিত হইয়াছে বা 
ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে, হয়তো কালক্রমে সেগৃলিও লীগ গ্রহণ করিয়া লইবে; 
"ভারতবর্ষ নামটাই একাদিন লংুপ্ত হইয়া যাইবে এবং সমগ্র মহাদেশাটি জাড়িয়া 
থাকিবে, ভারতবাসীকে হয়তো সেই ভাঁবষ্যং দিনের জনাই প্রস্তুত থাকতে হইবে। 


স্পপপপীপশ শশী 


দি 2) ৫, 010 2,108, 


(বিশ) 
ডক্টর এসূ, এ লতিফ -কৃত পরিকল্পন। 


চতুর্থ পারকঞ্পনাটি ড্র এস্‌, এ, লতিফ-এর রচনা; "16 109] 
10)লা। ঠা 10018 নামক গ্স্তকে তান ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
ইহাতে দুইজাতিকে পৃথক কারয়া লইবার কথা বলা হয় নাই, অফুরন্ত-পারমাণ 
জটিলতারও অবতারণা করা হয় নাই। 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের স্বাভাঁবক পাঁমারেখা 
অনুসারে ভারতবর্ষকে একত্র গ্রাথত কারবার পরিকঞ্পনাই ইহাতে প্রকাশ করা 
হইয়াছে, সুতরাং ইহার দূষ্টিভখ্গী সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয়। কানাডাতে দুইটি 
বিভিন্ন জাতি নিজস্ব দূইটি পৃথক তুখণ্ডে বাস কাঁরয়া উভয়ে একন্রে একই 
দেশের উন্নাতিকল্পে কাজ কাঁরয়া যাইতেছে; এই পাঁরকজ্পনাতেও ভারতবর্ষকে 
অন্ততঃ সেইরূপ একাট অখণ্ড জাতিরূপে সংগঠিত কারবার কল্পনা করা 
হইয়াছে_বিভিন্নরূপ সংস্কীতি অনুসারে কয়েকটি একধমাঁ রাষ্ট্র গঠন কাঁরয়া, 
তারপর তাহাদের মিলন দ্বারা একা যাক্তরাক্্র রচনা করাই ইহার আভগ্রায়। এই 
পারিক্পনাটির উদ্দেশ্য এঁক্যদাধন, বিভেদসাধন নয়।১ 

এই গাঁরকজ্পনা অনুসারে, ভারতবর্ষকে চাঁরাট মুসলমান এলাকা ও 
অন্ততঃ এগারোটি হিন্দ এলাকায় ভাগ করা হইকে_এলাকাগ্যাল গঠিত হইবে 
সংস্কৃতির বিশেষত্ব অন্সারে,'যেন প্রাতটি এলাকার লোকেরা ঠিক একইপ্রকার 
মংস্কীতিস্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে। দেশের সর্ধব যে দেশীয় রাজাগালি 
ছড়াইয়৷ আছে, সেগুলিকেও স্বাভাবিক মংস্কীতি-সাম্য অনুসারে এই সমস্ত এলাকার 
সাঁহত জ্যাড়য়া দেওয়া যাইবে। এইর়্‌পে গঠিত এলাকার প্রত্যেকাটতে এক একটি 
একধমাঁ রাষ্ট্র স্থাপিত হইবে; যেখানে একই এলাকার মধ্যে একাঁধক দেশভাগ 
একিত হইল সেখানে রর অভান্তর যে সরকার প্রৃতাষঠিত জহাও হইবে বহরা 
মানায় বিকোন্দিক: এই সকল রাষ্ট্র অনুরূপ অন্যানা সমস্ত রাষ্ট্রের সাহত উ্রকর নিবদ্ধ 
হইয়া একটি "নাখল ভারতীয় যত্তরাষ্ট্' রচনা কাঁরবে।২ 

মূ্সীলম সংস্কাত প্রধান এলাকাঃ ূ 

(৯) উত্তর-পশ্চিম এলাকা £ ইহার অন্ত্ভূন্ত হইবে লিম্ধ, বেল:চিস্থান, 

পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং খয়েরপুর ও বাহাওয়ালপুর 
এই দুইটি দেশীয় রাজ্য। এই ছয়াটি অপ্থলকে যাক্তরাম্ত্ীয় পদ্ধতিতে 
একর গ্রথত করিয়া একটি মান্ন স্বতন্ত্র রান পারণত করা হইবে; 
আড়াই কোটিরও বেশী মুসলমান এইখানে নিজস্ব একা স্বাধীন 
বাসভুঁম পাইয়া যাইবে। 


2, 8. &. পা 19110) [001 0 100)8, টি 28735, 
?. সম 30. 


স্তর লাতফ-কৃত পারকম্পনা ২১৯৭ 

€২) উত্তর-পূর্ব এলাকা £ ইহার মধ্যে থাকিবে কালকাতা ও আনাম সমেত 

পূর্ববঙ্গ। এই অঞ্চলের কিপ্িদাধক তিন কোটি মুসলমান এখানে 
স্বাধীন রাশী স্থাপন করিতে পারিবে। 

0৩) দিল্লী-লক্ষেবী এলাকাঃ উপাঁর উত্ত দুইটি এলাকার মধ্যব্তাঁ, স্থানে 
মুসলমানের সংখ্যা সর্ব সমান নয়। এই স্থানের মুসলমানদের, 
মধ্যে যাহারা উত্ত এলাকা দুইটির মধ্যে কোনটির কাছাকাছি বাম করে, 
তাহাঁদগকে এই দুইটির প্রজা কারয়া লওয়া যাইতে পারে-যে 
এলাকাটি যাহার 'নকটে পাঁড়বে, সে সেই এলাকায় উঠিয়া গিয়া বাস 
কারবে। অবশ্য বেশীর ভাগ লোকই ইহার ঝাঁহরে পাড়বে, বত'মানে 
ইহারা য্ব্তপ্রদেশ ও বিহারের বাসিন্দা, ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১২০ 
লক্ষ। ইহাদিগকে একটি নূতন সৃষ্ট এলাকাতে একাতিত করা যাইতে 
পারে-_ এই এলাকাটি পাতিয়ালার পূর্ব সীমানা হইতে বরাবর লক্ষে 
পর্যন্ত চলিয়া যাইবে, রামপুরকে ইহার মধ্যে অন্তভূন্ত করিয়া লওয়া 
হইবে, আগ্না, দিল্লী, কাণপর ও লক্ষেএী ইহার অন্তর্গত হইবে, কিছ্তু 
বারাণসী, হরিদ্বার, এলাহাবাদ, মথ্রা প্রভাত বড় বড় হিন্দ; তীর্থ- 
স্থানগাঁলকে ইহার মধ্যে লওয়া হইবে না। 

(৪) দাক্ষিণাত্য এলাকা £ ইহার মধ্যে থাকিবে হায়দরাবাদ, বেরার এবং 
তাহার দক্ষিণে কিছ পনর্লত্ধ ভূথণ্ড-এই ভূখণ্ডটি কুরনুল, 
কুদ্দাপ্পা, চিন্তুর, উত্তর আক্ট এবং চিঙ্গলপেট জিলার মধ্য দিয়া 
মান্রেজ সহর পর্যন্ত গিয়া পেশীছবে। এই অঞ্চলাট থাকবার 
ফলে সম্দ্র তীরে পেশীছবার খাঁনকটা পথ ইহার পক্ষে 
খোলা থাঁকবে। যব্তপ্রদেশ, সমগ্র বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রোসডেল্সী, 
মহীশুর, কোচিন ও বিবাত্কুরের, অর্থাৎ দাঁক্ষিণাত্য-উপন্বীপের, 
সমস্ত মুসলমানকে এই এলাকাটিতে আনিয়া একান্ত বরা 
হইবে। উত্তর-পূর্ব এলাকা এবং দিল্ল-লক্ষেবী এলাকাতে 
যাহাদের স্থান সঙকুলান হইল না, সেই উদ্বৃত্ত মুসলমান প্রজাদেরও 
এইখানে আনিয়া বসানো যাইতে পারে। এই চারিটি এলাকা গঠিত 
হউক, ইহা ছাড়া রাজপূতানা, গুজরাট, মালব ও পশ্চিম ভারতের 
দেশশয় রাজাগৃলিতে যে মুসলমানগণ রহিয়াছে, তাহাদেরও একত্রিত 
কারয়া আনা প্রয়োজন হইবে; ভূপাল, টঙ্ক্‌, জুনাগড়, জাওরা প্রভীত 
মুসলমানপ্রধান দেশীয় রাজ্যগলিতে এবং ইহাদের নিকটে নার্মত 
আজমীর নগরে একন্লিত করা যাইতে পারে; সান্াহত হিন্দু অপণ্চল- 
গুীঁলর সাহত ইহারা প্রজা বিনিময় করিয়া লইবে। 

হিন্দুসং্কৃতি-প্রধান এলাকা ঃ 

€১) বাঙ্গাল” হিন্দদের জন্য বঞ্গদেশের খানিকটা অংশ ও বিহারের বে 
অংশটির বঙ্গদেশের সাহত রতনপীতিতে মল আছে, তাহাকে একক 
কারয়া একটি এলাকা গঠিত হইবে। 


৮ 


২১৮ খণ্ডিত ভারত 


২২) ডীঁ়ষ্যা-_সমস্ত ওড়য়াভাষা-ভাষী প্রজা ইহার অন্ততুন্ত হইবে। 

(৩) পাঁশ্চম বিহার ও যুত্তপ্রদেশ লইয়া গাঠত একাঁট এলাকা-ই্হার সীমানা 
লক্ষেনী-দিল্ল এলাকার সামা পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে, উত্তরে ইহার 
সীমানা হইবে হিমালয়, দক্ষিণে বিদ্ধ্য পরত; মধ্য ভারতের দেশীয় 
রাজ্যেরও কয়েকাঁট ইহার অন্তর্গত হইবে। এইটিই হইবে আসল 
হিন্দুস্থান; হিন্দী ভাষাটিকে নৃতন করিয়া গাঁড়য়া তোলা হইলে 
তহার ফলে সম্ভবতঃ ইহার গঠন আরও সহজ হইয়া উঠিবে। 

68) রাজপুতানার অন্তর্গত রাজপুত রাজাগাল। 

(৫) গুজরাট-কাঁথিওয়াড়ের উল্লেখযোগ্য হিন্দুপ্রধান স্থানগুলি ইহার 
অন্তর্গত হইবে_এই নামে গুজরাটী সংস্কীতি তাহার নিজস্ব 
বিশেষত্ব অক্ষ্ন রাখিয়া চলিতে পারিবে। 

€৬) মহারাম্ী 

(৭) কানাড়াঁ, &) অন্ধ, ৫৯) তামিল, (১০) মালয়ালি-দ্রাবিড় সভাতার 
এই চারিটি উপদল স্বাধীন ও স্বতন্ত্ভাবে বাঁচিয়া থাকিবে। 

(১১) একটি হিন্দ্-শ্িখ মিলিত এলাকা। কাশ্মীরের খানিক অংশকে 
কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের মধ্যে একটা পারস্পরিক বন্দোবস্ত কাঁরয়া 
কাশ্মীরের যে জিলাগৃলিতে মুসলমান প্রজা আঁধক সেগুলিকে 
পাঞ্জাবের অন্তর্গত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, পাঁরবর্তে বর্তমান 
পাঞ্জাব প্রদেশের উত্তর-পূর্বভাগের খানিকটা অংশকে (কাজা 
উপত্যকা) +কাশ্মীরের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইবে। সিন্ধু প্রদেশে 
যে সকল হিন্দুর বাস তাহাদিগকে নিকটবতাঁহন্দ: এলাকা গুজরাট 

* ও রাজপূতানার অন্তভুন্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। পাঞ্জাব 
চ্টেটুস্‌ এজেন্সীর অধীনে বর্তমানে যে অ-মুসলমান রাজ্াগনুলি 
রহিয়াছে, তাহার সমস্তগল এবং "হিন্দ রাজা কাণ্মগীরের কতক 
অংশ লইয়া এই হিন্দুশখ এলাকা গঠিত হইবে। 

এই পৃস্তকে অণ্ল বিভাগের যে সকল সীমারেখা দেখানো ইইয়াছে, তাহা 

খসড়া প্রস্তাব মান্র: এই সকল সীমানা যথাযথ 'স্থির কারবার জন্য একাঁট রাজকীয় 
কামশন নিয়োগ করা যাইতে পারে। 

এই পারিকম্পনাতে বলা হইয়াছে, মুসলমান এলাকার আঁধবাসী হিন্দু ও 

হিন্দ; এলাকার আঁধবাসী মুসলমানদিগকে যথারুমে নিকটবতাঁ হিন্দু ও মুসলমান 
এলাকায় স্থানান্তরিত কাঁরয়া লওয়া হইবে, ফলে কতঞ্গীল মোটামুটি একধর্মী 
এলাকা গঠিত হইয়া যাইবে। হারজনাঁদগকে নিজের ইচ্ছামত হিন্দু বা মুসলমান 
এলাকায় গিয়া স্থায়ী বাসস্থান স্থাপন কারবার আঁধরার দেওয়া হইবে। প্রজা-বিনিময় 
ও বাস স্থানান্তীরত করা কাজটা ধারে ধারে কয়েক বংসর ধারয়া সম্পূর্ণ করাই 
উাঁচত: প্রজারা স্বেচ্ছায় যে যেখানে যায়, চাঁলিয়া যাউক, প্রথম পরণক্ষা হিসাবে এইরূপে 
ইহার আরম্ভ করা যাইতে পারে। 


ড্র লাঁতঘ-কৃত পারিকল্পনা ২১৯ 


শামনতন্বে নিন্দোন্তরূপ বিধান থাঁকবে£ . 

৫৯) ভারতীয় জাতগযুলির সম্পকে সাধারণ আইন রি 
যে কোন জাতর যে কোন বান্তি বিশেষ কোন কারণে এমন কোন এলাকাতে বাস 
করিতে পারে, সংস্কীতির, দিক হইতে যাহার সে অপা নয়। এয়্‌প ক্ষেতে উত্ত অঞলের 
আইনে তাহার ব্যান্তগত নিরাপত্তা রক্ষার বাবস্থা থাকিবে এবং তাহাকে নাগরিকের 
সমস্ত আঁধকারও দেওয়া হইবে। 

€২) ধূম্ান্দর ইত্যাদি £ ধমমা্দর, মঠ-ও দেউল, সমাধির তি 
স্ানগূলিকে প্রতোক যুক্তরাষ্ট্র সয়ে রক্ষা করিবেন, কেন্দ্রীয় সরকারও এ বিষয়ে 
তাহাদের উপরে “ষ্ি রাখবেন। | 

€৩) খঙ্টান, বৌদ্ধ, পারসণ প্রড়ীত ক্ষাদ্র জাতি ও সম্প্রদায়গূলির 
নিজস্ব স্বাতন্দ্য বজায় রাখিবার জন্য যে সকল ধর্ম ও সংস্কৃতি সং্তাল্ত রক্ষাকবচ 
প্রয়োজন, প্রত্যেক রাষ্ট্ুই সর্বদা তাহার বাবস্থা রাখবেন। ইহারা যাঁদ কখনও 
পৃথক দল হিসাবে নিজস্ব একটি এলাকাতে থাকিতে চায়, সে দাবী কারবার 
আঁধকার ইহাদের থাঁকিবে। 

99) হরিজনগণ ইচ্ছামত যে কোন: হিন্দু বা মুসলমান এলাকাতে গিয়া 
বাস কারবার পূর্ণ স্বাধীনতা গাইবে; এই সকল এলাকাতে তাহারা চ্থায় 
বাসস্থান রচনা কারিবে এবং নাগারকের সম্পূর্ণ আঁধকার সমাক ভোগ কারতে 
পাইবে। 

লেখক ভারতের শাসনতন্ের একাট খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পাঁরবর্তে প্রন্ত হইতে পারে। 

ইহাতে বলা হইয়াছে, য্ব্তরাষ্ট্ের অন্তত প্রত্েকটি প্রদেশ যথাসম্ভব 
সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাইবে; য্ব্তরামর হাতে যে সকল ক্ষমতা 
থাকিবে তাহার তালিকা যথাসম্ভব অঞপ কয়া ধরা হইয়াছে; ইহার ফলে দেশীয় 
রাজা ও রাজাদের আঁধকার যথাসম্ভব রাক্ষত হইবে। 

ইহাতে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, যবকতরাষ্ট্ের অন্তর্গত যে সকল 
এলাকা একত্র সংলগ্ন ও জীবনযাত্রার রশীতিনীততে একাসম্পন্ন, আহারা একর 
মিলিত হইয়া এক একটি চক্ষ বা মণ্ডল গঠন কাঁরতে পারিবে: সাংস্কাতিক ও 
অথনোৌতক জীবনে যে সকল ব্যাপার ইহাদের সকলের পক্ষে সমান প্রযোজ্া, 
তাহার সম্পর্কে এইরূপে ইহারা এক নাতি ও কর্মসূচী রচনা করিতে পারিবে; 
আবার প্রত্যেকটি প্রদেশও এইর্‌ূপে রাঁচত নীতি অনুসারে নিজের নিজের জন্য 
প্রয়োজনমত আইনকানুন প্রণয়ন কাঁরতে পারিবে। 

ইংরেজরা পালমেন্ট-চাঁজিত শাসনবিভাগ বালিতে যাহা বুঝে, তাহার 
পারবর্তে ইহাতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে প্রত্যেক প্রদেশে ও কেন্দ্রীয় সরকারে একটি 
করিয়া স'দলের সমন্বয়ে সৃচ্ট স্থায়ী শাসকমণ্ডলগী গঠিত হইবেন, ই'হারা 
একটি সর্বজনস্বাঁকৃত নীতি সর্বর অনুসরণ কারবেন। কেন্দ্রীয় সরকারে, তথা 
প্রদেশগলিতে, সংখ্যালঘু মুসলমান এবং অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের সংস্কাতি ও 
অর্থনৈতিক জাঁবন যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, তাহারও বাবস্থা ইহাতে করা হইয়াছে। 


৬ 


২২০ খাঁণ্ডত ভারত 


" এই পরিকজ্পনায় বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষে, একটি যব্তরামথ্ী স্থাঁপত 
হইবে, ইহার অন্তর্গত প্রদেশগ্যাল যথাসম্ভব আধিক পাঁরমাণে স্বায়ত্তশাসনের 
আঁধকারণ হইবে; দেশরক্ষা, বৈদেশিক নগীত, বাণিজ্য, যানবাহন প্রভাতি 
যে বিষয়গলি সম্পর্ণরূপেই সকলের পক্ষে একনীতি অনমযায়ী চলা প্রয়োজন, মান 
সেইগ্যলিরই শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে; অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা 
থাকবে প্রাদোৌশক সরকারের হাতে। 

ভারতবর্ষ বহযীবধ সংস্কৃতির দেশ, ইহাদের প্রত্যেকটিকেই, অবাধে বাঁড়য়া 
উঠিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে। যুত্তরান্ট্ের অখ্গাহসাবে স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টাচিত্তে 
কাজ কারিয়া যাইতে পারে, এতটকু নিরাপত্তার ভরসা ইহাদিগকে অবশ্যই দিতে 
হইবে। কাহারও সংস্কৃতির উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার আইন 
প্রথয়ন করিতে ব্রতী হইবেন, এমন পরিস্থীতি সরা পরিহার করিয়া 
চলিতে হইবে। 

হুন্তরান্টের প্রদেশগ্লিকে ক্বায়ত্তখাসনের সম্পূর্ণ আধকার প্রদান করা 
হইল, সুতরাং প্রার্দেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের একত্রে ভোগ্য ক্ষমতা-তালিকারও 
লোপসাধন করা হইল; ইহার ফলে এই উভয়ের মধ্যে সাম্য ও যোগ বজায় রাখিবার 
মত একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিতেছে। এইজন্যই এক একটি অণ্চলে এক একটি 
চক্র বা মণ্ডল গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে; ইহার ফলে এইরূপ মণ্ডলের 
অন্ততুস্ত প্রদেশগদাল তাহাদের সকলের পক্ষে যে সমস্যাগীল একর্‌প তাহার 
সম্বন্ধে একরুপ কর্মনীতি নির্ধারণ কারতে পারিবে, আবার এই নশীতি 
অনুসারে প্রত্যেকে-(সে দেশীয় রাষ্ট্র বা প্রদেশ যাহাই হউক)-নিজের মত কাঁরয়া 
পৃথকভাবে আইনও প্রণয়ন কাঁরয়া লইতে পাঁরবে। এই সকল মণ্ডল গাঁঠত হইলে 
আরও এইরূপ কতকগলি প্রদেশ লইয়া ক্ষদদ্রতর যুক্তরাষ্ট্র (বৃহত্তর য্স্তরাক্টের 
অঙ্গাঁহসার্বে) গঠন কারবার প্রয়োজন হইবে না। এরূপ উপশ-্যুস্তরাষ্ট্র গঠন কাঁরলে 
তাহাতে শাসন ও আইন প্রণয়নের বাবস্থা ও আয়োজনকেই অযথা বাড়াইয়া 
ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা হয়। 

একাট সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় অন্যান্য সংখ্যালঘু দলগলির উজ অত্যাচার 
না কারতে পারে, তাহার ব্যবস্থাকল্পে এই পরিকল্পনাতে একটি মিশ্রদলীয় অথচ 
স্থায়ী শাসকমণ্ডলী গাঠত হইবে--ই'হার মধ্যে সমস্ত দল ও সংঘেরই প্রাতানাধ 
লওয়া হইবে। ভারতে শলতগ্ীল 'বাভন্ন সম্প্রদায় আছে, তাহার প্রত্যেকাটর 
[নাখল ভারত 'হসাবে গাঁঠিত এক একটি রাজনৈতিক প্রাত্চান থটীকবে; এই 
সমস্ত প্রীতদ্ঠানের প্রীতাঁনীধরা একর আলোচনার ও একমত্যের ফলে নানাবিধ 
মতামতের যে আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হইবেন, সেই মীমাংসা অনুসারেই এই 
শাসকমণ্ডলীর কর্মনীতি নির্ধারত হইবে। এই শাসকমণ্ডলী কিন্তু একাট 
'কোয়ালিশন' গভর্নমেন্ট মার হইবেন না, , 'কোয়ালিশন' সরকার পর্বদাই 
স্বতপক্ষনস্থায়ী হইয়া থাকে। এট হইবে, সর্বদলের সমন্বয়ে গঠিত 
একটি স্থায়ী সরকার--আমেরিকায় এইরূপ সরকার বিদামান। আলোচনার বস্তু 
হিসাবে প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রতোক প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী তাহার মগ্র ব্যবস্থাপক 


ডক্টর লতিফ-কৃত পাঁরকজ্পনা ২২১ 


সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন, এবং উত্ত ব্যবস্থাপক সভার ঘতাদিন আয়ু প্রধান- 
মন্ীও সেই পযন্তিই স্বপদে আধাষ্ঠত থাঁকবেন। প্রদেশের বাঁভল্ন সম্প্রদায়- 
গলি একমত হইয়া 'নাঁখল ভারতীয় সংখ্যার অনুপাতে "স্থির কাঁরবেন, শাসন- 
পারষদে কোন্‌ সম্প্রদায়ের প্রাতানাধ কতজন থাকবেন; সেই অনুপাত অনুসারে 
শাসন-পাঁরষদে তাঁহার সহকমী" মন্মীদের বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা প্রধানমন্ত্রীর 
থাঁকবে। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এইভাবে মন্বীদগকে মনোনীত করিবেন; 
ব্যবস্থাপকসভা ,অনাস্থা প্রকাশ করিলেও এই মল্লশরা পদত্যাগ কাঁরতে বাধ্য 
থাকিবেন না। 

এই শাসনতন্মে মুসলমানদের জন্য নিন্দোকরংগ রকষাকবচগলির বাবস্থা 
রাখা হইবেঃ 

(ক) ব্যবস্থাপকসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ__ 

৫৯) পৃথক নির্বাচন এবং কতকগীল 'বাভল্ন প্রদেশে বত'মানে মুসল- 
মানদের যে আনুপাতিক হার স্বকৃত রহিয়াছে, তাহা বজজায় 
থাঁকবে। 

€২) দেশীয় রাজ্যগুলির তরফ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকসভায় যথেষ্ট- 
সংখ্যক মুসলমান প্রীতাঁনাধ প্রেরণ করা হইবে, ইত্হাদের সংখ্যা হইবে কেন্দ্রীয় 
পারষদের মোট সভ্যসংখ্যার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ । 

€৩) চক্র বা মণ্ডলের পাঁরষদে মুসলমানগণ পর্যাপ্ত ও কার্যকরী সংখ্যক 
প্রাতীনাধ প্রেরণ কারতে পাইবেন--মন্ডলের অন্তভূন্ত বিভিন্ন 
এলাকার ব্যবস্থাপকসভায় মুসলমানদের মোট যে সংখ্যা আছে, 
তাহার সাঁহত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই প্রাতীনাধদের সংখ্যা স্থির হইবে। 

(খ) আইন প্রণয়ন ঃ মুসলমানদের ধর্ম” ব্যান্তগত (দেওয়ানী) আইন ও 
সংস্কাতি-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার থাকবে প্রত্যেক এলাকার ব্যবস্থা-পাঁরষদের মুসলমান 
সভ্যদের হাতে; ই'হারা একত্রে এই জন্য একটি বিশেষ কমাটিভুন্ত হইবেন; ইহাদের 
কাজে সাহায্য করিবেন আবার ইহাদেরই এক-তৃতীয়াংশ লোক, ঘুসালম আইন ও 
ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হইবেন। এই কমিটির সিদ্ধান্তই বাবস্থাপক 
সভা গ্রহণ কারবেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা যাঁদ অন্য কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ 
হাঁনর সম্ভাবনা থাকে, তবে ব্যবস্থাপক সভা সমগ্র আইনাঁটিকে প্‌নাবচার কারিয়া 
দোঁখিতে পারিবেন, কিন্তু ইহাদের মূলনীতিকে ব্যাহত কারতে পারে এমন কোন 
সংশোধন-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা চলিবে না। 

(গ) শাসন বিভাগঃ শাসন-বিভাগ গঠিত হইবে একটি মিলিত মন্ত্র দল 
সমবায়ে। ইহার মধ্যে হিন্দ; ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রাতিনাধি থাকিবেন। 
উভয়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এমন একটি নতি ই'হারা একমত হইয়া অনুসরণ করিবেন। 
ব্যবস্থাপক সভার ই'হাদিগকে পদচছ্যুত করিবার শান্ত থাকবে না। আমোরকার য্ব্ত- 
রাষ্ট্রের মতই ই'হারা ব্যবস্থাপক সভার অনধীন হইবেন এবং ব্যবস্থাপক সভার 
আয়ুহ্কাল পর্যন্ত ইহারা নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠত থাঁকিবেন। প্রধানমন্ত্রী 
বত হইবেন সম ান্বাপক লক আমেরিকার মত প্রজা কর্তৃক নয়। 


২২২ -. খণ্ডিত ভারত 

বাবস্থাপক সভার সমস্ত দলের মধ্য হইতে তানি তাঁহার সহকমা বা মল্্লীদগকে 
বাছিয়া লইবেন। মল্মণীদের মধ্যে একটা ন্যায়সঙ্গত সংখ্যা পুরণ হইবে মুসলমান 
সত্য দিয়া; এই ম:সলমান মল্গণ ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সভ্যদের আস্থা- 
ভাজন হইবেন এবং তাঁহাদের মনোনীত একটি নামের তালিকা হইতেই ই'হাঁদগকে 
বাছিয়া লওয়া হইবে। আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ এবং শিক্ষা বিভাগে একজন কাঁরয়া 
মন্মপ ও একজন কারয়া সহকারী মন্ত্র থাকবেন, ই'হাদের মধ্যে একজন হইবেন 
মূসলমান। $ 
(ঘ) পাবাঁলক সার্ভিস কামিশনঃ যে সকল প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যায় 
অল্প, সেখানে এই কাঁমশনের সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ একজন মুসলমান থাকিতে 
হইবে; সরকার? চাকুরিগূলির মধ্যে মুসলমানদের জন্য যে আনুপাতিক সংখ্যা 
ধার্য রাহিয়াছে তাহা যথাযথ পালিত হইতেছে ক না, সেই দিকে দৃষ্টি রাখাই হইবে 
ইহার কর্তব্যের অন্যতম অল্জা। 

(উ) বিচার বিভাগ £ মূসলমানসমাজ-সংক্রাম্ত দেওয়ানী আইনের প্রয়োগ 
মুসলমান বিচারপতির হাতে ,থাকিবে। 

(চ) শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নীতি বিধান সংক্রান্ত মুসালম বোর্ডঃ এই 
বোর্ডের কাজ হইবে, মুসলমানদের শিক্ষার সাংস্কৃতিক দিক ও তাহাদের শিল্প- 
আঙ্গিক শিক্ষার তত্বাবধান ও নিয়ন্ণ করা এবং তাহাদের অর্থনোতিক ও সমাজ- 
নৌতিক উন্নতি বিধানের উপায় উদ্ভাবন করা। 

(ছ) বিশেষ কর স্থাপন £ মুসলমানগণ যাঁদ কোন বিশেষ উন্দেশ্য সাধনের 
জন্য নিজেদের উপরে কর স্থাপন কাঁরতে চাহেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন 
কারতে হইবে। ' 

নঃতন ব্যবস্থা যতাঁদন সম্পূর্ণ না হয় ততাঁদন বাসস্থান বদলাইয়া নিজ 
নিজ জাতাঁয় এলাকায় চলিয়া যাওয়াটা প্রজার ইচ্ছাধীন থাকিবে। এজন্য প্রত্যেক 
এলাকায় প্রযোজ্য আইন প্রণয়ন কাঁরতে হইবে এবং বিভিন্ন এলাকার মঞ্চে ক্রমে 
ক্রমে প্রজা বদলাইয়া লইবার একটি সুবিধামত কর্মপ্রণালশ স্থির করিয়া. ধার জন্য 
একটি রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে। পরিবর্তনকালীন সামীয়ক শাসন- 
ব্যবস্থা এমনভাবে রাঁচিত হইবে যেন শেষ পর্যন্ত যে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের কথা বলা 
হইল তাহার সহত ইহার স্মমঞ্জস্য থাকে। ইহার জন্য সংস্কৃতি ও ভাষা অনুসারে 
কয়েকটি নূতন প্রদেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন হইবে; অবশা এখনই তাহাদের মধ্যে 
প্রজা বদলাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইবে না। এই সকল নূতন প্রদেশ ধীরে ধীরে 
একে একেও গঠিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার একট প্রদেশ এখনই গঠন করা 
প্রয়োজন। বর্তমান যত্তপ্রদেশের খানিক অংশ লইয়া ইহা গঠিত হইবে। যুত্তপ্রদেশ 
ও বিহারে বর্তমানে যে. মুসলমানগণ রাহিয়াছে, তাহাদের সকলের দ্থায়খ বাসস্থান 
হইবে এই প্রদেশটি। এই নবগাঠিত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী হইবেন একজন মুসলমান, 
ইহাকে মূসলমান এলাকা কারয়া গাঁড়য়া তোলার কর্মনীতিটিকে €তনি পারচালিত 
কারবেন। [ও 


ডর লতিফ-কৃত পারকল্পনা নং রি ্‌ ২২৩. | 


| লতি সাহেবের পারকম্পনাটিতে দুইটি আত গতর হট আছে। ইহা 
কার্ষে পারণত করিতে হইলে অতাম্ত বিপুল পাঁরমাণে প্রজা বিনিময় করিয়া লওয়া 
প্রয়োজন হইবে; বহক্ষেত্রে এই প্রজাদের বহু দূরদেশে গিয়া বাসক্ঘাপন কারতে 
হইবে; কেবল 'টশ ভারতের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে নর, উিটিশ ভারতের 
প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যের মধ্যেও এইর্‌প প্রজা বিনিময় কাঁরতে হইবে। এই 
বিনিময়-ব্যাপারে এত প্রচণ্ড পাঁরমাণ অর্থ বায় ও শ্রম প্রয়োজন যে, কেবল তাহার 
জনাই এটা কার্যতঃ অসম্ভব হইয়া উঠিবে, কয়েক বংসর ধরিয়া ধীরে ধীরে সম্পন্ন 
করতে গেলেও পুরুষানুকুমে যে সকল স্থানে ও (ভৌগোলিক বাহ্যক ও 
আবাহিক) পাঁরবেশে তাহারা বাস করিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে বহৃসংখ্যক প্রজ্জাকে 
বিচ্যুত করিয়া লওয়া হইবে এবং সম্পূর্ণ অপারাচিত অনভাস্ত স্থানে লইয়া গিয়া 
বসাইয়া দেওয়া হইবে_ ইহাতে সেই প্রজাদের পক্ষে অপরামিত কষ্ট ও দূর্যোগের 
সৃষ্টি হইবেই। বাসস্থান পাঁরবর্তন করাটাকে প্রথম দিকে প্রজার ইচ্ছাধশীন রাখার 
কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু পরবতাঁকালে ইহাকে বাধ্যতামূলক কায়া তুলিতেই 
হইবে। প্রজার ইচ্ছাধীন যদি থাকে তবে হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের 
বৈশী লোক এভাবে বাসস্থান পরিবর্তন কারবে বালয়া মনে হয় না; বাসভৃমির 
প্রাত ইহাদের উভয় জাতিরই সমান মায়া। বাসস্থান পাঁরবর্তনকে বাধ্যতামূলক যদি 
করা হয়, তবে তাহার ফলে প্রজার কম্টও একেবারেই দুঃসহ হইয়া উঠিবে। 
পাঞ্জাবী” তাহার “000260905০7 [1018 নামক পৃস্তকে দেখাইয়াছেন, 
ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক এইভাবে বাসম্থান পারবর্তন 
করিতে বাধ্য হইবে। কোটি কোটি লোক এবং লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল পারামত 
এলাকা লইয়া এমন বিপুল পাঁরমাণে প্রজা-বানিময়ের সংকল্প ও চেষ্টা ইতিহাসে 
'ৃতাঁপ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, এই পরিকঞ্পনাতে বলা হইয়াছে, দেশীয় রাজাগ্‌লিতে 
মোটামট তাহাদের বর্তমান বাসস্থানটাই স্থায়ীভাবে টাকিয়া থাঁকবে এবং 
ভারতবর্ষেও 'রাটিশের অধান একটি যুত্তরাঙ চিরকাল স্থায়ণ হইয়া থাকিবে। 
হয়তো লেখক শাসক ও শাঁসতের মধ্যে কি রাজনোতিক সম্পর্ক থাকিবে, তাহা 
লইয়া কথা বলিতে চান নাই। বলিতে চাহিয়াছেন, বৃটিশ ভারত ও দেশণয় রাজ্য, 
উভয়ই প্রজারা সকলে সেটা স্থির করিয়া লউক। কন্তু দেশের শাসনতন্ম রচনা 
কারতে বাঁসয়া এত বড় একটা মূল সমস্যার সমাধান নির্ণয় না কারয়া একমাত্র 
ইহার সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটাকে লইয়া আলোচনার পাঁরসমাপ্তি করা সম্ভব নয়। 
ভারতের সমস্ত রাজনৌতিক দলই তাহাদের স্ব স্ব সংকজ্পে একই মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, তাঁহাদের লক্ষা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ; ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম 
সম্ভবতঃ উদায়পল্থণ দল, তাঁহারা উপানিবোশক ক্বায়ন্তশাসনকে মবাধীনতার সামিল 
বাঁলয়া জ্ঞান করেন। সেইরূপ দেশীয় রাজ্যগঁলতে যে ধরণের স্বৈরতন্ম শাসন- 
বাবস্থা প্রচাঁলত রাঁহয়াছে, তাহাকে চিরকাল চলতে দেওয়া অসম্ভব; সে 
স্বৈরতন্মের পাঁরবর্তে অবশাই গণতাল্লিক শাসন প্রাতত্ঠা করিতে হইবে। সে 
শাসনতন্মে রাজাদের জন্য খুব বেশী হইলে এইটকু মার ব্যবস্থা থাকিতে পারে যে। 


২২৪ . খ্ডিত ভারত 


তাঁহারা ইংলপ্ডের রাজার মত শাসনতাদ্ঘিক রাজা হিসাবে বর্তমান থাকবেন, রাজ্য- 
শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা থাকিবে প্রজাদের প্রাতাঁনীধ-সভার আয়ন্তে। 

লেখক বলিয়াছেন, তিনি এলাকাগুলির যে সামা নির্দেশ কাঁরলেন তাহা 
খসড়া মাত; সীমাগুলি চূড়ান্ত স্থির করার ভার একাঁট রাজকীয় কমিশনকে বা 
অনা কোন পর্ধজনস্বীকৃত প্রাতজ্যানকে দেওয়া প্রম্নোজন হইতে পারে। অতএব 
এই পারিকজ্পনার কোন সমালোচনা করিতে বাঁসলে, তাহাও ঠিক সমানই খসড়ামানর 
হইবে । তথাপি একটি কথা বলা যাইতে পারে।  হায়দরাধাদ, বেরার এবং দক্ষিণ 
ভারতে কুরনূল, কুদ্দাপ্পা, চিত্তুর ও উত্তর আক্ট ও চিঙ্গল্পেট জিলার মধ্য দিয়া 
মান্রাজ সহর পর্যদ্ত বিস্তৃত অণ্ঠলকে একত্র কাঁরয়া একটি দক্ষিণ ভারতাঁয় এলাকা 
গাঁড়বার প্রস্তাব লেখক করিয়াছেন; এই এলাকা গঠনের মূলে কোন য্যান্ত আছে 
বাঁজয়া মনে করা যায় না। হ্য্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মান্্াজ প্রেিডেল্সী এবং মহশীশূর, 
 কোঁচন ও ঘ্িষাধ্কুর রাজ্যের সমস্ত মৃসলমান প্রজাকে এইখানে আনিয়া ইহার 
মুমলমান আধিবাসীর সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিবার পরেও দেখা যাইবে, এই সমগ্র 
এলাকার মুসলমান আঁধবাসীরা সংখ্যার অনুপাতে অত্যন্ত আঁধক পাঁরমাণ জাম 
পাইয়া গিয়াছে; অন্যান্য স্থানে অমৃসলমান প্রজাঁদগকে যে পারমাণ জমি দেওয়া 
হইয়াছে. তাহার সহিত ইহার তুলনাই হয় না। ভাষার দিক হইতেও এটি 
একভাষা-ভাষী এলাকা হইবে না; মারাঠি, তেলেগু, কানারণ এবং কিছ পারমাণে 
তাঁমল ভাষা ইহার মধ্যে প্রচালত থাকিবে । দেশ ও প্রদেশের এলাকা যাঁদ নূতন 
কাঁরয়াই গাঁড়তে হয় তবে বরং হায়দরাবাদের ষে সকল অংশে এই ভাষাগনীল প্রচালত 
তাহাদেরই সরাইয়া লইয়া, ভারতের অন্য যে সকল স্থানে এই সকল ভাষায় কথা 
বাঁলতে অভ্যস্ত লোকের সংখ্যা অনেক বেশী, তাহাদের সঙ্গেই জ্যাঁড়য়া দেওয়া 
কৈন হইবে নাঃ ইহার ফলে অবশ্য হায়দরাবাদ রাজ্যটি দ্বিধাবভন্ত হইবে। 
সেটা যাঁদ এড়াইতেই হয় তবে তাহারও উপায় আছে, সেজন্য সমস্যাদে আরও 
জটিল কাঁয়া তুঁিবর প্রয়োজন হয় না-ব্টশ ভারত হইতে অন্যান : “নকটা 
এলাকা হায়দরাবাদের মধো আনিয়া ফেলিলেই চলে। অন্যান্য '.1; হইতে 
মুসলমান প্রজা এইখানে আনিয়া একান্ত করার কথা বলা হইয়াছে; ভা 
পরেও এই অঞ্চলের মৃসলমান প্রজারা এখানে সংখ্যাগারত্ঠ হইতে পারবে কি না, 
এই প্রম্নেরও উত্তর নিঃসংশয়ে দেওয়া যায় না। 

পরস্পর সান্হিত কয়েকটি প্রদেশ লইয়া চক্র বা মণ্ডল প্রবর্তন করাটাকেও 
অনাবশ্যক বাহূল্য বলিয়া মনে হয়। প্রদেশগৃলিতে হয় স্বায়ত্তশাসন থাকিবে, 
না হয় থাকবে না। তাহাদের এবং কেন্দ্রীয় য্য্তরাষ্ট্েরে মাঝখানে আবার একটা 
নূতন কর্তৃপক্ষ খাড়া কাঁরলে তাহাতে অবস্থার কোনই উদ্নাতি ঘটবে না। দুই বা 
ততোধিক প্রদেশের স্বার্থ যাহাতে জাঁড়ত, এমন কোন বিষয় থাকিলে তাহাদের 
মধ্যে ঘরোয়া বন্দোবস্ত করিয়াই তাহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে. যাঁদ দেখা যায় 
যে, তাহাদের অনুরোধেও কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা কারবে এমন ভরসা 
করা যাইতেছে না। শাসনতন্ম সম্বন্ধে অন্যান্য যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা বলা 
হইয়াছে তাহার খাটনাটি আলোচনা এখানে করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইহার অনেক 


স্যার সেকেন্দার ছায়াং খাঁ-কৃত পারকম্পনা ২২৫ 


ব্যবস্থারই বিশদ ব্যাথ্যা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আমেরিকার যুত্তরাঙী বা 
সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্্ দৌখিয়া, তাহার অনুকরণে এবং ভারতের অবস্থা 
অনুসারে তহার প্রয়োজনমত অদল-বদল করিয়া ভারতের শাসনতন্ত্র রাঁচিত 
হইতে পারে, যাঁদ বুঝা যায় তাহাতে মুসলমানগণ প্রসন্ন হইবেন। কিন্তু 
সেকথা লইয়া আলোচনা করার স্থান এখানে নয়;' এলাকার পৃনগঠিন এবং বিপুল 
পারমাণে প্রজা-বিনিময়ের প্রম্ন তাহার সাঁহত. জাঁড়ত হইয়া গিয়া, হয়তো সমস্ত 


ব্যাপারাটিকেই জটিল কারিয়া তুিবে, এই প্রদ্তাবের দোষগনপ বিচার করাই, কঠিন * 8 


ছইয়া উঠিবে। 


(একুশ) 
স্তার সেকেন্দার হায়াৎ ধ।-কুত পরিকল্পনা 


আর একটি পারকল্পনা প্রস্তুত কারয়াছিলেন স্বর স্যার সৈকেন্দার 
হায়াৎ খাঁ, 00103 01 8 3৫116016 0 1770180 [780086100' নামক 
পৃস্তিকায়। তাঁহার পরিকাম্পত যুন্তরাষ্ট্র কেবল বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলি নয়, 
দেশীয় রাজাগ্ীলকেও লইয়া গঠিত হইবে। 
(১) কতকগুলি এলাকা ভাগ কাঁরয়া লইয়া তারপর তাহাদের একন্ন কাঁরয়া 
য্তরাষ্্র স্থাঁপত হইবে; ইহার জন্য ভারতবর্ষকে সাতটি এলাকায় বিভনত 
করা হইবে £ 
১নং এলাকা-_আসাম, বঙ্গদে"৷ পশ্চিমবঙ্গের দুই-একটি জিলা 
বাদে; ইহাতে এলাকা্টির আয়তন হ্রাস পাইবে, 
বজগাদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজাগুলি এবং সিকিম 

ইনং এলাকা-বিহার, উী়্যা এবং বঙ্গদেশ হইতে যে ভূখণ্ডটি 
বিচ্ছিন্ন করিয়া উীঁড়ধ্যার সাঁহত সংলগ্ন করা 
হইল তাহা। 

ওনং এলাকা-যন্তপ্রদেশ ও তাহার অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলি। 

৪নং এলাকা- মাদ্রাজ, [িবাগকুর, মাদ্রাজের অন্তর্গত দেশীয় 
রাজাগনলি, কৃর্গ। 

£নং এলাকা--বোম্বাই, হায়দরাবাদ, পশ্চিম ভারতের ও বোম্বাইর 
অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগাঁল, মহাঁশুর, মধ্যপ্রদেশের 
অন্তর্গত দেশীয় রাজাগুলি। 


২২৬ খশ্ডিত ভারত 


৬নং এলাকা-_রাজপূতানার অন্তর্গত দেশীয় রাজাগালি (বিকানীর 
ও যশলমাঁর বাদে), গোয়ালিয়র, মধ্য ভারতের দেশীয় 
রাজাগুলি, বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্গত দেশীয় 
রাজাগুলি, য্ন্তপ্রদেশ ও বেরার। 

এনং এলাকা--পাঞ্জাব ও লিম্ধ্, উত্তর-পশ্চিম সামান্ত প্রদেশ, 
কাশ্মীর, পাঞ্জাবের অন্তর্গত দেশায় রাজ্গগলি, 
বেলুচিস্তান, বিকানীর ও যশলমার, 

এলাকাগাঁলর যে সামা নিশি করা হইল তাহা পরীক্ষামূলক মান, 
প্রয়োজন হইলে ইহার পরিবর্তন করা চঁলিবে। 

(২) প্রত্যেক এলাকাতে একটি স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে; 
এলাকার অন্তর্গত বৃটিশ ভারতীয় অণ্চল ও দেশীয় রাজ্য, প্রত্যেকের প্রাতাঁনাঁধ 
লইয়া এই সভা গঠিত হইবে। প্রত্যেকটি এলাকা হইতে যুত্ততরাম্ত্রীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় প্রাতীনাধ পাঠানো হইবে; কাহার কয়জন প্রাতীনাধ থাকিবে তাহা স্থির 
হইবে, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের অন্তর্গত পারিকজ্পনাতে যে প্রদেশকে 
যত সভ্য পাঠাইবার বাবস্থা করা হইয়াছে সেই অনুসারে । 

€৩) বাভন্ন এলাকার ব্যবস্থাপক সভাগাঁলির নির্বাচিত সভ্যেরা একত্র 
হইয়া যাক্তরাষ্টের বাবস্থাপক সভা গঠন করিবেন। এই সভার সভ্য-সংখ্যা হইবে 
৩৭৫ জন (ব্রিটিশ ভারত হইতে ২৫০ এবং দেশীয় রাজাগুঁল হইতে ১২৫ জন)। 
নিম্নে ২১নং অনুচ্ছেদে বার্ণত ব্যবস্থা অনুসারে এই সংখ্যার পারবর্তন ঘাঁটতে পারে। 

(৪) হ্য্তরাম্ী়ি ব্যবস্থাপক সভায় মোট যত জন সভা থাকবে তাহার 
এক-তৃতিয়াংশ অবশ্যই মুসলমান হইতে হইবে। 

*(৫) অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
আইনে যুস্তরাষ্ট্রীয় পারষদে যেরূপ প্রাতীনাধ-সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, 
তাঁহারা সেই অঙ্ক অন্যসারেই প্রাতীনাঁধ প্রেরণ কারবেন। 

ডে) প্রত্যেক এলাকার ব্যবস্থাপকসভা, শুধু এলাকার শাসনীয় 
তালিকাভুক্ধ বিষয়গযাল সম্বন্ধেই আইন প্রণয়ন করিবেন; কিন্তু এল্সাকার অন্তর্গত 
দুইটি বা আরও অধিকসংখাক প্রদেশ যাঁদ একে অনুরোধ জানায়, তবে সেই 
অনুরোধকুমে প্রদেশের ক্ষমতা তালিকাভুক্ত বিষয়েও তাঁহারা আইন প্রণয়ন কারিতে 
পারবেন এলাকার অন্তর্গত কোন প্রদেশে এই আইন প্রচলিত হইতে পাঁরবে-_ 
উত্ত প্রদেশের নরকার তাহা সমর্থন করিলে তবেই। তাহার পর হইতে কিন্তু এই 
আইন উন্ত প্রদেশ কা দেশীয় রাজ্যের সরকার কর্তৃক উন্ত বিষয়ে কোন আইন প্রণশত 
হইয়া থাকলেও তাহাকে বাতিল করিয়া দিয়া স্বয়ং বহাল হইবে। 

0) এলাকার অধীন ক্র ক্ষ প্রদেশগুির স্বার্থরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা 
হিসাবে বিধান করা যাইতেছে যে, এলাকার ব্টবস্ধাপকসভায়, এলাকার শাসনীয় 
তালকাভুন্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন কাঁরতে হইলে সভার মোট সভ্য- 
লংখ্যার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ লোককে ইহার স্বপক্ষে মত দিতে হইবে, অন্যথা সে 
আইন কিছুতেই বিধিবদ্ধ হইতে পারবে না। 


স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ-কৃত পাঁরকল্পনা ২২৫ 


৫৮) এলাকার তালিকাভু্ত বা প্রদেশের তালিকাভুত্ত কোন বিষয়ে আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা, এলাকাস্থ ব্যবস্থাপকসভাগূলি যথারণীতি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া 
য্ক্তরাম্ট্রীয় ব্যবস্থাপকসভার হাতে তুলিয়া দিতে পারিবে। কিন্তু সাতটি এলাকার 
মধ্যে অন্ততঃ ৪টি এলাকা ইহার স্বপক্ষে মত প্রকাশ না কারলে এইরূপ ক্ষমতা 
অর্পণ করা যাইবে না। স্বাতাঁট এলাকার মধ্যে প্রত্যেকেরই ব্যবস্থাপকসভা যদ 
এইর্‌প ক্ষমতা অর্পণকে স্বীকার করিয়া না লয়, তবে যুত্তরাম্ট্ীয় ব্যবস্থাপকসডা 
কর্তৃক প্রণীত সেই আইন সকলের প্রীত প্রযোজ্য হইবে না। মাত্র যে এলাকাগুলি 
এইরূপ আইন প্রণয়নে সম্মত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেই ইহা প্রযোজ্য হইবে। 

,৫৯)  এলাকাগ্যীলর অনুরোধক্রমে যক্তরাগ্্ীয় ব্যধস্থাপকসভা কর্তৃক 
প্রণীত বা প্রদেশগীলর অনুরোধরমে এলাকার ব্যবস্থাপকসভা কর্তৃক 
প্রণীত, যেকোন আইন, অন্যান্য এলাকা ও প্রদেশের আপাঁত্তর ফলে রদ হইয়া 
যাইতে পারিবে । অন্ততঃ নাট এলাকা আপাত্ত জানাইলে যৃত্তরাম্মীয় ব্যবস্থা- 
সভাকৃত আইন এবং এলাকার অন্তর্গত প্রদেশগাঁলর অন্ততঃ অর্ধেকসংখ্যক প্রদেশ 
আপাত্ত জানাইলে এলাকার ব্যবস্থাসভাকৃত আইন অবশাই রদ হইয়া যাইবে। 

€১০) য্তরাষ্ট্রেরে শাসনপারষদ এইরুপে গঠিত হইবেঃ সম্াটের 
প্রাতানাধ হিসাবে ভাইস্‌রয় থাকবেন, তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন একাঁট মাল্পসভা- 
প্রধান মন্ত্রী সমেত এই মন্ীদের মোট সংখ্যা সাতের কম এবং এগারোর বেশশ 
হইবে না। 

(১৯) যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্মীকে ভাইস্রয় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাসভার মধ্য 
হইতে বাছিয়া লইবেন। অন্যান্য মন্ত্রীদিগকেও প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে 
ও ব্যবস্থাপকসভার সভাগণের মধ্য হইতেই বাছিয়া লওয়া হইবে; কিন্তু ই'হাদের 
নিবণচন সম্বন্ধে নিম্দোন্ত নশীতগ্লি মানিয়া চাঁলতে হইবে; 

০১৯) প্রত্যেক এলাকার অন্ততঃ একজন প্রাতাঁনাধ মান্মিসভার মধ্যে 
থাঁকবেন। 
(২) মোট মান্রিসংখ্যার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ হইবেন মুসলমান। 
€৩) মন্মীদের মোট সংখ্যা নয়জনের অনাঁধক হইলে অন্ততঃ 
দুইজন এবং মোট সংখ্যা নয়ের আধিক হইলে অন্ততঃ তিনজন 
মন্ত্রী লইতে হইবে দেশীয় রাজাগযলর ্রাতানাধি যাঁহারা 
থাকেন তাঁহাদের মধ্য হইতে। 
(57787 জার যায় 
(অর্থাৎ যাঁদ একই ব্যন্তি দুই সর্ত অনুসারে নির্বাচিত থাকেন) 
তাহাতে কোন আপান্ত করা হইবে না। অন্যান্য উল্লেখযোগা 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইতে উপয্ত্ত পরিমাণ প্রাতীনাধ লইবারও 
যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইবে। 
€৪) এই যাত্তরাম্টী পারকল্পনা প্রথম প্রাতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে 
প্রথম ২০ বো ১৫) বংসরকাল যাবং ভাইঙ্্‌রয় দুইজন মন্ত্রীকে 


২২৮ খণ্ডিত ভারত 


চ্বয়ং মনোনীত কারিয়া লইতে পারবেন; ই'হাদের হাতে 
থাকিবে 'দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি'র দপ্তর। এই মন্্রী- 
দিগকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মধ্য হইতে লওয়া যাইবে, 
সভার বাঁহর হইতেও লওয়া যাইবে। এই সময়ের পরে 
সমস্ত মন্ীদকেই নিযযন্ত কাঁরতে হইবে সভার সভ্যদের মধ্য 
হইতে। 
প্রথম পরাঁক্ষা হিসাবে মল্ীদের পদবী ও দপ্তরের নাম এইরূপ প্রস্তাব 
করা হইয়াছেঃ (১) ্য্তরাষ্টৌর প্রধানমন্ত্রী, ৫২) দেশরক্ষা সাঁচব, €৩) বৈদেশিক 
নখাতির ভারপ্রাপ্ত সচিব, (দেশীয় রাজ্যগীলর সক্রান্ত বাবস্থাও ইহারই হাতে 
থাকিবে) ৫৪) য্ব্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব সাঁচব, (৫) স্বরাষ্ট্র সাঁচব, (৬) যানবাহন সচিব, 
€৭) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্বার্থরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সাঁচব, ৫৮) পরস্পর সম্পর্ক 
রক্ষার ভারপ্রাপ্ত সাঁচব--ইনি সমস্ত এলাকাগ্ীলর সহিত যোগাযোগ রক্ষা কারবেন 
এবং উভয়পক্ষের স্বার্থ যেখানে একন্রে জীঁড়ত, সেই সকল ব্যাগারে সকল পক্ষের 
মধ্যে সম্পর্ক ও সমতা রক্ষা কারবেন। (৯) বাণিজ্য ও শিঙ্পসচিব। 


(১২) (১) মন্ত্রীদের 'কার্যকালের স্বাভাবিক মেয়াদ হইবে যয্তরাল্ীয় 
ব্যবস্থাপক সভার আয়ুদ্কালের সমান (অর্থাং ১৫ বংসর)। 
যুন্তরার ব্যবস্থাপক সভা যতাঁদন, স্বাভাবিক অবস্থায় 
মন্্রীদের কার্যকালও ঠিক ততাঁদনই স্থায়ী হইবে (অর্থাং 
৫ বংস্বর)। 

(২) মন্তীদের কার্যকাল ভাইস্রয়ের ইচ্ছাধীন থাকবে, অর্থাং 
তান ইচ্ছা কারলেই যে কোন মন্তীকে পদচ্যুত কাঁরতে 
রঃ পারবেন। 
€৩) যে মন্ত্রী বিশেষ কোন এলাকার প্রাতাঁনাঁধ হিসাবে মন্নিসভায় 
স্থান পাইয়াছেন, উত্ত এলাকার ব্যবস্থাপক সভার আধকাংশ 
সভ্য তাঁহার প্রাত অনাস্থা জ্ঞাপন কাঁরলে "তানি পদত্যাগ 
কারতে বাধ্য থাঁকিবেন। 
€৪) য্তরাম্্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় যাঁদ মল্মিসভার সম্বন্ধে অনাস্থা 
প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে সমগ্র মান্সভা একসঙ্গে পদত্যাগ 
কাঁরবেন। ইহার ব্যাতরম হইবেন মানু ১১ ৫৪) ধারায় বার্ণত 
মান্লগণ। 
€১৩) এলাকাস্থ ব্যবস্থাপকসভার সভ্যরা নিদ্দোন্ত প্রণালীতে নির্বাচিত 
হইবেনঃ 
€১) বৃটিশ ভারতের প্রদেশগ/লির' বেলায় সত্য নির্বাচিত হইবে 
প্রাদোৌশক ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
আইনে যুক্তরাক্্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচনের ষে 
প্রণাল” বার্ণত হইয়াছে তদনূসারে। 


যার সেকেন্দার হায়াৎ ঘাঁকৃত পাঁরকরপনা ২২৯ 


(২) দেশীয় রাজাগৃলির বেলায়, নিন্দে বার্ণত প্রণালী যতদুর 
সম্ভব অনুসরণ করা হইবেঃ 

(ক) এলাকাস্থ ও যুক্তরা্থীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম প্রাত্ঠা যোঁদন 
হইবে, সেইদিন হইতে প্রথম দশ বংলরকাজ যাবং, দেশীয় 
রাজ্যের মোট প্রাতীনাধির মধো তিন-চতুর্থাংশ রাজা দ্বয়ং 
মনোনীত কারয়া 'দিবেন। রাজোর ব্যবস্থাপক সভা, বা এই 
লোক নিবাঁচিত করিবেন, ইহাদের মধ্য হইতে বাকী এক- 
চতুর্থাংশ পাঁরমাণ সভ্যকে রাজা মনোনাত কারিয়া দিবেন। 

(খ) তাহার পরবতাঁ ৫ বংসর যাবৎ, মোট সভ্া-সংখ্যার দুই- 
তৃতীয়াংশকে রাজা চ্বয়ং মনোনীত কারবেন, এক-তৃতীয়াংশ 
নির্বাচিত হইবেন পূর্বোন্ত (ক) ধারায় বার্ণত প্রগালীতে। 

(গ) এই ১৫ বংসরের পরে, এক অর্ধেক তান স্বয়ং মনোনীত 
করিবেন; আর অর্ধেক সংখ্যক সভা (ক) ধারায় বার্ণত 
প্রণালীতে নির্বাচিত হইবেন। 

(ঘ) ২০ বংসরের পর হইতে চিরকাল, মোট সভাসংখ্যার এক- 
তৃতীয়াংশ পাঁরমাণ রাজার দ্বারা মনোনীত হইবেন, দুই 
তৃতীয়াংশ পাঁরমাণ সভ্য (ক) ধারায় বার্ণত প্রণালীতে নির্বাচিত 
হইবেন। | 
কোন [িশেষ রাজ্য বা রাজা-সঙ্ঘের মোট প্রৌরতব্য সডোর 
সংখ্যা যাঁদ ২ হইতে কম হয়, তবে প্রথম ১৫ বংসর যাবং 
রাজাই সভ্যকে মনোনীত কাঁরয়া পাঠাইবেন; তাহার পর হইতে . 
রাজোর প্রাতানীধরা (ক) ধারায় বার্ণত প্রণালীতে "নির্বাচিত 
হইবেন। . 

(8) দেশরক্ষা-সংক্া্ত ব্যাপারে উপদেশ দিবার জন্য একটি দেখ্রক্ষা- 
কাঁমিটি গঠিত হইবে; ভাইস্রয় ইহার সভাপাত হইবেন; নিনদোন্ত ব্যান্তবন্দ ইহার 
সভ্য থাঁকবেন£-যা্তরাম্্ীয় প্রধান মন্ত্র, দেশরক্ষা সাঁচব, বৈদোশক নাতির 
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রাজস্ব সচিব, যানবাহন সচিব, প্রধান সেনাপাঁত, নৌসেনার 
একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বিমানবাঁহনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সানতাটি 
এলাকার প্রত্যেকটি হইতে একজন করিয়া প্রীতীনাধ, ৫ জন সরকারী 'বশেষজ্ঞ-- 
ভাইস্রয় ই'্ছাঁদগকে মনোনীত করিয়া লইবেন, দুইজন বে-সরকারণী বিশেষজ্ঞ-- 
ভাইস্রয় কর্তৃক মনোনীত এবং দেশরক্ষা বিভাগের সেক্টারী। 

(৫) বৈদেশিক ব্যাপারাঁদ সম্বষ্ধে উপদেশ দিবার জন্যও একটি কর্মিট 
নিষন্ত হইবে। ভাইস্রয় ইহার সভাপাত থাকিবেন, সভ্য থাফিবেন যুন্তরাঙ্্রীয় 
প্রধান মনু, বৈদেশিক বযাগারের ভারপ্রাপ্ত সাঁচব. ৭টি এলাকার প্রত্যেকটি হইতে 
একজন করিয়া লইয়া মোট ৭ জন প্রাভানীধ, প্রতি এলাকার ব্যবস্থাপকসভা হইতে 
ই'হাদিগকে ভাইস্রয় বাঁছয়া লইবেন, ভাইস্রয় কর্তৃক মনোনীত দইজন 


২৩০ খশ্ডিত ভারত 
সরকারী ও দুইজন বে-সরকারণ সদস্য এবং বৈদেশিক নীতি সংকান্ত দপ্তরের 
সেক্রেটারী 


॥ 

এই কমিটিম্বয়ের কোনাঁটিতে যাঁদ দেশীয় রাজ্যের প্রাতানীধির সংখ্যা 
[তিনের কম হইয়া যায়, তবে রাজেন্দ্র-সভা হইতে একটি নামের তালিকা প্রস্তুত করা 
হইবে, ভাইস্‌রয় সেই তালিকা হইতে বাকী কয়জন সভ্য বাছয়া লইয়া মোট সংখ্যা 
শতন' পুরাইয়া লইবেন। 

9) হর রেলওয়ে করতৃক্ষটিকে এমনভাবে গঠন কারিতে হইবে 
যেন সাতটি মান্ডালক এলাকার প্রতোকটি হইতে অন্ততঃ একজন প্রাতানাধ ইহার 
মধ্যে থাকে। 

(১৭) শাসনতন্দে নিম্পোন্ত ব্যাপারগুঁলির জন্য যথেষ্ট পারমাণ রক্ষা- 
কবচের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে-_ 

(৯) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়াদগের ন্যাষ্য স্বার্থের সংরক্ষণ । 

€২) বৃটিশ-জাত প্রজাদের প্রাত জাতি-বৈষম্মূলক উৎপড়ন 
না হয় তাহার প্রতিষেধ-বাবস্থা। 

(৩) দেশীয় রাজাগুলির সঙ্গো যে সমস্ত সাঁ্ধ করা হইয়াছে এবং 
সম্ধির সর্ত অনুযায়ী অন্যান্য যে সমস্ত আধকার তাহাঁদগকে 
দেওয়া হইয়াছে, তাহা ক্ষুগ না হয় তাহার ব্যবস্থা । 

68) ব্রিটিশ ভারতের কোন প্রদেশ, রা কোন দেশীয় রাজা, কাহারও 
আস্তিত্ব ও স্বায়ত্তশাসনের আঁধকারে হ্তরাম্্রীয় শাসনপারিষদ 
বা যুক্তরাশ্্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বা মাণ্ডীলক এলাকার 
ব্যবস্থাপক সভা কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে, তাহার ব্যবস্থা 

(৫) বৈদোশক আক্রমণ হইতে ভারতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং 

্ সমগ্র ভারতবর্ষ তথা ইহার প্রত্যেক প্রদেশ ও অংশে আভান্তরণীণ 

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা । 

(৬) কোন প্রদেশ বা এলাকার আঁধবাসারা অন্য কোন গুদেশ বা 
এলাকার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ গোপক চক্রান্ত বা 
ষড়যল্ম না করিতে পারে তাহার প্রাতিষেধ-ব্যবস্থা। 

€৭) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সংস্কীত ও ধর্মসংক্রান্ত আঁধকার- 
সমূৃহণরক্ষার বাবস্থা। 

(১) ভারতীয় সেনাবাহিনশ যেরূপে সংগঠিত রাহয়াছে (১৯৩৭ সালের 
১লা জানুয়ারী তাঁরখে) তাহার পাঁরবর্তন করা হইবে না। শান্তির সময়ে ইহাতে 
যে লোকসংখ্যা বর্তমান, ভা 5৮১, তবে ১৯৩৭ 
সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে সেনাবাহনীর লোকদের মধ্যে বাভন্ন সম্প্রদায়ের 
আনুপাতিক পারমাণ যাহা ছিল, সেই অনৃপাতকে 'অক্ষুপ্ন রাখিয়াই লোকসংখ্যার 
ছাস-বৃদ্ধি কারতে হইবে। একমান্র যুদ্ধের সময়ে, বা সমগ্র দেশের নিরাপত্তা 
বিপন্ন হইতেছে এমন কোন গুরুতর সগ্কটকাল উপাস্ঘত হইলে, তখনই মান্ন 
প্রয়োজনবোধে এই নীতির ব্তিকম করা চাঁলবে। 


যার সেকেন্দার হায়াৎ খাত পারকষ্পনা. ২৩১. 


€১৯) সমগ্র দেশের স্বার্থরক্ষা ও সুশাসনের দিক হইতে শাসন-ব্যাপারের 
যে বিষয়গাঁল কেন্্রীয় সরকারের হাতে থাকা একান্তই আবশ্যক, মা সেইগলিকেই 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ইহার মধ্যে পাঁড়বে দেশরক্ষা, 
বৈদৌশক নণীতি, যানবাহন, বৈদেশিক বাণিজা, মুদ্রানির্মাণ ও মান্রানীতি প্রভৃতি। 
বর্তমানে অন্য যে সমস্ত ব্যাপারকে যুত্তরাম্মীয় সরকারের হাতে দিয়া রাখা 
হইয়াছে, সেগুলি প্রদেশ বা মণ্ডলস্থ সরকারগলর হাতে চাঁলয়া আসিবে। 
যে সকল বিষয়কে স্পচ্ট ভাষায় হ্বন্তরাম্ত্রীয় সরকারের ক্ষমতাধীন বাঁলয়া তািকাডুন্ত 
করা হয় নাই, তাহার সম্পর্কে সমস্ত অবাশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশগলির হাতে দিয়া 
দেওয়া হইবে; যে সকল বিষয় মণ্ডলগ্লির আয়ত্ত বলা হইয়াছে, সেগুলিকে 
মণ্ডলস্থ ব্যবস্থাপকসভার হাতে দেওয়া হইবে। 


(২০) কোন্‌ বিষয় যৃত্তরাষ্ত্রীয়। উভয়পক্ষীয়, মাণ্ডালিক বা প্রার্দোশক 
(বা দেশীয় রাজ্যের) ক্ষমতা তালিকার অন্তর্গত, ইহা লইয়া সংশয় উপাস্থত 
হইলে, ভাইস্‌্রয় নিজের বিচারবুপ্ধি অনুসারে তংসম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
কাঁরবেন, সেই 'সিম্ধান্তই চূড়ান্ত বালয়া গৃহীত হইবে। 

€২১) যুন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে একটি মান্ন সভা থাঁকবে। বর্তমানে 
কতকগি বিশেষ দল ও সঙ্ঘকে কাউন্সিল অব্‌ ছেটে প্রাতিনিধি পাঠাইয়া নিজ 
স্বার্থ সংরক্ষণের সূযোগ দেওয়া হইতেছে; ইহার পাঁরবর্তে বাবস্থাপকসভার সভ্য- 
সংখ্যা কিছু বাড়াইয়া ই'হাঁদগকে সেখানে প্রতিনিধি পাঠাইবার সুযোগ দেওয়া 
যাইতে পারে। হ্ব্তরাম্্রীয় সভায় এইরূপ নূতন যে সভাগাঁল লওয়া হইবে, 
তাহার সংখ্যা সাতটি মণ্ডলের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করা থাকিবে। 

২২২) সংখ্যালঘ সম্প্রদায়াদিগের ক্বার্থ যাহাতে সম্যক রাক্ষত হয়, সেজন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার উভয়ই যথোপয্ন্ত আয়োজন ও ব্যবস্থা 
অবলম্বন কারিতে হইবে। 

ভারতের প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে দুইটি পৃথক দল হিসাবে 
এক যুস্তরাচ্টের অঙ্গীভূত করিয়া লওষা হয় নাই। তাহারা যাহাতে এক একটি 
মণ্ডল রচনা করিয়া ইহার মধ্যে চাঁলিয়া আসিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
ইহার ফলে দেশের এই সকল বিভিন্ন অংশের মধ্যে মৈণে ও সংহতি বৃদ্ধি পাইবে 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভান্তও সংপ্রীতষ্ঠ হইবে। এ একই কারণে, যে সকল 
পরস্পরসংলগ্ন অণ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক সান্লিধা, ভাষার একা ও অর্থনোতক 
ম্বার্থের একের ফলে স্বাভাবক মৈরাব্ধন গাঁড়য়া উঠিতে পারে, তাহারা একব্র 
হইয়া কাজ করিতে উৎসাহত হইবে; এবং তাহার ফলে এক একটি মণ্ডলের 
অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশগনীল পর্পরের সাঁহত সহযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া 
লইবে_ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধে পরণক্ষামূলক গবেষণার 
আয়োজন ও প্রাঁতষ্ঠান সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে এক নীতিতে কার্ধপদ্ধাত চালাইবার 
সুযোগ পাইবে। ইহার ফলে ত্রিটিশ ভারতের প্রদেশ ও দেশশয় রাজ্যগীল বিনা 
দ্বিধায় ও অসাম্ধপ্ধাচত্তে হুক্তরাম্টে যোগ দিতে পাঁরিবে। তাঁহাদের আভ্যন্তরশণ 
শাসন-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার অযথা হস্তক্ষেপ কারিবেন, এ ভয়ও তাহাদিগকে করিতে 


২৩২ ... খাণ্ডত ভারত 


হইবে না। কারণ কেন্দুয় সরকারের ক্ষমতার পাঁরাধ থাকিবে সাীমাবদ্ধ। ইহাতে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গলি নিরাপত্তা রক্ষার ভরসা অনেক বেশী পাঁরমাণে পাইবে; 
অগরাঁদকে প্রদেশগযলির আস্তিত্ব ও স্বাধীনতা যথোগযান্তরূপে সংরাক্ষত হইবে। 

অপর পক্ষে আবার বলা যায়, এই পাঁরক্পনাটিতে প্রকাশ্যতূই ১৯৩৫ 
সালের ভারত শাসন আইনের কিছ রদবদল কারবার প্রয়াস মান্র করা হইয়াছে; 
ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ইহার লক্ষ্য নয়। অন্ততঃ ভাঁবষাতে একাঁদন দেশীয় 
রাজাগদ্ুলিতে গণতান্তিক নির্বাচনের প্রাতচ্ঠা হইবে, এমন কথাও ইহার কোথাও 
বলা হয় নাই। ইহার মতে যুক্তরাষ্্রীয় ও মাণ্ডলিক ব্যবস্থাপকসভাগাঁল সবই 
দুই প্রকার সভা লইয়া গাঠিত হইবে-ব্রিটিশ ভারতের সভ্যরা আসিবেন প্রজা- 
সাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া, আর দেশীয় রাজ্য হইতে যাঁহারা আসবেন, 
তাঁহারা হইবেন রাজাদের দ্বারা মনোনীত সভ্য মান্্; হয়তো কোন কোন ক্ষেত্র 
প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত নামের তালিকা হইতে রাজা ই'হাদের মনোনীত করিবেন 
ইহার বেশী নয়। ইহাতে বলা হইয়াছে, প্রজাদের নির্বাচিত নহেন এমন দ্‌ইজন 
সম্পূর্ণ বাহিরের লোককে ভাইস্রয় মন্ত্র পদে নিযুন্ত করিয়া লইতে পারবেন; 
দেশরক্ষা ও বৈদৌশক নাঁতি-এই দুইটি আত গরু বিষয়ের ভার ই'হাদের হাতে 
দেওয়া হইবে। মন্ত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ মণ্ডলস্থ ব্যবস্থাপক- 
সভার ইচ্ছাক্লমে পদত্যাগ কাঁরতে বাধ্য থাকবেন; আবার বাঁহর হইতে গৃহীত 
মন্ী দৃইজন, যুত্তরাষ্ত্রীয় ব্যবস্থাপকসভা তাঁহাদের সম্বন্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন 
কাঁরলেও পদত্যাগ কাঁরবেন না_ইহার ফলে ব্যবস্থাপকসভার নিকটে মাল্িসভার 
কোনরূপ যৌথ দাঁয়ত্ব থাঁকরে না। মন্রী নির্বাচন কারবার কালে সাম্প্রদায়িক, 
মাণ্ডলিক ও প্রাদেশিক পারচয় অনুসারে লোক লইতে হইবে; ইহার ফলে মন্ত্রীর 
পদে কাহাদের লওয়া যাইতে পারে তাহা বিচারের ক্ষেত্র-সীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ 
কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল পাঁরচয় এবং কার্যে দক্ষতা একতু মিলাইয়া 
গাওয়া কঠিন হইবে; ইহার ফলে মন্তীদেরও একসঙ্গে একাধিক কর্তৃপক্ষকে প্রসন্ন 
রাখিয়া চালতে হইবে। এই পরিকঙ্পনাটির একটি বৃহৎ গুণ, ইহাতে রাজনীতিক 
বা সাংস্কীতিক কোন প্রয়োজনের দিক হইতেই ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়- 1বভাগের 
ভীত্ততে খাণ্ডত করার কথা তোলা হয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষকে এক অথণ্ড 
দেশ বাঁলয়াই ধরা হইয়াছে। 


০০ 


কার 


(বাইশ) 
স্যার আল হারুণের কমিটি-কুত পরিকল্পন। 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার সন্বম্ধে যে সকল ব্যান্ত বাজ পাঁর- 
কছ্পনা রচনা কারয়াছেন, ৯৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ম্মসালম লীগের 
বৈদোঁশক কাম তাহাদিগকে আমন্লাণ জানান, যেন তাঁহারা লীগের আহ্‌ত একটি 
আলোচনা-সভায় যোগ "দিয়া একরে সমস্তগীল পারকম্পনাকে বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখেন, সকলগলর ঈমকযয়ে একটি পারফলপনা খাড়া ধরা যায় কিনা। আমারা 
একাতিত হইয়া একটি কাঁমাট গঠন করেন এবং ইহাদের পরবতী কয়েকাঁট সভায় 
আলোচনার ফলে একটি পাঁরকজ্পনা রাঁচত হয়। বৈদেশিক কাঁমাটির সেক্রেটারা স্যার 
আব্দুল্লা হারুণ, লীগের সভাপাঁত মিঃ এম এ জিন্নার নিকটে একটি পারিক্পনার 
খসড়া উপস্থাঁপত কারয়াছিলেন; এই পাঁরকম্পনা “অনদুসারেই নাখল ভারত 
মুসলিম লীগ তাঁহাদের লাহোর আঁধবেশনে গৃহীত প্রস্তাবটি রচনা করিয়াছেন। 
এই শেষোস্ত প্রস্তাবকে ভিত্তি কারয়াই কামার পারকম্পনাট রাঁচিত। কিন্তু 
কমিটির পাঁরকজ্পনাতে অ-বৃটিশ ভারতের আঁধবাসী মুসলমানাঁদগকেও একন্ন * 
টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পাকিস্থান 
্রদ্তাবে যে পারকম্পনা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার তুলনায় এটি আঁধকতর 
পর্ণাঞ্জা। কামাট বলেন (১) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একাট মুসলমান রাষ্্ গঠিত 
হইতে পারে, ইহাতে মুমলমান আঁধবাসীর অনুপাত থাঁকবে শতকরা ৬৩ জনের 
কাছাকাছি; (২) দ্বিতীয় মুসলমান রাষ্ট্রটি গঠিত হইবে উত্তর-পূর্ব অণ্চলে? 
ইহাতে মুসলমান-প্রজা থাকবে শতকরা ৫৪ জন। 











৩নং ছক 
(১) উত্তর-পশ্চিম অগ্লল্থ রান বা মণ্ডল (১৯৩১ সালের আদমসূমারী অনুসারে) 
পপ (০৪১58528028 
নাম মোট লোকসংখ্যা | মসলমান জন-সংখ্যা 
পাঙ্গাব ০, ,০0২,৩৫)৮০,৮৫২ ১১৩৩,৩২,৪৬০ 
সিম ০ রর .. [৩৮,৭,০৭০ ২৮,৩০,০০ 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ: ..1 ২৪,২৫১০৭৬ ২২,২৭,৩০৩ 
(ব্যবা্থিত অগল) । 
উত্তর-পা্িম সীমান্ত প্রদেশ ...) ১৩,৭২৩ ১৩,৯৭)২৩১ 
(বৃটিশ-শাসিত উপজাতি- অধ্যাধত | 
অন্চল) | 
বৃটিশ বেলুচিস্তান ... ১ ৰ 8/৬৩,৫০৮ 8/0৫,৩০৯ 
দিল্লী প্রদেশ ৫ এ ৬,৩৬,২৪৬ ২,০৬,৯৬০ 
মোট. | ৩১২৩৪৬০০৬৩৫) ।২:০৩,২০,০৬৩ 








অর্থাং শতকরা ৬২.৭৯ জন 
৩০ 


২৩৪ খাঁণ্ডত ভারত 


(২) উত্তর-পূর্ব অগ্চলস্থ মণ্ডল-ইহার মধো থাকবে আসাম, বঙ্গদেশ 
(বাঁকুড়া ও মোদনীপুর জিলা বাদে) এবং বিহারের প্যার্ণয়া জিলা। : 
ইহায় মোট লোকসংখ্যা ... ৫,৭০,১০,৯৪৬ | 
মুসলমান ... ৩১০৮১৭৬১৪২৯ অর্থাৎ শতকর' ৫৪ জন 
অ-মদুসলমান... ২,৬৯৩৪,৫২৩ অর্থাং শতকরা ৪৬ জন 


অ-মসলমানদের. মধ্যে মোটামুটি হিসাবে প্রায় 
৮৫,০০,০০ জন, অর্থাৎ শতকরা ৩২ জন লোক তপশীল+ 
জাতিভুন্ত; প্রায় ১৫,০০,০০০ জন, অর্থাং শতকরা ৬ জন 
উপজাতিভুন্ত; প্রায় ৪,০০,০০০ খুচ্টান ' এবং বাকী সব 
বর্ণীহন্দয। 


(৩) একাট কথা স্পন্ট কাঁরয়া বাঁলয়া দেওয়া তাঁহাদের কামাটি কতব্য 
বলিয়া মনে করেন; অ-বৃটিশ ভারতের যেখানেই কোনরূপে মুসলমানী প্রভাব প্রবল 
- হইয়া রহিয়াছে, সেইখানেই তাহাকে নিশ্চিত ও স্থায়ী করিয়া রাখা, ইত্হাদের 
নিজেদের এবং অন্যানা মঃসলমানদের-উভয়ের স্বার্থের পক্ষেই অন্কূল হইবে। 
এই জন্যই আমরা বালতোছ, ছোট হউক বা বড় হউক যে দেশীয় রাজ্যে মূসলমান- 
রাজা আঁধাম্ঠত আছেন, ম;সলমানদের শাসনতান্মিক পাঁরিক্পনা সফল কারবার 
জনা তাহাদের সমস্তগঠুলিকেই সাবভৌম মসলমানরাজ্ট্র বলিয়া গণ্য কারিতে হইবে। 
এই দাবীর উপরে খুবই জোর দিতে হইবে। নিজামের রাজাকে আয়তনে আরও 
বাড়াইয়া এবং সমাদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া তাহার স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষা করা 
হউক--এই দাবাঁটির দিকে অত্যন্ত তীব্র মনোযোগ্ন দেওয়া লীগের পক্ষে খুবই 
সমীচীন হইবে; কারণ ইহাতে এই রাজ্যের বাঁহরে যে মুসলমানগণ আছেন, 
তাঁহাদেরও শন্তি বহুগুণ বাঁড়য়া যাইধে। হয়তো একাদন ভারতের মুসলমানগণ 
হায়দরাবাদকেই তাহাদের প্রধান আশ্রয়স্থল এবং তাহাদের শাক্ত-বুদ্ধির প্রধান কেন্দ্ 
রালয়া গণ্য কাঁরতে পারিবে ।১ অতএব এইটিই হইবে মুসলমান গঞ্জাবের তৃতীয় 
ব্যাপক কর্মক্ষেত্র। 

যে দেশীয় রাজ্যগুঁল মুসালম রাষ্ট্রসকলের সংলগ্ন স্থানে অবাঁস্থত, 
তাহারা কতকগুলি উদ্দেশ্য একতে সাধনের জন্য ইহাদের সাহত মিলিত হইয়া এক 
যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন কাঁরতে পারে গিনা-এই সম্ভাবনাটি লইয়াও কাঁমাটি আলোচনা 
করিয়াছেন। এর.প বন্দোবস্ত যাঁদ করা হয়, তবে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইবে ৫ 


ঠা 29 280050 18596) ঢ 29780, 


৪নং ছক 
মূসাঁলষ রাজোর স্িছিত দের্শীয় রাজ্যগঠলির লোকসংখ্যা 
উত্তর তন্চলের নূসলিম এলাকা 









সীমান্ত প্রদেশের রাজাসমূহ__ 
দর, সোয়াত ও চি্লল 
বেলচস্তানের অন্তর্গত রাজাসমূহ- 


লাস্‌ বেলা 

[িদ্ধূর অন্তর্গত রাজাসমূহ-- 
খয়েরপুর মিরগুলি ... 

পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাজাসমূহ- 
বাহাওয়ালপূর 


[িকানশর ও বশলমণর যাঁদ যোগ দেয়, 
তবে ইহার সহ্গে_ 
বিকানীর 


যশলমণীর 
টা জাতী 


'বকানীর ও যশলমশীরকে বাদ 'দলে 





৩,২৩,৬০,০৬৩ 
৯,০২১০৭৫ 


৩,৪২,১০৯ 
৬৩,০০৮ 


২২৭,১৮৩ 


৯৮৪,৬৯২ 
৩,১৬১৭৫৭ 
১৬,২৫৫২০ 
২৮৭,৫৭৪ 
৯,৬৪,৩৬৪ 
৩২৪,৬৭৬ 
৮৩,০৭২ 
২৩,৩৩৮ 
১৮,৮৭৩ 
২৮,২১৬ 
১,৪৬,৮৭০ 
২৭০,৪৬৫ 
৫৮১৪০৮ 
৫৯,৮৪৮ 
৩৩০,৮৫০ 
১৪৮,৫৬৮ 
১,০০,৯৯৪ | 





৩৬,৪৬,২৪৩ 


৯৩৬,২১৩ 
৭৬,২৫৫ 
৪,৩৫১,২৬১১৫৬৯ 


৪৯২৫,১৩,৬৭৮ 








২,০৩,২০১০৬৩ 





৮৫২,০০০ 


৩,৩১,২৩৪ 
৬১৫৫০ 


১৯,৮৬,৫৭৭ 


৭৯৯,১৭৬ 
১৭৯,২৫১ 
৩৬৩,৯২০ 
৫৭,৩৯৩ 
৪৯,৯৯২ 
৪৬,০০২ 
৩১,৪৯৭ 
৩,১১৯ 
৩,১৬৮ 
৫১৮৬৩ 
১০,৮৩৯ 
৬,৩৫৯ 
৭৩৩ 
২১,৭৯৭ 
১১০১৭ 
৭,০২০ 
১,৪৫৮ 
২৮৪১৭,৬৩৬ 


১৪১৪৫৭৮ 
২২,১১৬ 
২,৬৩,৩০,১৯০ 
শেতকরা ৬৯.৪৯ জন) 
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উত্তর-পশ্চিম অণ্চলে যে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রাহয়াছে, তাহাদের 


সংখ্যা কামাঁট বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন। 


ফলে দেখা গিয়াছে, উত্তর-পশ্চিম 


অণ্চলে বৃটিশ-ভারতের প্রদেশগুিতে তপশশীলী জাতিপঞ্জ প্রজা আছে ১৪,১৩,৫৩২, 


২৩৬ খশ্ডিত ভারত 


অর্থাৎ শতকরা ৪.৩৬ জন, শিখ ৩১,৩৯,৯৬৪, অর্থাৎ শতকরা ৯:৭০ জন. বর্ণাহন্দ্ু 
৭০,১৯,২৭৬, অর্থাং শতকরা ২১:৬৯ জন। দেশীয় রাজ্যগ্দীলতেও অন্রূপ 
প্রজাদের সংখ্যা হিসাব করা হইয়াছে; ইহাদের পরিমাণ এইর্‌প-বর্ণীহন্দদ 
২৪১৯৪,০৯৩, অর্থাৎ শতকরা ২২.৩৩ জন, শিখ ১০,৫৮,১৪২; অর্থাৎ শতকরা 
১০.৪২ জন। 
তোৰঃ দঃ দেশশয় রাজাগ্যীলতে বণাহন্দদের শতকরা অনুপাত কষিতে 
না অঞ্কের ভুল হইয়াছে মনে হয়; সংখ্যাটা শতকরা ২২*৩৩ না হইয়া ২৪:৫৬ 
হইবে)। 

পূর্বাঞ্চলের মুসলমান এলাকার সান্মহিত নিম্নোন্ত রাজ্যগ্যালকে তাহাদের 
সাহত যোগ দিতে সম্মত করানো যাইতে পারে। 


€৫শং হক 


পূর্ব অণ্চলের মূসলিম এলাকার লোকসংখ্যা 








সহ ভাজা 


মোট লোকসংখ্যা | মুসলমান জন-সংখ্যা 


বঙ্গদেশের অন্তর্ভূক্ত রাজা * 











ও নিপা ও ৯,৭৩,৩১৬ ৩,৯২,৪৭৬ 

আসামের অন্তভুন্তি রাজা-_ 
মাণপূর ও খাসী পর্বত টা ৬,২৫,৬০৬ ২৪,৬০০ 
ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রদেশসমূহ ... ৫,৭০,১০,৯৪৬ ৩,০৮,৭৬১৪২১ 
ক মোট ১... ৫১৮৬১০৯১৮৬৮ । ৩১১২১১৩১৪৯৭ 





অর্থাং শতকরা ৫৩.১৫ জন 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেগ্াল আছে, মোট প্রজাসংখ্যার অনুপাতে তাহাদের . 
শতকরা প্্রজাসংখ্যার হিসাব এইরূপ ৫ 


৬নং ছক 





অণ্চল বর্ণীহন্দু | তপশধলী জাতি] উপজাতি | খষ্টান 
'ব্রিটিশ-বঙ্গদেশ ... .. ২৯০৯ ১৩০৭ ৯.৫ সা 
বঙ্গদেশস্থ দেশীয় রাজুসমূহ ... ৬৪-৯ ৩.০ ৮ 
'ভ্রাটশ-আঙ্গাম ... ১০ ৩৬৬ ২১০ ৮.২ ২৫ 
আসামস্থ দেশগয় রাজাসমৃহ ... ৪৩৭ ০৮ ৪৪.৯ | ৭.৪ 
০৪5385858545841744880 চি ৩০০৫ 
উত্তর অণ্চলের মধ যে এলাকা পাঁড়বে, তাহার পারমাণ এইরুপ ৪ 
ব্রিটিশ ভারত | দেশীয় রাজ্য মোট 
বেগ্গমাইল) *বেগমাইল) বেগগমাইল) 
পূর্ব অঞ্চল টি ১৮ ২২৫,৩৫২ | ২১৩,৩৭০ ৪৩৮৭২২ 
উত্তর-পশ্চিম অগ্চল ২৯৬৩৭ ১৭,৭৫৪ ১৪৭,৩১৯ 


দইটি অন্ধল একরে ১১ ৩৫৪১৯৮৯ ূ ২৩১,৯২৪ ৫৮৬,১১৩, 


হরণ কাঁমাটির পাঁরকল্পনা ২৩৫ 


সমগ্র ভারতের দিক হইতে দেখিলে হিসাবাঁট এইরূপ দাঁড়ায় £_ 

সমগ্র ভারতের মোট লোকসংখ্যা ... 2, ১. ৩৫১০৫৪২৯৫৫৭ 
মুসলমান জন-সংখ্যা ০, ৭,4৬,৭৮,২৪৫ 

দেখা সম) পা ও প্র অন 

মুসলমান জন-সংখ্যা ... 2 ০,::৫,৫,8২,৭৪৭ 

অর্থাং শতকরা ৭৪:০৭ জন 
অতএব এই কামাঁটর পারকল্পনাতে মুসলমানদের মধ্যে শতকরা প্রায় 
৭৪.০৭ জনকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। 

'এই যে মাণ্ডলিক রাম্বীগ্ীল গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, ইহারা সৃচ্ট 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশরক্ষা, বৈদেশিক নাঁতি, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভাতি ব্যাপারের 
নিয়ন্্রণ-স্টমতা নিজ হস্তে গ্রহণ কারবে। লাঁগের লাহোর প্রস্তাবে এরূপ কোন 
রাষ্ট্রের ক্পনা করা হয় নাই; বলা হইয়াছে, একটা পাঁরবর্তন কিছ;কাল ধাঁরয়া 
ঘটবে, এই সময়ে এই ক্ষমতাগলি প্রযন্ত হইবে সকল পক্ষকে একর লইয়া 
গঠিত কোন একটি প্রাতষ্টানের ক্বারা। কেবল পূর্বোন্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন ছাড়াও 
সকলের মধ্যে মৈত্রী বজায় রাখিবার জন্য এইরূপ একাঁট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন 
হইবেই; কারণ মুসলমান প্রভাব ও 'হম্দ; প্রভাবের আয়ন্ত রাষ্টীগূলির মধ্যে এরূপ 
কোন মৈত্রী সম্পর্ক বজায় না থাকলে লাহোর প্রস্তাবের তৃতনয় ধারায় সংখ্যালঘ; 
সম্প্রদায়দের জন্য যে রক্ষাকবচের কথা বলা হইয়াছে, তাহার যথোপযুত্্ত ব্যবস্থা করা 
সম্ভব হইবে না। মুসলমানগণ খব্তরাষ্ট্র প্রাতষ্ঠার পক্ষপাতী নহেন, কারণ তাহাদের 
ভয়, হিন্দুরা সেখানে নিছক সংখ্যাঁধক্যের জোরেই মৃসলমানদের উপর কর্তৃত্ব 
চালাইবে। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের কথাগদীলকে কার্যে পাঁরণত কারতে হইলেও 
কোনরূপ একটা 'মালত বন্দোবস্ত একান্তই আবশাক; সুতরাং উভয় পক্ষের 
সম্মতিক্রমে এমন একাটি কর্মনশীতি আবিচ্কার কারতেই হইবে, যাহার বলে 
মুসলমানগণ অ-মুসলমানদের সত্যে সম্পূর্ণ সমান প্রাতিপত্তি লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার 
চালাইবার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ কাঁরতে পারে।'২ 

অতএব কাঁমাট প্রস্তাব করি*/ছিলেন যে, 'সার্বভৌম' বলিয়া যে রাষ্্্গূলি 
গঠনের কথা বলা হইল তাহারা একক্ন চুক্তি করিয়া একটি সার্ধজনাঁন প্রাতণ্ঠান 
গাঁড়য়া লইবে। ইহার কাজ হইবে চুন্তির অন্তর্গত রাষ্গূলির নামে নিম্দোন্ত বিষয়- 
গুলির তত্বাবধান করা-কে) বৈদেশিক সম্পর্ক, খে) দেশরক্ষা, (গ) যানবাহন, (ঘ) 
বৈদেশিক বাণিজ্য-শুক, (ও) সংখ্যালঘয সম্প্রদায়গ্যীলর রক্ষা-কবচ এবং দেশের 
মধ্যে একদ্ধান হইতে অন্যস্থানে বাস পারবর্তন ইত্যাঁদ। এ বিষয়ে ইহাকে কয়েকটি 
ব্যবজ্থা মানিয়া চাঁলতে হইবে 

/ (ক) দেশরক্ষা- প্রত্যেকটি রাষ্ট্র নিজ ব্যয়ে একাঁটি কাঁরয়া সেনা- 
বাহিনী রাখিবে; সেনার পরিমাণ নির্ধারিত হইবেসমর- 
নাতির দিক হইতে রাষ্ট্রটর অবস্থানের গুরুত্ব অনুসারে; 
এইর্‌পে রক্ষিত বাহনীর আকার অন্/সারে কেন্দ্রীয় সরকার 


2:00. 040 ০৮, ৪৪... 


২৩৮ খণ্ডিত ভারত 


ইহার ব্যয়ের কতক অংশ বহন কারবেন। সাধারণ অবস্থায় 
রাই তাহার সেনার উপরে কতৃত্ব করবে, কিন্তু যুদ্ধের 
সময়ে সেনার উপরে পূর্ণ কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে 
চলিয়া যাইবে; 

(খ) নৌবাহিনী সম্পূর্ণরূপেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন . 
থাঁকবে। যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়া হইল, তাহা ব্যতীত শাসনব্যাপারের .সমস্ত বিষয়ই 
থাঁকবে রাষ্টগঠীলর হাতে; ইহা ব্যতীত সমস্ত অবাঁশষ্ট 
ক্ষমতাও রাষ্্রগলির স্ব স্ব কর্তৃত্বাধীন হইবে। যুগ্ম 
প্রাতষ্ঠানাটির শাসন-পাঁরষদে এবং অন্যান্য সমস্ত বিভাগে, 
সর্বই মোট সভাসংখ্যার অর্ধেক পাঁরমাণ স্থান মূসলমানদের 
দখলে থাঁকবে। 

এই পাঁরকষ্পনাটি যে কমিটি প্রস্তুত করেন, তাহার সভ্য-সংখ্যা ছিল 
নয়জন। পারকষ্পনার খসড়াঁটি তাঁহাদের হাতে হাতে 'ফারতেছে, এমন সময়ে 
হঠাং এটি অসময়ে 'ছ্টেটসম্যান' পারিকায় প্রকাশিত হইয়া যায়। কাঁমটির একজন 
সভা ছিলেন অধ্যাপক আফজল হঃসেন কাদার; তাঁহার রাঁচিত অন্য একটি 
পারকঙ্পনার কথা আমরা পূর্বে বালয়া আসিয়াছি। তান দৌখলেন, এই 
পারকজ্পনাতে দেশীয় রাজাগনীলকেও অন্তভুন্ত করিয়া লইবার কথা বলা হইয়াছে 
এবং মৃসালম রাষ্টগ্াীলর সাঁহত ভারতের বাকী অংশের যোগাযোগ বজায় রাখবার 
কথা বলা হইয়াছে। 'তাঁন। মনে কারিলেন, ইহাতে লাহোর প্রস্তাবকে ঠিকমত 
অনুসরণ করা হয় নাই। মুসলমানগণ যে রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী করিতেছেন, তাহার 
মধ্যে নামে বা কাজে কেন্দ্ৰীয় প্রতিষ্ঠান' বা 'কেন্দ্র-জাতীয় কোন বস্তু প্রবেশ লাভ 
কারবে-এরুক্সী কথা [তান সমর্থন কারলেন না; কারণ ইহার মধ্যে 'নীখল 
ভারতীয় যুত্তরাষ্ট্র বা হিন্দঃরাজের গন্ধ থাঁকবে। ড্র সৈয়দ আবদুল লাঁতিফ 
পূর্বে আলোচিত আর একাট পাঁরকজ্পনার রচাঁয়তা। কাঁমিটির রিপোর্টে ঘেভাবে 
উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অণ্চলের সীমা নিদেশি করা হইয়া, তাহা 
দেখিয়া তানি অসন্তুষ্ট হইলেন। এই সীমা নিদেশি করিয়াছিলেন কাঁমাটর 
পাঞ্জাব, িম্ধু ও য্তপ্রদেশ হইতে গৃহীত সভ্যগণ, তাঁহাদের হাতেই ইহার ভার 
আর্পত হইয়াছল। ডক্টর এস, এ, লাঁতিফ এ বিষয়ে স্যার হারুণকে 'লাখলেন £ 
লাহোর প্রস্তাবের লক্ষ্যা-কতকগাঁল একধর্মী ও সসংবদ্ধ রাষ্ট্র বা এলাকা গাঁড়য়া 
তোলা; ইহার প্রজারা প্রায় সমস্তই হইবে মুসলমান। কিন্তু আপনার কামাঁটর 
পাঞ্জাবী ও আলগড়ী সভাগণ সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বগ্ন দৌখতেছেন, কতকগ্যাল 
মৃতঃ অ-মুসলমানী এলাকাকেও তাঁহারা হস্তগত কাঁরতে চান। ইহাদের ইচ্ছা 
একটি বৃহত্তর পাঞ্জাব গঠন করা,-ইহার সীমানা সৃদর আলগড় অবাধ বিস্তৃত 
হইবে, কাণ্মীর হইতে যশলমীর পর্যন্ত সমস্ত অ-মৃসলমান রাজ্যগাঁল ইহার 
অন্তর্গত হইয়া যাইবে। ফলে এই স্থানের প্রজাদের মধ্যে মুসলমানের অনুপাত 
কাঁময়া দাঁড়াইবে শতকরা 6৫ জনে। সেইর্প, সমগ্র ব্গদেশ, আসাম ও বিহারের 
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একটি জিলাকে ই'হারা উত্তর-পূর্ব অণ্লাটির অন্তর্গত কাঁরয়া লইতে চাঁহতেছেন। 
ইহার ফলে এখানে মূসলমানদের অনুপাত কমিয়া শতকরা ৫৪ জনে দাঁড়াইবে। 
আমার মনে হয়, 'এই ধরণের সীমা নিদেশি করিতে গেলে তাহাতে লাহোর প্রস্তাবের 
উদ্দেশ্য এবং মূলনীতিকেই লগ্ঘন করা হইবে। তাহার কারণ উত্তর-পূর্ব অগ্চলে 
ঘতকরা ৪৬ জন এবং উত্তর-পশ্চিম অগ্চলে শতকরা ৪২ জন প্রজা থাকবে 
অ-মৃূসলমান; এরুপ ক্ষেত্রে এই রাষ্টগ্যালকে কোনক্রমেই মুসলিম রাঙ্গজী বা 
মুসলমানপ্রধান, এলাকা বলা চলিবে না। ৩ 

মিঃ জিন্না এই কাঁমাটকে স্বীকার কাঁরতে বা ইহার কোন প্রস্তাব ও 
যান্ত 'মানিয়া লইতে একেবারেই রাজি হইলেন না; ব্যান্ত বা সঙ্ঘবিশেষ কর্তৃক 
উপস্থাপিত প্রস্তাব হিসাবে মাত্র এগৃলিকে তান স্বীকার কাঁরতে রাজর্খ হইলেন। 

এই সম্বন্ধে আরও কয়েকটি পারকম্পনা রচিত হইয়াছে। একটি ঘোষণা 
কারয়াছেন স্যার ফিরোজ খাঁ নূন ১৯৪২ সালে আলিগড়ে প্রদন্ত একটি বন্তুতা 
প্রসঙ্গে। আর একাঁট রচনা করিয়াছেন মিঃ রিজ্‌বানউল্লা। আম এগাল পাড় 
নাই; এখানে এগ্দাল উদ্ধৃত করাও হইল না। 





(তেইশ) 
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এই পাঁরকজ্পনাগাল সমস্তই রাঁচত ও প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৩৯ সালের 
পর হইত্বেবকতক মুসলিম লীগের লাহোর আঁধবেশনের পূর্বে কতক তাহার 
পরে। অনেকে বলেন, পৃথক ও স্বাধীন একটি মুসলমান রাষ্ট্রে দাবী প্রথম 
প্রকাশ করেন পরলোকগত স্যার মহম্মদ ইকবাল; ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে নিখিল 
ভারতীয় মুসলিম লীগের জাঁধবেশন এয়, এইথানে সভাপতিত্ব কারতে গিয়া 
সভাপ্পাতির অভিভাষণে 'তাঁন এই মত ব্যস্ত করেন। সূতরাং এস্থলে এই আভভাষণ 
হইতে কয়েকাঁট কথা উদ্ধৃত কাঁরয়া দেওয়া অন্যায় হইবে নাঃ "অতএব দেখা 
যাইতেছে, ইসলামের মধ্যে যে ধর্মনৈতিক আদর্শ রাঁহয়াছে, তাহা ইহার সম্ট সমাজ 
ব্যবস্থার সাঁহত অঞ্গাঁঞ্গভাবে জাঁড়িত। একটিকে বাদ দিয়া চালতে গেলে শেষ 
পর্যন্ত অন্যাটও বাদ পাঁড়য়া যাইবে। কাজেই, জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাশ্টী 
সংগঠনের অর্থ যাঁদ দাঁড়ায় ইসলামের সৃষ্ট সংহাতি-নশীতির বর্জন, তবে সে বস্তু 
মুসলমানের পক্ষে কোনরুমেই গ্রহণযোগ্য হইবে না।......কাজেই ভারতে এক সংহত 
জাত যাঁদ গাঁড়য়া তুলিতে হয়, তাহা কারতে হইবে বহর সহযোগিতা ও পারস্পরিক 
সমন্বয়ের মধ্য দিয়া, বহুকে বঙ্জন বা অস্বাঁকার করিয়া নহে।......এইদিকে একর 
সংহাতির পল্থা আঁবত্কারের উপরেই বস্তুতঃ ভারতের তথা এশিয়ার ভাঁবধ্যৎ নির্ভর 
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“অথচ আত্যন্তরণণ সমম্বয় সাধনের একটি নীতি আবিষ্কার করিতে যত 
চেষ্টা এখন পর্যন্ত আমরা করিয়াছি, সমস্তই বিফল হইয়াছে। ইহা দুখের কথা। 
আমাদের চেষ্টা বিফল হইল কেন? হয়তো ইহার কারণ, আমরা পরস্পরের 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রত্যেকেই সন্দিহান, মনে মনে প্রত্যেকেই অপরকে নিজের 
কতৃত্বাধীন করিয়া লইবার মতলব রাখ। হয়তো ইহার কারণ, যে সকল একচ্ছত্র 
ক্ষমতা ঘটনাক্রমে আমাদের কাহারও হাতে আঁসয়া পাঁড়য়াছে, পারস্পারক 
সহযোগিতার বৃহত্তর প্রয়োজনেও আমরা তাহা হস্তচ্যুত করিতে. প্রস্তুত নাহ; 
জাতীয়তার আবরণে আমরা আমাদের স্বার্থবাদ্ধকে লুকাইয়া পোষণ কাঁরতোছি; 
বাঁহরে আমরা মহতপ্রাণ দেশপ্রোমকের ভাণ করিতোঁছ, কিন্তু মনে মনে আমরা 
একটা 'জাঁত' বা উপজাতির মতই সঙ্কীর্ণচেতা। প্রতোক সম্প্রদায়েরই তাহার 
দ্বকীয় সংস্কাতি ও এ্ীতহ্য অনুসারে স্বাধীনভাবে বাঁড়য়া উঠিবার আঁধকার 
আছে, হয়তো একথাটাও আমরা স্বীকার কারতে রাজী নই। কিন্তু আমাদের 
িফলতার কারণ যাহাই হউক, আম এখনও মনে আশা রাখ । আমার মনে হয়, 
ঘটনাচক্ কোনপ্রকারের একটা আভ্যন্তরণণ সমম্বয় স্থাপনের দিকেই গড়াইয়া 
চালয়াছে এবং মুসলমান সমাজের মনোবৃত্তি আম যতদূর অধ্যয়ন কাঁরতে 
পারিয়াছি, তাহাতে একথা ঘোষণা কারতে আমার কোনই দ্বিধা নাই, ভারতীয় 
মুসলমান তাহার নিজের দেশে নিজের সংস্কীতি ও এীতহ্য অনুসারে 'নজেকে 
সম্পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে বিকশিত কাঁরয়া তুলিবার আধকারী। উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে একটা স্থায়ী মীমাংসার 'ভীত্ত হিসাবে যাঁদ এই নীতিকে মানিয়া লওয়া 
হয়, তবে ভারতীয় মুসলমানও “ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাহার সর্বস্ব উৎসর্গ 
কাঁরতে প্রস্তুত থাঁকবে। প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহার নিজস্ব পদ্ধাতিতে স্বাধীনভাবে 
বাড়িয়া উঠিবুর আধকার পাইবে, এই নীতির মূলে কোনরূপ সঙ্কীর্ণ 
সাম্প্রদায়কতার কথা নাই। ......... অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, আইন- 
কানুন, ধর্মনৌতক ও সামাজিক প্রাতষ্ঠানকে আঁম অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দোখ। 
গুধু তাহাই নয়, প্রয়োজন হইলে তাহাদের উপাসনাস্থানকে রক্ষা কারবার জন্য ধক 
করাও আমার কর্তব্য; ইহাই কোরাণ-শরফের শিক্ষা। 

“ইউরোপের 'দেশগীলতে যে সব দল লইয়া সমাজ গাঠত হর, তাহারা 
'বিভন্ন স্থানের আঁধবাসী বাঁলয়াই পৃথক। ভারতে তাহা নয়। ...... সাম্প্রদায়িক 
দলগীলই ভারতের বিশেষ লক্ষণীয়, ইহাকে অস্বীকার কারয়া ইউরোপীয় গণতল্মের 
নীতি এদেশে প্রার্তাক্ঠত করা সম্ভব নয়। সুতরাং মুসলমানগণ যে ভারতবর্ষের 
অভান্তরে একটি মলম ভারতবর্ধ সণ কারতে চাঁহতেছেন, এই দাবী সম্পর্গ 
ঘান্তসম্মত। ......আমার মতে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সগমান্ত প্রদেশ, বা ও 
বেজুচিস্তানকে একতিত কাঁরয়া একাট মান রাষ্টে পারণত করা উচিত। নু 
চি 115 
ধাদ দিতে হইবে। তাহাতে ইহার আয়তন হাস পাইবে এবং জনসংখ্যার মধ্যে 
মুসলমানের আনুপাতিক পাঁরমাণ বেশশী দাঁড়াইবে। ...... এইরূপে ভারতায় 
্লাম্টের মধ থাকিয়াও 'নজ্বেকে বিকাঁশত কাঁরয়া তুলিবার পূর্ণ সুযোগ পাইলে 
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তখন সেই উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসঙমানগণই হইবে বৈদোশিক আঁভিষানের হাত 
হইতে ভারতকে রক্ষা কারবার শ্রেষ্ঠ সেনা--সে আঁভযান মতবাদের আঁভযানই 
হউক, আর অগ্দের আঁভিষানই হউক। ......আমার মনে হয়, স্বাধীন ভারতের পক্ষে 
এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা একেবারেই অচল। অবাঁশন্ট ক্ষমতা বালিতে আমরা 
যাহা বধ, সেগ্ীলকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে হইবে অভ্াল্তরস্থ রাষ্বগৃলিয় 
হাতে; ইহারা স্ব স্ব ব্যাপারে স্বাধীন শাসন-ক্ষমতা ভোগ কারবে ও যুন্তরাণৌর 
অন্তর্গত রাষ্মুগূলি স্বাধীন সম্মাতরমে যে ক্ষমতাগুলি স্পম্ট ভাষায় কেন্দ্রীয় 
রানির সরকার মান্ন সেগ্ীলরই আঁধকারণ 

1” ১ 

অতএব দেখা যাইতেছে, স্যার মহম্মদ ইকবাল যে পাঁরকল্পনার আভাস 
দিয়াছেন, তাহাতে কোনরূপ সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার না রাখিয়া কেবল একাটি 
দ্বাধীন মুসালম রাষ্ট্র স্থাপনের কথা আদৌ বল্লা হয় নাই। স্পচ্টই বুঝা যায়, 
তাঁহার অভিপ্রায়, ভারতে একা যুন্তরাষ্টী স্থাঁপত হইবে; ইহার প্রদেশগুলির 
ঈবায়ত্ত-শাসনাধিকার থাকিবে এবং উত্তর-পশ্চিম অপ্ুলস্থ প্রদেশগযীলর সামা নূতন 
কারয়া নির্দেশ করিয়া একাট নৃতন প্রদেশ গঠন করিতে হইবে-ইহাতে মুসলমান 
আঁধবাসীদের আনুপাতিক পাঁরমাণ আঁধকতর হইবে এবং এলাকাটি আরও সহজে 
শাসন করা যাইবে। ভারতের দেশরক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার এই মতামত, তাঁহার 
বহংপূর্বে প্রকাশিত মতেরই অনুরূপ £ ১৯২৬ সালে 'নেশন' পান্তকার এক. 
প্রতীনীধকে তিনি বলিয়াছিলেন, "হন্দ্দের মধ্যে কিছ্‌ ভাঁতচিত্ত লোক আছেন, 
তাঁহাদের আশৎকা আফগানগণ ভারত আক্রমণ কাঁরলে মুসলমানগণ তাহাদের সচ্ে 
যোগ দিয়া দেশের স্বার্থহান কারবে। ভারতের সমস্ত প্রজা যাঁদ একন্ সংঘবদ্ধ 
হয় এবং পরস্পরকে বিশ্বাস কাঁরতে পারে, তখন সকলেই একত্র হইয়া যে-কোন 
আরুমণকারার বিরদ্ধে দাঁড়াইয়া দেশকে রক্ষা কারবে-সে আকুমণকারাঁ মুসলমান 
বা অ-মনসলমান যাহাই হউক। যে-কোন রাজনোতিক দ্য আমার গৃহ, আমার 
গ্বাধীনতাকে বিনম্ট কারতে, আবে, আমি অবশাই তাহাকে প্রাতিহত কারয়া 
আমার গৃহকে রক্ষা কারব। মুসলমানগণ জেহাদ ঘোষণা করিবে এ আশঙ্কা 


বানময় কারবার উদ্দেশ্যে একটি সম্ধি দ্বারা সমস্ত জাতটাকে আবদ্ধ কারতে 
পারিলে তাহার ফলে এই এঁকা-চেতনা অত্যন্ত দূত বাড়িয়া উঠিবে বালয়া আমার 
" বিদ্বাস।২ 

গোলটেবিল বৈঠকের পর পর্যক্তও ভারতের মুসলমানগণ 
সংখালেঘু সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহাদের সমস্ত আঁধকার রক্ষার ব্যবস্থা চাহিয়াই ক্ষান্ত 
1.1 8:2০45058 12 দ্র রে চা 04801 2 2)6065217108 01: 
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২৪২. খাণ্ডিত ভারত 


ছিলেন। দুই সম্প্রদায়কে পৃথক কারয়া লইবার বুদ্ধিটা কিরূপে সৃষ্ট হইল, 
ডক্টর শাওকতউল্লা আনসার তাঁহার “28108682076 0700190) 0£ 17019) 
নামক পুস্তকে তাহার বিবরণ দিয়াছেন; আমি সেই বিবরণাঁট সম্পূর্ণ উদ্ধৃত 
কারয়া দিলাম £- 

+১৯৩০-৩১ সালে শাসন-সংস্কারের আয়োজন চাঁলতোঁছল; প্রথম ও 
দ্বিতীয় গোলটোবল বৈঠকে দেখা গিয়াছিল, মৃসলমানগণ একাটি সর্বভারতীয় 
যান্তরাল্ট্ প্রতিষ্ঠার নীতিকেই স্বীকার কারয়া লইয়াছেন। ১৯৩২ .সালে তৃতীয় 
গোলটোবিল বৈঠকের আঁধবেশন যখন চাঁলতোছল, সেই সময়ে শ্রীফৃত জে, কোটম্যান 
সি, আই, ই একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাতে তান লেখেনঃ 

“সমগ্র বাটিশ-ভারত, সমস্ত দেশীয় রাজ্য এবং উত্তর-পশ্চিম অণ্চলের 
সীমান্ত প্রদেশকে (ভারতকে এক জাতিতে পাঁরণত কাঁরতে হইলে ইহাকে ভারতের 
মধ্যে ধাঁরয়া লওয়া একেবারেই অত্যাবশ্যক) একান্িত কাঁরয়া একটি বলশাললী অখণ্ড 
ভারতবর্ধ গাঁড়য়া তোলা হইবে, এই স্বন দিন দিন উত্তরোত্তর অসম্ভব হইয়া 
উঠিতেছে! মনে হইতেছে, ইহার পাঁরবর্তে হয়তো কার্যতঃ সৃষ্টি হইবে, উত্তর 
ও পাশ্িমাঞ্চলে একাট শীল্তশালশ মুসলমান রাষ্ট্র; ইহার দাক্ট দীনবদ্ধ থাকিবে 
ভারতবর্ষের প্রাত নয়, বাহিরের যে' মুসলমান জগতের সামানায় ইহার অবস্থান 
তাহারই প্রাত। ওঁদকে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে গঠিত হইবে-কি? একটি 
'হিন্দূ-ভারত, একধমীঁ ও অথণ্ডিতঃ হয়তো তাই! অথবা হয়তো দেখিব, 
সেখানে একটি বিরাট ভূখণ্ড, প্রাচীন ভারতের অসংখ্য নূপাতি ও পরস্পরাবরোধী 
জাতির বাসস্থান, ইহারা পরস্পত্মের সাঁহত যাদ্ধাবগ্রহে ব্যাপৃত-_অতাঁতকালে ইহারা 
এইরূপেই কাল কাটাইয়াছে, ভাঁবষ্যতেও আঁতি সহজেই আবার সেই নশীতি ইহারা 
অবলম্বন করিতে পারিবে । খুব সম্ভবতঃ” 

এই বীজ কয়েকজন তরুণ মুসলমানের মনে পাঁড়য়া আত সহজেই 
অত্কারত হইয়া উঠিল। ই*হারা ছিলেন 'নাঁখল ভারতীয় যুত্তরাম্ট্র স্ণাপনের 
বিরোধী । ইহাদের ধারণা ছিল, শাসনতন্মে যে রক্ষাকবচের বাবস্থা করা হইতৈছে, 
তাহা কোনই কাজে আসবে না এবং "হন্দুদের জাতাঁয়তার যূপকান্ঠে আঙ্মা্ের বীর 
অথচ নির্বাক জাতাটকে বাল দেওয়া হইতেছে।' এতাঁদন ম:সলমানাদগকে 
একটি সংখ্যালঘন সম্প্রদায় বালয়া আঁভহিত করা হইত। ১৯৩৩ সালে চৌধুরী 
রহমত আলা (কেম্বিজ 'বধ্বাবদ্যালয়ের একজন আণ্ডার গ্রাজুয়েট) নামক একজন 
পাঞ্জাবী মুসলমান প্রথম এই মুসলমান সম্প্রদায়কে একটি 'জাঁত' বলিয়া আভাহত 
কারলেন। আন্দোলনাটকেও তিনি একাঁট নির্দন্ট রুপ দিয়া গাঁড়য়া তুলিলেন। 
তানি এই মত প্রচার কারলেন যে, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আফগান 
প্রদেশ), কাশ্মীর, বসম্ধ্য ও বেলচিস্তানকে একত্র কারয়া একটি পৃথক মুসলিম 
রাষ্টে পারণত করা হউক, ইহার নাম হইবে পাঁকস্তান। ডক্টর ইকবাল রচিত 
প্রস্তাব এবং এই প্রস্তাব এক নয়। ডর্র ইকবাল বাঁলয়াছিলেন, এই প্রদেশগূলি 
একনে একটি মাত রাষ্ট্রে পারণত হইবে এবং সেই রাষ্ট্রট নাখল ভারতীয় য্ন্ত- 
রাষ্টের অন্ততৃত্ত হইবে। চৌধুরী রহমত আলা বাঁললেন, এই প্রদেশগনীল একরে 
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তাহাদের নিজস্ব একটি স্বাধীন যুদ্্তরাষ্ট্র গঠন কাঁরবে। চৌধুরী রহমত আলা 
পাকিস্তানের সমর্থনে য্যান্ত দেখাইয়া বহু পৃস্তিকা বাহর কাঁরলেন এবং পার্লা- 
মেন্টের সভ্যদের মধ্যে ও গোলটোবল বৈঠকের সভাদের মধ্যে সেগুলি বিতরণ 
কারলেন। কিল্ঠু হিন্দ; বা মুসলমান, কোন ভারতবাসাঁই এই পাস্তিকাকে কিছ; 
মাত্র আমল দিলেন না। ১৯৩৩ সালের আগন্ট মাসে 0010 1১811809017 
38188 00801711666 যে মুসলমানদের সাক্ষ্য লইলেন, তাঁহারা পাকিস্তান 
গপরিকর্পনাটর সম্বন্ধে এইরূপ মতামত ব্যন্ত করেনঃ 
এ, ইউসুফ আলা-“আমি যতদুর জানি, এট একজন ছাত্রের কৃত 
পারকঙ্পনা মাত, কোন দায়িত্বজ্রানসম্পন্ন ব্যান্ত ইহা রচনা 
করেন নাই।” . 
চৌধুরী জাফরলল্লা খাঁ--“আমরা যতদুর বিবেচনা কাঁরয়া দেখিয়াছি, 
তাহাতে এটি আজগুবি এবং অসম্ভব বাঁলিয়াই আমাদের ধারণা 
হইয়াছে।” ূ 
ডন্তর খলিফা সৃজাউদ্দিন_“সম্ভবতঃ এইটুকু বাঁললেই যথেষ্ট হইবে, 
জনসাধারণের প্রীতানাধস্থানীয় কোন ব্যান্ত বা প্রাতঘ্ঠান আজ 
পর্যন্ত এরূপ কোন পারক্পনার কথা ভাবেন নাই।” 
“গোলটোবিলের এই বৈঠকে পাঁকস্তান সম্বন্ধে প্রথন তোলা হইয়াছিল, ইহা 
লক্ষ্য কারবার বিষয়। তাহা ছাড়া বড় কথা, এই আলোচনা প্রধানতঃ তুঁলয়াছিলেন 
বটশ সভ্যগণ- বৈঠকের বিবরণী দৌখয়া মনে হয়, ই'হারাই এবিষয়ে বারংবার প্রশ্ন 
তুলিয়াছিলেন, 'ভারতীয় (মুসলমান) প্রাতিনধগণ ইহা আলোচনা কাঁরতে কিছমার 
আগ্রহ না দেখাইয়া পরবতর্ণ সমস্যার আলোচনায় চালয়া যাইতে চাঁহিতোছিলেন। 
4 ভারতবর্ষে কেহ পাকিস্তানের নামও শোনে নাই, বলে নাই, বৈঠকের মুসলমান 
প্রীতীনাধরা এই প্রস্তাব সম্বদ্ধে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাইলেন না, অথচ ওদিকে 
শবলাতের রক্ষণশীল দলীয় পন্রিকাগ্ল এবং চার্টিল-লয়েড প্রমুখ রক্ষণশীল দলীয় 
নেতৃগণ ইহার প্রশংসায় একেবারে মুখর হইয়া উঠিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহারা আত 
মূল্যবান ব্যবস্থার ইঞ্গিত আবিষ্কার কারয়া ফেলিলেন; ফলে পার্লামেন্টে 
একাধিকবার ইহা লইয়া আলোচনা উত্থাপিত হইল ৮৩ 
ভারতকে খাঁণ্ডত করার বুদ্ধি মূলতঃ যেখানেই উদ্ভূত হইয়া থাকুক এবং 
যেরূপ পাঁরবেশের ফলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকুক, ডক্টর আনসারর এই কথাটি 
নিঃসংশয়ে সত্য যে, ইহার বীজ উর্বর ক্ষেত্রেই পাঁড়য়াছে এবং সকলের মনোযোগ সবলে 
আকর্ষণ করিয়াছে। 


এপাশ 
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চর এ 
পাকিস্থান সম্বন্ধে নিখিল ভারত 
মুসলিম লীগের প্রস্তাব 


(চব্বিশ) 
অনিশ্চয়তা ও তাৎপর্য 


৯১৯৪০ সালে 'নাখল ভারত মুসাঁলম লীগের লাহোর আঁধবেশনে 
নিম্ালাখত প্রস্তাব.গৃহীত হয়ঃ 

৫১) নিখিল ভারত মুসালম লীগের কার্যকরণ সাঁমাত ও কাউীম্দল ১৯৪০ 
সালের ৭ই আগ্ট, ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২২শে অক্টোবর ও ওরা ফে্রুয়ার 
তারখের গৃহীত প্রস্তাবক্রমে শাসনতন্ত্র সম্বচ্ধীয় ব্যাপারে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন, এই সভা তাহা সমর্থন ও অনুমোদন করিতেছে এবং জোরের সাঁহত 
পুনরায় এই আঁভমত ব্যস্ত করিতেছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের 
অঙ্গীভূত যাস্তরাষ্ট্রীয় পারকজ্পনা এদেশের [বিশেষ অবস্থার পক্ষে সম্পর্ণ 
অননপয্ন্ত ও অচল এবং মুসলিম ভারতের পক্ষে গ্রহণের একেবারে অযোগ্য। 

€২) ১১৩৫ সালের ভারতশাসন আইন যে নাতি ও পাঁরক্পনার উপর 
'ভান্ত করিয়া রচিত, ভারতের সমস্ত দল, স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের সাহত পরামশ্শক্রমে 
তাহা প;নার্ববোচত হইবে বাঁলয়া সম্নাটের গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে বড়লাট ১৯৩৯ 
সালের ১৮ই অক্টোবর তাঁরখে যে ঘোষণা প্রচারিত করেন, এই সভা তাহা আশাপ্রদ 
বালয়া মনে করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দৃঢ় অভিমত ব্যন্ত করে যে, সমগ্র শাসন- 
তাঁন্মিক পাঁরক্পনাট যাঁদ নূতন কাঁরয়া আদাম্ত পরণীক্ষত না হয়, তাহা হইলে 
মূসালম ভারত সন্তুষ্ট হইবে না এবং তাহাদের সমর্থন ও অনুমোদন ব্যাতিরেকে 
রচিত অন্য কোন নূতন পাঁরকল্পনা তাহাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বাঁলিয়া বিবেচিত 
হইবে না। 

€৩) প্রস্তাব করা হইতেছে, নিখিল ভারত মূুসালম লীগের বর্তমান 
অধিবেশনের স্যচন্তিত আভমত “ইহাই খে, নিম্ললাখত মৌলিক নাতর উপর 
নির্ভর করিয়া রাঁচত নয়-এমন কোন শাসনতাল্লিক পরিকল্পনা এদেশের পক্ষে 
কার্যকরী ও মুসলিম ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিধেচিত হইবে নাঃ 
ভৌগোলিক দিক দিয়া সাশ্হিত অণ্চলগৃলিকে প্রয়োজনীয় আগুলিক পনা্বন্যাস 
দ্বারা এরূপভাবে পৃথকীকৃত ও গঠিত করিতে হইবে, যাহাতে ভারতের উত্তর- 
পাশচম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মত মুসলমান সংখাগারষ্ঠ প্রদেশগলিকে লইয়া 
এমন স্বাধীন রাম্ট গঠন করা সম্ভব হয় যে, তাহার অন্তর্ভূক্ত উপাদানসমূহের 
৫ প্রত্যেকটি হইবে স্বায়স্তশাসনশখল ও সার্বভৌম। 

(8) এই লব অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের ধর্মগত, 
কাষ্টগত, অর্থনোতিক, রাজনোতক, শাসন বিভাগীয় ও অনান্য বিষয় সম্বষ্ধীয় 
আঁধিকার ও ক্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের সাঁহত পরামর্শমে শাসনতান্িক 
পাঁরকম্পনার মধ্যে যথোপব্স্ত, কার্যকর ও আদেশাত্মক রক্ষা-ব্যবস্থার বিধান 
কারতে হইবে; ভারতের অন্যান্য অণ্লসমূহে মুসলমানগণ .যেখানে সংখ্যালঘ 


২৪৮ খাণ্ডত ভারত 


সে সব স্থানেও বিশেষ করিয়া ১ মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গাঁলর 
ধর্মগত, কৃষ্টিগত, অর্থনৌতক, রাজনোতিক, শাসনতান্মিক ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় 
ছাধিকার ও স্যারধক্ষার জন্য তাহাদের সাত পরামর্ণররমে যধোপহন্, কাষকরা 
ও আদেশাত্মবক রক্ষা-ব্যবস্থার বিধান কারতে হইবে। 

এই সভা মৌলিক নাঁতগুলির উপর 'ভাত্ত করিয়া এমন এক শাস্ন- 
তান্িক পারকল্পনার কাঠামো রচনার জন্য ওয়ার্কিং কাঁমাটকে আঁধকার "দিতেছে, 
ঘাহার মধ্যে বাঁভন্ন অঞ্চলগলির পক্ষে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, যানবাহন, শক প্রভাতি 
প্রয়োজনীয় সমস্ত বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ কারবার বিধান থাকে। 

১৯৩৫ সালের ভারতখাদন আইনের অন্তর্গত হানতরাষটীয় পারক্পনাই 
যে প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়, ইহা সংস্প্ট এবং একথাও পাঁরহ্কার যে, লগ 
আঁধবেশনের মতে উত্ত পাঁরকজ্পনা ভারতের বিশেষ অবস্থার অনুপযোগী, কাজেই 
অচল ও মুসালম ভারতের গ্রহণের অযোগা। সমগ্র পাঁরকজ্পনাটি আদ্যোপান্ত 
পুনঃ পরাঁক্ষিত না হইলে ভারতীয় মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হইবেন না এবং মনুসলঃ 
মানদের সমর্থন ও সম্মাতি ব্যাতরেকে কোন শাসনতাল্মিক পাঁরকম্পনা রচিত হইলে 
তাহা তাঁহাদের দ্বারা গৃহীত হইবে না, এই অভিমত দূঢুতার সহিত ব্যন্ত কারবার 
পর সভা সেই মূলনশীতগীল ধ্য্ত কারতেছে-কোন শাসনতান্নক পাঁরকরপনাকে 
কার্যকরাঁ ও গ্রহণযোগ্য কারতে হইলে-যাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া তাহা রাঁচত 
হওয়া প্রয়োজন। সেই মূলনীতি হইতেছে £ ভৌগোলক দিক দিয়া সান্নহিত 
অণুলগুলিকে প্রয়োজনীয় আগ্ালক পনার্ধন্যাস দ্বারা এরূপভাবে পৃথকীকৃত ও 
গঠিত কাঁরতে হইবে, যাহাতে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অগ্চলের মত 
মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগ্ালকে লইয়া এমন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব 
হয় যে, তাহার অন্তর্ভূত্ত উপাদানসমূহের প্রত্যেকট হইবে ক্বায়ত্তশাসনশশীল ও 
সার্বভৌম। * প্রদ্তাবের পরবতাঁ বন্তব্য হইতেছে, এই সব অঞ্চলের সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়সমূহের ধর্মগত, কৃষ্টগত, অর্থনোতিক, রাজনোতিক, শাসনাবভাগীয় ও 
অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় আঁধকার ও ক্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের সাঁহত পরামর্শকিমে 
শাসনতান্ক পাঁরকচ্পনার মধ্যে যথোপযান্ত, কার্যকরী ও আদেশাত্মক বৃষ্টাবাবস্থার 
বধান কাঁরতে হইবে এবং ভারতের অন্যান্য অণ্চলে মুনলমানগণ যেখানে সংখ্যালঘু 
সেখানেও ভাঁহাদের ও অন্যানা সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্বাবিষয়ক স্বার্থ ও আঁধকার 
রক্ষার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থু অবলম্বন কাঁরতে হইবে। অতঃপর লীগ এই সব 
মৌলক নীতর উপর ভীত্ত করিয়া এমন এক শাসনতান্নিক 
কাঠামো রচনার জন্য তাহার ওয়ার্কং কাঁমাটিকে আঁধকার দিতেছে, যাহার মধ্যে 
বাঁভন্ন অণ্ললগযালর পক্ষে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, যানবাহন, শূক্ক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় 
সমস্ত বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ কারবার বিধান থাকে। 
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অনিশ্চয়তা ও তাংপর্য ২৪৯ 


্রস্তাবানুষায়ী কোন গাঁরকজ্পনা অদ্যাবাধ ওয়াং .কাঁমাটর দ্বারা রাঁচত 
হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও প্রকাশিত হয় নাই। মুসাঁলম লীগ প্রোসডেন্ট 
মিঃ জিন্না মাদ্রাজে নিম্নলাখতরূপ ঘোষণা বাণস প্রচার করেনঃ 

“আমি আপনাদের নিকট স্পঙ্টভাষাতেই বলিতে চাই যে, দেশরক্ষা, মরা 
প্রচলন, বিনিময় প্রীতি প্রয়োজনীয় সকল বিভাগের উপর পরিপূর্ণ কর্ৃত্বসহ 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে স্বাধীন মুগাঁলম রাখী গঠনই মুসলিম 
লীগের লক্ষ্য। একাটিমা্ কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্বালত সর্বভারতীয় শাসন- 
তান্লিক পারকণ্পনা আমরা কোনক্রমেই স্বীকার করিয়া লইতে পারি না।' 

কোন্‌ কোন্‌ অণ্টল লইয়া এবং কিভাবে এই পাঁরক্পিত রাষ্ট্র গঠন করা 
হইবে, সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ বিস্তৃত ব্বিরণ চাওয়া হইলে মিঃ জনা 
তাহা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং বাঁজয়াছেন, নশীত হিসাবে আগে এই. 
বাবস্থা মানিয়া লওয়া হোক, বদ্তৃত বিবরণ তাহার পর প্রদ্তৃত অথবা প্রচারিত 
হইবে। 

এমন কি, এই সোঁদনও ১৯৪৪ সালের এপ্রল মাসে পাঞ্জাবে ইউনিয়ানষ্ট 
মানুসভার পারবর্তে লীগ অথবা লীগ-কোয়ালিশন মা্সভা গঠনের জন্য যখন 
মিঃ জিন্না ও পাঙ্জাবের প্রধান মন্ণ খিজির হায়াত খাঁর মধো আলাপ-আলোচনা 
চঁলিতেছিল, তখন পর্যন্ত অমূসলমান মীল্দুগণ বলিয়াছেন, 'যাহাতে সর্বসাধারণ 
এই পারিক্পনার গুণাগুণ ভালভাবে বিচার কারয়া দোঁখতে পারেন, সেই উদ্দেশো 
ইহার রাজনৌতক ও গঠনতান্দিক তাংপর্য সঠিকভাবে বাখ্যাত হওয়া প্রয়োজন 
এবং পাকিস্থান পারকঙ্*পনার অধীনে পাঞ্জাবের সীমান্ত কোথায় চিহ/ত হইবে 
ও কোন্‌ নীতির উপর ভীত্তি কাঁরয়াই বা সে সাঁমারেখা নির্ধারিত হইবে, তাহাও 
যতদূর সম্ভব স্পণ্টরূপে উ্লাখত হওয়া কর্তব্য।' ইহার উত্তরে মিঃ জিন্না 
মন্তব্য করিলেন, 'ইহা সর্বভারতীয় ব্যাপার, প্রস্তাঁবত কোয়ালিশন মীল্দ্রসভা 
গঠনের ক্ষেত্রে এ প্রথন সম্পূর্ণ অবান্তর।' ২ 

যাঁদ কোন পাঁরকরপনা সতাসত্যই প্রস্তৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
লাগ সভাপাঁতর পক্ষে তাহা পারপূর্ণভি-বে প্রকাশ কারবার অনিচ্ছার হেতু দুর্বোধ্য। 
সমগ্র ভারতীয় মূসলমান সমাজের প্রীতীনাধত্বের দাবী করেন_এমন একটি 
দায়িত্বশীল প্রাতিষ্ঠান যে দেশ-বিভাগের তত উদ্ভাবন কারবেন, অথচ তাহার 
ভাংপ্য' ব্যাখ্যা কারবেন না, পাঁরকল্পনা প্রস্তুত কারবেন অথচ তাহার বিদ্তৃত 
বিবরণ প্রণয়ন কারবেন না-এরূপ ধারণা করা অযৌন্িক। পক্ষান্তরে লোকে এই 
আশাই করে যে, লগ যাঁদ চায়, তাহার পাঁরকন্পনার গুণাগুণ আর সকলে তাহাদের 


» জ্ঞান-ব্যা্ধমতে বিচার কাঁরয়া গ্রহণ করুক, তাহা হইলে জনসাধারণের অনুরোধে 


তাহার বিশদ বিবরণ সব'সমক্ষে উপস্থাপিত কারবার পক্ষে লীগের ব্যগ্রতা না 
থাকলেও ইচ্ছা থাকা উচিত। তাহা ছাড়া, লোকে যখন পাঁরক্পনা সম্বন্ধে তথা 
ও বিশদ বিবরণ জানিতে চায়, তখন তৎসংক্রাম্ত খূটনাটি খবর তাহাদের জ্ঞাতবা 
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নয়; তাহারা অবগত হইতে চায় সেই সব মূল তথাগ্যাল-_পারকজ্পনাটি ব্যাঝবার 
ও বিচার কারবার পক্ষে ঘাহাদের সম্বষ্ধে সুষ্পঞ্ট ধারণা একান্ত অপাঁরহার্য। 


দ্ীম্তস্বরূপ, প্র*্ন করা যাইতে পারে_ লাগ পাঁরকঞ্পনা অন্যায় কোন্‌ 
অণ্ঠলাটি পাকিস্থানের অন্তর্গত হইবে এবং কোনটিই বা হিন্দস্থান গঠন কারবে। 
অনুরূপভাবে পাকিস্থানের অন্তর্গত অমৃসলমান সংখালঘু সম্প্রদায়গ্লির ও 
হিন্দ্‌স্থানের অন্তভূত্ত মুসলমান সংখ্যালাঘষ্ঠ সপ্প্রদায়ের আকার কিরূপ হইবে ও 
ঈ্ব স্ব অগ্চলে তাহাদের আপন আপন বিশিষ্ট স্বার্থরক্ষার জন্য কিক রক্ষাকবচের 
বাবস্থা থাকবে, সে সম্বদ্ধেও সঠিক ধারণা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু 
একথা বালিলেই যথেষ্ট হইবে না যে, হিন্দ্‌স্থানে মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
জন্য যেরূপ রক্ষাকবচের বাবস্থা হইবে, পাকিস্থানের অমুসলমান সংখ্যালাঘষ্ঠ 
সমপ্রদায়সমূহ ঠিক অনুরূপ রক্ষাব্যবস্থার আঁধকারী হইবেন; কারণ মুসাঁলম লীগ 
ছাড়া অন্য কোন দল দেশ-বিভাগের পাঁরকজ্পনা প্রণয়ন করেন নাই. কিম্বা সংখ্যা- 
লঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জনা রক্ষাকবচের প্রতিশ্রযাত প্রদান অথবা আহবানও 
করেন নাই। সেই কারণে আর সকলের, এমনাক, মুসলমানগণের নিজেদের বিচার- 
বিবেচনার জন্য প্রস্তাব প্রণয়নের দায়িত্ব কেবলমান্র লীগেরই। 

আবার পারস্পারক আদান-প্রদানের ভিত্তিতেই যাঁদ পাঁরক্পনা রচিত হয়, 
তাহা হইলেও 'বাভন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায়ের আককাতগত পার্থক্যের দরুণ 
তাহা কার্যকরী না-ও হইতে পারে। দষ্টীন্তস্বরূপ ধারয়া লওয়া যাক, এক 
অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুপাত যাঁদ তথাকার মোট আঁধবাসী সংখ্যার 
শতকরা ৪০ অথবা ৫০ ভাগ হয় এবং অপর অঞ্চলের হয় শতকরা 
দশ ভাগ তাহা হইলে প্রদত্ত প্রাতশ্রাত কার্করী ও বলবং করাইয়া 
লইবার পক্ষে প্রথমোস্ত সম্প্রদায় যে তাহার অন্তার্নীহত শাল্তর বলেই শৈষোস্ত 
সম্প্রদায় অপেক্ষা আঁধকতর সুযোগ প্রাপ্ত হইবে, ইহা তো আঁত স্পন্ট কথা। 
এমনও হইতে পারে, এক পক্ষের প্রদত্ত গ্রাতশ্রৃতি যাঁদ অন্য পক্ষের নিকট প্গণার্পে 
যথেষ্ট লোভনীয় বালয়া মনে না হয়, তাহা হইলে পারস্পারক জ্মান-প্রদানের 
পারকজ্পনা গ্রহণযোগ্য বাঁলয়া বিবেচিত হইল না। 

ব্যাপারাট একটু বাস্তব আকারে উপস্থাপিত করা ষাক। মনে করুন, 
উত্তর-পাশ্চম. ও উত্তর-পূর্ধ অণ্চলের, বিশেষ কাঁরয়া পাঞ্জাব ও বাঞ্গলার 'হন্দুগণ 
বালিলেন, তাঁহারা যাঁদও তাঁহাদের স্ব ম্ব প্রদেশে সংখ্যালাঘিষ্ঠ, তথাপি তাঁহাদের 
নিজেদের জনা বিশেষ কোন সুখ-স্ববধা অথবা সরকার চাকুরীতে ও বাবস্থা- 
পাঁরষদে আসন সম্ব্ধে 'ওয়েটেজ' তাঁহারা দাবী করেন না, জনসংখ্যার অনুপাতে 
তাঁহাদের ন্যাধ্য প্রাপ্য আসন পাইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন; তবে থঞ্টান ও 
অন্যান্য সংখ্যালঘ সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রাপারূপে যে 'ওয়েটেজ' দাবী কাঁরবেন, 
তাহা সংখ্যাগারঘ্ঠ সম্প্রদায়ের অংশ হইতে প্রদান করা হোক। মনে করুন, তাঁহারা 
একথাও বাঁললেন, যেহেতু আমরা নিজেদের জন্য কোনরূপ বিশেষ সৃখ-সাবধা বা 
'ওয়েটেজ' দাবী কার না, সেইজন্য যেসব প্রদেশে ম;সলমানগণ সংখ্যালঘঘ, সেখানে 


অনিতা ও তাৎপর্য... ২৫১. 


তাঁহাদিগকে অনুরূপ কোন বিশেষ সুখ-সুবিধা বা 'ওয়েটেজ' দিতে সম্মত নই--অবশ্য 
খচ্টান প্রভাত সংখ্যালঘ্য সম্প্রদায়সমূহকে ভাঁহাদের আইনতঃ প্রাপ্য ওয়েটেজ' 
জামরা আপন অংশ হইতেই চুকাইয়া দিব। হিন্দুগণ যেসব প্রদেশে সংখ্যাারগ্ঠ, 
সেখানে এই বিষয়াট অন্য আর একভাবেও প্রস্তাবিত হইতে পায়ে; যনে ফয়ূন- 
তাঁহারা বাঁজলেন, 'মামরা যেখানে সংখ্যাগারষ্ঠ, সেখানে মৃসলমানাদগকে কোনরূপ 
বিশেষ মৃখ-সুবিধা বা 'ওয়েটেজ' আমরা দিব না এবং মুসলমানগণ যেসব প্রদেশে 
সংখ্যাগর, সেখানে তাঁহারাও আমাদিগকে তাহা দিবেন না। এখন হিন্দণ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা" ও লাঁঘঘ্ঠতা নার্বশেষে এই নশীতই যাঁদ সর্ধর অন্মসরণ কাঁরতে 
চান, তাহাও তো পাঁরপূণরূপে পারস্পারক আদান-প্রদানের ব্যাপার দাঁড়াইবে এবং 
সেক্ষেত্রে উত্ত ব্যবস্থার বিরদ্ধে কোনরূপ আপান্ত উত্থাপিত হইবার হেতু থাকিবে 
না। বরণ হিন্দগণ যাঁদ এই নশীতর বশবতর্ণ হন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে যৃত্তিযৃন্তই 
হইবে। এই বাবস্থার ফলে বাঞ্গলার হিন্দৃগণ লাভবানই হইবেন, কারগ ১৯৩৫ 
সালের ভারত শাসন আইন অন্যায়ী আইনপরিষদে তাঁহাদেয় প্রাপ্য শতকরা ৩২টি 
আসনের পারিবর্তে তাঁহারা পাইবেন শতকরা ৪9৪টি। পাঞ্জাবেও তাঁহাদের অবস্থায় 
কিছুটা উন্নাত হইবে। সরকার" চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঞ্গলায় তাঁহারা শতকরা ৫০1টর 
পাঁরবর্তে প্রাপ্ত হইবেন মাত্র 8৪টি এবং পাঞ্জাবে এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের অবস্থা 
অনেকটা অপরিবা্ততই রাঁহয়া যাইবে। অবশ্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, িম্ধু 
ও বেলুচিস্তানের হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত আঁধক পাঁরমাণে ক্ষাতগ্র্ত হইলেও . 
তাঁহাদের মোট জনসংখ্যা সেখানে মান্্র ১৪:৫০ লক্ষ হওয়ার দরুণ সংখ্যানূপাতের 
দক দিয়া গবচার কাঁরলে তাঁহাদের আইন-পারষদের আসন ও সরকারখ চাকুরণীর 
ক্ষেত্রে পদ হারাইবার ক্ষাত আতশয় নগণ্যই হইবে। এখন হিসাব কাঁরয়া দেখা যাক, 
এই ক্ষাতির সাহত বিহারে মুসলমানদের সম্ভাবা ক্ষতির আপোক্ষিক তুলনার ফল 
কিরূপ দাঁড়ায়। ব্যবস্থা-পারষদে ও সরকারী চাকুরীতে তাঁহাদের প্রাপ্য আসন ও 
পদের সংখ্যা কমাইয়া শতকরা ২৫টি হইতে ১২টিতে নামাইয়া আনতে হইবে; 
এক কথায় বাঁলতে গেলে তাঁহাদের এই আসন ও পদ হইতে বাত হইবার ক্ষাত 
হইবে অত্যাধক, এই একটি মান্ন প্রদেশে তাঁহারা যে পরিমাণ ক্ষাতিগ্রস্ত হইবেন, 
উভয় মুসালম অঞ্চলে হিন্দুদের সমষ্টিগত ক্ষাত অপেক্ষা তাহার পারমাণ অনেক 
আধিক এবং সমগ্র উত্তর-পাশ্চম অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুর সংখ্যা যেখানে ১৪৫০ 
লক্ষ, সেখানে একটি মান গ্রদেশে ক্ষাতগ্রস্ত মুসলমানের সংখ্যা হইবে ৪৭ লক্ষ। 
অবাশল্ট হিন্দৃপ্রধান অঞ্চলে মুসলমানগণের অবস্থা যেকি দাঁড়াবে, 
ভাহা ইহা হইতেই সহঞ্জে অন্মেয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
লাগ প্রস্তাবত পারস্পারক আদান-প্রদানের প্রীতশ্রাতি হিন্দ্বীদগের পক্ষে এমন 
কোন লোভনীয় বন্তু হইবে না, যাহার আকর্ষণে তাঁহারা মুসলমানগণকে বিশেষ 
সুখ-সৃবিধা বা ওওয়েটেজ' দিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতে পারেন। 

তাহা ছাড়া প্রদত্ত প্রাতশ্রুতি যে পালিত হইবেই, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কি 
তাহ:ও প্রাতটি দলকে স্পষ্ট কাঁরয়া ব্বঝতে দিতে হইবে। সমগ্র পারক্পনাটি 
যে সকল সমস্যা দ্বারা কণ্টাকত, তাহার কয়েকটি মার আম উল্লেখ করলাম; এই 


২৫২ খণ্ডিত ভারত 


জন্যই পারকল্পনাটি গ্রহণ কারবার পূর্বে সে সম্বন্ধে যথাযোগ্য বিচার-বিশ্লেষণের 
জনা তাহার ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। 
_.. দুই-জাঁততত্রেও প্রকৃত তাংপর্য উপলব্ধ হওয়া উচিত। প্রত্যক্ষতঃ মনে হয়, 
মুসলমানকে স্বতন্ম জাঁতরূপে সপ্রমাণ কারবার জন্য পাঁকস্তানের সমর্থকগণ ইসলাম 
ধর্ম ও তদন্মোদিত সামাজিক ও রাজনোতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। 
এতদ্যতত জাতির অন্যান গুণ ও লক্ষণ কেবলমা্র মুসলমানদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য 
নয়, মুসলমান ও অমুসলমান ভেদে ভারতের অঞ্চল বিশেষের সকল আঁধবাসীই 
সমভাবে তাহাদের আঁধকারী। হযথা-_ভাষার ক্ষেত্রে পাঞ্জাবের হিন্দ, মুসলমান ও 
শিখ ধর্ম-নিরপেক্ষতাবে একই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেইরূপ উত্তর-পাঁশ্চম 
সীমান্ত প্রদেশের আধিবাসী মাই হিন্দু-মুসলমান নাঁব্চারে পতু- 
ভাষা ভাষী। আবার হিন্দু-মুসলমান আঁবিভেদে বাঙ্গালী মান্রেরই 
কথ্য ভাষা বাঙালা। এই সমস্ত অগ্চলের একই মাটীতে তাহাদের বাস এবং 
স্দীর্ঘ মুসলিম শাসনকালের কথা ছাঁড়য়া দিলেও শতাব্দীব্যাপী বৃটিশ রাজত্ব- 
কালে এই সকল অণ্চলে তাহারা একই শাসনব্যবস্থার অধীনে বসবাস করিয়াছে। 
ধর্মকেই জাতি দিচারের একমাত্র মাপকাঠিরূপে গ্রহণ কারবার সময় 
স্মরণ রাখা কর্তব্য ষে, ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্তেও, জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সঞ্গাঁত ও সামঞ্জস্য লইয়া বহু জাতি এ দেশের এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্যন্ত আস্তীর্ণ বিভিন্ন অঞ্চলে একত্র বসবাস করিতেছে । শোনা যায়, 
সমস্যাটর এই দিক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ এডওয়ার্ড টমসন মিঃ জিন্নাকে 
বলিয়াছিলেন, দুই-জাতিতত্ব যাঁদ মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে প্রা গ্রামে, 
এমনকি, প্রত্যেক রাস্তায় সে তত্েরও সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাহার ফল যাহা 
হইবে তাহা কঙ্গনা কাঁরতেও ভয় হয়। উত্তরে মিঃ জিন্না নাক বাঁলয়াছিলেন, 
সম্ভাবনষভয়াবহ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার অনুকষ্প কোথায়? ৩ মিঃ জিন্না সম্প্রাত 
সংবাদপত্রে একটা বব্তিদান প্রসঙ্গে উত্ত সংবাদের সত্যতা অস্বীকার কাঁরয়া 
বলিয়াছেন, সাংবাঁদকরূপে মিঃ টমসন কোনাদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ক:ধন নাই। 
কিম্বা যে কথা তাঁহার নাম দিয়া চালাইবার চেম্টা হইতেছে, তেষ: কথা তিনি 
কোনাদন বলেন নাই। কিন্তু মিঃ জিন্না মিঃ টমসনকে সাক্ষাৎ দান করুন বা না করুন, 
অথবা যে উীন্তর দায়ত্ব তাঁহার উপর বাঁতিয়াছে, তাহা তাঁহার প্রাপ্য হোক বা না 
হোক তাহা অবান্তর; কেননা, ধর্মের ভিত্তিতে দুই-জাতিতত্ত স্বীকার কাঁরয়া 
লওয়া হইলে প্রাত গ্রামে ও প্রত্যেক রাস্তায় যে সেই তত্ব-সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে 
হইবে ইহা অবধারিত; সংবাদ অসত্য প্রমাণিত হইলেও, তাহার ফলে এই অবস্থার 
কোন পাঁরবর্তন সাধিত হইবে না। ভারতের যে কোন অণ্চলে অবাস্থত কোন 
মুসলমান যদি কেবলমাত তাঁহার ধর্মের গুণে অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে অবাস্থত 
মূসলমানগণের সহিত একই জাতির সদস্যরূপে পার্গাঁণত হন ও স্বীকৃত হয় যে, 
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সংলগ্ন অঞ্চলের অ-ম:সলমান অধিবাসিগর্ণ হইতে তিনি স্বতদ্য, তাহা হইলে ক্বতাই 
প্রণ্ন উঠে, তাঁহার আনুগত্য কোন্‌: রাষ্ট্র প্রত রাঁহবে? যে রাগের মধ্যে তাহার 


নিঃসম্পকাঁয় মুসালম রাষ্ট্রের উদ্দেশে তাঁহার আনগ্লত্য নিবোঁদত হইবে, যাহার 
আধিবাঁসগণের সাহত তান একই ধর্মমত পোষণ করেন? মূসালম রাম 
অন্তরভূন্ত অ-মৃসলমানগণ সদ্বন্ধেও সেই একই প্রশ্ন উঠে; অবশ দ্বতঃসদ্ধর্‌পে 
ঘাঁদ মানিয়া লওয়া হয়, জাতি গঠনের পক্ষে যোগ্যতা ও গুণসম্পন্ন কেবলমান্র মুূসল- 
মানগণই এবং আর সকলে একজাতিত্বের প্রধান লক্ষণ এক ধমশবধ্বাসবা্জত 
আকারহাঁন একটা যৌগক পদার্থসমাষ্টমাত, তাহা হইলে সে চ্বতন্ত্র কথা। অথবা 
সেই মুসলমান বা অ-মূসলমানের জন্তা কি দ্বৈত ব্যানতত্বসম্পন্ন '্বিধাবিভ্ত 
আনুগত্যের আধকারা হইবে? যাঁদ তাহাই হয়, তবে সমরকালশীন সঙ্কটের সময় 
এই 'দ্বিধাগ্রস্ত আনুগত্য কিভাবে সাক্রিয় হইবে? 

স্বতন্ জাতির সদস্যের নাগারক মর্যাদা সম্বন্ধে আরও কতগ্যাল প্রশ্ন 
দেখা দেয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন এক রাষ্টের রাজাসীমার আধবাসী কোন 
ব্যান্ত যে কোন ধর্মের লোকই হোক না কেন, কয়েকটি সর্ত মানিয়া লইলে, সে সেই 
রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে এবং তাহা হইবার সঙ্গে সঙো সে 
মর্যাদাসম্পন্ন হয়, কতগুলি অধিকার" লাভ করে ও কয়েকটি দায়িত্ব তাহার স্কম্ধে 
আসিয়া বর্তায়। যাঁদ কোন ভারতীয় মুসলমান তাঁহার ধর্মীবধ্বাসের বলে মুসল- 
মান জাতির সদস্যরূপে পারগাঁণত হন এবং তিনি যে রাশ্ট্ের আধবাসণ তাহা 
মুসলমান অথবা অ-মৃসলমান রাষ্ট্র হইবার উপর তাঁহার জাতিত্ব যাঁদ আদৌ 
নির্ভরশীল না হয়, তাহা হইলে ন্যায়সঙ্গতভাবে অ-মুসলমান রাষ্ট্রের নিকট হইতে 
নাগরিক আঁধকার লাভ কারতে অথবা দাবী করিতে তান পারেন কি? সেখানে 
তাঁহার অবস্থা ি অনেকটা বৈদোশিকের মত হইবে না? রাশ্ট্ী তাহার নাগারককে যে 
মর্যাদা ও আঁধকার দান করে, তাহা লান্ড কারবার জন্য তাঁহাকে কি তাঁহার জাতাঁয় 
রাষ্ট্র, অর্থাং মুসলিম রামের মুখাপেক্গ! হইয়া থাকিতে হইবে না? তান 
বৈদোশকের প্রাপ্য আধকার ও সুখ-সুবিধা মানত দাবী করিতে পারেন। ভিন্ন জাতির 
জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে বৈদেশিকর্‌ূপে ব্যবসা-বাণিজ্য করা ও যে জাতির সে সদস্য 
সেই জাতীয় রাষ্ট্রের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাঁহত তুলনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইলেও, 
তাহার নাগাঁরকরুপে কাজকারবার করা দুইটি পৃথক বস্তু এবং এতদুভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য এত গভীর যে, তাহা সহজে উল্লজ্ঘন বা উপেক্ষা করা চলে না। কোন 


*. সম্প্রদায় সংখ্যালঘ্‌ হইলেও সে জাতির অংশবিশেষ এবং সেখানে তাহার অধিকার 


স্প্রীতঙ্ঠিত। জাতির কোন সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায় যে আঁধকার সম্ভোগ করে, 
বৈদোশিকের পক্ষে তাহা লভ্য নয়। কাজেই যেসব প্রদেশ ও রাষ্ট্র অ-মসলমান 
মংখাগারষ্ঠ, সেখানকার মুসলমানগণ যাঁদ নিজাঁদগকে ভিন্ন জাঁতর সদস্যরূপে 
পাঁরাচত করেন, তাহা হইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাপ্য আঁধকার তাঁহারা দাবা 
কাঁরতে পারিবেন না। ম.সালম রাষ্ট্র আধবাসী অ-সুসলমানগণ যাঁদ আপনা- 


২৫৪ খণ্ডিত ভারত 


[দিগকে ভিন্ন জাতীয়রূপে জাহির করেন, তাঁহাদের সম্বপ্ধেও এই ব্যবস্থাই 
প্রযোজা হইবে। . 

মৃসালম লাগ যাঁদ চান, উত্তর-পাশ্চম ও পর্ব ভারতে তাঁহারা মুসলিম 
বাম্টী গঠন কারবেন এবং মুসাঁলম আদর্শ ও নীতি অন্যায়ী তাহা পারচালন 
করিবেন, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে, সৈই সব রাষ্ট্রে অ-মনসলমানগণ যে মর্যাদার 
অধকারী হইবেন, তাহার স্বরূপ কি? তাঁহারা কি মুসলমানদের সাহত সমমর্যাদা- 
সম্পন্ন নাগারকর.গে বিবেচিত হইবেন অথবা তাঁহাদের অবস্থা হইবে তদগেক্ষা 
নিকৃষ্ট? 

মূসালম পৌর বিধান মূ্লমান ও 'জাম্মগণের মধ্যে পার্থকা স্বীকার 
করে। অ-মৃসলমানগণ কি এই শজাম্মদের' মর্ধাদা ভোগ কারবেন অথবা আধুনিক 
গ্রণতাঁন্মক রাষ্ট্রের সমমর্যাদাসম্পন্ন নাগারকর্‌পে বিবোচত হইবেন? আঁলগড় 
মুসালম বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ এ, এস, ট্রিটন তাঁহার স্বরচিত “1006 0:8110119 801 
9361" 00-8109 30036৫%5 নামক গ্রন্থে খালফাঁদগের রাজত্বে অ-মুসল- 
মানগণের অবস্থা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা কারিয়াছেন। সমগ্র বইখানির একাঁট 
মধাক্ষপ্ত বিবরণও এখানে দেওয়া অসম্ভব, তাই সর্বশেষ অধ্যায় হইতে কয়েকটি 
অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত কারয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। মিঃ ট্রটন বাঁলিতেছেন, 'ইসলামের 
শাসন যে প্রায়শঃই অত্যাচারমূলক হইত তাহা মিশরের বিদ্রোহ দ্বারা প্রমাণিত হয়। 
দ্বিতীয় ওমর হয়তো ক্ষেতীবশেষে মুসলমানদের প্রয়োজন মিটাইবার পর তাঁহার 
রাজকোষের উদ্বৃত্ত অর্থ জিম্মদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য শাসনকর্তাঁদগকে 
আদেশ দিয়া থাকবেন, কিন্তু সাধারণতঃ নিয়ম ছিল ইহাই যে, ছ্টেটের প্রয়োজনমত 
অর্থ জিদ্মাদগকেই সরবরাহ কারতে হইত এবং তাহার বিনিময়ে রাজসরকার হইতে 
তাহারা /কছুই পাইত না। শাসনকালের প্রথমাদিকে প্রজাদিগকে হয়তো পর্ববর্তাঁ 
শাসনকাঁলের তুলনায় আঁধক কর প্রদান কারিতে হইত না, কিন্তু যে কোনভাবেই হোক 
করভার ক্রমশঃ গুরুতর হইতে লাগিল। দ্বিতীয় ওমরের শাসনকালে, প্রথম 
শতাব্দীর শেষভাগে জিদ্মদের আঁকার সক্কোচের যে সন্রপাত দেখ' ধায়, সে 
বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তাহাদের পোষাক-পাঁরচ্ছদ ,এবন্ধে বাঁধ 
নিষেধ আরোপত হইতে আরম্ভ কাঁরল ও চেষ্টা চলিতে লাগল সরকারণ চাকুরণ 
হইতে তাহাঁদগকে বাহচ্কৃত কারবার।......স্বিতীয় শতাব্দীতে মুসলমানদের 
মনোভাব কঠোরতর হইআজ এবং সঙ্গে সঙ্গে পোষাক-পারচ্ছদ সম্বন্ধে বাঁধ-নিষেধের 
কঠোরতাও বৃদ্ধি পাইতে থাঁকল। অতঃপর আর গির্জা তৈয়ারী কারিতে দেওয়া 
হইবে না, এ ধারণাও জন্মলাভ করে এই সময়ে। ন্যায়ের খাঁতরে একথা বাঁলতেই 


হইবে যে, শাসকবর্গের আচরণ অনেক সময় আইনের : দাবী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ২. 


হইত।......প্রকাশ্য বিবাহোৎসব, শব শোভাষান্লা, ভোজদান ও গির্জা-সংক্ান্ত উতসব- 
অন্ষ্ঠান জিম্মিদের পক্ষে আইনতঃ 'নাঁষম্ধ 'ছল+ কোন মুসলমানের পোষাকের 
প্রান্ভসীমা পদদালিত করা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধর্‌পে গ্রাহা হইত এবং মুসল- 
রর হুছি প্রা জবার রাতে 


আনশ্চয়তা ও তাংপর্য ২৫৫ 


'মতাঁসিমের ইচ্ছা হইল সামারায় অবাস্ধত খঞ্টান মিশনারশদের মঠাট জয় 
কয়া সেথায় [তান একটি প্রাসাদ নির্মাণ কারিবেন। অনান্য খালফাগাগও 
নিজেদের অট্রালকা নির্মাণের জন্য মাল-মশলার প্রয়োজনে গজ ধসে করিয়াছেন 
এবং জনতাও গাজা ও মঠ ধরস কারবার জনয সর্বদা পর্তৃত থাঁকত। জিন্দা 
যে কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গাতিসম্পন্ন না হইত তাহা নয়, কিন্তু তাহা সত্বেও একাঁদকে 
শাকের অসংঘত লোভ ও অপর দিকে জনতার অপারামত দ্বেষ তাহাদের জাঁবন 
দার্বষহ কায়া তুলিত। আল্হাকিম সন্বদ্ধে প্রচারত কাহিনশকে ইসলামের 
আদর্শরূপে গ্রহ না কাঁরয়া পাগলের খেয়ালরপে গ্রহণ করাই উচিত। পরবন্তা- 
কালে জিম্মদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। জনতার হস্তে তাহাদের 
দৃর্ভোগের মাত্রা আরও বাড়িয়া যায় ও তংসহ যুন্ধ হয় 'শীক্ষত সম্প্রদায়ের কঠোয় 
মনোভাব। ধর্মের দিক দিয়া ইসলামের স্বতল্ণকরণ এতাদিনে সম্পূর্ণ হইল। 
পৃথিবী ইসলামের চক্ষে দইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভন্ত হইয়া গেল£ মুসলমান ও 
অমুসলমান এবং এতদূভয়ের মধ্যে প্রথমাঁটিই হইয়া উঠিল গণ্য। এ সক্বম্ধে বাশষ্ট 
ব্যাত্রম অবশাই ছিল; কিন্তু সাধারণভাবে বালতে গেলে এই বিবরণ সত্য। কোন 
মুসলমান যাঁদ কোন জিম্মিকে তাহার ধর্মগত ব্যাপারে কোনরূপ সাহায্য কাঁরতেন, 
তাহা হইলে অনূভাপ প্রকাশ কারবার জন্য তাঁহাকে তিনবার তলব কযা হইত এবং 
তাহা সত্তেও তিনি যাঁদ স্বমতে দৃঢ় থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হত্যা করা 
হইত। মুসলমানদের তুক্তাবশেষ জিম্মিদের পক্ষে পরম উপাদেয় খাদ্য-_ইহাই ছল 
মুসলমান জনসাধারণের মনোভাব ।'৪ 

পাকিস্থানের সমর্থকগণ একথা. স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
তাঁহাদের গাঁরকাঁচ্গত রা হইবে ইসলাম রাছী। তাঁহাদের ধারণা, সে রাছৌর 
অধীনে সকলেই ন্যায়াবচার প্রা্ত হইবেন। উপারি উল্লিখিত দষ্টাম্ত দ্টির 
সম্মুখে রাখিয়া অমুসলমানগণ এ আভিমত গ্রহণ কাঁরতে না-ও পারেন, এই কারণেই 
সে সববষ্ধে সাক ধারশ লাভ কারবার জন্য একটি সষ্পন্ট ও সূনির্ি্ট পাঁরকল্পনা 
সম্মুখে রাখা আবশ্যক। টাঁকা ও ভাশহান লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা এবং বিশদ 
বিবরণের জন্য যে দাবণ করা হইয়া থাকে, তাহার যাযিতরতা ইহার দ্বারা প্রমাণিত 
হয়। দুই-জাতিতত্ব উদ্ভাবন ও দেশ-বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন কারবার পর্বে 
লাগ অবশাই এ সমস্ত কথা ও তংসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রশ্ন সম্বন্ধেও চিন্তা 
কারয়াছেন। লীগ যাঁদ চায়, তাহার মতাবলম্বী নহেন এরূপ মুসলমান বা 
অম্মসলমান তাহার কর্মপন্থা গ্রহণ করুন, তাহা হইলে তীল্লখিত এবং আরও অন্যান্য 
জটিল সমস্যা সমাধান ব্যাপারে তাঁহাঁদগকে অংশ গ্রহণ কাঁরতে দেওয়া তাহার কর্তব্য; 
অবশ্য লীগের যাঁদ ইহাই ইচ্ছা হয় যে, তাঁহারা চোখ বাুঁজিয়া তাঁহাদের ব্যবচ্ছেদ- 
প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দান করুন, তবে মে দ্বতদ্ কথা। 

- লীগের ইচ্ছা, একটা অস্প্ট তত্ব ও আব্ছা পারক্পনা গ্রহণের পক্ষে 
অগ্রে সকলে সম্মতি প্রদান করুন, তাহার তাংপর্য ও বিশদ ব্যাখ্যা তাহার পর রুমশঃ 
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প্রকাশিত হইবে, তাহার ফল হইবে এই যে, বাখ্যা ও তাৎপর্য বের্‌পই হোক না 
কৈন, আগ্রম সম্মাত দিয়া রাখবার দরূণ তখন তাহা গ্রহণ কাঁরতে তাঁহারা বাধ্য 
হইবেন এবং যাঁদ তাহা না করেন, তাহা হইলে প্রাতশ্রীত লগ্ঘন ও বিশ্বাস ভঞ্গোর 
আঁভিষোগে তাঁহারা অভিযুক্ত হইবেনঃ লীগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ অনার . 
ধারণা লোকে পোষণ করুক ইহাই কি তাহার কাম্য? 

জনসাধারণের দৃণ্টির সম্মুখে ব্যাপারটি যেভাবে আত্মপ্রকাশ কাঁরতেছে, 
তাহার দ্যারা এই অনুদার ধারণাই সমার্থত হয়। লীগ সভাপাঁতি বলেন, ব্যবচ্ছেদ- 
বাবস্থাকে নীতর্পে সর্বাগ্রে মানিয়া লইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে একান্নবতর্ট হিন্দু 
পাঁরবারের পথক হইবার ধারার দৃষ্টান্ত উল্লেখ কাঁরয়া [তান বলেন, সে ক্ষেতে 
পৃথক হইবার িম্ধান্ত গৃহীত হয় আগে, কিভাবে সে কার্য নিষ্পন্ন হইবে তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ নির্ধারত হয় তাহার পর। কিম্তু আজ সে অবস্থারও পাঁরবর্তন 
হইয়াছে। মহাত্মা গাম্ধীর সমর্থন ও সম্মাত অনুযায়ী মিঃ সি, রাজাগোপালাচারী : 
এমম একটি পাঁরকষ্পনা মঃ জিন্বার নিকট উপাস্থত করেন, যাহার দ্বারা মিঃ 
রাজাগোপালাচারীর মতে লীগের লাহোর প্রস্তাবের সমস্ত সর্ত পালিত হয়। কিন্তু 
মিঃ জিন্না অজন্্র নিন্দায় সে প্রস্তাবকে ধিকৃত করেন। অবস্থা যে কিভাবে পাঁরবার্তত 
হইল তাহা এখানে দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। 'িঃ জিল্না তাঁহার বোম্বাইস্থিত 
ভবনে মহাত্মা গান্ধীর সাঁহত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন কারলেন এবং ?স, আর 
প্রস্তাবের নিন্দা কারবার পর বলিলেন, “মঃ গান্ধধ, তাঁহার ব্যন্তিগত দায়ে 
হইলেও, ভারত-বিভাগের প্রস্তাব মানয়া লইয়াছেন। এখন কবে ও ভাবে সে 
বাবচ্ছেদ-কার্য নিষ্পন্ন হইবে ইহাই হইল প্রশ্ন।'৫ এই ঘোষণার পর জনসাধারণ 
আশা কারল, বিস্তৃত বিবরণ প্রদান কারবার পূর্বে যে নীত গ্রহণের উপর মিঃ 
জিন্না এতাঁদন জোর দিয়া আসিয়াছেন তাহা যখন স্বীকৃত হইয়া গেল, তখন মিঃ 
জিন্না অতঃপর তাহার তাৎপর্য ও বিশদ ব্যাখ্যা রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন এবং একাঁট 
সাচান্তত পাঁরকজ্পনা প্রস্তুত কারয়া দেখাইবেন, মিঃ রাজাগোপালাচারর রচিত 
শবকৃত বিকলাঙ্গ ও কাঁটদজ্ট' পাকিস্থান পাঁরকন্পনার সাঁহত তাহার -্থক্য 
কোথায়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার মধ্যে স্মদীর্ঘ পন্রালা;.: মধ্যে 
দুইজাতি-তত্ব ও সমগ্র লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে আরও নৃতন নূতন দাবশই 
উথাপত হইল, পঁরিকজ্পনা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ রচনার কার আদৌ অগ্রসর 
হইল না। মিঃ জিন্না নিজেই, স্বীকার কারয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী ব্যবচ্ছেদ-প্রস্তাব 
নশীতগতভাবে মানিয়া লইয়াছেন, তাহা সত্বেও মিঃ জিন্না পুনরায় ধূয়া তুললেন, 
ভারত-বিভাগ সম্বন্ধীয় নিরাভরণ ও নিরলঙ্কার সাধারণ নগীত ও প্রস্তাব সর্বাগ্রে 
চ্বাঁকৃত হওয়া প্রয়োজন। বিশদ বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা কারবার পর্বে ব্যবচ্ছেদ * 
্রস্তাবকে নীতিগতভাবে স্বীকার করিয়া লইবার দাবী পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু 
তাহার ফলে বিশদ বিবরণ রচনার প্রসঙ্গ মান্র উত্থাপত্র হইল না, হইল দুইজীতি- 
তত্ব, ভারত-বিভাগ প্রস্তাবের অন্তনণিহত তাৎপর্য ও লাহোর প্রস্তাব সম্বন্ধে 
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নধ নব দাবণর অবতারণা । এ দাধাম্বয়ও স্বাকৃত হইলে তাহার পর আরও কি 

দাধী উত্থাপত হইবে ভাবিয়া বাস্মত হইতে হয়। .. পাকিস্থান, গারিকম্পনা ও 

78 ঘণ্ড খণ্ড আলোচনার জপারহার্য পারগাম 
। 


(গচিশ) 
অনিশ্চয়তার অসুবিধা 

কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল পাকিস্থানের অন্তর্গত হইবে, সে প্রশ্নেরও একটা ইতিহাস 
আছে, যাহা সাধারণের স্বাবাদত নয়। অনার দেখান হইয়াছে যে, ভারতকে 
মুসলমান ও অ-মুসলমান অণ্লে বিভন্ত কারবার পরিকম্পনা বাভল্ন সময়ে পৃথক্‌ 
পৃথক ব্যান্তর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রচিত হইয়াছে। কেহ বেহ এই বিভাগ 
চাহিয়াছেন সংস্কাতগত উদ্দেশ্যের বশবতা হইয়া; তাঁহাদের কাম্য ছল, কেবল 
মৃূসালম আধিকৃত অগ্চলে নয়, দেশের স্বর শাসনব্যাপারে মুসলমানদের জন্য 
আঁধকতর আঁধকার অন করা। আবার কেহ কেহ বা স্পম্টভাবেই ম:সাঁলম য়া 
গঠন কারবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন কারয়াছেন। খুব সম্ভব ১৯৪০ মালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে লীগের লাহোর আধবেশনে পাকিস্থান প্রস্তাব উত্থাপত ও পরবতী 
মার্চে তাহা গৃহীত হইবার পরই লীগের বৈদোশক শাখা ভারতের বাভন্ন শাসন- 
তাঁন্মক পারকঞ্পনার রচাঁয়তাগণের উদ্দেশে এই মর্মে একাট আমন্মণ প্রচার 
করিলেন, 'তাঁহারা যেন উত্ত কমাটর উদ্যোগে আহৃত সম্মেলনে মিলিত হইয়া 
সমবেতভাবে প্রত্যেকাট পারিক্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, সেগুলি হইতে একটি 
সাধারণ ও সমচাম্তত পারকর্পনা প্রস্তুত হইতে পারে কিনা।'১ নাঁখল "ভারত 
মসলিম লীগের বৈদেশিক সার্‌-কদিটির চেয়ারম্যান স্যার আবদুল্লা হারুধ লীগ 
সভাপাত মিঃ জিন্নার হস্তে একটি স্মারকাঁলাঁপ প্রদান করেন এবং এই মান্ত যে পর 
হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে তিনি লেখেন, স্পন্টই দেখা যাইতেছে, গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে যে ক্ষদ্র প্রথানি স্মরকালাপরূপে আমি আপনার হাতে প্রদান 
কার, তাহা অবলম্বন করিয়াই ওয়ার্কং কমিটি এই প্রস্তাব লোঁগের লাহোর প্রস্তাব) 
রচনা কারয়াছেন।'২ এই স্মারকলাপটি প্রকাশিত হয় নাই, কাজেই তাহার মধো 


, কি ছিল বলা অসম্ভব। 


বৈদোশক সাব্‌-কাঁমাটির আমন্মধে শাসনতাল্মিক পারক্পনার রচাঁয়িতাগণ 
দিসি হার কিন্তু আলোচনার ফলে দুইটি পরস্পরবিরোধী সম্পূর্ণ চ্বতন্ত 
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ধারণার উদ্ভব হইল। তন্মধ্যে একটি হইল, মূসালম অণ্চল হইতে একাঁটি গোটা, 
গুটি 'ম:সলমানপ্রধান এলাকা; অ-মুসলমানাঁদগকে যথাসম্ভব বাদ দয়া, তাহাবে 
যত বেশশ মুসলমান সংখ্যাঙ্গরঘ্ঠ করা যায়, তাহার চেষ্টা কারতে হইবে; তাহ 
হইলেই আতিশয় সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত সংখ্যালঘু অ-মৃসলমান 
সম্প্রদায়ের সহিত একত্রে তাহাদের ইচ্ছামত শাসনকার্য পরিচালন কাঁরতে পারিবেন 
কিন্তু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি যৎসামান্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা 
হইবে অনিশ্চিত এবং তাহার ফলে, যে উদ্দেশোর 'বশবতাঁ” হইয়া মুসলিমপ্রধান 
অঞ্চল গঠিত হইতেছে তাহা ব্যর্থ না হইলেও, ব্যাহত হইবে। "অপর অভিমতটি 
হইল, ভারতবর্ষ হইতে যত বৃহৎ সম্ভব একটি অংশ কাটিয়া লইয়া মসালম 
অঞ্চলের অন্ততুত্তি করতে হইবে-_তাহাতে মুসলমানগণের সংখ্যাগ্ারষ্ঠতা অত্যন্প 
হইলেও কিছ; আসে যায় না। বৈদৌশক সাব্‌-কামাটর দ্বারা গঠিত কাঁমাটর 
অনাতম উদ্দেশ্য ছিল, এই সব পরস্পরাবরোধী ধারণার মধ্যে সংগাঁত স্থাপন করা। 
লীগের বাক আঁধবেশনের সময় পর্যন্ত কাঁমাঁটর কার্য সমাপ্ত হইল না; কাজেই 
স্যার আবদদল্লা হারুণ লগ সভাপাতির হস্তে যে স্মারকালীপ প্রদান কারলেন, তাহা 
চূড়ান্ত নয়, মধ্যবতাঁকালের জন্য রচিত। স্যার আবদল্লা হারুণের মতে লাহোর 
প্রস্তাব রাঁচিত হয় এই স্মারকাঁলাঁপ অনুসরণেই, কাজেই তাহার রচনার ভঙ্গণীও 
অত্যন্ত সাধারণ ও অঞ্পচ্টঃ ভৌগোলিক দিক্‌ দিয়া সংলগ্ন এলাকাগলকে 
আগ্ালক পুনঃসংস্থাপন দ্বারা ভারতের উত্তর-পাশ্ম ও পূর্ব অঞ্চলের মত 
মুসলমানপ্রধান স্থানগ্যীলকে এরুপভাবে পুনর্গঠিত করতে হইবে যে, তাহারা 
একাতিত হইয়া এমন এক স্বাধান রাষ্ট্র রুনা কারে পারে, যাহার অন্তর্গত প্রাতাট 
'ইউানিট' হইবে ক্বায়ত্তশাসনশশল ও সার্বভৌম।' যে ভূখণ্ড মুসলিম রাণ্ট্ের 
অন্ততুন্ত হইবে তাহার পারিমাণ জ্ঞাপনের জন্য 'ইউনিট”, ণরজিয়ন', 'এরয়া” 'জোন'_ 
এই চাক্ষিটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু শাসনতন্ত-সংক্রান্ত সাম্প্রাতক নাথপত্ে 
এই সকল শব্দের কোন প্রয়োগ দ্ট হয় না। তংপাঁরবর্তে যে সব শব্দ ব্যবহার 
করা হইয়া থাকে তাহা হইতেছে, জেলা, তশীল, তাল.ক, প্রদেশ ইত্যাঁদ। 
অচ্চ্ছতা, অস্পষ্টতা ও দ্বার্থ বোধকতার বদলে স্পণ্টতা, বোধগম্যতা এরং নিশ্চয়তার 
প্রতি লীগ কর্তৃপক্ষের যাঁদ লক্ষ্য থাঁকত, তাহা হইলে সকলের পক্ষে সহজ ও 
বোধগম্য এই শব্দগীলই তাঁহারা ব্যবহার কারতেন। তবে কি এমনও হইতে পারে 
যে, লীগের অভান্তরস্থ উীল্লাথত উভয়পক্ষের মধ্যে মতাঁবরোধ পাছে প্রকট ও 
প্রথরতর হইয়া পড়ে সেই আশক্কায় তখন স্‌স্পঘ্ট ও সুনিশ্চিত হওয়া সমণচীন 
বাঁলয়া মনে হয় নাইঃ সে যাহাই হোক, এই শব্দ কয়টির দ্বারা যাহা নির্দেশ 
কারবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা আমাঁদগ্কে উপলাব্ধ কারতে হইবে। 

[ সমস্ত অস্বচ্ছতা ও আনার্দস্টতা সত্বেও শব্দগুঁল তাৎপর্যের দিক্‌ দিয়া 
যথেষ্ট পাঁরমাণে সংস্পম্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদিগকে প্রকারান্তরে এই 
পারিম্কার অর্থ যান দান করিয়াছেন, তান হইতেছেন স্বয়ং লীগ সভাপাতি। সেই 
প্রদত্ত অর্থ হইতেছে, আঁধক সংখ্যাগ্ারষ্ঠতা সমাচ্বিত ক্ষদ্রু মুসালম এলাকার 
গবপক্ষে ও অল্পসংখ্যাগরত্ব সন্বালত বৃহৎ মূসালম অগ্চলের বিপক্ষে 


আিশ্চয়তার অসবিধা ২৫৯ 


এই হিসাব হইতে স্প্টই দেখা যাইতেছে, মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা 
আমোরকার ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভসের সংবাদদাতা মিঃ ডবাঁলউ, 
চ্যাপমানের সাঁহত সাক্ষাংকালে মিঃ জিল্না বঁজয়াছিলেন, 'ডারতের উত্তর-পশ্চিম 
ও পূর্ব অঞ্চলে মুসলমানগণ যেখানে জনসংখার শতকরা ৭৫ ভাগ--সেই সব স্থানে 
এক বা একাধক চ্বাধীন মুসলমান রাখী গঠন ফ্বারা যে পাকিস্থান রাঁচিত হইবে_ 
ঈত্যকার স্বাধীনতা আসিতে পারে কেবলমাত্র তাহারই ভিতর 'দিয়া।৩ নিচ্নে 
প্রদত্ত ১৯৪১ সালের 'সেন্সাস রিপোর্ট' হইতে দেখা যাইবে যে, যাঁদ পা্জাবে 
অ-মৃসলমানপ্রধান জেলাগুলি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে উত্তর-প্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ সম্বন্ধে একথা খাটে ঃ 
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এই হিসাব হইতে স্পচ্টই দেখা যাইতেছে, মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা 
৭৫-৩০ ভাগ, হিন্দগণ শতক্রা ২৪-৭০ ভাগ। পক্ষান্তরে যাঁদ সমগ্র পাঞ্জাব 
প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাত কষা হয়, অর্থাৎ, টীল্লাখত হিসাবের সাঁহত যাঁদ 
পাঞ্জাবের হিন্দ্‌ সংখ্যাগারজ্ঠ জেলাগলির জনসংখ্যা যোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে 
অবস্থা দাঁড়ায় এইরূপঃ 
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২৬০ খণ্ডিত ভায়ত . 


_ এই হিসাব অন্যায়ী ম্মসলমান জনসংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৬২। আবার 
১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট মতে পাঞ্জাব প্রদেশ, সিন্ধয, উত্তর-পাঁশচম সীমান্ত 
প্রদেশ ও বূটিশ বেলচিস্থানের মোট জনসংখ্যা ৩,০৩,৫৬,৫০৬; তন্মধ্যে 
' মুসলমান জনসংখ্যা ১,৮৭,৯৫,৮৭২, অর্থাং শতকরা ৬১.৯। 

সূতরাং দেখা যাইতেছে, মিঃ জিন্না যখন মিঃ চ্যাপমানের নিকট উল্লিখিত 
উত্তি করেন, তখন উত্তর-পশ্চিম মুসলিম অঞ্চলের মধ্যে সমগ্র পাঞ্জাকে তিনি 
গণনা করেন নাই, কারয়াঁছলেন মার সেই অংশটুকুকে, মুসলমান যেখানে 
সংখ্যাগরিম্ঠ। | 

আর একাঁট 'লাঁখত প্রমাণ দ্বারা উত্ত সিদ্ধান্তই সমার্থত হয়। মিঃ 
এম, আর, 1টি ভারতের অবাঁশষ্ট অংশ হইতে ম:সাঁলম অঞ্চল পৃথক: করার পক্ষে 
'চ্টার্ণ টাইমসে' বহ; প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ১৯৪০ সালের লীগের লাহোর 
আঁধবেশনের পর বোম্বাই, মালাবার হিলের শ্লৈসাণ্ট রোড হইতে মিঃ এম, এইচ, 
সৈয়দ '1110185 701০) 0 [তা 2৩ 007১00000 নামে একখানি 
পুস্তক প্রকাশ করেন। বইখান স্পম্টতঃই 'মঃ 'জিন্নার পক্ষ হইতে প্রকাশিত হয় এবং 
তান স্বয়ং তাহার ভূমিকা লেখেন। মুখবদ্ধে মিঃ জন্না বলেন, 'ভারতের ভাবা 
শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় সমস্যা লইয়া যাঁহারা আলোচনা কারতে চান, এই 
মঙ্কলনথানি তাঁহাদের পক্ষে সাহায্কর হইবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি কতকগ্যাঁল 
স্চিন্তত অভিমত পৃৃস্তিকাকারে সঙ্কলন কাঁরয়াছি।' তিনি আরও বলেন, 
শনাখল ভারত মুসালম লীগের লাহোর প্রস্তাব যে মৌলক প্রন উাপন কারয়াছে, 
তাহার ব্যাখ্যার দিক দিয় ইহা যথেষ্ট সাহায্য কারবে; আম আশা কার, এই বিরাট 
দেশের কল্যাণকামী মানেই সংস্কার, পক্ষপাত ও ভাবপ্রবণতা বার্জত মন লইয়া 
সমস্যাঁটর সম্মুখীন হইবে।' যে সমস্ত আভিমত স্বয়ং মিঃ জিন্না কর্তৃক এই বই- 
খানিতে সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১১৪০ সালের ৫ই জানুয়ারী তাঁরখে লশগের 
লাহোর সেসনের প্রাক্কালে মিঃ এম, আর, টি কর্তৃক 'ইন্টার্ণ টাইমসে' দলাখত একটি 
প্রবন্ধ অন্যতম। এই প্রবন্ধে রক্ষাব্যবস্থা বনাম বিশ্লেষ বিষয়ে আ.াচনাপ্রসণদো 
মিঃ এম, আর, টি বালতেছেন, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাঞ্জাব, কাম্ঘ*, [দ্ধ উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলদচস্থান সংলখন এই পাঁচটী এলাকার মোট জনসংখ্যা 
৪২০ লক্ষের মধ্যে তাহাদের (মুসলমানদের) সংখ্যা ২৮০ লক্ষ। পাঞ্জাবের পূর্ব 
অগ্চলস্থ.স্থানগযীলর নৃতন কাঁরয়া বাঁল-বন্দোবস্ত যাঁদ সম্ভব হয়, তাহা হইলে 
মুসলমান জনসংখ্যার হার আরও বৃদ্ধি পাইবে। আহ্বালা বিভাগ ও পূ্বাঞুলস্থ 
হিন্দ; ও শিখ রাজাগাল যাঁদ পাঞ্জাব হইতে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার 
লোকসংখ্যা ২৮০ই লক্ষ হইতে কমিয়া ২১০ লক্ষে দাঁড়াবে, অথচ মুসলমান জন- 
সংখ্য বাড়িয়া ৫৫০ লক্ষ হইতে ৭০০ লক্ষে উঠিবে। আর সমস্ত উত্তর-পাঁশ্চম 
অঞ্চলকে সমগ্রভাবে যাঁদ একটিমার এলাফারপে -ধরা হয়, মুসলিম জনসংখ্যার 
অনুপাত তদপেক্ষা অধিকতর মারায় বর্ধিত হইবে। পূর্ব সীমান্ত যাঁদ উীল্লাখিত 
্রস্তাবানুযায়ী সংশোধত হয়, তাহা হইলে মোট লোকসংখ্যা ৩৫০ লক্ষের মধ্যে 
মুসলমান জনসংখ্যা হইবে ২৭০ লক্ষ এবং অ-মুসলমান জনসংখ্যা হইবে মাত ৮০ লক্ষ। 


অনিশ্চয়তার জস্ববিধা ২৬৯ 


মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ মুসলমান আঁধবাসী এই অঞ্চলে স্থায়ী ও অটল 
গভর্ণমেপ্ট গঠনে সমর্থ হইবে এবং তাহা সম্ভব হইবে, কোনরূপ আধিবাসী 'বানিময় 
ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ না কারয়াই।' ৪ স্পন্টই দেখা যাইতেছে, মিঃ জিন্নার দায়ে 
প্রকাশিত ও তাঁহার মতে 'লাহোর প্রস্তাবের পরিক্ষার ব্যাখ্যার পক্ষে আত প্রয়োজনীয়! 
এই পাঁরক্পনা পাঞ্জাবের সেই অংশ বাদ দবারই পক্ষপাতী--সুসলমানগণ যেখানে 
সংখ্যাগারষ্ঠ নহেন। 

আর একটি ঘটনার দ্বারাও এই আঁভমত সমার্থত হয়। স্যার আবদল্লা 
হারুণের সভাপাঁতদ্বে লীগের বৈদৌশক শাখা কর্তৃক একাট কাঁমাট নিয়োগের কথা 
পৃবেই ীর্নখিত হইয়াছে। লীগের লাহোর আঁধবেশন সমাপ্ত হইয়া যাইবার পরেও 
" উত্ত কাঁমাট তাঁহাদের উপর আর্সত দায়িত্ব উদ্‌যাপন কারবার জন্য চেষ্টা কাযা 
চাললেন এবং কোন্‌ কোন্‌ স্থান উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তভুত্ব হইবে, তাহার 
বিস্তৃত বিবরণসহ একাট পাঁরক্পনা কার্তঃ প্রস্তুত কারয়া ফোললেন। এই 
পারিকল্পনান্দ্যায়ী সমগ্র পাঞ্জাব, কাম্মীর ও পাঞ্জাবের দেশীয় রাজাসমূহ, "দিল্লী 
প্রদেশের বাহিরে তাহার পূর্ব প্রান্তাস্থত বৃটিশ ভারতের কিয়দংশ, আলিগড়কে 
অণ্টলভুন্ত কারবার উদ্দেশো আলিগড়ের কিছু অংশ এবং রাজপুতানার অন্তর্গত 
দেশীয় রাজ্য বকানীর ও কাশ্মীর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অন্ত্ভূর্বরূপে গণা হইল। 
পরিকঞ্পনাট অকালে ও অননুমোদিতভাবে ১৯৪১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারখে 
“জ্টেটসম্যান' পর্িকার দিল্লী সংস্করণে প্রকাশিত হইয়া গেল; প্রাদেশিক সংবাদপ- 
সমূহের সংবাদদাতাগণ সঙ্গে সঙ্গো তাহার একটি সধক্ষ্ত িররণ তারযোগে স্ব স্ব 
কেন্দ্রীয় আঁফসে প্রেরণ কারিলেন এবং জানাইয়া দিলেন, লীগের বৈদেশিক কাঁমাটি 
কর্তৃক ইহা ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশত হইয়াছে। স্যার আবদল্লা হারুণ 
ডান্তার সৈয়দ আবদূল্লা লাতিফকে অনুরোধ জানাইয়া পাঠাইলেন, তিনি যেন 
পারকপ্পনাটি পাঠ কারয়া সে সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লাখিয়া পাঠান। ডাঃ লতিফ 
১৯৪১ সালের ৮ই মার্চ তারিখে তাঁহার লিখিত মন্তবা প্রেরণ 
কাঁরলেন এবং তাঁহার মন্তবোর একটি নকল মিঃ জিন্নার নিকট পাঠাইয়া 
দিলেন। তাহার উত্তরে মিঃ জিল্না ১৫ই মার্চ তারিখে বিরান্তি সহকারে ডান্তার 
লাঁতফকে 'লীখয়া পাঠাইলেন, 'আমি আপনাকে স্পল্টাক্ষরে ও প্রকাশ্যভাবে জানাইয়া 
রাখিতে চাই, যে কাঁমটির কথা আপনি পূনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন, সেরূপ 
কোন কাঁমাট লাগ নিয়োগ করে নাই এবং মুসলিম লীগ অথবা আম কেহই এই 
সব তথাকথিত পরিকল্পনা প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারি না। অবশ্য একথা আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, কোন দল অথবা ব্যান্তি যাঁদ কোন প্রস্তাব প্রেরণ করেন, তাহা যথাযোগা 
গুরুত্বের সাহত বিবেচিত হইবে। অতএব আমি এই শেষ বারের মত স্পন্ট ভাষায় 
বিয়া রাখিতে চাই যে, আপানি অথবা স্যার আবদল্ল্লা হারুণ বার বার এ-কাাট- 
সে-কমিটির প্রসঙ্গ উত্থাপন কাঁরয়া কোন দল বা ব্য্তিবিশেষের রচিত কোন প্রস্তাবের 
মাহত লীগকে অথবা তাহার কর্তৃপক্ষকে জাড়ত কারবেন না।'৫ 
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২৬২ খাণ্ডত ভারত 


তাহা হইলে অবস্থাটা দাঁড়াইল ইহাই £ লীগ সভাপাঁত একাট আন্তর্জাতিক 
সংবাদ সরবরাহ প্রাতষ্ঠানের সংবাদদাতার সহিত আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন, উত্তর- 
পশ্চিম অণ্চলে মুসলমান আধিবাসাঁর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ, অবশ্য 
পাঞ্জাবের পূর্বাদকস্থ অ-ম.সলমানপ্রধান জেলাগৃলি বাদ দিলে ফল সেইরুপই দাঁড়ায় 
বটে। এ সম্বন্ধে কতগুলি আঁভমত সঞ্কলন করিয়া তান তাহা প্রকাশ করিলেন ও 
বলিলেন, 'লাহোর প্রস্তাব ব্যাখ্যার পক্ষে এগুলি যথেম্ট সহায়তা কারবো। পাঞ্জাবের 
পর প্রম্তপ্থ জেলাগ্যাল বাদ ?দিবার পক্ষে মিঃ এম, আর, টির প্রস্তাব এই সঙ্কলনের 
মধ্যে গৃহীত হইয়াছে, অথচ যে সকল প্রস্তাব সমগ্র পাঞ্জাব ও তৎসহ বৃটিশ ভারত 
এবং দেশীয় রাজোর অংশাবশেষ উত্তর-পশ্চিম অপ্যলের অন্ততূত্তি কারবার পক্ষপাতী 
সেগল পাঁরত্যন্ত হইল। লীগের বৈদেশিক কাঁমাঁট কর্তৃক নিষ্ন্ত কাঁমটি স্যার 
আবদল্লা হারুণের সভাপাতিত্বে যে পাঁরকম্পনা প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে প্রস্তাবত 
হইল, সমগ্র পাঞ্জাব ও বৃটিশ ভারত, দেশীয় রাজ্য এবং আলিগড়ের িয়দংশ অন্তর্ভূক্ত 
কারতে হইবে; 'িঃ জিন্না যে কেবলমাত্র এই পারিকম্পনাই প্রত্যাখ্যান কারলেন তাহা 
নয়, কামাটিকে পযন্ত অস্বীকার করিলেন। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই অপারহার্য 
হইয়া উঠে যে, সমগ্র পাঞ্জাব গ্রহণের পক্ষে যে প্রস্তাব, লীগ সভাপাঁতর তাহা মনঃপৃত 
নয়, [তান পাঞ্জাবের পূর্বাণ্যাঁদ্ঘত জেলাগযাল বাদ দিবার প্রস্তাবেরই পক্ষপাতী। 
এই সমস্ত ঘটনার প্রাতি লক্ষ্য রাখিয়া লীগ-সভাপতির কর্তব্য ছিল, বৃটিশ ভারতের 
অন্তর্গত কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ ও জেলা উত্তর-পশ্চিম অণ্টলের অন্ভূস্ত হইবে, তাহা 
সুস্পন্ট ও সবনাশ্চিতভাবে মুসলমান ও অ-মুসলমানগণকে জানাইয়া দেওয়া। 
কিন্তু পূবেহি উল্লীখিত হইয়াছে, [তান তাহা দিতে বার বার অস্বীকার কাঁরয়াছেন. 
এমনকি, ১৯৪৪ সালের এপ্রল মাসে পাঞ্জাবের অ-মৃসলমান মান্ত্গণ পাকিস্থান 
পারিক্পনা আলোচনা কারবার সাহাযোর জন্য এ সম্বন্ধে লীগের আভমত অবগত 
হইতে চাঁহলেন, তখনও মিঃ জিন্নার পক্ষ হইতে সেই অস্বাঁকাতিই বান্ত হইয়াছে। 
মিঃ দস রাজাগোপালাচারণ যখন শাসনতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থাসম্মত সংস্পম্ট ও সুবোধ্য 
ভাষায় তাঁহার স্মানার্দট প্রস্তাবাবল মিঃ জিল্নার সম্মুখে উপস্থাপিঠ কারলেন, 
কেবলমান্র তখনই মহাত্মা গান্ধীর আলাপ-আলোচনা ও জনৈক সাংর'ধকের সাঁহত 
সাক্ষাতে মিঃ জিন্না সর্বপ্রথম স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, উত্তর-পাশ্চম 
অঞ্চলের অন্তরভুস্তর জন্য বর্তমান আকারে গঠিত প্রদেশসমূহই লাহোর প্রস্তাবের 
লক্ষ্য, জেলাগনীল নয়। . ইহার অর্থ সমগ্র পাঞ্জাব হইবে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের 
অন্তর্ভূক্ত এবং সমগ্র বাঞ্গলা ও আসাম প্রবেশ কাঁরবে পূর্ব অণ্চলের মধ্যে। অথচ 
আমরা দৌঁখয়াছ, এই পাঞ্জাব অন্তু প্রস্তাব লীগ-সভাপাঁতর দ্বারা রূপে 
পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। 

এইবারে আমরা পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গের উল্লেখ করিব। বাঙ্গলার মোট লোক- 
সংখ্যা ৬,০৩,০৬,৫২৫:; তল্মধ্য মুসলমান জনসংখ্যা ৩,৩০১০৫,৪৩৪, অর্থাং শতকরা 
&৪.৭৩ ভাগ আসামের মোট জনসংখ্যা ১,০২,০৪,৭৩৩, তাহার মধ্যে মুসলমান 
অধিবাসীর সংখ্যা ৩৪,৪২,৪৭৯, অর্থাং শতকরা ৩৩৭৩ ভাগ্গ। লাহোর প্রস্তাবের 
অধ্না-কিত তাৎপর্য অন্যায়ী এই দুইটি প্রদেশ যাঁদ সমগ্রভাবে গূর্বোগ্চলের 


আনিশ্চযতার ভন্যাবধা ২৬৩ 


অন্ততুত্ত হয়, তাহা হইলে উভয় প্রদেশের সর্বমোট জনসংখ্যা ৭,০৫,১১,২৫% মধ্যে 
মদলমান আঁধবাসী সংখ্যা হইবে ৩,১৪,৪৭,৯১৩, অর্থাং শতকরা ৫১.৬৯। মিঃ 
িন্না একদা 'মঃ চ্যাপমানের নিকট বালিয়াছিলেন, মুসলমান আধিবাসর সংখ্যা 
হইবে শতকরা ৭৫ ভাগ) বর্তমান হিসাব হইতে স্পচ্টই দেখা যাইতেছে, মিঃ জিম্নার 
উল্লীখত টান্ত সঠিক সংখ্যান্পাতের ধারে-কাছে দিয়াও যায় না। এমনকি, যাঁদ 
অ-মসলমান সংখ্যাগাষ্ঠ এলাকাগ্লি বাদ দিয়া কেবলমাত্র মুসলমান সংখ্যাপ্রধান 
জেলাগ্যাল পূর্বাণ্থল্লের অন্তভত্ত করা হয়, তাহা হইলেও মুসলমান জনসংখ্যা 
শতকরা ৬৮ বা ৯ ভাগ আতিররম করে না। মিঃ এম, আর, টি এই পর্বাঞ্চল প্রমলো 
তাঁহার 17018181701 01 [৩ দা] 00091100001 নামক গ্রচ্থের ৩৪ 
পচ্ঠায় বলিতেছেন, 'পা্জাবের মত বাংলাতেও যাঁদ আঞ্চলিক পনার্বন্যাস ব্যবস্থা 
. সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে মুসলমান জনসংখ্যা বার্ধত হইয়া শতকরা ৮০ অথবা 
তাহারও আঁধক দাঁড়াইবে। বর্তমানে পূর্ববঙ্গ ও তংসম্নিহত গোয়ালপাড়া ও সিলেট 
জেলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা অতাধক--শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ। এই মুসলমান 
জনসংখ্যা যাঁদ একীভূত হইয়া বাঙ্গলা ও আসাম লইয়া গঠিত একটি নূতন প্রদেশের 
অন্তর্ভূন্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা চার কোটি জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগের 
স্থায়ী সংখ্যাগারঘ্ঠতা লাভ করিবে।' মিঃ এম, আর, টির প্রদত্ত হিসাব যে ভুল, তাহা 
পরে দর্শান যাইবে; এখানে শুধু এইটুকু দেখাইতে চাই যে, তাঁহার পাঁরকজ্পনান্যায় 
সমগ্র বাঙলা ও সমগ্র আসাম লইয়া পূর্ব পাকিস্থান অঞ্চল গঠিতব্য নয়, তাহা গঠিত 
হইবে মানত সেই সব অংশ লইয়া, মুসলমান জনসংখা যেখানে সংখ্যাগারছ্ঠ। আসাম, 
বাঁকুড়া ও মোদনীপুুর জেলা বিযান্ত বাঞ্জালা প্রদেশ এবং বাঙ্গলার সাহত জাত ও 
সংস্কীতিগত এঁকোর 'ভীত্তিতে বহার প্রদেশের অন্তর্গত পৃর্ণয়া জেলা লইয়া উত্তর- 
পর্ব মুসালম অণ্চল গঠিত হইবে, ইহাই ছিল হারঃণ কমিটির সপারশ। এমনাঁক, 
এই কাঁমাটও বাঙ্গলার কয়েকটি জেলা বাদ দিবার প্রস্তাব করেন। উত্তর-পশ্চিম 
অণ্টলের এলাকাসমূহের অন্তভূত্ত বিষয়ে লীগ দাবী পনঃ পুনঃ স্থান পারবর্তন 
করায় তাহার সম্কণ্ধে যাহা বলা হইয়াছে, পর্বাঞ্ল সম্পকেও সে কথা সমান জোর়ের 
সাহত প্রযোজ্য। 


( ছাব্বিশ) 
প্রস্তাবের বিশ্লেষণ 


কোন্‌ কোন্‌ স্থান পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম মুসলিম অঞ্চলের অন্তত হইবে, 
সে সম্বন্ধে অস্পম্ট ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় রাঁচত লাহোর প্রস্তাব যে কত 'বাভন্ন 
ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে তাহা আমরা দৌখয়াছি। মুসলমান ও অ-ম.সলমান 
জনসাধারণের জ্ঞান-বযাম্ধ মতে বিচারের জন্য এই কারণে একটি সষ্পন্ট ও 
স্মনিরদিষ্ট পারক্পনার প্রয়োজন। কিন্তু লগ সেরূপ বিশদ বিবরণ দিতে 
অসম্মত। তথাপি লাহোর প্রস্তাব যে শব্দ-সমম্টর দ্বারা গঠিত, আমরা 
তাহাদিগকে তাহাদের সহজ ও স্বাভাবিক অথেহি গ্রহণ কাঁরয়া ব্যাঝতে চেষ্টা কারব_ 
প্রস্তাবটির বন্তবা বিষয় কি এবং উহা যখন রচিত ও গৃহীত হয়, তখন মুসলিম 
লশীগের মনোভাব ও উদ্দেশ্যই বাকি ছিল। এখন প্রস্তাবাট বিশ্লেষণ করা যাক। 

ইহা নাট অংশে বভন্ত। প্রথমভাগে পুনরায় জোরের সাঁহত বলা 
হইয়াছে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্তর্গত যাব্তরাম্ত্ীয় পারকত্পনা 
এদেশের বিশেষ অবস্থার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অচল এবং মসাঁলম 
ভারতের পক্ষে গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য । দ্বিতীয় অংশে এই দৃঢ় অভিমত ব্ন্ত 
হইয়াছে, সম্াটের গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ১৯৩৯ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে 
বড়লাট যে ঘোষণা প্রচার কারয়াছেন তাহা এইজন্য আশাপ্রদ যে, ১৯৩৫ সালের 
ভারত শাসন আইনের নীত্ব ও পদ্ধাত ভারতের সকল দল, স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের 
সাঁহত পরামর্শকমে পঃনার্ববোচত হইবে বালয়া ইহাতে আশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছে; 
কিন্তু সমগ্র . পাঁরকক্পনাট যাঁদ নূতন করিয়া আদ্যোপান্ত পরীক্ষত না হয় ও 
পানার্ধবেচমার পর নূতন পাঁরক্পনা যাঁদ মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন ও 
সম্মীতসহ রচিত না হয়, ভাহা হইলে মূসালম ভারত তা গ্রহণ কারবে না। অতএব 
দেখা যাইতেছে, এই অংশ দুইটি বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে সম্বোধন কারা, সক্ভাব্য 
শাসনতাঁন্মক পাঁরক্পনা সম্বন্ধে লীগের আঁভমত ব্ন্ত কারতেছে। : আমাদের 
বর্তমান আলোচনার সাঁহত ইহার প্রাাঞাকতা এই পর্যন্ত যে, ইহারই পটভূমিতে 
তৃতা়ভাগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে স্বাধীন মুসাঁলম রাষ্ট্্গঠনের 
প্রণন পর্যালোচিত হইয়াছে। 

তৃতীয় অংশের প্রথম অনুচ্ছেদে লীগের নম্নোদ্ধৃত সুস্পষ্ট আভমত 
বান্ত হইয়াছে; শনম্নালাখত মূল নীতির উপর 'ভাত্ত কাঁরয়া রাঁচত নয় এমন কোন 
শাসনতান্িক পাঁরকজ্পনা এদেশে কার্যকর হইবে না,“ কিম্বা মুসলমানদের পক্ষে 
গ্রহণযোগ্যরূপে বিঝোঁচিত হইবে নাঃ ভৌগোলিক দিক দিয়া অব্যবহিত স্থানগ্যালকে 
সীমারেখা দ্বারা স্বতম্্ কারয়া লইতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় আণালিক পুনঃ" 
সংস্থাপন ব্যবস্থার সাহায্যে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বভারতের মত মৃসলমান সংখ্যা- 
গারষ্ঠ অঞ্লগ্ীলকে লইয়া এমন স্বাধীন মলম রাষ্্সত্ঘ গঠন কারতে হইবে, 
যাহার অন্তর্গত প্রাতাট ইউানট হইবে কবায়ন্তশাসনশগীল ও সার্বভৌম।' 


 পরচ্তাবের বিশ্লেষণ ২৯৫... 


দ্বিতীয় জন্চ্ছেদে বলা হইয়াছে, কি মুসলমানপ্রধান, কি অ-মুসলমান- 
প্রধান প্রত্যেক অঞ্চলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম ও কৃষ্টিগত, অর্থনোতিক, 
যাজনৌতিক, শাসন-বিভাগাঁয় ও অন্যানা সকল প্রকার আঁধকার রক্ষার জন্য তাঁহাদের 
৮9422544788 
হইবে। 


তৃতীয় অনুচ্ছেদে এই মূলনীতি অবলম্বন কাঁরয়া এমন একটি শাসন 
তান্মিক পরিকল্পনা রচনার জনা লাগ ওয়াকিং কামিটিকে আঁধকার দেওয়া হইতেছে, 
যাহার মধ্যে দেশরক্ষা, পররাশীনশীত, যানবাহন, শুক বিভাগ প্রন্ীত প্রয়োজনীয় 
সকল বিভাগ পারচালনার সম্পূর্ণ আঁধকার ম্যাধীন অঞ্চলসমূহের ইস্তে চড়াল্ত- 
ভাবে আঁ্পত হইবার বাবস্থা থাকিবে। 


নিম্নালাখত প্রম্নগলি দেখা দেয়ঃ (ক) শাসনতান্তিক পারকল্পনা প্রণয়ন 
কারবে কে? (খ) পরিকজ্পিত শাসনতম্মের স্বরূপ কি হইবে-যাজকতগ্ম, গণতন্ত, 
মুখাতন্্, একনায়কতদ্ঘ অথবা অন্য আর কিছুঃ (গ) বৃটিশ সাম্মাজায ও অন্যানা 
অ-মসলমান অঞ্চলের সাঁহত এইসব দ্বাধীন রাম্টের সম্পর্ক কি হইবে? (ঘ) 
সংখ্যালঘয সম্প্রদায়সমূহের গ্বার্থরক্ষার জন্য আরোপত রক্ষাব্যবস্থার বিধান 
লগ্ঘিত হইলে কাহার দ্যারা, কিভাবে ও কোন্‌ নির্দেশবলে তাহা প্রবাতত হইবে? 
(ঙ) মূসীলম রাষ্ট্র অথবা রাষীসমূহের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ স্থান অন্তড্ত হইবে? 
(চ) তাহাদের মর্যাদা ও স্গাতি হইবে কিরূপ? (ছে) শাসনতনর প্রবর্তন ও চ্যাধীন, 
রাষ্্রসমূহ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে শাসনক্ষমতা আঁধকার-এতদূভয়ের মধ্যবতাঁকালে 
দেশরক্ষা, পররাশ্বীনসীত, নয শক ও নান নয় বিভা দা 
নাস্ত থাকিবে কাহার হাতে ? 

মিঃ জিম্নার জিদ, লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু অহা 
কারবার পূর্বে কোন্‌ কোন্‌ দেশ ম:সলিম অঞ্চলের অন্তভূত্তি হইবে, সে প্রশ্ন 
ছাড়াও, অন্যান্য প্রম্নগাল সম্বন্ধেও প্রস্তাবের তাংপর্য ও ইপাত সষ্পষ্টরূপে 
বোধগমা হওয়া দরকার। 

কে) শাসনতান্িক পাঁরকল্পনা রচনা কাঁরবে কে? প্রস্তাবের গঠনভগগা ও 
যে পটভূমিতে নূতন শাসনসংস্কার পাঁরক্পনা রচনার প্রস্তাব উদ্থাঁপত হইয়াছে-- 
তাহা হইতে স্পণ্টই বুঝা যায় যে, প্রস্তাবের প্রথম অংশে নিন্দিত ১৯৩৫ সালের 
ভারত শাসন আইনের মত ইহাও প্রণয়ন করিবে বৃটিশ পার্লামেপ্ট। ভারতাঁয়, 
তথা মূসলমানগণের তাহার রচনায় কোন হাত থাকিবে না; রাঁচত হইবার পর তাহা 
যদি ম:সলমানগণের জম্মাতি ও সমর্থন লাভ করে, তবেই তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবে। বিপস্‌ প্রস্তাব অন্ততঃ এটুকু মুত্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিল যে, 
ভারতের ভাবী শাসনতন্ প্রণয়নের আঁধকার ভারতীয়গণেরই; কাঙ্জেই প্রস্তাবের 
এই অংশটুকু স্বাঁকার কায়া লইলে ক্রিপস্‌ প্রস্তাবেরও বহু পশ্চাতে আমাদিগকে 
ফারিয়া যাইতে হইবে। অন্যান্য বটিশ কর্তৃপক্ষ ব্যাজিগণের বিবৃতিতেও যে 
আঁকার স্বীকৃত হইয়াছে; এই লাগ প্রস্তাব গ্রহণ কারবার জন্য অন্দরোধ করার 


৩৪ 


২৬৬. খণ্ডিত ভারত 


অর্থ, ভারতের হিন্দ ও ম.সল্পমানগণকে তাহাদের ন্যাধ্য আধকার অস্বীকার কারবার 
জনাই আহদান করা। 

(খ) পাঁরকল্পিত শামনতন্মের স্বরূপ কি হইবে-যাজকতল্ু, গণতন্ম, 
মৃখ্তত্ত, একনায়কতন্ম অথবা অন্য আরও কিছু? প্রস্তাব এ সম্পর্কে নীরব। 
বহ; ক্ষেত্রে লাঁগ-সভাপাতির বহ? ভাষণে এই আঁভমতই ব্যস্ত হইয়াছে যে, গণতান্লিক 
শাসনপদ্ধাতি ভারতাঁয় পারবেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্ুগযোগাী। মিঃ জিল্নার রচনা 
ও বস্তুত হইতে এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রাসাগাক উত্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে ঃ 

এদেশের ভোটদাতর সংখ্যা ৩৫০ লক্ষ; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই অজ্জর, 
নিরক্ষর, আঁশীক্ষত, বহু শতাব্দীর প্রাচীন অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক দিক দিয়া পরস্পরের প্রাত বিদ্বেষপরায়ণ; এবাম্বধ পাঁরবেশের মধো 
বর্তমান শাসনতন্ পারচালন কাঁরতে গিয়া এই সত্যই উপলব্ধ হইয়াছে যে, ভারতে 
গণতান্রিক পার্লামেন্টারী শাসনপন্ধাত প্রবর্তন অসম্ভব।' ১ 

ভারতীয় অবস্থা সম্বন্ধে বাটশ পার্লামেন্টের সদস্যগণের অজ্ঞতা. এমনি 
গভার যে, অতাঁতের সমস্ত আঁভন্দ্রতা সত্তেও আজও তাঁহারা বুঝিতে পারলেন না, 
এই জাতীয় শাসন-ব্যবস্থা এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগাঁ। ইংলণ্ডের মত এক- 
জাতি অধ্যষিত দেশের গণতান্পিক শাসনপ্রথা ভারতের ন্যায় বহু-জাতির বাসভূমির 
পক্ষে কোনক্রমেই প্রযোজ্য নয়। এই সহজ সত্যাটই ভারতের পর্বপ্রকার শাসন- 
তাশ্রিক ব্যাধির ম.লশভূত কারণ। .... পাশ্চাত্য গণতন্ম ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ 
অনুপযোগণ এবং তাহা জোর করিয়া ভারতের উপর আরোপ করার ফলেই সমাজ- 
দেহ ব্যাধি্রস্ত হয়।'২ , ূ 

এইজন্যই রাষ্ট্রের স্বর্গ সঠিকভাবে বার্ণত হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে জন- 
সাধারণ বিচার করিয়া দেখিতে পারে, সেই পারকজ্পিত শাসন-ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে 
গ্রহণস্জেগা হইবে কিনা। পাশ্চাত্য গণতন্ম বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, তাহা 
ভারতের পক্ষে যখন অনুপযোগী ও লশীগের পক্ষে অগ্রাহা, তখন অন্য কি আকারের 
শাসন-বাবস্থা অথবা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র কিভাবে সংশোধিত হইলে লীগে, পক্ষে তাহা 
গ্রহণযোগ্য হইবে, সেকথাও মুসলমান ও অ-মুসলমান অঞ্চলের সাথ তি সমপ্রদাম' 
সমূহের জানিয়া রাখা দরকার। গণতন্ম প্রত্যাখ্যান কারবার পক্ষে লীগ সমর্থকদের 
যান্ত এই যে, ভারতের আঁধবাসগণ একজাতি নহেন এবং মুসলমানগণ মোট জন- 
সংখ্যার একটা বিরাট অংশ। কিন্তু ব্যবচ্ছেদপর্ব সমাধা হইয়া গেলেও মুসলমান 
অঞ্চলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না; কেননা, বর্তমানে সমগ্র ভারতে মোট লোক- 
সংখার সাহত মুসলমান জনসংখ্যার যে অনুপাত, ব্যবচ্ছেদের পর মুসালম অপ্টলে 
মুসজমান জনসংখ্যার সাঁহত সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়সমূহের সমাম্টগত জনসংখ্যার 
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রপ্ভাবের বিশ্মেষণ ২৬৭ 


অনুপাত তাহা হইতে কম হইবে না। বূটিগ ভারতে মুলমান জনসংখ্যার অনুপাত 
শতকরা ২৬:৮৩। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ অন্তভুর্ত হইলে। 
তথাকার অ-ম.সলমান আঁধবাসীদের হার দাঁড়াইবে শতকরা ৩৭৯৩ এবং পাঞ্জাবের 


অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগলি বাদ দিলে তাহা ২৪:৬৪ হইবে। অনুরূপভাবে 
পূর্বাঞ্চলের দাহত অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগ্যাল যুত্ত হইলে সংখ্যালঘু অ-মুসলমান 
সম্প্রদায়গ্লির সমষ্টগত অনুপাত হইবে শতকরা ৪৮.৩১ এবং সেগুলি বাদ দিলে 


দাড়াবে ৩০.৫। ভারতবর্ষে মুসলমান সম্প্রদায় সখ্ালঘ্‌, এই কারণে গণতািক 
শাসন-ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে অনুপযোগণ; কিন্তু যে মৃহর্তে এ অবস্থার পাঁরবর্তন 
হইল এবং প্থকীকৃত মূসলম অঞ্চলে তাঁহারা হইলেন সংখাগারিষ্ঠ ও অমূসলমান 
সম্প্রদায় হইলেন সংখ্যালঘয, তন্দণ্ডে গণতন্ গ্রহণযোগ্য ও উপযোগণী হইল-ইহা 
অসঞ্গত, অযৌন্তিক ও আঁবচার। কাজেই এরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, 
লীগ-সভাপাতি যখন বলেন, গণতন্ ভারতের পক্ষে অন্পযোগণ, তখন পাকিস্থানের 
পক্ষেও সে কথা তিনি সমভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন; সে ক্ষেত্রে অন্য কোনরূপ 
শাসন-বাবস্থার পাঁরকল্পনা তানি অবশ্যই মনে মনে প্রস্তুত কারয়া রাখিয়াছেন। 
তাহাই যাঁদ হয়, তবে জনসাধারণ যাহাতে উন্মুক্ত দষ্টির সাহায্যে তাহার দোষগুণ 
ভালভাবে বিচার-ববেচনা কারিবার পর তাহা গ্রহণ কাঁরতে পারে_তদ:দ্দেশ্যে সেই 
পারকজ্পনার একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র তান কেন প্রদান কারবেন না? 

(গ) বৃটিশ সাম্রাজ্য ও অ-মুসলমান অণ্চলসমূহের সাহত এই সব স্বাধীন 
রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি হইবে? অ-মৃসলমান অগ্চল হইতে তাহারা যে স্বাধীন হইবে ইহা 
সুস্পন্ট, কিন্তু বৃটিশ সাম্াজ্যের প্রভাব হইতে তাহারা মুক্ত হইবে কিনা, তাহা বেশ 
পাঁরত্কার নয়। বৃটিশ সাম্াজ্য হইতে তাহারা যাঁদ স্বাধীনই হয়, তাহা হইলে তাহাদের 
জন্য ও ভারতের অবাঁশষ্ট অংশের জন্য শাসনতল্ম রচনার 'নামত্ত বুটিশ পার্লামেপ্টের 
মুখাপেক্ষী হইয়া থাকার কোন অর্থই হয় না। তৃতীয় অংশের তৃতণয় অনুচ্ছেদ 
হইতে একথা স্পঞ্টই বুঝা যায় যে, প্রারম্ভেই পূর্ণ স্বাধীনতার কথা পারকাম্পত হয় 
নাই। হইয়াছে এমন এক অল্তর্বতাঁকাল'ন ব্যবস্থার পাঁ্িকজ্পনা যখন দেশরক্ষা, 
পররাম্বনীত, যানবাহন, শর প্রভৃতি প্রয়োঞ্জনীয় বিভাগসমূহের দায়িত্ব আর্পত 
থাকিবে অন্য কোন কর্তৃত্বের হাতে। এঁদকে ভারতীয় প্রাতিষ্ঠান মারই হিন্দ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ হইতে বাধ্য--এই যান্ততে যে কোন ভারতীয় প্রাতজ্ঠানের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের 
বাবস্থা লীগ যখন অস্বাঁকার কারয়াছে, তখন ইহা চ্বচ্ছন্দে ধায়া লওয়া যাইতে পারে 
যে, অন্তর্বতর্ঁকালের জন্য এই সমস্ত আঁধকার বৃঁটিশের হস্তেই নাস্ত থাঁকবে। 
প্রস্তাবের তৃতীয় অংশের তৃতাঁয় অনুচ্ছেদে টাল্লাখত 'চড়ান্তভাবে' শব্দটা নির্ভুল 
রূপে নিদেশি করে যে, এই সমস্ত তথাকথিত স্বাধাঁন রাছ্দৌর প্রারম্ভিক স্বাধীনতা 
হইবে সর্তাধীন। স্বাধীন রাগীসমূহের প্রীতগ্ঠা ও তাহাদের ম্বারা পারপূর্ণ কর্তৃত্ব 
গ্রহণ_এই মধ্যবতাঁ সময়ের স্থায়িত্বকাল যে কতাঁদন তাহাও নার্দ্ট নয়; যে সব 
অবস্থার উপর তাহা নির্ভরশীল, প্রস্তাব রচনার সময় সেগনালর সঠিক হিসাব হয়তো 
সম্ভব হয় নাই। কাজেই দ্বাধীন মুসলিম রাহীসমূহের প্রারম্ভিক মর্ধাদা হইবে 
'ট্যাটিউট অব ওয়েষ্টামনগ্টার' বার্ণত বৃটিশ কমনওয়েলথের অধীন উপনিবোশক 


২৬৮ খণ্ডিত ভারত 


মর্যাদা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। তাহা ছাড়া, বৃটিশ নিয়ন্ণ হইতে তাহারা যাঁদ কোন- 
দিন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ই, তবে কতাঁদনে তাহা সম্ভব হইবে, সে কথাও সস্পন্ট 
নয়। এ ব্যাখ্যা যে অযৌন্তক নয়, তাহা ১৯৪৪ সালের ৪ঠা মার্চ তারখের 
'অমৃতবাজার পরিকা'় প্রকাশত লণ্ডনের শনউজ ক্রানক্জ' পান্নকার সংবাদদাতার 
058204848% 
£ 
প্র কিন্তু গৃহযুদ্ধ যে সংঘটিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আগান 
এমন এক ভারতাঁয় 'আলম্টার' তৈয়ারী কারতে চাহিতেছেন, হিন্দুরা অখণ্ড ভারতের 
নামে যে কোন দিন তাহা আক্রমণ কারয়া বাঁসতে পারে। 
মঃ জিন্নাঃ-এ বিষয়ে আপনার সাহত একমত হইতে পারিলাম না? তাহা 
ছাড়া, পুনর্বাবস্থা ও বন্দোবস্তের জন্য নৃতন শাসনতন্তে একটা মধ্যবার্তিকালীন 
ব্যবস্থা থাকবে; এই সময়ের জন্য সৈন্যবাহনী ও পররাশ্নীত 'নিয়ন্ুণ ব্যাপারে 
চূড়ান্ত অধিকার বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হাতেই ন্যস্ত থাকিবে। জাতি দুইটি ও বৃটিশ 
গভর্ণমেন্ট কত শীঘ্ নূতন শাসনতন্রের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবেন, 
তাহারই উপর মধ্যবতাঁ ব্যবস্থার স্থায়িত্বকাল নির্ভর কাঁরবে। 
প্রঃ-বৃটিশ যাঁদ তখন এই যান্ততে ভারত ত্যাগ করিতে অসম্মত হয় যে, 
প্রাতবেশীরূ্পে পাশাপাঁশ বাস করিবার পক্ষে হিঘদ্‌স্থান ও পাকিস্থানের সম্পর্ক 
যথেষ্ট সৌহাদ্পূর্ণ নয়, তাহা হইলে কি হইবে? 
মিঃ জিন্নাঃ_তাহা হয়তো ঘাঁটতে পারে, কিন্তু তেমন কিছ, ঘাটবে বাঁলয়। 
মনে হয় না। আর তাহা যাঁদ ঘটেও, সে ক্ষেত্রে আমরা যে-পাঁরমাণ চ্বায়ত্তশাসন 
সম্ভেগ কাঁরব বর্তমানে আমরা তাহার আধকারী নই। বর্তমান শাসনতান্লিক অচল 
অবস্থায় বূটিশ গভর্ণমেন্টের সাহত একটা আপোষ মীমাংসায় উপনীত হওয়া 
আমাদেন্র পক্ষে যতখাঁন কষ্টকর, স্বতন্ঘ জাতি ও উপাঁনবেশর্‌পে তাহা অপেক্ষাকৃত 
অনেক সহজ হইবে। 
প্রসাক্রমে বাঁলয়া রাখা প্রয়োজন, উদ্ধত উত্তির শেষবাক্ষ্যে ব্যবহৃত 
'উপানবেশ' শব্দটা ভূল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ পাকিস্থানে ট্বীশকনগীতিও 
সৈন্যবাহিনীর উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রহিবে বৃটিশ গভণণমেন্টের এবংউপনিবেশসমূহে 
উপনিবোশক সরকার এসব ক্ষেত্রে সার্বভৌম। এই প্রসঙ্গে "স্বাধীনতা" শব্দটার দ্বারা 
বৃটিশ সম্পর্কবার্জত পূর্ণ ্বাধীনতা অথবা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণের হস্তে 
সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর বুঝান দুরে থাক, উপাঁনবেশিক দ্ায়ন্তশাসন পর্যন্ত 
বুঝায় না। ভারতের অবাঁশষ্ট অংশ যাঁদ বৃটিশ নিয়ন্ণনিরপেক্ষ পর্ণ 
্বাধীনত অঞ্জন করেও, তথাঁপ মৃসলিম সংখ্যাগারম্ঠতা সত্বেও এই সকল অঞ্লে 
বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সাহত তাহাদিগকে বৃঝাপড়া কাঁরতে হইবে। স্বাধীন ভারত- 
সমদ্রের মাঝখানে তাহারা 'বরাজ কাঁরবে বাঁটশ সাম্াজোর দ্বীপের মত। অতএব 
গাঁরকঞ্পিত স্বাধীনতার অর্থ হইতেছে, ভারতের অবাঁশম্ট অংশ হইতে স্বাতন্য, 
বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে নয়--অন্ততঃপক্ষে প্রথম পর্যায়ে তো নয়ই। 
ব্যবচ্ছেদ-বাবজ্ঘার ফলে যেসব নৃতন রাষ্ট্র গাঁঠিত হইবে তাহাদের মর্ধাদা 


প্র্তাবের বিশ্লেষণ ২৬৯ 


সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার আর একটি উত্তি এস্ধলে উদ্ধৃত কাঁরতে চাই। লাহোর প্রস্তাব 
গৃহীত হইবার অব্যবাহত পরেই ১৯৪০ সাল্লের ১লা এপ্রল তাঁরখে মিঃ 'জিন্না 
সংবাদপত্রে যে বিবাঁত দান করেন, তাহাতে নিম্নীলাখত অংশটখ আমরা 
দেখিতে পাইঃ 

পাকিস্থানের সাহত গ্রেট বৃটেনের সম্পক প্রসঙ্গে, লাহোর প্রস্তাবের 
উল্লেখ করিয়া মিঃ জিন্না বলেন, 'ভারতে আর যে অঞ্চল অথবা অগ্টলসমূহ গঠিত 
হইবে, তাহাদের মাঁহত আমাদের মম্পর্ক হইবে কতকটা আন্তজীতক ধরণের 
ভারতের সাঁহত 'ব্ুহমদেশ ও সিংহলের সম্পর্ক তাহার দষ্টান্তপ্থল।'৩ ইহার দ্বারা 
চ্পষ্টই প্রমাণিত হয়, কেবল পাকিস্থান নয়। হিন্দষ্থানকেও ব্‌টিশ সামাজোর 
অংশরূপে ধাঁরয়া লওয়া হইয়াছে এবং বূটিশ সাগ্াজোর জু্যন্তরে তাহারা সেই 
মর্যাদাই সম্ভোগ কারবে-ব্রহযদেশ ও সিংহল যাহার আঁধকারণী; তাহাদের 
পারস্পীরক সম্পকও হইবে ভারতের সাহত ব্রহ ও [সংহলের সম্বন্ধের অনুরূপ। 

সাক্ষাংকালে মিঃ জিন্না কেবলমান্র সৈনাবাহিনী ও বৈদৌশক নীতির 
উল্লেখ কারলেও, প্রস্তাবে কিন্তু যানবাহন, শুঙ্ক ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিভাগের 
কথাও উীল্লাথত হইয়াছে। অবশিষ্ট ভারত কোন ব্যাপারে কোনরূপ কর্তৃত্বের 
আঁধকারী হইবে না এবং মুসালম অণ্চলও মধ্যবতাঁকালে উল্লীখত বিভাগসমূহের 
কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবে না। এই যযান্ত হইতে একমান্র সিদ্ধান্ত ইহাই যে, 
যানবাহন, শক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগের উপর বুটিশ কতৃত্বই হইবে 
চূড়ান্ত ও সার্বভৌম। এই সমস্ত বিভাগের পাঁরাধ বহ্যাবস্তীর্ণ, কাজেই একথা' 
অনুধাবন করা দুঃসাধ্য .হইবে না যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বলে 
প্রদেশসমূহ যে পরিমাণ আঁধকার প্রাপ্ত হইয়াছে, মুসলিম অঞ্চলের লর্খ 
ক্ষমতার মান্রা কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা হইতেও অনেক কম হইবে। 

বলা হইয়াছে যে, স্বাধীন মুসালম অগ্লসমূহ ভারতের অবাশম্ট 
অংশের সাহত দুইটা স্বাধীন রাজ্টের মত পারস্পারিক চুন্তি দ্বারা আবদ্ধ হইবে। 
াকন্তু বৃটিশ কর্তৃত্বই যাঁদ মুসাল্সম অঞ্চলের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সার্বভৌম হয়, 
তাহা হইলে এ সমুদয় অন্টলের গভর্থমেন্ট অবাশ্ট ভারতের সাঁহত 
চুন্ত বন্ধনে কিরূপে আবম্ধ হইতে পারেন? কাজেই চুন্ত যাঁদ আদৌ সম্পাদিত 
হয়, তবে তাহা হইবে অবশিষ্ট ভারতের সাহত বৃটিশ গভর্ণমেন্টের, অন্ততঃপক্ষে 
ভারতের অবশিম্ট অংশের সাহত বিশ গভর্ণমেন্টের কর্তৃত্ব ও নিরেশাধন 
মুসাঁলম অঞ্চলের, ঠিক আজ যেভাবে ভারত গভর্ণমেশ্টের সাহত স্বাধীন আফগ্গানি- 
স্থান রাজ্যের চুন্তি সম্পাদন্‌ হইয়া থাকে। 

€ঘে) সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায়ের ক্বার্থরক্ষার জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রাতি কেহ ' 
'যাঁদ লঞ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহাকে তাহা প্রতিপালনে বাধ্য কারবে কে ও কোন্‌ 
নিদেশিবলে? 

মূসালম লীগ প্রস্তাব এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নারধ। মুসলমান ও 
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২4৪ খণ্ডিত ভারত 


অ-মুদলমান অগ্চল দূইটী পরস্পর নিরপেক্ষ জ্বাধীন রাশী এবং তাহারা কোনরূপ 
কেন্দ্রীয় সাধারণ অনুশাসনের অধাঁন নয়, এই কারণে এমন কোন কর্তৃত্ব নাই-- 
যাহার দ্বারা নিয়মতন্ম ও শাসনতদ্সম্মত কোন উপায়ে এইসব 'নর্দেশাত্মক 
রক্ষাব্যবস্থাসমূহ কার্যে প্রযুক্ত হইতে পারে। কোন একটা রাষ্ট্র তাহার প্রদত্ত 
প্রাতশ্রযাত লঙ্ঘন কাঁরলে, অপর রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা বৌরতার কার্যরূপে পারগাঁণত 
হইবে এবং আগোষ-আলোচনার চ্বারা এই বিরোধের মীমাংসা যাঁদ সম্ভবপর না 
হয়, তাহা হইলে কুটনৌতিক আলোচনা ও আন্তর্জাঁতক সালশশ প্রভীত 
আন্তর্জাতক বিরোধ-নিষ্পান্তর জন্য যেসব পারাচিত পন্থা রাহয়াছে, তাহারই 
আশ্রয় গ্রহণ কারতে হইবে। এইরূপ বিরোধের ক্ষেত্রে কোন একটা রামৌর 
সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধীন স্বসম্প্রদায়সমূহের নিকট 
হইতে সাহায্য লাভ করা সম্ভব, অন্ততপক্ষে সহজ হইবে কি? ভারতবর্ষ হইতে 
খণ্ডিত করিয়া যে মৃসলমান রাষ্ট্রগালি তৈয়ারী হইল, পৃথিবীতে তাহারাই 
একমার মমসলমান রাখী নয়, ভারতবর্ষের সাশ্িকটে আরও অন্যানা মুসলমান রা 
রাহয়াছে। অ-মসলমানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এইসব মুসলমান রাষ্ট্রে 
নিকট হইতে সাহায্য লাভ করা ভারতীয় সংখ্যলাঘষ্ঠ ম.সলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে 
কোনাঁদন সম্ভবপর হইয়াছে ক? যাঁদ কংগ্রেস মান্ভিমণ্ডল কর্তৃক মুসলমানদের 
উপর অন্দাম্ঠত নির্যাতন ও নিপাঁড়নের কাহিনীর মধ্যে এমন কোন সত্যতা 
থাকিয়া থাকে, যাহার দ্বারা চ্বাধীন মুসলিম রাম্টী গঠনের দাবীর যৌন্তিকতা 
সপ্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সেই য্া্তবলেই অন্যান্য স্বাধীন মুসলিম রাষ্গুলির 
প্রতক্ষ হস্তক্ষেপ না হইলেও, ক্‌টনৈতিক প্রীতবাদ জ্ঞাগনের অধিকার সমার্থত 
না হইয়া পারে না, বিশেষ কাযা ফেক্ষেত্রে আধবাসের অণ্ল নির্বিশেষে মুসলমান 
মাই কেবলমার্র সমধার্মত্বের দাবীতে 'একজাতিরূপে পাঁরগাঁণত হইবার যোগ্য। 
এইরূপ *সাহায্য লাভের জন্য ভারতাঁয় মুসলমানগণের পক্ষ হইতে কোনাঁদন 
কোনর্‌প চেষ্টা হইয়াছে কি? যেহেতু স্বাধীন রাষ্্রগাঁলর মধ্যে সাধারণ বম্ধন 
বাঁলতে কিছ] রাহবে না, সেইজন্য পাকিস্থানের অধীনে হিন্দুগণ্ণ যাঁদ নিপীড়ত 
হয়, হিন্দ-স্থানের পক্ষে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা কোনক্রমে মন্জর্ন, হইবে না; 
অনুরূপভাবে হিন্দুপ্থান কর্তৃক মুসলমান নিপীড়নের বিরুদ্ধে, পাকিস্থানের 
পক্ষে কোনরূপ সক্রিয় প্রাতিবিধান করা অসম্ভব হইবে। 

ইউরোপে সং্র্যালঘ সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থরক্ষা মাইনারটি চুক্তির' 
বার প্রদ্ভাবত ও জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক প্রাতশ্রুত, তাহা সত্বেও তাহাদের 'তিন্ত 
আভজ্ঞতার কথা এস্খলে উত্লেখযোগাঃ 'নতন ও পূরাতন রাশীগযলির মধো 
প্রশংসনীয় ব্যাতরুম যে ঘটে নাই তাহা নয়, তথাঁপ' সাধারণভাবে বাঁলতে গেলে, 
সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায়সমূহের ইতিহাস তাহাদের ভাগ্যাবড়ম্বনারই ইাতিহাস। প্রায় 
প্রতোকটস রাষ্ট্র 'মাইনারটি চুক্তির, সর্ত যথেচ্ছভাবে লঙ্ঘন কারয়াছে এবং তাহার 
দরুণ প্রায় প্রাতিটী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ক্ষাতগ্রস্ত হইয়াছে। এই লগ্ঘন ইচ্ছাকৃত, 
উদ্দেশামূলক ও উদ্ধত।......কিন্তু এই সমস্ত সদ্‌গণ থাকা সত্তেও, জাতিসম্ের 
্রতপ্রীত সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়গ্ীলর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন গ্রতপন্ন 


প্রস্তাবের বিশ্লেষণ ২৭৯ 


হইয়াছে। জাতিসদ্ের হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করা হইয়াছে আত অক্ 
ক্ষেরেই এবং তাহা হইতেও অল্পতর ক্ষেতে সে হস্তক্ষেগ সাফলামান্ডিত হইয়াছে; 
তাহার কারণ সংখ্যালঘ; সমপ্দাযগলর জন্য সুবিচার অর্জন করা ছাড়া, অন্যান 
আরও অনেক প্রত্ন সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল ছিন।'৪ 
পাকিস্থান ও হিন্দাস্থানের অধান সংখ্যালাঘষ্ঠ সপ্প্রদায়গযলর উপর 
্মাচারপ্রসপ্গো বলা হইয়াছে, 'বন্তুতঃপক্ষে হিন্দ ও মুসলিম উজ রাগের 
মধোই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আস্তিত্ব থাকার দরুণ এমন একটা সাধারণ কর্মপন্থা 
অবলক্বন করা তাহাদের গক্ষে সম্ভব হইবে যে, তাহার ফলে সংখালাধঠ স্পা 
সমূহের মধ্যে প্রতায় ফারয়া আসবে এবং গারশেষে আপন আপন অবস্থার 
সাঁহত খাপ খাওয়াইয়া লইতেও তাহারা সক্ষম হইবে।'৫ 'ভারত-বিভাগের ফলে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্দায়গনীলর উপর এমন এক গুরুতর দায়িত্ব নাস্ত হইবে যে, 
তাহার চাপে সংখ্যালীঘষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের মনে নিরাপত্তার ভাব জাগাইয়া তুলিতে 
ও তাহাদের পারপূ্ণ বিদ্বাস ও প্রত্যয় ফিরাইয়া আনিবার জনা সচেষ্ট না হইয়া 
তাহারা পারবে না।'৬ সংখ্যাগর সম্প্রদায়ের মনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে দায়িত্ব 
বোধ ও তাহাদের বিশ্বাস অজনের প্রয়াস জ্রাগাইয়া তুলিবার জনা প.থক হওয়া নিভান্তই 
নিষ্গ্যয়োজন; কারণ, এই দায়িত্ব বোধের উংপাত্ত ও বৃদ্ধির পক্ষে একাই প্ররৃষ্টতম 
ক্ষেত্র এবং বিভাগ হোক বা না হোক, এই বাত্তর অনুশীলন সর্বথা অনুসরণীয়। 
উল্লীখত উদ্ধৃতির দ্বারা যাহা বলিতে চাওয়া হইয়াছে, তাহা সত্যকার দাঁয়ত্ব বোধ 
ততখানি নয়, যতখানি এক রাচ্ট্ের সংখাগারষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রাতারিয়া সম্ঘম্ধে অপর : 
রাষ্ট্রের সংখ্যাগারষ্ঠ সম্প্রদায়ের শঙকাবোধ। নিম্নালাঁখত দুইটি কারণের যে কোন 
একাঁটর দরুণ তাহা ঘটতে পারে £ প্রত্োক ফ্বাধীন রাষ্ট্রের মনে অপর দ্বাধান রাষ্ট্রের 
মরিয় হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে শঞ্কাবোধ জাগর্ক রাঁহবে এবং তাহারই দ্বারা নিয়ান্মিত 
হইবে তাহাদের পারস্পারক আচরণ। কিন্তু পূকেই দেখান হইয়াছে, এরূপ ঘটনা 
একেবারে অসম্ভব না হইলেও, অত্যন্ত বিরল। এতগ্বাতীত যে অন্যাবধ উপায়ে 
ইহা ঘাঁটতে পারে, তাহা হইতেছে এই যে, কোন সংখ্যাগারষ্ঠ সম্প্রদায় তাহার অঞ্চলের 
সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার কারিতে উদ্যত হইলে, অনা অণ্চলের সংখ্যা- 
গুরু সম্প্রদায়ও তদগ্চলস্থ সংখ্যালঘয সম্প্রদায়ের প্রাত অনুরূপ আচরণ কাঁরবে, এই 
আশঞকার বশেই সংখ্যালঘিঘ্ঠ সম্প্রদায় কুনাঁপ নির্যাতিত হইবে না। প্রকারান্তরে 
ব্যাপারটা দাঁড়াইবে এই যে, সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায়গুলি অনা গভর্ণমেন্টের সদাচরণ 
সম্বন্ধে প্রীত স্বরূপ তাহাদের গভর্ণমেস্টের হাতে গাচ্ছত রাহবে। এ ব্যবস্থাও 
যে কার্যকরী হইবে, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের যথেছ্ট অবকাশ রাহয়াছে। কোন সংখ্যা- 
লঘ; সম্প্রদায় হয়তো কোনরূপ অন্যায় আচরণ করেন নাই, শুধু তাহাই নয়, সংশ্লিষ্ট 
রাষ্ট্রের তাঁহারা হয়তো সবশ্রেষ্ঠ নাগাঁরক, তাহা সত্তেও তাঁহাদের নি£সম্পাকতি অনা 
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২৭২ খণ্ডিত ভারত 


এক ক্ধাধান রাথী অসম্ঘাবহার কারিয়াছে বাঁলয়া তাঁহাদের আপন রাষ্ট্র বিনাদোষে 
তাঁহাদের প্রাতি দর্বযবহার করিবে_এ ধারণা সাধারণ বিচার-ব্যাদ্ধর পক্ষে এমনই' 
ন্যর্লারজনক যে, পাকিস্থান অথবা হিন্দযস্থান তাহার আপন প্রজার বিরুদ্ধে এরূপ 
্রীতাহংসামূলক বাবস্থা অবল্বন কারতে পারেন, ইহা কল্পনা করাও দঃসাধা। 
কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার কাহনীর পশ্চাতে যাঁদ কোন 
সত্য থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে মুসলমান প্রদেশসমূহে মুসলিম মাঁন্রিমণ্ডলী অনায়াসে 
তাহার প্রাতিশোধ গ্রহণ করিতে পারতেন, কারণ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন 
অন্যায়ী সমস্ত মান্িমণ্ডলীই সমপারমাণ শান্তর আধিকারী। অন্ততঃপক্ষে সংখ্যা- 
লঘু মুসলমান অপ্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাক্ে সং্লষ্ট প্রাদোৌশক গভর্ণরগণের মারফং 
যথোপযান্ত প্রভাব প্রয়োগ কাঁরবার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের উপর তীহারা চাপ দিতে 
পাঁরতেন। কিন্তু মুসলমান মাদ্রমণ্ডলী নিজেদের দাঁয়ত্বে অথবা গভর্ণরাঁদগের 
বশেষ ক্ষমতার আশ্রয় লইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ কারবার উদ্দেশ্যে সেরুপ [ছুই করেন 
নাই। অমুসলমান সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহেরও মুসলমান মীন্তিসভাগদালর বিরুদ্ধে 
যে কোনই আভযোগ ছিল না তাহা নয়। তাঁহারা যে আঁভযোগ পোষণ কারিতেন, 
তাহা অতান্ত গুরুতর এবং ব্যবস্থা-পারষদের ও সংবাদপত্রের ভিতর "দয়া সে 
আঁভযোগ সময় সময় আঁভব্যন্ত হইত। কিন্তু মুসলিম মান্নিমণ্ডলশীর যে সমস্ত 
অনাচারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘ্‌ অমুসলমান সম্প্রদায়ের নালিশ, তাহা যে অনান্র সংখ্যা- 
লাঁঘস্ঠ মুসলমান মম্প্রদায়ের স্বাথরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাতীহংসা-ব্াত্তর বশবতাঁ হইয়া 
অন্যাষ্ঠিত, এরূপ অভিযোগ কেহ কোন দিন উত্থাপন করেন নাই। এই সমস্ত ঘটনার 
দ্বারা এই কথাই প্রতিপন্ন হুয় যে, কংগ্রেস মন্ত্রী পারষদ কর্তৃক অন্যাচ্ঠিত অত্যাচারের 
কাহিনী অমূলক, অন্ততঃপক্ষে এরূপ গুরত্বপূর্ণ নয় যে, মুসলমান মীন্লমপ্ডলশীকে 
সক্িয় প্রাতাবধানে তাহা প্রবৃত্ত করিতে পারে। অথচ সেই সমস্ত আঅইভযোগই 
আজ ভারত-বযবচ্ছেদের পক্ষে অন্যতম যান্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাকাঁথত 'কংগ্রেস 
নির্যাতন-নিপণড়ন' যখন চলিতোছিল তখনও ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অগ্চলের 
শাসনভার ম.সাঁলম মীল্দসভার হাতে ন্যস্ত; তাহা সত্তেও আমরা 'কিরুপে আধা কারতে 
পার যে, এ দুইটি অঞ্চলে স্বাধীন মুসলিম রাশ গ্রাঁতম্ঠিত হইলেই, অবস্থার শুভ 
পারবর্তন সূচিত হইবে? পরিবর্তন যাঁদ একান্ত কিছ; হয়ই, তবে তাহা খারাপের 
দিকে হওয়াই বেশশ সম্ভবপর; ভারতের অবাঁশম্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে, 
সে পথ সুগম না হইয়া) বিঘবহুল হইবারই সম্ভাবনা সমাঁধক। বাবচ্ছেদ-ব্যবস্থার 
সমগ্র দাবীটি এই যান্তর উপর প্রাতচ্ঠিত যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংখ্যালাঘিষ্ঠ 
মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগারষ্ঠ [হিন্দু সংহতি কর্তৃক নিগৃহণত ও নিপাঁড়ত হইবে। 

মুসলমানগণ যখন ভারতাঁয় জনসংখ্যার এরূপ একার্ট বিরাট অংশর্‌পে বিদ্যমান, ' 
তখনই সংখ্যাগৃর; হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে এরূপ অবাধে মুসলমানদের উপর নিগ্রহ 
ও নিপাঁড়ন করা যাঁদ সম্ভব হয়, তাহা হইলে বিভাগের পর হিন্দঃস্থানে আঁধকতর 
মংখ্যাং্পততাহেতু অত্যাচারী সংখ্যাগুর; সম্প্রদায়ের নিকট হইতে সুবিচার ও সব্যবহার 
আদায় করিয়া 'লইবার সামর্থ যখন তাঁহাদের আরও হ্রাস পাইবে, তখন তাঁহাদের 
নিকট হইতে ভিন্নরূপ আচরণ প্রত্যাশা কারবার যযন্তিসঙ্গত কোন হেতু থাকিবে কি? 


পরপ্াবের বিচ্োষণ, জাল রাপৌর দাদা নির্ধারণ ২৭৩ 


আধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাধীন মৃসালম রাশির হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা যখন শন, 
অন্ততঃপক্ষে সুদ[রপরাহত, তখন স্বাধীন রাঙীসমূহের শাসনতান্মিক পাঁরকশ্পনায় 
যে কোন রক্ষাকবচেরই বিধান থাকুক না কেন, তাহা সার্থক হইবার সম্ভাবনা নিরব 
কারবে দৃইাটি জিনিষের উপর £ সংখ্যাগর্‌ সম্প্রদায়ের তাহা পালন করিবার প্রবৃত্তি 
ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের তাহা প্রয়োগ করাইয়া লইবার সামর্ধোর উপর। পৃৰ আচরণ 
হইতে ধাঁরয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সততা ও স্বাবচারের দিক দিয়া হিচ্দুসম্পরাদায় 
নিভ'রযোগ্য নয়! অথচ তাহা আদায় করিয়া লইবার পক্ষে 'হন্দ্‌স্ধানের সংখ্যালঘ 
মুসলমান সম্প্রদায়ের সামর্থ পর্বাপেক্ষা হাস পাইবে। নবগঠিত রাষ্ীগ্যাল যাঁদ 
সত্য সত্যই স্বাধীন হয়, তাহা হইলে রক্ষাকবচসমূহ নির্দেশাতুক হওয়া সত্ব তাহা 
নংশোধন ও সংস্কার কারবার আধিকার তাহাদের থাকবে এবং পনার্ববোঁচত হইবার 
পর তাহারা যাঁদ শাসনতান্পিক পরিকঞ্পনায় অক্ষত অবস্থায় স্ব স্ব স্থানে রাহয়াও 
যায়, তৎসত্বেও সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে তাহারা যে নিতান্ত অসার ও 
অসহায় হইবে_সংখ্যালীঘষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থের অনুকূলে জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক প্রদত্ত 
প্রতিশ্রৃতির ব্র্থতা হইতে আমরা, তাহা সহজেই অনুমান কাঁরয়া লইতে পারি। 

পর পষ্টায় প্রদত্ত ছক হইতে বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহে ১৯৪১ সালের 
লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন 059885 
পাওয়া যাইবে। 


(সাতাশ) 
প্রস্তাবের বিশ্লেষণ (পূর্বানতরৃত্তি)_ 
যুসলিম রাষ্ট্রের সীম৷ নির্ধারণ 


(ঙ) ১ কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল মসালম রাষ্ট্র অথবা রাষ্টীমূহের অন্তু 
হইবে 

প্রস্তাবের দ্বারা অথবা লীগের অপর কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা কোন অগ্চল 
চাহ।ত বা সীমাবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় মূলনীতি প্রস্তাবে বার্ণত 
হইয়াছে এবং তাহা হইতেছে এই £ ভারতের উত্তর-পাঁশ্চম ও পূর্বাঞ্চলের মত মূসলমান 


,* সংখ্যালাঘিষ্ঠ যে সব স্থান ভৌগোলক হিসাবে অব্যবহিত, প্রয়োজনীয় আগুলিক রদ- 


বদলের পর তাহাঁদগকে লইয়া এমন স্বতন্ম ও স্বাধীন মুসলিম রাখী গঠন করিতে 
হইবে যে, তাহার অন্তর্গত প্রীতটী ইউনিট হইবে ক্বায়ত্তশাসনশীল ও দার্বভৌম। 


কোন বিশেষ স্থান এই অণ্চলের অন্ততূন্ধ হইবে কিনা, তাহার নির্ণয় 'ীনর্ভর কারবে, » 
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২৭৬ খাঁণ্ডিত ভারত 


নিম্নালীখত প্রথ্নগযালর উত্তরের উপর$ (১) এই স্থানাট মূরালম রাষ্ট্রের অন্তর্ভূ্ 
হইবার যোগ্য অপর কোন স্থানের সাঁহত সংলগ্ন কিনা? (২) এই ইউনিটে মুসলমান 
কি সংখ্যাগারষ্ঠ সম্প্রদায়? (৩) প্রথম দুইটি সর্ত পূরণের পক্ষে পর্যাপ্ত পাঁরমাণ 
আগলিক রদ-বদল সম্ভব হইবে কিনা? ইহা ছাড়াও, অঞ্চলের অন্তর্কতাঁ প্রাতিটী 
ইউনিট ম্বায়ত্তশাসনশীল ও সার্কভৌম হওয়া চাই। 

নাখল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি দায়িত্বপূর্ণ পদাধকারারপে 
বলিয়াছেন, দেশীয় রাজযসমূহ লাহোর-প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয় নয়। সে সম্বন্ধে 
আলোচনাপ্রসঙ্গে মিঃ জিন্না বলেন, 'যে দেশীয় রাজ্যগ্যাল গুরুত্বপূর্ণ ও গণনার 
যোগ্য, তাহাদের কোনটাই পর্রাঞ্লে অবাঁস্থত নয়, সব কয়টীর অবস্থানই উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলে ঃ যথা, কাম্মীর, ভাওয়ালপর, পাঁতয়ালা প্রভীতি। মুসালম যাস্তরাশ্টের 
অন্তভুন্তি হইবার জন্য এই রাজাগযাল যাঁদ স্বেচ্ছায় সম্মত হয়, আমরা সানন্দে তাহাদের 
সাহত য্য্তয্যন্ত ও সম্মানজনক সর্তে আপোষ-রফা করিতে স্বীকৃত হইব। তাহাদের 
উপর বল প্রয়োগ করিবার অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহাঁদগকে প্রভাবিত কারবার 
কোনরূপ ইচ্ছা,আমাদের নাই।'২ তাহার পর ১৯৪৪ সালে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সহিত 
আলোচনাপ্রসঙ্গে যখন জানিতে চাহলেন, পূর্ব পরিকজ্পনা মত কাম্মীর পাকিস্থানের 
অন্তভুন্ত হইবে কিনা, মিঃ“জিন্না তখন তাহার উত্তরে বললেন, এখন পাকিস্থান 
বলিতে কেবল সিদ্ধ, বেলচস্থান, উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব এই 
চাঁরট? প্রদেশকে বুঝাইবে। কাজেই মুসালম অণ্চল 'চাহত কাযা লইবার সময় 
দেশীয় রাজাসমূহকে আমাদের বিচার-বিবেচনার বাঁহরে রাখা প্রয়োজন। 

কোন্‌ কোন্‌ এলাকা মুসাঁলম অণ্চলের অন্ত্ভুন্ত হইবে, তাহা যে বাকাটীর 
"্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অর্থ কিছ;টা জাঁড়ত এবং বাক্যের অন্তর্গত শব্দ- 
গল বৃটিশ গভর্ণমেস্টের সরকারী নথীপত্ে বাবহৃত শাসনতন্ম ও শাসনব্যবস্থা- 
সম্মত" পাঁরভাষার সাহত সম্পূর্ণরূপে পরিচয়হীন। দণ্টান্ত স্বরূপ, ইউনিট, 
রাজন, এয়া ও জোন প্রভাত কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শব্দ 
কয়টীর কোনটারই সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয় নাই এবং শাসনতন্দ ও শাসনব্যবস্থা 
সম্পাক্তি সরকারী নথাঁপত্লে ইহাদের কোনটারই উল্লেখ দ্ট ছু” না। অধূনা 
প্রচীলত শব্দ হইতেছে প্রদেশ, জেলা, তশীল, ভালুক, থানা প্রভীত। প্রস্তাবের 
রচাযতুগণ ক্বয়ং যাঁদ প্রস্তাবটির অর্থ সম্যকর.পে উপলা্ধ কাঁরয়া থাকতেন ও 
মুসলমান অসম 'নীর্বশেষে সর্বসাধারণের সমক্ষে, এমনাক, বিশ গভরণ ে্টের 
নিকটেও সংস্পষ্টরূপে সে অর্থ ব্যস্ত কারতে ইচ্ছুক হইতেন, তাহা হইলে প্রচলিত 
শব্দসমূহের সাহায্যেই তাহা স্জ্ঠ্ভাবে করা সম্ভব হইত। কিন্তু অত্যন্ত 
পরিতাপের বিষয় যে, প্রস্তাবাটি রচিত হইয়াছে দ্বার্থবোধক ভাষায় এবং 
পুনঃপুনঃ অনুরোধসত্েও তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও তাংপর্যের ব্যখ্যা প্রকাশ 
কারতে অস্বীকার করা হইয়াছে। তাহার ফলে চয কতগৃলি অননুমোদিত ব্যাখ্যারই 
উদ্ভব হইয়াছে তাহা নয়, বহৃলোকের মনে সন্দেহেরও উদ্রেক হইয়াছেঃ তাঁহারা 
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প্রস্তাবের বিশ্লেষণ, মূদালম। রাষ্ট্রের সণমা নির্ধারণ ২৭৫ 


প্রন কারতেছেন, এরুপ দ্ব্র্থবোধক ভাষা ব্যবহৃত হইল কেন? ব্বচ্ছেদ- 
প্রস্তাবের সমর্থকগণের মধ্যে বাবচ্ছেদের আকার ও প্রকার সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা 
বিদ্যমানঃ একপক্ষ চান, ভারতের উত্তর-পাঁশ্চম ও পূর্বাঞ্চলের মত আতিমারায় 
মুসলমান সংখ্যাগুরুত্বসম্পন্ন সঙ্কীর্ণ এলাকায় একজাতায় মুসাঁলম রাম গঠন 
কারতে এবং অপরপক্ষ ইচ্ছা করেন, মুসলমানগণ চ্ব্প পারমাণ সংখ্যাগরদ্ব- 
সম্পন্ন হইলেও, তাহাদের দ্বারা অধ্যষিত বিস্তীর্ণতর অণ্চল স্বাধীন মৃসালম 
রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে লইয়া আসিতে; বাবচ্ছেদ-বাবস্থার সমর্থকগণের মধো বিদামান 
এই মতাবরোধ গোপন রাখবার উদ্দেশোই কি দ্যা্থবোধক ভাষার প্রয়োগ 
প্রয়োজন হইয়াছে ১ অথবা সমগ্র পারকল্পনাটি সর্বসাধারণের দৃষ্টি ও সমালোচনার 
সম্মুখে অনাবৃত কাঁরয়া স্থাপন করা যাঁন্তযুক্ত বলিয়া বিবোঁচত হয় নাই? 
কোন্‌ কোন্‌ স্থান মসালম রাষ্ট্রের অন্তভূন্ত হইবে এবং কোনশরীলই বা 
হইবে না, তাহা খুলিয়া বালিতে এই অনিচ্ছার হেতু কি? যথাসময়ে ও যথাক্ষেত্ে 
যাহা সঞ্জু ও সূবিচারসম্মত বলিয়া বিবোচত হইবে, তাহাই বসাইয়া লওয়া 
হইবে-এই উদ্দেশ্যেই কি দ্বার্থবোধক শব্দের সাহায্যে প্রয়োজনীয় স্থান শন্য 
রাখা হইয়াছে? কিম্বা অ-মৃসলমানগণ ভারত-বিভাগের প্রচ্ভাব নীতগতভাবে 
একবার মানিয়া লইলে, সীমা নির্ধারণের সময় িদ্বাসভঙ্গ আঁভযোগে আঁভযুন্ত 
হইবার আশঙ্কায় লণগের দাবী অনুযায়ণ বিনা প্রশ্ন যে-কোন অণ্চল ছাড়িয়া 
দিতে সম্মত হইবেন-ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস? প্রচলিত শব্দ পাঁরহার কারয়া 
দ্বার্থবোধক শব্দ বাবহার করিবার পশ্চাতে যে-কোন উদ্দেশাই থাকুক ' না কেন, 
তাহা যে সিদ্ধ হয় নাই--ইহা অতি সতা কথা। ভাষার আঁঞ্গক ও গঠনভষ্গাশর 
দক দয়া বিচার কাঁরলে, প্রস্তাবটি হইতে একাটমাত অর্থই [নিঃসন্দেহে নির্গালত 
হইয়া বাহির হইয়া আসে এবং তাহা হইতেছে এইঃ যে অণ্টল মুসলমান- 
সংখ্যাগারষ্ঠ নয় তাহা মূসালম রামৌর অন্তভূর্ত হইবে না এবং কোন 'অঞ্চল 
মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তভূত্ত হইতে হইলে মুসলমানপ্রধান অপর কোন অগ্লের 
সহিত তাহাকে অব্যবহিত হইতে হইবে। 

এই আর্ধা অনুযায়ী আমরা পরাক্ষা করিয়া দেখিব, উত্তর-পশ্চিম ও 
পূর্বাঞ্চলের সাহত যুক্ত হইয়া কোন্‌ কোন্‌ দেশ স্বাধীন মুসালম রাষ্ট্র গঠন 
কারতে পারে। জেলাসমূহসহ প্রতোক প্রদেশের কথা আমরা একে একে বিচার 
াঁরয়া দেখিতে চাই। 


(১) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল 


ৃ ১৯৪১ সালে ভারতের লোকগণনার হিসাব (ব্ধনীর মধ্যে শতকরা হারসহ) 
'নম্নে দেওয়া হইল। 
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্্ভাবের [বশ্রেষণ, মালি রাস মা নির্ধারণ ২৮৯ 


উপরের 'হসাবে, ৯নং ছকে 'অন্যানা, বালিতে বুূঝাইবে শিখ, ৩১,০১৯, 
অর্থাৎ শতকরা :৬৮ ভাগ; অভারতীয় খৃষ্টান ৬,৯৭৭; জৈন ৩৬৮৭; পাশর্ঁ 
৩৪৩৮; বৌম্ধ ১৯১৯) ইহ্দী ৯,০৮২) মোট ৪৬,৭০৬। এই স্ম্প্রদায়গলর 
জনসংখ্যার হিসাব জেলা অনযায়শ স্বতল্মভাবে দেখান হয় নাই। (শেষ তিন সারর 
সাধারণ শতকরা হার একন্রে)। 

১০নং ছকে 'অন্যান্য' বালিতে বুঝাইবে শিখ ৫৭,১৩৯, অর্থাং শতকরা 
১৯১, ভারতীয় খৃষ্টান বাদে খষ্টান ৫,৪৬৩+ বৌদ্ধ ২৫, ইহুদশ ৭১) জৈন ১; 
পাশ ২৪- মোট ৬৩৫২৩। 

১১নং ছকে 'অন্যান্য' বলিতে বুঝাইবে শিখ ১১,৯১৮, অর্থাং, শতকরা 
২:৩৮, ভারতীয় খঙ্টান বাদে খৃষ্টান ৩,৩৬৯, জৈন ৭, পাশ ৭৫, বৌদ্ধ ৪৩; 
ইদুদী ১৯ ও অন্যান্য ১৪,-মোট ১৫,৪৪৫। 

উপরের হিসাবগৃলিতে চোখ বুলাইবামা দেখা যাইবে, িম্ধ্র 
কোন জেলাই অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। পক্ষান্তরে প্রাতি জেলাতেই 
মুসলমানগণ সংখ্যাারষ্ঠ; তাঁহাদের সবোচ্চ সংখ্যাগুরুত্ব উত্তর-সিম্ধু 
সীমান্ত জেলায় ৯০:৪৭ এবং সর্বানম্ন সংখ্যাগারষ্ঠতা থারপাক্কার জেলায় 
&০-২৬। সমগ্র প্রদেশে সাম্প্রদায়ক জনসংখ্যার অনুপাত--মৃসলমান শতকরা 
৭০৭৫১ হিন্দু ২৭১২ এবং শিখ, খৃত্টান জৈন, বৌদ্ধ, ইহদ, উপজাতি প্রভাত 
২১৩; তন্মধ্যে কেবলমান্ত শিখ জনসংখ্যাই মোট লোকসংখ্যার ০-৬৮। প্রদেশ. 
সমগ্রভাবে বেলবীচস্থান, উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্ত প্রদেশ ও পাশ্চম পাঞ্জাবের সাহত 
সংলগ্ন। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেরও প্রাত জেলাতে মুসলমানগণ সংখ্যাধক 
এবং সেই সংখ্যাধিকোর সর্বোচ্চহার মর্দান জেলায়-৯৫*৪৬ ও সর্বনিদ্নহার ডেরা- 
ইসমাইলখাঁ জেলায়--৮৫.৭৮। মুসলমানগণ সমগ্র প্রদেশের মোট জনসংখ্যার 
শতকরা ৯১:৭৯ ভাগ, হিন্দ ৫৯৪ এবং অবাশন্ট ২.২৬) তল্মধ্যে শিখগণ মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ১৯১ ভ্যগ। প্রদেশাঁট বেল্দচিস্থান, সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবের 
সাহত অবাবাহত। 

বেলচস্থানেরও প্রত্যেক জেলাতে মূর্সলমানগণ সংখ্যাগারষ্ঠ সম্প্রদায়; 
সে গরষ্ঠতার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার যথাক্রমে ৯৫.৬৩ ও ৭২:৪৮ পাঁরদঙ্ট হয় 
সিবি জেলায় ও কোয়েটাপিশিন জেলায়। মুসলমানগণ সমগ্র প্রদেশের মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ৮৭৫১, হিন্দু ৮:৮৯ ও অন্যান্য ৩-৬০; তল্মধ্যে শিখগণ 
মোট জনসমাণ্টর শতকরা ২.৩৮ ভাগ। প্রদেশ 'হসাবে ইহাও উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ, সিম্ধু ও পাঞ্জাবের সাহত সংলশ্ন। 

কাজেই লাহোর-প্রস্তাবে বার্ণত আর্ধা অনুযায়শ বৃটিশ ভারতের এই 
[তিনাট প্রদেশ যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তভু্ত হইবার 
যোগ্য-সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। 

কিনতু নে প্রদত্ত ১৯৪৯ সালের গণনার হিসাব হইতে দেখা যাইবে ফে, 
পাঞ্জাবের অবস্থা ইহা হইতে পৃথক। 
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২৮৮ খাণ্ডত ভারত 


উল্লিখিত [হিসাব বিশ্লেষণ কাঁয়া দৌখবার পর্বে লক্ষা করা কর্তব্য যে, 
'অন্যান্য স্তম্ভে যাঁহারা স্থান পাইয়াছেন তাঁহারা হইতেছেন আঁদধমাঁ, জৈন, 
পাশ ইহ্‌দরী ও সেইসব সংহতি, যাহারা বিশেষ কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়তুষ্ক নহেন। 
ইহাদের মধ্যে আদধমাঁরাই সর্বাপেক্ষা সংখ্যাধক। সেল্সাস কাঁমশনারের মতে 
ভাঁহারা তপশশলী সম্পরদায়তুক্ক হইলেও, হিন্দ বাঁলয়া নিজাঁদগকে দাবী করেন না; 
সেইজন্য তাঁহারা যে কেবল ইন্দসমাজ হইতেই বাদ পাঁড়লেন তাহা নয়, 
তপশশলতুন্ত সম্প্রদায় হইতেও বহিত্কৃত হইয়া স্বতন্ম স্তচ্ভে স্থানলাভ কাঁরলেন। 
পাঞ্জাবে তাঁহাদের সংখ্যা ৩,৪৩,৬৮৫, অর্থাং মোট জনসংখ্যার শতকরা ১:২১ 
ভাগ। জলম্ধর বিভাগে তাঁহাদের জনসংখ্যা ২৫০,২৬৭ অর্থাং & বিভাগের 
মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৪:৬০ ভাগ; এইস্থানেই তাঁহারা সর্বাপেক্ষা সংখ্যা- 
বহূল। সংখ্যাধকোর দক দিয়া তাহার পরেই আসে মূলতান ও লাহোর বিভাগ; 
এ দুই স্থানে তাঁহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৮৬৪১ ও ২০,৪৮৮। আম্বালা ও 
রাওয়ালাঁপণ্ডি বিভাগে তাঁহারা সংখ্যায় নগণ্য-যথারমে ২,৭৯৫ ও ১,৫৩৪ 
১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখান হইয়াছে, ধর্মের দিক দিয়া বর্তমান 
লোকগণনার বৈশিষ্ট্য হইতেছে, চামার, চুব্‌রা ও আরও অন্যান্য অস্পৃশ্য সম্প্রদায় 
কর্তৃক আদিধমাঁ উপাধি গ্রহণ। পূর্ববতাঁ লোকগণনায় চুব্রাগণ বিশেষ কোন 
ধর্মের নামোল্লেখ না কারলে, 'হিন্দুসম্প্রদায়তৃন্ত বাঁলয়া গণ্য হইয়াছে। উত্ত 
সেম্সাস রিপোর্টে ইহাও উীল্লখিত হইয়াছে যে, আদধম+' নামে যাহারা 'লাপবদ্ধ, 
তাহারা হিন্দু বলিয়া « আপনাদিগকে দাবী কাঁরলেও, তপশীলতুন্ত সম্প্রদায়ের 
লোকরূপে নিজদিগকে গণনা কাঁরয়া থাকে। এইরূপে সর্বশেষ দুইটি সেন্সাস 
আঁদধমূী“দিগকে হিন্দ; সম্প্রদায় হইতে বাহক্কৃত কাঁরয়া, এ প্রদেশে হিন্দ; জনসংখ্যা 
চাস কাঁরতে সক্ষম হইয়াছে। 

পাঞ্জাবের লোকগণনার 'হসাবের প্রতি দাক্টপাত কারলে আমরা দেখিতে 
পাই, সিন্ধ্‌, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে মুদলমান সংখ্যাগারষ্ঠতা 
যেমন অত্যাধিক, মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে শতকরা ৭০:৭৫, ৯১:৭৯ ও ৮৭.৫১ 
ভাগ, গা্জাবে কিন্তু সে সংখ্যািকা নাম মাত, প্রদেশের মোট লোৌকসংখ্যার শতকরা 
৫৭:০৬ ভাগ আবার পাঞ্জাবের প্রাতি বিভাগ ও জেলা মুসলমানপ্রধান নয়, 
বরণ মেখানে এমন অনেক বিভাগ ও জেলা আছে, অ-মুসলমানগণ যেখানে আঁতিশয় 
সংখযাগুরু। লীগের লাহোর প্রস্তাবে 00007691510 ৪ 08101 অর্থাং 
'সংখ্যাগত হিসাবে, আঁধক' মাত এই বাকাংশটুকু বাবহৃত হইয়াছে, 
কিন্ভু সে আধিকোর পারমাণ নির্ূপণের, নিমিত্ত কোন গুণবাচক . 
শব্দ 'বযবহৃত হয় নাই। কাজেই সে আঁধকা আঁতমান্রা় ও নামে 
মাহ উভয়ভাবেই ব্যাখযাত হইতে পারে। কিন্তু যে উন্দেশ্যে ও হেতুতে 
-বাবচ্ছেদ বাসনা করা হইয়া থাকে_ততপ্রাতি মনোনিবেশ করিলে, এই 'সম্ধাল্তে 
উপনীত না হইয়া পারা যায় না যে, সংখ্যাধক্য বালতে আতমাতায় আধিকোর কথাই 
মনে মনে সাব্যস্ত করা হইয়াছে, নামমাত্র আঁধকোর কথা নয়। ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থার 
উদ্দেশ্য হইতেছে ম্মসলমানাদগকে তাঁহাদের আপন আদর্শ অনুযায়ী নিজাঁদগ্রকে 


প্রভাবের বিশ্লেষণ, মূসালম। রাণৌর সীমা নির্ধারদ ২৮৯ 


'বিকাঁশত করিয়া তুঁলবার সুযোগ দেওয়া । যে যুক্তিবলে তাঁহারা এই বিশেষ সুযোগের 
দাবী করিয়া থাকেন, তাহা হইল এই যে, তাঁহারা এক স্বতন্ঘ জাতিরূপে সংস্কাত 
ও ধর্ম, সমাজ-জবন ও দৃষ্টিভঙ্গী-সকল দিক দিয়া এদেশের অন্যান্য অধিবাসিগণ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; এই কারণেই তাঁহাদের এমন এক স্বতন্ত্র বাসভূমি প্রয়োজন, 
যৈথানে তাঁহারাই হইবেন সার্বভৌম। কিন্তু নামেমাত সংখ্যাধিকর ক্ষেত্রে মসলমান- 
গণ তাঁহাদের আপন আদর্শ অনুযায়ণ আত্মাবকাশ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন না, 
কারণ সেখানকার শাল্তশালন সংখ্যালঘ; সম্প্রদায় মুসলমান সমাজের মধ্যে আপনাকে 
নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী আপনাকে বিকশিত 
করিয়া তুলিবার সহজ ও স্বাভাবিক অধিকার দাবী কারবে। কেধলমাত্র পৃথক ধর্ম 
ও তজ্জনিত পথক সংস্কৃতি, সমাজ-জীবন ও দজ্টভঙ্গীর যুভ্তিতে নামেমান 
সংখ্যাগর্‌ সম্প্রদায় যাঁদ দ্বতন্্ বাসভুঁমর জন্য দাবী কাঁরতে গায়েন, তাহা হইলে 
নামেমান্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও স্বতন্য বাসভুমির জন্য দাবী করার সম্পূর্ণ 
আঁধকারা এবং ন্যায় ও নশীতিগত বিচারে সে আঁধকার হইতে তাঁহাদিগকে বাচিত করা 
চলে না। ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, উত্তর-পাশচম অগ্চলের চারটি প্রদেশের 
মধো পারস্পারিক পার্থক্য আছে, এ কথা স্বীকার কারয়াই লাহোর প্রস্তাবে দাবা করা 
হইয়াছিল, যে সকল ইউনিট লইয়া স্বাধীন মূসালম রাষ্ট্র গঠিত হইবে, তাহাদের 
প্রভোকটি হইবে স্বায়ন্তশাসনশীল ও সার্মভোম। একটি বৃহত্তর রাষ্টের অন্তর্গত 
ক্ষ ক্ষুদ্র উপাদানগুলি যে কির্‌পে সার্বভৌম হইতে পারে, সে প্রশ্নের বিচার . 
উপস্থিত স্থগিত রাখিয়া, আমরা যাঁদ ইউনিটসম.হের পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ণয়ের 
কাযে' মনোনিবেশ করি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে আমিয়া উপনীত 
হইব যে. প্রতোকট ইউনিটকে তাহার আপন আপন আভাম্তরীণ শাসন বাবস্থা 
পরিচালনের জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মীনভ'র হইতে হইবে। আরও স্পচ্ট করিয়া 
বলিতে গেলে, স্বাধীন মুসাঁলম রাষ্্রগুলির শাসনব্যবস্থা যাঁদ গণতাদিক হয়, 
অথাৎ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণানার্বিশেষে নাগাঁরক সাধারণ যাঁদ দেশের শাসনতন্ম বলে 
শাসনপারিষদ গঠন ও তদ্দারা আপনাদেল আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অনুষায়ণ দেশ শাসন- 
কার্য পরিচালন করিবার আঁধকার লাভ কর, তাহা হইলে সেই রাষ্ট্রের অন্তর্গত নামে- 
মাত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে স্বমতে ও স্বীয় আদর্শ অনুযায় শাসন- 
ব্যবস্থা পরিচালন করা অসম্ভব না হইলেও, দৃচ্কর হইবে। অতএব সম্পূর্ণরূপে 
ন্যায় ও নীতসঞ্গতভাবে একথা বলা চলে যে, বর্তমান আকারে গঠিত পাঞ্জাব প্রদেশ 
নামেমান্র মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, মুসলমানগণ সেখানকার মোট জনসংখ্যার 
. শতকরা মাত ৫৭ ভাগ; এরূপ ক্ষেতে লাহোর প্রস্তাবে উাল্লীখিত সর্ত সে প্রণ 
*. কারতে অক্ষম; অতএব উত্তর-পাঁশ্চম অঞ্চলের স্বাধীন মুসাঁলম রাষ্ট্র ইউনিটরূপে 
ব্যবহৃত হইবার জন্য ভারতের অবাঁশষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিম্ন হইতে সে পারে না, 
হওয়া কর্তব্য নয়। 

কোন্‌ কোন্‌ অণ্চল পৃথক করা হইবে, তাহা নির্ধারণ কারবার নশীতরূপে 
ঘাঁদ আমরা সমগ্র প্রদেশকে ইউনিট হিসাবে গ্রহণ কাঁরয়া তাহার লোকসংখ্যার উপর 
নির্ভর কার, তাহা হইলে এই িম্ধাম্তে উপনীত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। 


৩৭ 


২৯০ খণ্ডিত ভারত 


এই কারণেই 'পাঞ্জাবন' তাঁহার 40071806780 01 [10181 নামক পুদ্তকে ও মিঃ 
এম, আর, টি তাঁহার প্রবণ্ধে সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশকে তাঁহাদের হিসাবের মধ্যে গণনা 
করেন নাই, বুদ্ধিমানের মত সেই অংশটুকুকেই স্বতন্ত করিয়া লইয়াছেন, মুসলমান 
গণ যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ! 

'যদি আম্বালা বিভাগ ও পূর্ব এজেন্সির অন্তত শিখ এবং হিন্দ; রাজা 
গাল পাঞ্জার হইতে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার লোকসংখ্যা ২৮০ই লক্ষ 
হইতে কমিয়া ২১০ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু মুসলমান জনসংখ্যা বাড়িয়া 
শতকরা ৫৫ হইতে ৭০-এ গিয়া পেশছাইবে। আবার উত্তর-পশ্চিমের মৃসলমান- 
প্রধান অণ্চল যাঁদ সমগ্রভাবে ধরা হয়, তাহা হইলে মুসলিম জনসংখ্যার এই হার আরও 
বাদ্ধ পাইবে। যাঁদ প্রস্তাবিত উপায়ে পূর্ব সীমান্তের পারবর্তন সাধন করা হয়, 
তাহা হইলে উত্তর-পাশ্চম অণ্চলের মোট লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে ৩৫০ লক্ষ, তন্মধ্যে 
মুসলমান জনসংখ্যা হইবে ২৭০ লক্ষ ও অমুসলমানগণের সংখ্যা হইবে ৮০ লক্ষ 
মাত। সে ক্ষেত্রে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৭৭ ভাগ মুসলমান আধবাসীর পক্ষে 
লোক-বানিময়ের কোনরূপ পারক্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াই স্থায়শ ও সুদ 
গভর্ণমেন্ট গঠন করা সম্ভবুপর হইবে।' ৩ 

“পাঞ্জাবের পূর্ব সীমান্ত সংক্রান্ত প্রশ্ন অতিশয় গুরত্বপূর্ণ, কাজেই তাহা 
লইয়া মসালম অভিমত মাঝে মাঝে বিভন্ত হওয়া বািঁচন্ত নয়ঃ কেহ কেহ মনে করেন 
সিন্ধু নদ ও গঙ্গা নদীর সমতল ভুঁমদ্বয়ের মধ্যে বাবধানরূপে প্রবাহিত যমুনা 
নদীই অথবা গারুপ্ঞ পূর্বে হিন্দ্ভারতের স্বাভাবক সীমারেখা 
হওয়া উচিত; আবার কাহারও কাহারও তে এই সীমারেখা 
চিরতরে, এর্পভাবে চিহিযত কাঁরয়া দেওয়া দরকার যে, কাঙ্গরা জেলার 
সমগ্র হিন্দুপ্রধান অঞ্চল, হোসয়ারপুর জেলার কিয়দংশ এবং সমগ্র আম্বালা 
বিভাগ যেন পাঞ্জাব হইতে বিষন্ত হইয়া পড়ে। আভিমতদ্বয়ের প্রথমটীই 
অগ্নে বিবেচনা কাঁরয়া দেখা যাক $ বমুনা নদী অথবা পৃঝোল্লিখত গারপচ্ঠই যে 
একদিকে হিন্দ-ভারত ও অপরদিকে হিন্দস্থানের পাঞ্জাব ইউ?নটের মধাবতী 
্বাভাবক ভৌগোলিক সীমারেখা তাহাতে সন্দেহ নাই: কিন্তু রণ রাখা প্রয়োজন, 
সম্ধ্য নদ অগুলীয় যুন্তরাম্্ী গঠন কারবার উদ্দেশ্য হইতেছে, হিন্দু সম্প্রদায়ের জন, 
সংখ্যা কমাইয়া সাম্প্রদায়িকতা হাস করা ও মূসলমানগণের কাঁষ, শিল্প ও সংস্কাতিগত 
স্বার্থ রক্ষা করা। দিল্লী হইতে দক্ষিণ-পূবাদকে আরাবলী পর্বতের আভমুখে 

প্রবাহিত যমুনা নদীর পূর্ব তীর ফাঁদ সীমান্তরূপে নির্ধারত হয়, তাহা হইলে সে 
উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তাহা সহায়ক হইবে না; কারণ তদ্ৰারা চঁফ কমিশনারের অধীন 
দিল্লী প্রদেশ, আম্বালা বিভাগ ও অন্যান্য আতিমাত্রায় হিন্দপ্রধান এলাকা আমাদের 
অণ্চলের অন্তভূত্ত হইয়া পাড়বে এবং তাহার ফল হইবে সমগ্র লোকসংখ্যার ভিতর 
হিন্দ জনসংখ্যার হার বাঁদ্ধ। এ অবস্থা আমাদের স্বার্থের পারপন্থী, কারণ এই 
সীমারেখা হন্দু-ভারতের সাহত আমাদের সংস্কাতিগত স্বাতন্ত্য রক্ষা কারতে সক্ষম 
হইবে না। তাহা ছাড়া, আমাদের অণ্চলস্থ বিরাট হন্দুসংহাতির হহিন্দ-ভারতের 
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প্রস্তাবের বিশ্লেষণ, মূসলিম। রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারধ ২৯১ 


অন্তর্গত স্বধার্মগণের প্রীত একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ও সহান[ভূতি থাকবেই এবং 
তাহার ফলে আমাদের অসুবিধা অশেষরূপে বৃদ্ধি পাইবে। এই একাঁটমার গররন্ব- 
পূর্ণ সমস্যার কথা বিবেচনা কারিয়াই দ্বিতীয় প্রস্তাবটী আমাদের গ্রহণ করা কর্তবা, 
কারণ তাহার ফলে কোন আঁতমান্ায় হিন্দু সংখ্যাগারষ্ঠ এলাকা আমাদের অঞ্চলের 
অন্তর্ভূন্ত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।' ৪ 'অতএব প্রারম্ডেই মূসলমানদের কতব্য 
হইবে, হিন্দুপ্রধান পূর্ব অণ্লগি বাদ দিয়া পূর্ব সীমান্ভ নির্ধারণের জন্য 
প্রয়োজনান্রূপ পারিবর্তন সাধনের পক্ষে চাপ দেওয়া।' ৫ 

পক্ষান্তরে, যে সব অগ্ল মূসলমান সংখাগারষ্ঠ নয়, তাহা পাকিস্থানের 
অন্তভুন্ড করিবার জন্য জিদ: করা পাকিস্থানের অত্যুৎসাহী সমর্থকগণের পক্ষেও 
ন্যায় ও নীতির দিক দিয়া অসম্ভব। এরূপ দাবী যে কেবলমান্ত্ লাহোর প্রস্তাবের 
সাহত অসঙ্গত ও সংঘাতশীল হইবে তাহা নয়, সংশ্লিষ্ট অগ্চলের সংখ্যাগার্ঠ 
অ-মৃঘলমান অধিবাসিগণের উপর অধিচার করা হইবে এবং তাহার ফলে অ-মদসলমান- 
দের মনে এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইবে যে, তাহাদের ইচ্ছার বিরদ্ধে মুসলিম শাসন 
তাঁহাদের উপর আরোপ করিবার চেষ্টা হইতেছে। ভারতবর্যকে কয়েকটি সাংস্কাঁতক 
অঞ্চলে বিভন্ত কারবার ও শাসনতন্তসম্মত উপায়ে মসলিম স্বাথরিক্ষা কারবার 
পাঁরক্পনা লইয়া সাধারণের সমক্ষে সবপ্রথম আসিয়া দাঁড়ান স্যার সৈয়দ আব্দুল 
লাঁতফ। 'হারুণ কাটি' বখন সমগ্র পাঞ্জাব ও তৎসহ দিল্লী প্রদেশ এবং আলিগড় 
জেলার কিয়দংশ উত্তর-পশ্চিন মূসাঁলম অঞ্চলের মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তরভন্ত কারবার 
পাঁরিকজ্পনা প্রণয়ন করেন, তখন স্যার সৈয়দ লতিফ সে সম্বন্ধে ১১৪১ সালে 
লাখয়াছলেন £ 

উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সীমান্ত নির্ধারণের পক্ষে কাঁমাটি যে 
রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আম সন্তুষ্ট হইতে পারলাম না। 
লাহোর প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিল, আত্তমান্তায় সংখ্যাগারগ্ঠ মুসলমানপ্রধান অণ্চলগযীলকে 
লইয়া এক-জাতীয় ও ঘন-সািবদ্ধ রাষ্্রপুঞ্জ গঠন করা। কিশতু আপনাদের কাঁমাটর 
পাঞ্জাব ও আলিগড় আঁধবাসী সভাগণ একান্তভাবে অ-মৃসলমানপ্রধান অগ্চলগযীলর 
উপর সায্াজাবাদা প্রতৃত্ব কায়েম কারবার গরাগ্রহের বশবতাঁ হইয়া, আলিগড় পর্যন্ত 
বিস্তৃত বৃহত্তর পাঞ্জাব গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই পারবহ্পনার সাহায্যে কাম্মীর 
হইতে যশল্মশীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিরাট অঞ্চলের সমুদয় অ-মহসলমান রাজ্য ইহার 
অন্তভুন্ত হইবে এবং তাহার ফলে মুসলমান জনসংখ্যার হার হাস প্রাপ্ত হইয়া 
আপিয়া দাঁড়াইবে শতকরা ৫৫। অনুরূপ উপায়ে সমগ্র বাপালা, আসাম ও বিহারের 
কয়েকটা জেলা উত্তর-পূর্ব অণ্চলের অন্ত্ভূন্ত হওয়ার ফলে, সেখানেও মনসলমান 
জনসংখ্যার হার কাময়া শতকরা &৪তে আসিয়া দাঁড়াইবে। এ সম্বন্ধে আমার 
বিনীত আঁভমত এই যে, এই জাতীয় সীমানির্ধারণ লাহোর প্রস্তাবের আদর্শ ও 
আকাঞ্ক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী; কারণ যে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অগ্চলের 
অ-মুসলমান জনসংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৪৬ ও ৪২, সে অণ্টলকে মুসালম অঞ্চল 
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২১২ ূ্‌ খাণ্ডিত ভারত 


অথবা তাহাদের সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রকে মসালম রাশীর্পে আখ্যাত কারতে. 

আপনারা কোনরুমেই পারেন না। এইরূপ সীমানির্ধারণের জন্য আমি আদৌ 

দায়ী নই, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পাঞ্জাব, 'সিন্ধ; ও য্ত্তপ্রদেশের সভাগণের। আম 

চাই শতকরা ৮০ জন মূসলমান_সংখ্যািক্য সম্বালিত মুসালম রাষ্টুসঙ্ঘ গঠন 
করিতে; হোক সে রাষ্পাঞ্জ আয়তনে ক্ষ তথাপি তাহাই হইবে আমার আপন ও 
নিজস্ব সামগ্রাঁ।৬ 

লাহোর প্রস্তাবের মর্ম অন্যযায়ী যে কমিটি কতৃক এই পরিকল্পনা রচিত 
হয়, তাহা নিখিল ভারত মুসলিম লাঁগের বৈদেশিক সাব-কমিটির' চেয়ারম্যান হাজি 
স্যার আবদল্লা হারুণ, কে, টি, এম, এল, এ কর্তৃক গঠিত। তিনি উত্ত কমিটির 
সভাপতির পদে বরাবর আসীন রাহয়া যে 'িপোর্ট চূড়ান্তভাবে রচনা করিয়া 
তুঁলিলেন, তাহা ১৯৪০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তাঁরখে লীগ-মভাপাতির নিকট 
উপস্থাঁপত হইলে, মিঃ জিন্না ১৯৪১ সালের ১৫ই মার্চ তরখে ডান্তার লাঁতফকে 
লাখত এক পরলে কামাঁট ও তাহার প্রণীত পাঁরকজ্পনা উভয়ই প্রত্যাখ্যান কঁরলেন। 
মিঃ এম, আর, টি ও 'জনৈক পাঞ্জাবী'র উীল্লীখত উদ্ধূতির ভিতর দিয়া 

যে মুসালম গ্বার্থ আঁভবাষ্ঠ হইয়াছে-সোঁদক হইতে, অথবা অ-মুসলমান সংখ্যা- 
গারষ্ঠ যেসব অঞ্চল মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তূত্ত কাঁরতে চাওয়া হইতেছে তাহাদের 
আধকাংশ আঁধবাসীর মনোভাবের দিক হইতে-যে কোন দৃত্টিকোণ হইতেই এই 
প্রশনাটির বিচার করা যাক না কেন, ভারত-খণ্ডনের দাবা যাঁদ স্বীকৃতও হয়, তথাঁপ 
মুসলমান সংখ্যালাঘিষ্ঠ, কোন অঞ্চলকে মুসালম রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার 
দাবী ন্যায় ও নীতি পদদালত না কাঁরয়া কোনক্রমেই মানিরা লওয়া চলে না। 

» লাহোর প্রস্তাবের দৃষ্টিকোণ হইতে আভন্ন এই দ:ষ্টিভঙ্গণ দিয়া পাঞ্জাবের 
অবস্থা বিচার কারয়া দেখা যাক। আমরা পূর্বেই দৌখয়াছি, পাঞ্জাবের অন্তর্গত 
মুলতান বিভাগ িম্ধ্য ও বেলঃচিস্থানের সংলগ্ন এবং মুসলমানগণ সেখানে 
সংখ্যাগারষ্ঠ সম্প্রদায়-সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৫৪১ ভাগ। বালচ 
সীমান্তের লোকসংখ্যা আতিশয় অহগ, প্রায় ৪০,২৪৬ মাত এবং মুসলমানগণ 
তল্মধ্যে শতকরা ৯৯.১০ ভাগ; এই ক্ষুদ্র জনসমান্ট গণনায় নাআনিলেও, মূলতান 
বিভাগের প্রতিটি জেলা মুসলমান-সংখ্যাগারষ্ঠ, তাঁহাদের সর্বোচ্চ সংখ্যাধিক্য 
শতকরা ৮৮১৯ দৃম্ট হয় ডেরাগাঁজখাঁ জেলায় ও সর্বানম্ন সংখ্যাগরত্ব ৬২:৮৫ 
লায়ালপুর জেলায়। উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশের সাম্নীহত রাওয়ালীপন্ডি 
বিভাগেও মুসলমান সংখ্যাঁধকা আতিমাত্ায়, সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা হার তথায় 
৮৫.৫২। উত্ত বিভাগের আটক জেলায় যেখানে মুসলমান সংখ্যাধিকয সর্বোচ্চ 
সেখানে সমগ্র জনসংখ্যার তাঁহারা শতকরা ৯০:৪২ এবং সবানম্ন সংখ্যাধিকা 
ড০.০০ দষ্ট হয় রাওয়ালাপশ্ডি জেলায়। , কাজেই ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থা যাঁদ কার্ষে 
পরিণত হয়, তাহা হইলে লাহোর প্রস্তাবের মর্ম অনুযায়ী এই দুইটি বিভাগ 
সমগ্্রভাবে উত্তর-পাম্চম মুসলিম অঞ্চলের অন্ত্ভূন্ত হইবার যোগা। 

কিন্তু লাহোর বিভাগের কথা বিচার কারিতে গেলে অবস্থা একট; জাঁটল 





প্রস্তাবের বিশ্লেষণ, ম;সলিম রাষ্টৌর সীমা নির্ধার ২৯৩ 


ইইয়া দাঁড়ায়। সমগ্র বিভাগের জনসমাষ্টর অনুপাতে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা 
মাত ৫৮১৮); এই সংখ্যাঁধক্য এরুপ অত্যাধক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না যে, 
তাহার উপর দাঁড়াইয়া এই বিভাগকে মূসাঁলম অণ্চল বাঁলয়া দাবশ করার আঁধকার 
জল্মে। তদ্‌পার অমৃতসর জেলায় তাঁহারা সংখ্যাহ্প সম্প্রদায়, মোট জনসংখ্যার 
শতকরা ৪৬:৫২ ভাগ; গুরুদাসপুর জেলায় তাঁহারা প্রায় সমসংখ্যক, সেখানে 
মূসলমান জনসংখ্যা মোট জনসমষ্টির শতকরা মাত্র ৫১.১৪। এ বিভাগে তাঁহাদের 
সর্বোচ্চ সংখ্যাধক্য ৭০.৪৫ দৃঙ্ট হয় গুজরাণওয়ালা জেলায় এবং লাহোর, 
শিয়ালকোট ও শৈখ্‌পরা জেলায় তাঁহাদের জনসংখ্যার হার যথাক্রমে শতকরা 
৬০-৬২, ৬২:০৯ ও ৬৩.৬২। উল্লিখিত আযা অনুযায়ী বিচার কারিলে, 
মুসলমান সংখ্যালাঘন্ঠ অমৃতসর জেলা কোনক্ুমেই মুসলিম অণ্চলের অন্তডুন্ত 
হইতে পারে না। তেমনি গুরুদাসপ্দর জেলাকে আপন অণ্চল বালয়া দাবণ করিবার 
পক্ষে মুসলমানগণ যে পারমাণ আঁধকারী,' সে দাবীর পক্ষে অ-ম.সলমানগণের 
আঁধকারের পারিমাণ তাহা হইতে কম নয়। আতিমান্রায় সংখাঁধকোর উপর যাঁদ 
জোর দেওয়া না হয় এবং কেবলমাত্র সংখ্যাধিকাই যাঁদ বিচারের একমাত্র মাপকাঠিরূপে 
গণ্য হয়, তাহা হইলে শতকরা ৬০ হইতে ৭০ ভাগ মুসলমান সংখ্যাগুরুতবসম্পান্ন 
অন্যান্য জেলাগীলও মুসলিম অণ্তলের অন্তভুন্ত কারবার দাবী উত্থাপিত হইতে 
পারে। 

জলম্ধর বিভাগের অবস্থা সস্পন্ট। মুগলমানগণ এখানে মোট 
জনসংখ্যার শতকরা মান্র-৩৪-৫৩ ভাগ এবং কোন জেলাতেই তাঁহাদের সংখ্যা- 
গারষ্ঠতা নাই; তাঁহাদের সর্বোচ্চ সংখ্যাগুরূত্ব জলম্ধর জেলায় ও সর্বনিম্ন 
সংখ্যাধিক্য কাঙ্গরা জেলায়, এ দুইস্থানে তাঁহাদের জনসংখ্যার হার যথাক্রমে 
৪৫.২৩ ও ৪:৮১ মান্ত। একক সম্প্রদায়রূপে এ বিভাগে হিন্দ জনসংখ্য' 
শতকরা ৩৫৮৭ ও মুসলমান জনসংখ্যা ৩৪৫৩; বিভাগের পাঁচটি জেলার মধ্যে 
জলম্ধর ও ফিরোজপুর জেলা দুইটিতে মুসলমান জনসংখ্যার হার সর্বোচ্চ £ 
যথাক্তমে ৪৫.২৩ ও ৪$:০৭। কিন্তু এই জেলা দুইটিতেও তাহারা সংখ্যালাঘঘ্ঠ। 
কাজেই লাহোর প্রস্তাবের সংন্র অনুষএী বিচার কাঁরলে জলম্ধর বিভাগ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয় না: তাহা ছাড়া, মূলতান ও রাওয়ালাপণ্ডি বিভাগের জেলাগুলির 
সহিত তাহাদের সংযুক্ত হইবার পথ রোধ কারয়া লাহোর বভাগের জেলাগযাল 
অন্তরায়স্বর্প দণ্ডায়মান। 

আম্বালা বিভাগে মুসলমানগণ মোট জনসংখ্যার শতকরা দান্র ২৮:০৭ 
গুরগ্াঁও জেলায় তাঁহারা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩৩৫৬ এবং ইহাই সমগ্র 
বিভাগে তাঁহাদের জনসংখ্যার সবোচ্চ হার। পক্ষান্তরে এই বিভাগে হিন্দু 
জনসংখ্যার অনুপাত ৬৬০১: তাঁহাদের সর্বোচ্চ ও সর্বানম্ন হার রোটক ও 
আাম্বালা জেলায় যথারুমে ৮১.৬১ ও 8৮৪০। যদ বিচারের জন্য লীগপ্রদত্ত 
আর্যাই মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই বিভাগ অথবা ভাহার অন্তর্কতরঁ কোন » 
জেলা যে উত্তর-পশ্চিম অপ্চলের স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্রের অন্তভূ্ত হইতে পারে না, 
তাহা দিবালোকের মত সংস্পঙ্ট। 


২১৪ খাঁণ্ডত ভারত 


এইবারে উত্তর-পশ্চিম অগতলটিকে আমরা সমগ্রভাবে বিচার কাঁরয়া 
দৌখব। যে যে এলাকা ইহা হইতে বাদ দিবার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা 
বাদ দিবার পর অবস্থা যাহা দাঁড়াইবে, নিম্ন প্রদত্ত হিসাবে তাহাই দেখান হইলঃ 
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1 রি 





পাঞ্জাবের অতিমান্ত্ায় অ-মৃসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলিকে বাদ না দিয়া 
হিসাব কারলে অবস্থা দাঁড়াইবে এই যে, উত্তর-পশ্চিম অগ্চলের স্বাধীন মুসলিম 
রাষ্ট্রে মোট লোকসংখ্যা ৩,৪,৯৩,৫২৫ মধ্যে. মুসলমান জনসংখ্যা হইবে 
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. চৌদ্দ নম্বর ছকে দেখা যাইবে. যে, বর্ধমান বিভাগে মসলমানগণ আঁতশয় 
সংখ্যালঘ;, মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩.৯০ ভাগের উধর্ব নয়। এই বিভাগের কোন 
জেলায় তাঁহাদের সংখ্যা ২৭:৪১ আঁতক্রম করে না এবং সর্বানদ্ন সংখ্যা ৪'৩১এর 
বেশী নয়। এই বিভাগ্নের বীরভূম ও বর্ধমান জেলা ছাড়া আর সব জেলা কয়টই 
চতুর্দিকে বিহার, বাংলা ও উঁড়ষ্যার অম:সলমান-প্রধান জেলাসমূহের দ্বারা পারিবোষ্টত 
এবং বারভূম ও বর্ধমানেরও একাদিকে যাঁদও বাংলার মুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ 
অবস্থিত, অপর দিকে কিন্তু তাহারা অমসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির সহিত 
সাম্নাহত। এই বিভাগটী কোন দিক [দয়াই লাহোর-প্রস্তাব-প্রদত্ত সর্ত পূরণ করে 
না, সুতরাং ইহাকে পূর্বমুসলিম-অণ্তলের অন্তভূক্তি কারবার দাবী অবাস্তব। 

কিকাতানগরীসমেত প্রোসিডেন্নী বিভাগে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালছঘিল্যঃ 

মোট জনসংখ্যার তাঁহারা শতকরা ৪৪.৫৬ মাত্র এবং হিন্দু জনসংখ্যার হার শতকরা 
$৩:৭০। কিন্তু এই বিভাগের কয়েকটি জেলায় অবশ্য মুসলমানগণ সংখ্যাগর; £- 
যথা-নদায়া, মুর্শদাবাদ ও যশোহর; এই তিনটী জেলায় তাঁহাদের সংখ্যার শতকরা 
হার যথাকুমে ৬৯২৬, ৫৬৫৫ এবং ৬০.২১। চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জেলায় - 
মুসলমান সংখ্যার অন[পাত যথাক্রমে ৩২:৪৭ ও ৪৯:৩৬ এবং এই দুই জেলায় কেবল- 
মাত হিন্দু জনসংখার হার যথাক্রমে ৬৫.৩২ ও $০.৩১। কাঁলকাতায় মুসলমান- 
সংখ্যা শতকরা ২৩.৫৯ মার, অর্থাং মোট আঁধবাসী সংখ্যার এক চতুর্থংশেরও কম 
এবং কেবলমাত্র হন্দু জনসংখ্যার হার ০২.৬২। সংখ্যানুপাতকেই বিচারের মাপ- 
কাঠিরূপে গ্রহণ করিলে, মগ্ন বিভাগ মুসলিম অঞ্চলের অন্ততুত্ত হইতেই পারে না, 
আর 'জেলা হিসাবে গ্রণনা কাঁরলেও, চাঁব্বশ পরগণা, কলিকাতা ও খুলনা তাহার 
আওতার বাঁহভূতি রাহিয়া যায়। কলিকাতার কথা স্বতন্্রভাবে ধিচার করিতে গেলে 
দেখা যায় যে, চতুর্দকে অমুসলমানপ্রধান অণ্চল দ্বারা সে পাঁরবোষ্টিত এবং তাহার 
চতুঃসীমার এমন কোনরূপ সংস্কার ও সংশোধন অসম্ভব--যাহার ফলে সে মুসাঁলম 
অঞ্চলে পারণত হইতে পারে। এই বিভাগের প্রতোকটী জেলা একাদকে যেমন 
মুসলমানপ্রধান জেলাকে স্পর্শ করিতেছে, অন্যাদকে তেমনি অমূসণমান সংখ্যা- 
গারষ্ঠ জেলার সাঁহতও সংঘ্ন্ত হইতেছে; কেবলমার কালিকাতা ইহার“্ঠীতক্লম, কোন- 
দিকে কোন মূসলিম অণুলের সাঁহত সে সাশম্নহিত নয়। 

রাজসাহা বিভ্যগের জলপাইগাঁড় ও দাঁজলং জেলায় মুসলমানগণ অত্যন্ত 
সংখ্যাজ্প, তাহাদের সংখ্যার হার যথাক্রমে ২৩:০৮ ও ২*৪২; প্রান্তবতর্ণ দনাজপুর 
জেলার ম:সলমান জনসংখ্যার হার শতকরা ৫০১৯ মান্ত। এই বিভাগের অন্যান্য 
জেলায় মুসলমানগণ সংখ্যাঁধক, সংখ্যাগুরুত্বের উচ্চতম,হার ৮৩.৯৩ ও নম্নতম হার 
&৬.৭৮ যথাক্কমে বগুড়া ও মালদহ জেলায়। জলপাইগুড়ি ও দাঁজণীলং জেলার মত 
আঁতিমান্ায় মূসলমানসংখ্যাজ্প স্থান সম্বন্ধে মূসালম অণ্চলের অন্তর্ভুন্তর প্রশন একে- 
বারে অবান্তর; এমনাঁক, শতকরা ৫&০জন মাত্র মুসলমান সংখ্যা সম্বলিত দিনাজপুর 
জেলা সম্বন্ধেও ন্যায় ও নীতি সম্মত উপায়ে সে দাবী উত্থিত হওয়া উচিত নয়। 

ঢাকা বিভাগের অবস্থা জ্বতন্ত। এখানে মুসলমান জনসংখ্যার হার শতকরা 
৭১.৫৯; তাহা ছাড়া এই বিভাগের প্রীতাটি জেলা মুসলমান সংখ্যাগার্ঠ, 








রে প্রস্তাবের বিশ্লেষণ, ম;সলিম। রাষ্টৌর সামা নির্ধারণ ৩০৩ 


অহাদের সবোচ্চ ও নরবান্ন সংখ্যাধিক্য ৭৭৪৪ ও ৬৪,৭ 
ঠাহাদে ৮ যথাক্রমে 
ময়মনাসং ও ফারদপ:রে। 


ট্রাম বিভাগেও মুসলমানগণ সংখ্যাগারষ্ঠ, তাঁহাদের সংখার হার মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ৭6:90 কেবল পার্বত্য চ্টগ্রাম ছাড়া এই বিভাগের সমস্ত 
জেলাতেই মুসলমান সংখ্াধিক্য বিদ্যমান; এই জেলায় মোট জনসংখার তাঁহারা শত. 
করা মানত ২-৯৪। উপজাতায়গণই পার্কত্য চটগ্রামের সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগারিষ্ঠ সম্প্রদায়। 

বর্ধমান; প্রোসডেন্পা, রাজসাহণ, ঢাকা ও চটগ্রাম__এই পাঁচটখ বিভাগ লইয়া 
বর্তমানে বাংলা প্রদেশ যেভাবে গঠিত, আমরা যাঁদ সমগ্রভাবে তাহাকে বিচার কারি, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, মুসলমানগণ সমগ্ন প্রদেশের মোট জনসংখ্যার শতবরা 
৫৪:৭৩ মান্ন; এই অতাজ্প সংখ্যাঁধকোর বলে তাহাকে চ্বাধীন রাষ্ট্রের ম্যাদাসম্পন 
স্বতন্র মসালিম রাষ্ট্রে পারণত কারবার দাবী অন্যায় ও অযৌন্তক। এরুপ রাষ্ট্র 
কোন স্থায়”, প্রীতানাধমূলক গভর্ণমেন্ট গঠিত হইতে পারে না; তাহা ছাড়া, যাহার 
সাঁহত স্মরণাতীত কাল হইতে সে নাবড়ভাবে সংশ্লিষ্ট সেই ভারতের অবাশন্ট অংশ 
হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন কারবার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে শতকরা মাত ৫৪.৭৩ 
সংখ্যাধকাসম্পন্ন এক সম্প্রদায় অবাশন্ট আর সকলের উপর আপনাদের ইচ্ছা কেন 
যে আরোপ করিবেন, তাহারও তো কোন য্যাস্তয্্ত হেতু খ:জয়া পাওয়া যায় না। 


. যাঁদ জেলা হিসাবেই বিচার করা যায়, তবে বর্ধমান বিভাগের সঃস্ত জেলা, 
প্রোসডেন্সী বিভাগের চব্বিশ পরগ্ণণা, খুলনা ও কলিকাতা এবং আতিমা্ায় অম.সলমান- 
প্রধান জলপাইগাঁড় ও দাঁজলং জেলা মুসলিম অণলের আওতায় আসবে না। তাহা 
ছাড়া, মুসলমান ও অমূসলমান প্রাধানোর প্রান্ত সীমায় অবস্থিত দিনাজপ;র জেলাকে 
আপন আপন অঞ্চলের অন্তভূত্তি কারবার আঁধকার হিন্দ; ও মুসলমান সমপরিমাণে 
দাবী কারতে পারে। রাজসাহা বিভাগের অনানা জেলা ঢুকা বিভাগের সকল জেলা 
ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বাতীত চট্রগ্রাম বিভাগের আর সমস্ত জেলা লাহোর প্রস্তাবের 
আর্ধা অনুযায়ী মুসলিম অঞ্চলের অন্ভভন্ত হইবার অবশাই যোগা। 

প্রশনাধীন দিনাজপুর জেলা ও পার্বতা চট্টগ্রাম মুসালম অঞ্চলের অন্তভুন্ত 
হইলে বাংলার মুসলমান ও অমুসলমান প্রধান জেলাগালর অবস্থা যাহা দাঁড়াইবে, 
১৪ নম্বর ছকে তাহা দেখান হইয়াছে । আবার এ দুইটি জেলা ম.সালম অঞ্চল 
হইতে বাদ দেওয়া হইলে, অবস্থার কিছুটা পাঁরবর্তন অবশ্য ঘটিবেই। 

উপরে প্রদত্ত ছক হইতে দেখা যাইবে যে, মুসালম অণ্ণলে মুসলমান, 'হন্দ, 
ও উপজাতীয় জনসংখ্যা দাঁড়াইবে যথাক্রম শতকরা ৭০'০৯, ২৭:৭৯ এবং ১৭২। 
অমুসলমান অঞ্চলে তাহাদের জনসংখ্যার হার হইবে, হন্দ ৭০.৭০.-মুসালিম অগ্চলে 
মুসলমান জনসংখ্যার হার হইতে কিছ? বেশী; মুসলমান ২২.২১--মুসলিম অঞ্চলে 
হিন্দু জনসংখ্যা হইতে অনেক কম এবং উপজাতীয়গণ হইবে মোট লোকসংখার 
শতকরা ৬.১১ ভাগ । সমগ্র প্রদেশে মোট উপজাতীয় সংখ্যা ১৮,৮৯,৩৮৯, অর্থাং 
সমগ্র জনসমণ্টির শতকরা ৩:১৩ ভাগ । ইহাদের অবস্থা স্বতন্নভাবে বিচার করা 
প্রয়োজন এবং তাহা করা হইবে আসামের হিসাব গণনা কালে, কারণ সে সমস্যা 


্ম্্প 





হইবে একই নীতির দ্বারা। 


৩০৪ 
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প্রস্তাবের বিশ্লেষণ, মূসাঁলম। রাগের সা নির্ধারশ ৩০৭ 


উপরে প্রদত্ত ১৫ ও ১৬নং ছকের লোবগণনার হিসাব সম্মূখে রাখিয়া . 
আসামকে যে কোন্‌ য্বান্ততে মুসালম অপ্ুলরূপে দাবী করা যাইতে পারে, তাহা 
দুবোধা। সমগ্র প্রদেশ হিসাবে মুসলমান জনসংখ্যা মোট লোকসংখ্যার শতকরা মায় 
৩৩৭৩ এবং হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪১*২৯। আর যাঁদ জেলা হিসাবেই গণনা করা 
যায়, তাহা হইলেও কেবলমাত্র সিলেট জেলায় মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, 
তাঁহাদের সংখ্যার হার শতকরা ৬০.৭১। ইহা ব্যতীত অন্য কোন জেলায় তাঁহাদের 
সংখ্যাধক্য নাই; কাছাড় ও গোয়ালপাড়ায় তাঁহারা বহ্‌স্ংখাক হইলেও, 
সংখ্যাগারষ্ঠ নহেন, এ উভয় জেলায় তাঁহাদের সংখ্যার হার যথাক্রমে শতকরা 
৩৬৩৩ ও ৪৬২৩। মুসলিম অঞ্চলরূপে আসামের কোন একটি জেলাকে 
যাঁদ দাবী করা, চলে, তবে তাহা সিলেট, যাঁদও মোট জনসংখার শতকরা 
৬০.৭১ ভাগ সংখ্যাধকোর অতিশয় উচ্জহার রূপে গণ্য হইবার যোগা নয়। 
ছোট ছোট কয়েকটি জেলায় উগজাতীয়গণ অতিমান্রায় সংখ্যাঁধক, আবার কোথাও 
কোথাও হিন্দু সম্প্রদায় এককর্‌পে সংখাগারষ্ঠ না হইলেও, উপজাতীয়গণের সাঁহত 
যুস্ত হইয়া সংখ্যাগুরুত্ব সম্পাদন করে। সমগ্র প্রদেশের ১৪টি জেলার মধো . 
আটটিতে মুসলমান জনসংখ্যার হার শতকরা পাঁচের কম এবং ভিনাটতে একের 
নিম্নে। যে-কোন অণ্চলকে মূসালম অণ্চল বলিয়া দাবী কারবার পক্ষে লীগের 
যস্তি হইতেছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাধক্য; কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা 
যাইতেছে, বিশেষ কোন একটি অঞ্চলে তাঁহারা সংখ্যাবহূল হইলেও, অপর কোন 
গম্প্রদায় বা সম্প্রদায়সমাষ্টর সাঁহত মিলিত না হইয়া তাঁহারা সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ 
করিতে পারেন না। কিন্তু অপর কোন সম্প্রদায় যখন ভারতের অবাশষ্ট অংশ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার দাবী উত্থাপন করা দূরে থাকুক, সে দাবার বিরোঁধতাই 
করিয়াছেন, তখন লীগ কেবলমাত্র মুসলমান সংখ্যাধক্র বলেই সে দাবা উত্থাপন 
কাঁরতে পারেন। 

এই প্রসঙ্গে উপজাতীয়গণের অবদ্ধা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। 
নিম্নে প্রদত্ত ১৭ নম্বর ছক দষ্টে আমরা বুঝিতে পারিব, কিরূপ কাতিম উপায় 
অবলম্বন ম্বারা এই প্রদেশে হিন্দ-জনসংখ। হ্রাস ও মুসলমান-জনসংখ্যা বার্ধিত করা 
হইয়াছেঃ ধর্মকে সম্প্রদায় বিভাগের ভিত্তিরূপে গ্রহণ না করিয়া, উদ্ভাবন করা 
হইয়াছে এক উপজাতি সম্প্রদায়ের এবং বহ্‌সংখ্যক ব্যান্তকে তাহাদের স্বস্থান হইতে, 
সরাইয়া আনিয়া, লোকগণনার হিসাবে এই ০/৫৮৮৮৪৬। 
করা হইয়াছে। 
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তাহা কাময়া আসিয়া দাঁড়াইয়ছে ৪১.২৯ এবং দেশীয় রাজ্য সমেত অমন 
আসামে এ সময়ের মধ্যে তাহা ৫৬:২৮ হইতে হাস পাইয়া ৪১.৫৪ আসিয়া 
সংখ্যা ৮২৫ হইতে বাঁড়য়া দাঁড়ায়াছে ২৪.৩৫ এবং দেশীয় রাজ্য সমেত সমগ্র 
আসামে সে বাম্ধ্র হার ১০.৭৩ হইতে ২৫.৮৪। এই আকাষ্মক ও আত্যন্তিক 
পার্থক্যের হেতু ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আসামের সেন্সাস অপারেশানের স.পারিপ্টেপ্ডে্ট 
মিঃ কে, ডবূলিউ, পি, মারার, আই, ?স, এস, বলেনঃ 

“আসল কথা হইল এই যে, উপরে বার্ণত ছকে ধর পাঁরচয়ের পাঁরবর্তে 
জন্ম পারিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সময় ও আর্থক সঞ্গাঁতির সংকুলান হইলে, ১৯৩১ 
সালের সেন্দাসের সাঁহত ইহার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অন্যান্য বিবরণও 'লাঁপবদ্ষ 
হইতে পারিত, কিন্তু এই ছিন্নান্ত সেন্সাস রিপোর্টে তাহা সম্ভব হইল না। 
সম্প্রদায় ও ধর্ম অনেকের দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন পদাথ বাঁলয়া মনে হইতে পায়ে 
এবং বাস্তাঁবকপক্ষে অনেকক্ষেত্রে তাহারা বটেও তাহাই। কিন্তু উপজাতির ক্ষেত্রে 
ম্প্রদায় ও ধর্ম এক নাও হইতে পারে এবং বর্তমান সেন্সাসে তাহাদের শ্রেনী 
বিভাগ করা হইয়াছে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, ধর্গগিত ভিত্তিতে নয়। গত 
সেন্সাসে একজন খাসী তাহার ধর্মীবশ্বাস মতে হিন্দ, খষ্টান, মুসলমান, 
জড়োপাসক অথবা অন্য যেকোন ধর্মাবলম্বীরূপে আপনাকে লাপবদ্ধ বরাতে 
পারিত, কিন্তু বর্তমান সেন্সাসে তাহার পাঁরিচয় কেবলমা্র খাসী ছাড়া আর [ছু 
নয়। এই কারণেই খষ্ট ধর্মাবলম্বিগণের সংখ্যার এই বিপুল হ্রাস সংঘাটিত 
হইয়াছে, অবশ্য হিন্দ ও বৌদ্ধ সংখ্যাও হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তুলনায় 
অপেক্ষাকৃত কম। , সঙ্গে সঙ্গে উপজাতীয়গণের সংখ্যা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। হিসাবট যদ এই দৃষ্টিকোণ হইতে নিরীক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে, 
তাহাতে আতঙ্ককর কোন অবস্থ-বিপফমের ইজিত পরিলক্ষিত হইবে না। বিভিন্ন 
হারে হইলেও, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোঞ্নংখ্যাই কিছু-নাশীকছ বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং কোন জেলাতেই বহিরাগত লোকের আবির্ভাব হেতু ভিন্ন এই কারণে পূর্ববর্তী 
সাম্পরদায়ক সংখ্যানূপাতের বিশেষ কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। 

পৃহন্দু অথবা খৃষ্টান জনসংখ্যা লোপ কারবার প্রশ্নই উঠে না। খচ্টানদের 
সম্বন্ধে একাঁট স্বতন্ত মন্তব্য পরে দেওয়া হইল এবং 'হন্দুদের সক্বন্ধে বন্ধব্য 
এই যে, তাঁহাদের অনুপাত পূর্ববৎ অক্ষ্নই রাহয়া গেল। জাতি বা ধর্মগত 
* ভীত্ততে শ্রেণী-বিভাগ ব্যতিরেকে ১৯৩১ সালের সেল্সাসের ধারা অনুসৃত হইলে 
তাহার অর্থ হইত এই যে, যে-উপজাতীয় সম্প্রদায় আসামের আঁধবাঁসগণের মধ্যে 
এরূপ গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং যাহাদের জন্য এমন বহ; বিস্তীর্ণ একাটি অণ্ল 
সংরাক্ষত এলাকারূপে পরিগণিত, তাহাদের জনসংখ্যা সম্বন্ধে কোনরূপ হিসাব 
রাখাই সম্ভব হইত না।'৭ 
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'উপজাতীয়গ্ণকে একটি স্বতন্দর স্তম্ভে 'লাঁপবদ্ধ কারবার সময়, সেই সঞ্গো 
তাহাদের ধর্মও যাঁদ উল্লাখিত হইত, তাহা হইলে, সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলিবার 
[িছুই থাকিত না। সেন্সাস সমপারিশ্টেশ্ডেণ্ট বালতেছেন, "হন্দুদের সংখ্যানুপাত 
পূর্ববং অক্ষু্ই রহিয়াছে'; কিন্তু ছকের প্রাতি দৃষ্টিপাত কাঁরবামারর অবস্থা সম্বচ্ধে 
যে চিত্র চোখে পড়ে, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিদ্রমাত্বক। হিন্দ ও থচ্টান 
জনসংখ্যার হ্থাসপ্রাপ্তি সম্বন্ধে উল্লিখত কৈফিয়ং দিবার পরেও সেন্সাস সংপার- 
শ্টেপ্ডেন্ট রেশ স্বীকার করিয়া ১১৪১ সালের এই ছিন্নান্ত সেন্সাস রপোর্টেও 
খৃষ্টান জনসংখ্যার একটা হিসান দিবার চেষ্টা কারয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত হিসাব 
অনুযায়ী বৃটিশ ও দেশীয় রাজ্য সমেত সমগ্র আসামের খচ্টান সংখ্যা ৬৭,১৮৪র 
আঁধক নয়; বাকী ৩১৯,০০০, ১৯৩১ সালের লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী 
উপজাতীয় খৃঙ্টানদের সংখ্যা। সতরাং দেখা যাইতেছে, প্রদেশের খঙ্টান জনসংখ্যা 
সম্বন্ধে যথাসম্ভব সঠিক একটা হিসাব দিবার চেষ্টা করা হইলেও, হিন্দু জনসংখ্যা 
সম্বন্ধে, তাহাদের সংখ্যানূপাত অক্ষঃপ্ন রাহিয়াছে-এই অস্পষ্ট মন্তব্য ছাড়া আর 
কিছুই উচ্চারত হয় নাই। র 

ভারতের ১৯৪১ সালের সেন্সাস কামশনার শিঃ এম, ডবাঁলউ, এম, 
ইয়েটস, উপজাতীয়গণের ধর্মের পারবর্তে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে কারণ দর্শাইবার পর বাঁলতেছেন, 'ব্যাপারটা হইতেছে এই যে, খঙ্টান, 
ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে দীক্ষিত হইতে হইলে, দীক্ষা গ্রহণেচ্ছ্‌ ব্যান্তকে যেমন 
বিশেষ কোন একটি রম্ধের ভিতর দিয়া বা প্রাতবন্ধক উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হয়, 
জড়োপাসনারূপ অত্যন্ত অস্পম্ট আখ্যায় আভাঁহত ধর্মীবম্বাসের সাঁহত সমপাঁরমাণ 
অস্পন্ট হিন্দুধর্মের মধ্যে সেরূপ কোন 'নার্দঘ্ট ব্যবধান নাই; যাহা আছে, তাহাকে 
বস্তীণ* বেওয়ারশ এলাকা বাঁললেও চলে এবং যে পদ্ধাঁতক্রমে একজন উপজাতীয় 
ধীরে ধারে হিন্দুত্বে রূপান্তাঁরত হইয়া যায়, তাহাকে ধর্মান্তর গ্রহণ বা জনসমাষ্টর 
বাশম্ট কোন একটি অংশে যোগদান বলা চলে না, তাহাকে উভয় ধর়ীব্বাসের 
মাঝখানে আস্তৃত বেওয়ারিশ এলাকার ক্লিক আঁতক্রম বাঁললেই টিক বলা হয়। 
এই বাবধান আঁতরুম কাঁরতে সাধারণতঃ এক পুরুষের আঁধকঝালী কাটিয়া যায়; 
কখন যে সে অর্ধপথ আতিক্রম কারল এবং কখন যে তাহার 'হন্দুত্বে পারণাতির 
পর্ব অর্ধ সমাপ্ত হইন্্, তাহা বিশেষজ্ঞের নির্ণয়সাপেক্ষ। শ্রেণী বিভাগের ছক 
ও তংসং্রান্ত পারস্পারক অনুপাতের হিসাব এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরীক্ষা করা 
প্রয়োজন। এই দিক হইতে নিরীক্ষণ করলে বৃটিশ ভারতের মোট জনসংখ্যার 
মধ্যে শতকরা সাম্প্রদাঁয়ক অনুপাত দাঁড়ায় নিম্নরূপঃ হিন্দু ৬৪৯, মুসলমান 
ই৭, থৃঙ্টান ১ ও উপজাতীয় ৫ই; ধর্ম হিসাবে বিচার কারলে এই উপজাতীয় 
সংখ্যার ১/২০ ভাগ খষ্টান ও অবাশিস্ট কম-বেশশ হিন্দত্বের আভমখী রূপে গণ্য 
করা যাইতে পারে। অবশ্য উভয় সম্প্রদায়েরই একপ্রান্তে উপজাতীয় জীবনধারা 
যাঁদচ তখনও বিদ্যমান, অপর প্রান্ত কিন্তু ধর্মান্তরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন 
হইয়া শিয়াছে। আর এই উভয় প্রান্তের মধ্যবতী-.স্থানে রূপান্তর কার্য চালতে 
থাকে ধার মন্থর গাঁততে ও সংস্পন্ট ক্রমপর্যায়ে। স্থানান্তরে স্থানীয় কোন একটি 


্রদ্তাবের বিশ্লেষণ, মঃসিম রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারব ৩১১ 


হিসাব প্রদান প্রসঙ্জো পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই ব্রম-পাঁরণাঁতর পাঁরমা 
'বাভন্ন হইয়া থাকে'।৮ 15 

অতঃপর তান আরও বলেন, উপজাতাঁয় হিসাবে শ্রেণীবিভাগ সত্বেও 
বাংলার হিন্দ-মসলমানের সাম্প্রদায়িক সংখানপাত কিন্তু অপারবা্ততই বাহয়া 
যায়।.....বহার, মধ্প্রদেশ ও আসামের 'হসাব শকম্তু উপজাতশয় অন্ক্রামক 
 বভাগও আত্মস্থ কারবার প্রশ্নকে অপেক্ষাকৃত সমস্পন্ট কারয়া তোলে; শকল্তু 
১৯৩১ সালের সেন্সাস কর্তৃক অনুসৃত ধর্মীবধ্বাসকেই যাঁদ শ্রেণীবিভাগের 
ভাত্তরুপে ব্যবহার করা হইত, তাহা হইলে হিন্দ্‌ জনসংখ্যার হার ভথ্নাংশ পাঁরমাণ 
হ্রাস পাইত।/৯ 

অন্য কোন ধর্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা হিন্দুদের সাঁহতই যে উপজাতীয়গণের 
সামঞ্জস্য সমাঁধক-ইহাই হইল বিশেষজ্ঞদিগের আভমত। হন্দুসমাজের মধ্যে 
তাহাদের এই ক্লামিক বলয়ের ধারা স্মরণাতীঁত কাল হইতে চাঁলয়া আঁসিতেছে। শত 
শত শতাব্দী ধারয়া হিন্দ্‌সমাজ উপজাতীয় সম্প্রদায়ের বিরাট অংশকে এমন ধণরে 
ধাঁরে আত্মস্থ করিয়া আসতেছে যে, তাহার আকর্ষণে অতাঁতের সাঁহত তাহাদের 
যোগসূত্র কোথাও দশ্যতঃ ও দারুণভাবে ছিন্ন হইয়া যায় নাই। এই কারণে পূর্ব 
পূর্ব সেন্সাসের মত এবারেও যাহারা হিন্দুরূপে আপনাদের পারচয় দেয়, তাহাদিগকে 
হিন্দু বালয়াই গণ্য করা উচিত 'ছিল। 

মিঃ ভেরিয়ার এলউইন, এম এ (অক্সন), এফ আর এ আই, এফ এন আই, 
উপজাতীয়গণের কৃষ্টি ও আচার বাবহার অধ্যয়ন করিবার জন্য মধ্য প্রদেশের উপ- 
জাতীয়গণের মধ্যে বহাঁদিন হইতে বাস কারয়া আসিতেছেন। ১৯৯৪৪ সালের 
জানুয়ারী মাসে দিল্লশতে অনুষ্ঠিত নাঁখল ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস পণরিংশং 
অধিবেশনে নূতন ও প্রত্থতত শাখার সভাপাঁতরূপে আভিভাষণ দিবার জন্য বিষয় 
নির্বাচন করেন, 'নৃতত্বে সত্যের স্থান'। ভারতবর্ষে নৃতত্বকে বৈজ্ঞানিক 'ভাত্ততে 
প্রতিষ্ঠিত কারবার জন্য সবাবধ পরীক্ষা কার্যে আঁত উচ্চাঙ্গের সত্যান্যেষণের 
প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া তিনি “লন£ 'এই বিষয়টীর উপর আমি অত্যাধিক 
জোর দিতেছি এই কারণে যে, ভারতবর্ষে নৃতত্বকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হইয়া থাকে। 
তাহার হেতু অবশ অনেক। কোন কোন মনীষী ও রাজনীতিক লোকগণনার সময় 
উপজাতীয়গণকে হিন্দ;সম্প্রদায় হইতে ববিচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তাহার ফলে 
অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, প্রয়োজন হইলে বিজ্ঞানও রাজনোৌতক ও 
সাম্প্রদায়িক গ্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে৷ সেন্সাস কর্তৃপক্ষ 
. ইতিপূর্বে জড়োপাসনা ও হিন্দঃধর্মের মধ্ প্রভেদ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
পরে অবশ্য “উপজাতীয় ধর্মাবলম্বী” শব্দটখ ব্যবহার করা হয়। কোন একজন লোক 
হিন্দু অথবা উপজাতীয় তাহা নির্ণয় কারবার উন্দেশ্যে প্রন করা হইত, সে হিচ্দু অথবা 
উপজাতীয় কোন: দেব-দেবীর উপাসনা করে। কিন্তু এ প্রধ্ন জর্থহণীন। অন্ততঃ" 
পক্ষে ভারতীয় উপদ্বণপের অভ্যন্তরস্থ উপজাতীয়গণ ধর্মের দিক দিয়া যে হিন্দু 
78. 0ম 06 বাণ, 1941, চ০], [10015 ৮৮, 2879, 
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গোষ্ঠীতুন্ত তাহাতে সন্দেহ নাই; তাহা ছাড়া, হিন্দুধর্মের মধ্যেও এমন অনেক কিছ? 
আছে যাহা ধর্মতত্বজ্ ব্যন্তির বিচারে জড়োপাসনারূপে বিবেচিত হইতে পারে। এই 
কারণে ধর্মজ্ঞাপক স্তচ্ভে উপজাতীয়গণকে প্রথম হইতেই 'হন্দুদের সাঁহত এক 
লাঁপবদ্ধ করা উচিত ছিল। ইহা ছাড়া, অন্য যে কোন প্রকারের শ্রেণী বিভাগ অর্থ 
হশীনতা হইতেও নিরর৫ঘক। বিভিন্ন উপজাতির ধর্মগত বোঁশম্ট্য নির্ধারণ করা অতিশয় 
সাদক্ষ ধর্মতত্ৃজ্ঞ ব্যান্তর পক্ষেও দুঃসাধ্য, আঁশীক্ষিত ও অজ্ঞ লোকগ্ণণনাকারী সেই 
অসাধ্য কিরূপে সাধন কাঁরবে! দেশের ভাগ্য নিয়ল্মণ ব্যাপারে উপজাতীয়গণ যাহাতে 
তাহাদের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ কাঁরতে পারে--এই উদ্দেশ্যে আমরা চাই মাত্র তাহাদের 
সংখ্যা নির্ধারণ কাঁরতে। ইহা ছাড়া তাহাদের ধর্ম অথবা গোল্ঠীগত বৈশিষ্টা সম্বন্ধে 
আমাদের কোনই আভিজ্ঞতা নাই। তাহা সত্বেও কোন কোন নৃতত্বীবদ্‌ হিন্দু- 
সমাজের সাহত উপজাতাঁয়গণের পার্থক্য নির্ণয় কারবার জটিল পন্থা আবিজ্কার 
কাঁরতে য়া আমাদের বিজ্ঞানের শ্রদ্ধার আসন লোকচক্ষে হেয় ও অবনাঁমত 
করিয়াছেন। ১০ 

সেম্সাস কর্তৃপক্ষের এই অন্যায় ও অযৌন্তিক হস্তক্ষেপের ফলে হিন্দু জন- 
সংখ্যার হার যে কোন কোন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে এবং সমগ্রভাবে সর্বভারতে 
যথেন্ট সংখ্যায় ভ্রাস পাইয়াছে_উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ ' হইতে প্রমাণিত হয় 
যে, সে কথা তাঁহারা নিজেরাও স্বাকার করেন। ভারতের সেন্সাস কমিশনার মিঃ 
ইয়েটস দেখাইয়াছেন, 'উপজাতীয় শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থার দ্বারা মুসলমান জন- 
সংখ্যার হার অণ.মান্র ক্ষ হয় নাই; বরণ পূর্ব পূর্ব বারের সেন্নাস হইতে যে ক্রমিক 
বৃদ্ধি চাঁলয়া আসতেছে, বর্তমান বর্ষে লোক-গণনার হিসাবেও তাহা অব্যাহত 
দেখিতে পাই। তাহার কারণ সেই সেই বংসরের সেন্সাস রিপোর্টে বিস্তৃতরূপে 
[বিবৃত হইয়াছে। বাংলার অবস্থা প্রায় অপারবার্তত; পাঞ্জাবে শতকরা ই হইতে ১ 
ভাগ বাঁদ্ধ পাইয়াছে। আসামের বৃদ্ধির হার িশেষরূপে দ্রষ্টব্য এবং এক্ষেত্রে 
আহার হেট বিশেষভাবে মমনাসাহ হইতে ও সাধারণভাবে সম পরব হইতে 
আগত লোকের সংখ্যাবাহূল্য।' ১১ 

১৭ নম্বর ছকে আসামের আঁিবাসিগণের মধ গর পদাযসমূহের 
সংখ্যানুপাত দেখান হইয়াছে। 'হন্দ জনসংখ্যা যে কেন সহসা হাস পাইল তাহারও 
* হেতু ফথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । মুগলমান জনসংখ্যার ক্লামক ও অব্যাহত বৃদ্ধি 
বিশেষভাবে লক্ষ্য কারবার বিষয়। ১৯০১ সালে বৃটিশ আসামের সমগ্র লোক 
সমান্টর মধ্যে তাহাদের জনসংখ্যার হার 'ছিল মান্র ২৬৮৯ এবং ১৯৪৯ সালের মধ্যে 
তাহা বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল ৩৩.৭৩। বিশেষভাবে ময়মনাঁসংহ ও সাধারণ-, 
ভাবে সমগ্র পূর্ধব্গ হইতে আগত লোকের সংখ্যাধিক্যই এই বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশে " 
দায়ী। ১৯৩১ সালের সেন্সাস বিবরণীতে. পূর্ণ একটি পরিচ্ছেদ ব্যাপিয়া এই 
বাহরাগত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা কারবার পর দেখান হইয়াছে যে, বাহর হইতে 
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আঙ্গত জনগ্রোত আসামে আঁসিয়া প্রবেশ করিতেছে নিম্নালাখত তিনটী মূল ধারা 
বাহিয়া £ (১) চা বাগানের কুলি-মজুর দল, (২) পূর্ববলোর পানিযোশিক দল ও (৩) 
নেপালীগণ। ১৯৩১ সালের আসামের সেন্সাস সপারিপ্টেশ্ডেন্ট মিঃ সি, এস, মূলান, 
এম এ, আই সি এস, বলেন, 'বর্তমান সেল্দাসে একটা প্রকাণ্ড পাঁরবর্তন লঙ্গা হয়। 
বাহরাগত জনম্রোত বাংলা হইতে পূর্ব বহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু যে সমস্ত প্রদেশ 
হইতে কুলী সংগৃহত হইয়া থাকে, তথাকার আগত লোকসংখ্যা পুবের হার ধজায় 
রাখিতে পারে নাই।' ১২ / 

আসামে বসবাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গা হইতে আগত জনসমাগম 
সম্বন্ধে আসামের সেম্সাস রিপোর্ট হইতে একট; দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন ঃ 

পবগত পণশচশ বংসরের মধ্যে এই প্রদেশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হইল, সাধারণভাবে পূর্ববঙ্গ হইতে ও বিশেষভাবে ময়মনাঁসংহ হইতে বিপুলসংখ্যক 
বাত্গালণর ভূমির সম্ধানে আসামে প্রবেশ; এস্খলে বাঁলয়া রাখা প্রয়োজন যে, বাহরাগত 
এই বাঙ্গালী জনসংখ্যার আধকাংশই মূসলমান। ১৮২০ সালে বমণগণের আক্রমণের 
ফলে যাহা সম্ভব হয় নাই, এই ঘটনার আঘাতে হয়তো তাহাই সাধত হইবে £ আসামের 
সমগ্র ভাঁবষ্যং হয়তো স্থায়ীভাবে পাঁরবর্তিত হইয়া যাইবে, আসামী সংস্কৃতি ও 
সভাতা সম্পূর্ণরূপে ধদংসপ্রাপ্ত হইবে। এই আক্রমণ সুরু হয় ১৯১১ সালের 
পূর্ববতা কোন এক সময় হইতে এবং এই সালের সেন্দাস রিপোর্টেই এই আঁভযায়শ 
বাহিনীর অগ্রগাঁতর সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। যে প্রথম বাঙ্গালী দলের গোয়াল- 
পাড়ার চরে বসবাস স্থাপন ১৯১১ সালের সেল্সাস রিপোর্টে সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হয়, 
এখন দেখা যাইতেছে পশ্চাপ্বতাঁ এক বিরাট বাহিনীর তাহারা অগ্রগামণ সৈনিক 
দল মান্ত। ১৯২১ সালের মধ্যে প্রথম দৈনিক দল আসামের অভ্যন্তরে প্রবেশ কারয়া 
সমগ্র গোয়ালপাড়া অধিকার করিয়া ফেলে। ১৯১১ সাল হইতে ১৯২১ সালের 
সধ্যবত কালের ঘটনার গাঁতি সম্বন্ধে ১৯২১ সালের সেম্সাস রিপোর্টে নিম্নালাখিত 
বিবরণ প্রকাশিত হয় হ 

“১৯১১ সালে পূরবগ হইতে অতি অঃপসংখ্যক কৃষকই গোয়াল- 
পাড়া আতিক্রম করে। আসাম উপত্যকার অন্যান্য জেলায় সেন্সাস রিপোর্টে যাহাদের 
নাম লিপিবদ্ধ হয়, সংখ্যায় তাহারা কয়েক সহস্রের 'অধিক হইবে না এবং তাহাদের 
অধিকাংশই ছিল কেরাণণ, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য বৃন্তিজশবী। গত দশ বংসরের মধো 
এই অগ্রগাঁত উপত্যকার বহ্‌ দূর উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। উত্তর আসামের 
দুইটি জেলা এখনও আক্রান্ত না হইলেও, নিম্ন ও মধ্য আসামের জেলা চাঁরটীতে 
সমগ্র আধিবাসী-সংখ্যার মধো বাহরাগতদের সংখ্যার হার আজ আর নগণা নয়! এই 
ুপাঁনবোশক দল গোয়ালপাড়া জেলার সমগ্র জনসংখ্যার আজ শতকরা ২০ ভাগ। 
তাহার পরেই তাহাদের মনোমত স্থান নওগাঁ জেলা, এখানে মোট জনসংখ্যার তাহারা 
১৪ ভাগ। কামর্প জেলায়, বিশেষ করিয়া বড়পেটা মহকুমায় পাঁতিত জাম দূত 
বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইতেছে । দরং জেলায় অনুসন্ধান ও বসবাস স্থাপন » 
কার এখনও প্রারথামক পর্যায়ে পাঁড়য়া রাহয়াছে, অভিযাত্রী দল ব্হনপ্যয্লের তাঁর 
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৩১৪ খণ্ডিত ভারত 


আরম কাঁরয়া আজও আঁধক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রাতটা দ্রেণ এবং 
চ্টীমার উপনিবোশক বাহিনীর নব নব দল যেভাবে প্রাতাঁদন বহন কারয়া আনিতেছে, 
তাহা দেখিয়া মনে হয়, তাহারা আঁচিরে আরও উত্তরে অগ্রসর হইয়া, নদী আতিক্রম 
কারয়া বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পাঁড়বে।” 

'অতঃপর ১৯২১ সাল হইতে এই অগ্রগতির ধারা পরণক্ষা করিয়া দেখা যাক। 
প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, বাহরাগতদের যে সব সন্তান-সন্ততি আসামে আসবার 
পর জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেন্সাস-বিবরণীতে তাহাদিগকে আসামে ভূমিষ্ঠরূপেই গণনা 
কর্য হইয়াছে। কাজেই নিম্ন প্রদত্ত ছকে তাহাদের হিসাব ধরা হয় নাই। নীচের 
৯&নং ছকে কেবলমান্র বাঁহগ্মনকারীদের নয় সমগ্র বাংলার শশৃজন্মের হার দেখান 
হইয়াছে । গত দশ বংসর যাবং যাহা ঘটিয়া আসিতেছে সে সম্বন্ধে সুস্পম্ট একটা 
ধারণা এই ছক হইতে আমরা পাইতে পাঁরব। 

“বহিরাগত ওপানবৌশক দপ্পের বন্যাপ্রবাহের জন্য প্রধানতঃ ময়মনাঁসংহ 

জেলাই দায়ী বাঁঈয়া উত্ত জেলার জল্মসংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল। 
- িচ্নে প্রদত্ত এই আতঙ্ককর হিসাব হইতে আমরা বুঝিতে পারি, নিম্ন 
আসাম উপত্যকার জেল্মগ্লি 'ি অদ্ভুত দ্রুততার সাঁহত ময়মনাসংহ জেলার 
উপানবেশে রূপান্তারত হইতে চলিয়াছে।......পূবেহইি বাঁলয়াছি, প্রথম সৈন্যদল 
১৯২১ সালের মধ্যে গোয়ালপাড়া বিজয় সমাপ্ত করে। দ্বিতীয় সৈন্দল তাহারই 
অনুসরণ করিয়া ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে আসামে প্রবেশ কাঁরল 
এবং গোয়ালঞ্মড়া জেলায় তাহাদের আঁধকার স্/প্রাতীষ্ঠিত করিয়া নওগাঁ সম্পূর্ণ 
রূপে হস্তগত কারল।* অতঃপর কামরূপ জেলার বড়পেটা মহকুমা আক্মণকারণ 
সৈন্দলের নিকট আত্মসমপ্ণণ করিলে দরং আক্রমণ আরম্ভ হয়। শিবসাগর এই 
আক্রম্পণর হাত হইতে আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অব্যাহাতি লাভ কারয়াছে বটে, 
কিন্তু কয়েক সহত্্র ময়মনাঁসংহবাসী কর্তৃক অধ্যাষত উত্তর লক্ষীপুর আগামী দশ 
বংসরের মধ্যে পরবর্তী আকুমণ পাঁরচালনের জন্য মূল্যবান ঘাঁটীর্পে ব্যবহৃত 
হইভে পারে......। এ 

“আসামে ভঁমষ্ঠ সন্তান-সন্তাত সহ আসাম আঁধবাসণী,এই পূর্ববঞ্গীয় 
টপাঁনবেশিক দলের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ এক দঃঃসাধ্য ব্যাপার। ১৯২১ সালে 
মিঃ লয়েড বলেন, তাঁহার হিসাব অনুযায়শ আসামে ভূমিষ্ঠ পরর্র-কন্যা সহ এই 
আঁধবাসীদলের সংখ্যা এ সালে অল্ততঃপক্ষে ৩০০,০০০। আমার হিসাব মতে 
তাহাদের বর্তমান সংখ্যা ৫ লক্ষেরও আঁধক। কেবলমান্র ময়মনাঁসংহ হইতেই নবাগত 
আভিধান্রীদলের সংখ্যা হইবে ১৪০,০০০। হ্হা ছাড়া পুরাতন বাসিন্দাগণ আছে 
ও তাহারা যথারীতি বংশ বৃদ্ধ করিয়া চঁলিয়াছে। ১৯২১৯ সালের সেন্সাস-ববরণী 
হইতে দেখা যায় ষে, ওপাঁনবোৌশকদল একক আসে নাই; আসিয়াছিল সপরিবারে । যে 
সব বান্ত ময়মনাসংহে জন্মগ্রহণ করিয়া আসাম' সেন্সাসে গুণাঁতি হইয়াছে, তাহাদের 
মোট সংখ্যা ৩৩৮,০০০ এবং তন্মধ্যে স্মীলোকের সংখ্যা ১৫২,০০০। এই হিসাব হইতে 
উল্লিখিত উষ্তির সত্যতা প্রমাঁণত হয়। ভাঁবষাং [কি হইবে; যতদূর দোখিতে পাওয়া 
যায় তাহা হইতে মনে হয়, আক্রমণ আজও সমাপ্ত হয় নাই; আসামে, বিশেষ করিয়া 
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্রপ্ভাবের বিশ্লেষণ, ম;সাঁলম রাশ্টের সামা নির্ধারণ ৩১৫ 


৬১৬ খাঁণ্ডত ভারত 


উত্তর লক্ষীপুর মহকুমায় ও কামরূপ জেলায় এখনও অনাবাদী জম পাঁ়য়া 
রাহয়াছে প্রচুর; গত দশ বংসরের মধ্যে বহ; বহিরাগত পারবারকে সে অঞ্কে 
ধারণ কারিয়াছে সত্য, তথাপি আরও বহ্‌সংখ্যক পাঁরবারকে ধারণ কারবার মত সাম্য 
এখনও তাহার আছে। মঙ্গলদই মহকুমাও আরও বহন্তর পাঁরবারের বসবাস 
স্থাপ্নের পক্ষে পর্যাপ্ত পাঁরমাণে প্রশস্ত। গোয়ালপাড়া ও নওগাঁ জেলার আঁধকাংশ 
পাঁতিত জামই বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পরবতারঁ আভযান কামরূপ, 
মঙ্গলদই ও উত্তর লক্ষরীপূর আভিমুখে পাঁরচালিত হওয়াই স্বাভাবিক। 
লক্ষীপুর এলাকায় প্রচুর পাঁরমাণে পাঁতত জাম হাল ও ফালের প্রহার প্রতীক্ষায় 
প্রহর গাঁণতেছে-এই শুভ সংবাদটি যাঁদ মূল আঁভযারী-বাহিনীর কাণে গিয়া 
পেশছায়, দেখিতে দৌখতে সে অণ্চল ক্বর্ণপ্রমূ স্বগ্নরাজ্যে পারণত হইয়া যাইবে। 

'আত্যন্ত শোচনগয় হইলেও, আগামী ত্রিশ বংগরের মধ্যে অবস্থা দাঁড়াইবে 
এই যে, সমগ্র আসামের মধ্যে একমান্ন ?শবসাগগর জেলা ব্যতীত আসামীদের পক্ষে 
স্বচ্ছন্দে বসবাসের যোগ্য িল পাঁরমিত স্থান আর অবশিষ্ট রহিবে না।' ১৩ 

১৯৪১ সালের সেন্সাস-বিবরণী অন্যত্র উল্লিখিত একটি ক্ষু্রু অথচ 
অর্থপূর্ণ বাক্যের দ্বারা এই, কাহিনীর উপসংহার করিয়াছে £ 'আসামেই মুসলমান 
জনসংখ্যার বাঁদ্ধ সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষগোচর এবং ইহার দ্বারা ময়মনাসংহ ও 
সাধারণভাবে পূর্ববং্গ হইতে আগত জনতার চাপ আরবার সূচিত হয় ১৪ 

গত ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে সংবাদপত্রে প্রকাঁশত 
বাঙলা গভর্ণমেস্টের এক, ইস্তাহার হইতে প্রমাণিত হয় যে, আসামে এই উপনিবেশ 
স্থাপনের পর্ব আসামের" সাদলল্লা মাল্মসভা ও বাঙলার নাজিম্‌দ্দীন মীন্দিসভা এই 
যুগ্ম লশগ মান্দিমণ্ডলীর মিলিত তত্তাবধানেই পরিচালিত হইয়াছিল £ 

* 'আসাম গভর্থমেণ্ট তাঁহাদের ১৯৪০ সালের ২১শে জুন তাঁরখে গৃহীত 
প্রস্তাব অনুযায়ণী ১৯৩৮ সালের ১লা জানদুয়ারীর পর বাহর হইতে আগত কোন 
্যান্তকে জাম বন্দোবস্ত দেওয়া নিষ্ধ বালয়া ঘোষণা কাঁয়াছেন। এই শসদ্ধান্তের 
দ্বারা ময়মনাঁসংহের ন্যায় প্রান্তবতাঁঁ জেলার স্বার্থ ক্ষন হইয়াক্ধে+ কারণ, এই 
প্রদেশের কৃষিযোগ্য ভূমির উপর অত্যাধক চাপ হেতু এই জেলা হইতে বহ কৃষক 
জাঁমর সম্ধানে আসামে গমন করে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পারষদের বিগত আঁধবেশনে 
এই মর্মে একাটি প্রস্তাব গৃহণত হয় যে, আসাম উপত্যকায় জাম বন্দোবস্ত লইবার 
পক্ষে এই প্রদেশের কৃষকদের উপর আসাম গভর্ণমেন্ট কর্তৃক আরোপিত সমস্ত 
বাধ-ুনষেধ যাহাতে আঁবলম্ব প্রত্যাহৃত হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারত 
গভর্ণমেশ্টের উপর চাপ দিবার উদ্দেশ্যে বাঙলার গভর্ণরের নিকট একখানি 


আবেদনপত্র প্রেরণ করা হউক। তদন[যায় বাঙলার গভর্ণমেন্ট আন্তঃপ্রাদোৌশক 


সোহার্দেযর খাতিরে ও বাঙলার দুঃস্থ কৃষকদের দুর্গত লাঘব কারবার উদ্দেশ্যে 
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্প্ভাবের বিশ্লেষণ, ম;সালম রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণ ৩১৭ 


এ সমস্তা বাধনিষেধ প্রত্যাহার কারবার অথবা তাহাদের প্রয়োগ স্থগিত রাখিবার 
জন্য আসাম গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ কাঁরয়া পাঠান। 

তিদদত্তরে আসাম গভর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন, বাহরাগতাদগকে জাম 
বন্দোবস্ত দিবার নীতি ইতিমধ্যেই অনেকখানি শিথিল করা হইয়াছে এবং সে কার্ষ 
যাহাতে আরও ত্বরান্বিত হয় সেই উদ্দেশ্যে কোন কোন জেলায় গো-চারণের জন্য 
সংরাক্ষত জামর উদ্বৃত্ত অংশ বন্দোবস্ত কারবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা 
কাঁরতেছেন। কিন্তু বাধ-নিষেধসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করিতে আসাম 
গভর্ণমেণ্ট অক্ষম, বিশেষ করিয়া সেই সব অণ্ুলে-উপজাতীয়গণ যেখানে সংখ্যাবহূল। 
কারণ বহিরাগতদের আগমনের ফলে অতাঁতে তাহারা ক্ষারতিগ্রস্ত হইয়াছে বালয়া 
পুনরাগমন সম্ভাবনায় তাহারা শাঁতকত; তবে গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে নিশ্চয়তা 
দিয়াছেন যে, আদম আঁধবাসগণের জন্য ভূমি-সংরক্ষণ ও উপজাতীয় সম্প্রদায়কে 
রক্ষা কারবার নীতির সাহত সংগাঁত রাঁখয়া বিধিনিষেধসমূহের ক্লমক অবলোপ 
যাহাতে সাধিত হয় ও বাহরাগতদের বসবাসের জন্য নূতন নূতন অঞ্চল যাহাতে 
উন্মৃস্ত হয়, তংপ্রতি তাঁহারা অবাহত হইবেন।" 

এখানে সুস্পষ্টরূপে বিয়া রাখা প্রয়োজন যে, এই নশীত অন:সরণ করিতে 
গিয়া সাদ:ল্লা মান্ঘিসভা আসামের ভূতপূর্ব গভর্ণর স্যার রবার্ট রাঁডের 
পূর্ব-গৃহণত সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিলেন। স্যার রবার্ট রীড তৎকালীন ভূমি- 
বন্দোবস্ত-নশীতি পর্যালোচনা করিবার পূর্ববতাঁ সাদলল্লা মান্মিসভার রাঁচত একটি 
কুমোন্নয়ন-পারিকল্পনা প্রত্যাহার কারবার আদেশ দেন ও সেই প্রসঙ্গে বলেনঃ 
“আসামের উপজাতীয় ভাদম আঁধবাসগণ যে অঞ্চলে (আসাম উপতাকা) বসবাস 
কাঁরত, বাঙলার ময়মনাসংহ জেলা হইতে আগত এক প্রবল ঘসলমান-জনমোত 
আসিয়া তাহা ্লাবত করিয়াছে, তাহার জনসংখ্যা বুদ্ধি করিয়াছে! ইহা মুসলমান 
সম্প্রদায়ের পক্ষে সন্তোষজনক হইতে পারে, কিন্তু হন্দুদের পক্ষে নয়; কারণ, 
আসামে মুসলমান জনসংখ্যা যে পাঁরমাণে বাদ্ধি পাইবে, পাকিস্থানের দাবী হইবে 
সেই পারমাণে প্রবলতর 1১৫ নবাগত জনতার চাপ আসিয়া যাহাতে স্থায়ী 
বাঁসন্দাদের গ্বার্থ বিপন্ন 'কারতে *। পারে-তদুদ্দেশ্যে আসামের অংশ-বিশেষের 
উপর দয়া একটি সাঁমা-রেখা টানিয়া উপনিবোশিক দলকে তাহার অপর পারে 
অবস্থান কারবার নিদেশ দেওয়া হয়। আসামে ইহাই জনসাধারণের মধো 'লাইন- 
প্রথা' নামে পাঁরাচত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আক্রমণ এখন আর ননা্দষ্ট 
“ সীমা লঞ্ঘন কারয়াই নিরস্ত নয়, যে গোচারণক্ষেত্েরে পবিনূতা ও মর্যাদা বৃটিশ 
শাসনের সত্রপাত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সসম্মানে রাক্ষত হইয়া আদিতেছে, 
তাহা পর্যন্ত আজ আরান্ত £ এই রাক্ষত অঞ্চলকে লক্ষ্য কাঁরয়াই বাঙলা গভর্ণনেণ্টের 
ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, (বাঁধনষেধের ক্লামক বিলোপ সাধন ও নবাগতদের 
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সে: ক দূ হাল উদার রগ লহ লও রর 
আম্বাস দিয়াছেন। 

আমের [দের বিচেও বে সপ অভিযন পারালিত হইছে 
হিন্দ; ও উপজাতি উভয় সপ্প্দায়ের পক্ষেই তাহার গর্ব উপলাধ্ধর যোগ্য। 
আসামের জংশ্লিষ্ট অগ্ুলের স্থায়ী আঁধবাঁসগণ যে জামর মালিক এবং তাহাদের 
আপন আত্মপ্রসারের জন্য যাহা একান্ত অপাঁরহার্ষ,সাঁড়াশীর এক বাহ] পূর্ববঙ্গের 
বিশেষ করিয়া ময়মনাঁসংহের মূসলমানগণকে তাহা আঁধকার করিয়া লইবার জন্য 
আসাম আভমুখে পাঁরচালিত কাঁরতেছে এবং অপর বাহন হিন্দুগণকে সংখ্যালঘ; 
সম্প্রদায়ে পাঁরণত কারবার, অন্ততঃপক্ষে, কোন সম্প্রদায়ই একক হিসাবে যাহাতে 
সংখ্যাগারষ্ঠতার দাবা কাঁরতে না পারে সেইরূপ অবস্থা স্ষ্ট কারবার উদ্দেশ্যে 
উপজাতীয়গ্ণকে হিন্দসম্প্রদায় হইতে 'বাচ্ছন্ন কারতে চাহিতেছে। 'কন্তু অবস্থার 
পারহাস হইল ইহাই যে, উপজাতীয়গণের সঠিক সংখ্যা নির্পণ করিবার প্রয়োজনীয়- 
তার যান্তিতে সেন্সাস কাঁমশনার মিঃ ইয়েটুস তাহাঁদগকে স্বতন্মভাবে সমর্থন 
করিলেন; এই প্রসঙ্গে তিনি ইহাও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এই উপজাতীয় 
সম্প্রদায়ের কল্যাণকামনাবশেই ভারত শাসন আইনে ৯১ ও ৯২ধারা বাঁধবন্ধ হইয়াছে 
এবং গভর্'রগণের বিশেষ দায়িত্বের অধীন সংরাক্ষত বা অর্ধসংরাক্ষত অণ্লসমূহ 
সৃষ্টি করা হইয়াছে। ১৬ আসামের জনৈক আঁভজ্ 'সাঁভালয়ান কর্মচারী মিঃ এস, পি, 
দেশাই, আই, দি, এস-এর নিম্লোম্ধৃত বিবৃতির দ্বারা প্রমাণিত হইবে, আসামের 
ভাম সম্পার্কত ব্যাপান্বে সেই সব বিশেষ দাঁয়ত্ব কিভাবে প্রীতপালত হইতেছে; 
'আসামের ভূমি ও রাজস্ব-সংক্রান্ত আইন অন্ততঃপক্ষে বাঁহরাগত আক্রমণকারাঁদের 
সম্বন্ধে সম্পর্ণ নিক্ষিয়। নবাগতগণ প্রকাশ্যভাবে দাবী করে, স্থানীয় সরকারী 
কমচিষ্ঠরগণকে তাহারা হাত কাঁরয়া ফোলিয়াছে। প্রাতাঁদন সংরক্ষিত অঞ্চলে নূতন 
নৃতন বাঁশের চালা ও অস্থায়ী আবাস গজাইয়া উঠিতেছে। আমি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি, এই আঁভযানীদল উর্ধতন মহকুমা হাকিম হইতে আরম্ভ কাঁরয়া 
স্থানীয় সমস্ত সরকারী কর্মচারীকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা কাঁরয়া চনে; এমন ক, 
প্রথ্ন কারলে, তাহার উত্তর পর্যন্ত তাহারা দেওয়া প্রয়োজন. মনে করে না। 
মুষ্টিমেয় নেপালী পশুপালচারক ও আসামী পামুয়া দল কোন দিক হইতে কোন 
আশ্বাস না পাইয়া সম্রাটের দোহাই,. পাড়তে থাকে। তাহার উত্তরে কোন কোন 
অর্বাচীন-নবাগত নাক'এমন কথাও বালয়াছে যে, সম্রাট তো তাহারাই। আসামীগণের 
অবমাননার পাত্র আজ কাগায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহারা অনুভব কারতেছে, 
আইন শুধু তাহাদেরই জনা, নবাগতদের জন্য নয় ,এবং যে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের 
স্বার্থের রক্ষক ও তত্বাবধায়ক, সে তাহার দাঁয়ত্ব পালনে আজ অক্ষম। স্থানীয় 
আঁধবাঁসগণের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ই বিশেষভাবে বিচালিত এবং তাহাদের আলাপ- 
আলোচনার ভিতর দিয়া অন্তীর্নাহত গভাঁর বিদ্বেষ ব্যন্ত হইয়া পড়ে ১৭ 
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জের বশ, ধর সাদ রণ ০১৯1 


জাগার পরতে উদসাহিত হম ও বাবা পারে 
".. গুপাঁমবোশক সদস্যগণের দ্বারা সাহাযাপন্টে হইয়া এই আকমণকার নবাগতবাহনশ 
গবাদি পশনকে অঙ্গাহীন বরা প্রীত অশেষাধধ অনাচার ও অত্যাচারমূলক কার্থে 
তৎপর হইয়া উঠিল। পশপালকগণ প্রায়শঃই আক্লান্ত ও মাঝে মাঝে নিহত 
হইতে থাঁকল। তাহার ফলে জাগিয়া উঠিল দেশব্যাপণ বিদ্বেষ ও ঘণা। আইন 
পরিষদের ১৯৪৪ সালের নভেম্বর-আঁধবেশনে গভর্পমেপ্টকে বিরোধী দলের তখরর 
সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়) প্রায় আড়াই বংসর পরে অন্যান্য দলের সাহত 
কোয়ালিশনে যথাবাঁধভাবে গঠিত দলরূপে আইনপরিষদ-কক্ষে বিরোধীদলের 
ইহাই সবপ্রথম আবির্ভাব। জনসাধারণের মধ্যে সন্টে গভীর অসম্তোষ 
দূরীকরণের উন্দেশ্যে একটি সম্মেলন আহবান কাঁরয়া, ভূমি-বদ্দোবস্ত-সক্রান্ত 
সমগ্র ব্যাপারটি সেখানে আলোচনা করিবার ও প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন 
কারবার পক্ষে একটি প্রস্তাব স্যার মহম্মদ সাদল্লার নিকট উত্থাপন করা হয়। 
সাম্প্রদায়ক শান্তি ও' সম্প্রীতি কামনা করিয়া ক্বয়ং গভর্ণর এই আধুবেশনে 
অভিভাষণ প্রদান করেন। স্যার সাদল্লা বিরোধীদলের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন ও 
তদনূযায়শ ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে একটি সম্মেলন আহত হইল। নিম্নলীখত 
দৃইটি প্রধান বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ভঁম-বন্দোবস্ত-সংকাদ্ত সমগ্র বাবস্ধাটি 
পর্যালোচিত হয়ঃ (১) ইতিপূর্বে অন্যায় ও অত্যধিক পারমাণে স্বিধাপ্রাপ্ত 
নবাগতদের সাহত স্থানীয় ভূমিহীন লোকাদিগকেও পারিকঃ্পনান্যায়ী পাঁতত 
জাম বন্দোবস্ত দিবার নশীতি গ্রহণ ও উপজাতিগণকে তাহাদের জনা, বিশেষভাবে 
সংরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে বাহ্রারুমণ হইতে রক্ষা করা এবং (২) গোচারণক্ষেতর হইতে 
অনাঁধকার প্রবেশকারাঁদের বাঁহচ্কৃত কাঁরয়া তাহার অথণ্ডতা বজায় রাখা। কিন্তু 
১৯৪৫ সালের জানয়ারী মাসে গভর্ণমেন্ট যে প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরলেন, এই 
সম্মেলনের প্রস্তাবিত রক্ষা-ব্যবস্থা তাহার অঙ্গীভূত তো হইলই না, বরণ মূলতঃ 
অনেক বিষয়ে তাহা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী হইল। দক্টাক্ত 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ,সম্মেলনে গৃহীত সিম্ধান্ত অন্যযায়ী গাঁতত জাম 
পাইবার দাবী কেবলমাত্র তাহাদেরই স্বীকৃত হইবে-১৯৩৮ সালের পূর্বে যাহারা 
আসামে আসিয়াছে: কিন্তু গভর্ণমেন্ট প্রস্তাবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম 
ঘটিল, ১৯৩৮ সালের পরে আগত ব্যন্তিগণের মধ্য গ্রেণীবিশেষকে গোচারণ-ভুঁমি 
বন্দোবস্ত দেওয়া হইল এবং তিন বৎসরের আঁধককাল হইতে গোচারণ-ভূমি যাহারা 
দখলে রাখিয়াছে ও চাষ কাঁরয়া আসিতেছে, জমির উপর তাহাদের আঁধকার অক্ষ 
রাখবার জন্য প্থানশয় কর্মচারিগণের হস্তে অবাধ ক্ষমতা আর্পত হইল। পাঁতিত 
জামর বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বিধান হইল, পাঁচ বিঘা জাঁম যাহার আছে সে আর নূতন 
কোন জামি বন্দোবস্ত লইতে পারিবে না। এখন ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে, 
সাংসারিক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত না হইলেও, আঁধকাংশ স্থানীয় 
কৃষকেরই এই পাঁরমাণ জাঁম ছিল, কাজেই এই ধারা তাহাদের নূতন জমি বন্দোবস্ত 
পাইবার পথে অযোগ্যতার অল্তরায় সৃষ্টি কারল। তাহা ছাড়া, উপজাতিদের জন্য 
যে অঞ্চল সংরাক্ষত রাখিবার কথা, তাহার সীমানা সম্পন্টরূপে নির্ধারত না 











৩২০ খণ্ডিত ভারত 


€ওয়ায়, যথেষ্ট অনিশ্চয়তা ও অব্যবস্থার সম্ভাবনা রাহিয়া যায়। ১৯৪৫ সালের 
মার্চ মাসের বাজেট আঁধবেশনে বিষয়টি পুনরায় বাবস্থাপকসভা কর্তৃক 
জ্মালোচনার জন্য গৃহীত হয়। এদিকে বিরোধাদল ইতিমধ্যে শান্ত সয় কারয়াছে, 
কাজেই স্যার মহম্মদ সাদল্লা পরাজয় ও পদত্যাগের আশঙ্কায় বিরোধীদলের সাহত 
আপোষ-রফায় সম্মত হইলেন। তিনি লীগ দলীয় রাজস্বমন্্ীকে , অপসারিত 
ফারয়া, তাঁহার স্থলে বিরোধী পক্ষের মনোনীত এক ব্যান্তকে গ্রহণ কাঁরতে 
স্বাকৃত হইলেন। 

স্যার সাদল্লা ইতিপূর্বে কথা দিয়াছিলেন, যথাসম্ভব সন্বরতার সাহত চুর 
সর্তসমূহ কার্যকর কারবার জন্য তান সচেষ্ট হইবেন; কিন্তু পাঁরষদের আঁধবেশন 
মূলতৃবী হইবা মার তান সে প্রীতশ্রতি বিস্মৃত হইলেন এবং তাহার ফলে প্রস্তাবটা 
যথারণীতি প্রণয়ন ও প্রকাশ করিতেই প্রায় তিন মাসকাল আতিবাহত হইয়া গেল। 
বর্তমানে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, 'তাঁন ও লীগ মান্তিসভার অন্যান্য মীল্লাবর্গ 
সম্পাঁদত চুক্তি কার্ে পাঁরণত হইবার পথ সকল প্রকারে ব্যাহত কারবার জন্য সচেষ্ট 
হইয়াছেন। এমনও সংবাদ আসতেছে যে, লীগনেতা মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না 
মান্বিসভার উদ্দেশে এমন সব নির্দেশ প্রচার কারতেছেন, যাহা চন্তপত্রের মূলনীতির 
বিরোধা। এঁদকে বর্তমান পাঁরষদের আয়দ্কালও সমাপ্ত প্রায়, অবস্থা অতঃপর কি 
দাঁড়াইবে কে বাঁলতে পারে! 

কিন্তু এতাঁকছু সত্বেও সমগ্র প্রদেশের হিন্দ্গণ এখনও মুসলমানদের 
তুলনায় সংখ্যাগারষ্ঠ। অর উপজাতগণ যাঁদ 'হন্দুদের সাঁহত হস্ত হয়, তাহা হইলে 
তাহাদের 'ালিত জনসংখ্যা হইবে আরও আঁধক গারষ্ঠতর। স্মরণ থাকিতে পারে, 
যে সকল ইউনিট লইয়া অণ্চল দুইটি গঠিত হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেই হইবে স্বাধীন 
এবং সাঁবতৌম ইহাই ছিল লাগ প্রস্তাবের মর্ম। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মার 
৩৩:৭৩ ভাগ মুসলমান লইয়া আসামের ন্যায় মুূসলমান-সংখ্যালঘ, প্রদেশ যে কির্‌পে 

স্বায়ন্তশাসনশীল ও সার্বভৌম মঃসালম রাষ্ট্র হইতে পারে, তাহা সাধারণ ব্দ্ধির 
অগমা। ইহার দ্বারা কোনরুপ রাম্ট্র গঠন করা যাঁদ সম্ভব হয়, ডুবে পূর্বাঞ্চলে 
অম.সলমান স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষুই হইবে ইহার সতাকার স্বরইপ। ইহার উপর 
মুসলমান-প্রধান সিলেট জেলা যাঁদ অসাম হইতে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে 
প্রদেশের, অন্যান্য জেল্সাগুলির ও সিলেটের অবস্থা যাহা দাঁড়াইবে, ইতিপূর্বে ১৬ 
নম্বর ছকে তাহা দেখান হইয়াছে। 

কিন্তু পাকিস্থান-সমর্থক দলের উদ্ভাবনীশান্ত অসীম এবং আসামকে 
পাকিস্থানের অন্তরভুন্ত করিবার পক্ষে তাঁহাদের য্যান্তও অসংখ্য। প্রদার্শত যান্তর , 
তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল £ 

(৯) মুদলমানগ্রণ যে অণ্টলে সংখ্যাগাবুষ্ঠ আসাম সেই অঞ্চলের অন্তত 

(২) আসামের আঁধকাংশ অমুসলমান জনসংখ্যা উপজাতীয় 

€৩) মুসলমানগণ প্রদেশে সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগুরয সম্প্রদায়। এই 'সিম্ধান্তের 
অনুকূলে যে সকল যায প্রদার্শত হয়, তাহা নিম্নলিখিতর্‌প£ আসামের মোট লোক- 
সংখ্যা ৯ কোটি ৯ লক্ষ, তন্মধ্যে হিন্দ্-জনসংখ্যা মা 9৪৫ লক্ষ! অর্থাৎ শতকরা 


প্রস্তাবের বিশ্লেষণ, ম্‌সাঁলম রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণ ৩২৯ 


৪১: ভাগ্বা। কিন্তু তাহা সত্তেও হিন্দগণ মোট আধিবাসধ-সংখ্যার মধ্যে সবাপেক্ষা 
সংখ্যালঘ, সম্প্রদায়। কারণ, সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে ২৯ লক্ষ, অর্থাৎ শতকরা ২৬.৭ 
ভাগই উপজ্ঞাতি; ইহারা সুসভ্য রাষ্ট্রের নাগগারক জশবন যাপনের সম্পূর্শ অযোগ্য, 
কাজেই যে কোনরূপ শাসনতাল্পিক পারকম্পনা প্রসঙ্গে তাহাদের কথা উখাপপিত 
হইবায় অনুপষোগ্ী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাপ্য শাসনতান্তিক অধিকার ৮০ লক্ষ 
সভ্য সম্বালত কেবলমার হিন্দ অথবা মুসলমান সমাজেরই সচ্ভোগের যোগ্য 
আসামের চা বাগান ও তৈল খানি এলাকায় নিযুত্ত শ্রামকের সংখ্যা বিপূল সত্য, কিন্তু 
তাহারা সকলেই অবাসিন্দা ও অস্থায়ী। কাজেই শাসনতান্ক পারকজ্পনা প্রসলো 
এই ১৫-২ লক্ষ বাঁহরাগত বৈদেশিকগণের বিষয়ও িবেচা নয়। যাঁদ মোট লোক- 
সংখ্যা হইতে এই শ্রামক-সংখ্যাও বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে রাম্ট্রিক আধকারের 
বন্টন সীমাবদ্ধ হয় মাত্র ৬৫ লক্ষ লোকের মধো। এই জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান 
আঁধবাসর সংখ্যা ৩৪:৭৫ লক্ষ; সৃতরাং এই হিসাব অনুযায়ী প্রদেশের তাহারাই 
সংখ্যাগারিষ্ঠ সম্প্রদায়। 

, (8) বাঙ্গলার প্রান্তরতী জেলাসমূহ হইতে কৃষিজীবিগণ আসিয়া উত্তর- 
আসামে বসবাস স্থাপন করিতেছে। এই কাঁষজীবী বহিরাগতগণের আধকাংশই 
মুসলমান। তাহাদের অর্থপাহায্যদান ও প্রয়োজনীয় বিবিধ বস্তু সরবরাহ 
কারবার জন্য মধ্যবিন্ত হিন্দুগৃহস্থগণ দোকানদার, ব্যবসায়ী, মহাজন, ডান্তার 
প্রভীতিরুপে তাহাদের মধ্যে আসিয়া বসবাস করিতেছে। বাঁলতে গেলে, 
প্ববঙ্গের জেলাসমৃহ ধারে ধীরে আসাম আভিমুখে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। 

৫৫) “কেবলমাত্র প্রদেশে নয়, প্রাতাটি বিভাগেও মুসলমানগণ সংখ্যাগারগ্ঠ। 
সুরমা উপত্যকায় মুসলমানগণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫১ ভাগ । উপজাতশয়- 
দিগকে যাঁদ হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় আঁধকার লাভেন্স 
যোগ্য জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগের উধর্ব হইবে মূসলমান। . আসাম উপতাকার 
জেলাসমূহে হন্দগণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৭ হওয়ায় সেখানে তাহারা 
সংখ্যালঘু । যেহেতু অস্থায়ী ও অবাঁসল্দা শ্রমিকগণের প্রায় সকলেই হিন্দু ও 
আসাম উপত্যকার আঁধবাসী, স্ঠ্জনা গণনার যোগ্য প্রকৃত িন্দু আঁধবাসীর 
ংখ্যা সেখানে ১২:৯৮ লক্ষ । এখানেও রাষ্ট্রীয় আঁধকার লাভের যোগ্য জনসংখ্যার 
আঁধকাংশই মুসলমান ।'১৮ 

(৬) পূর্বপাকিস্থানের বিপুল জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন প্রভূত পারমাণ 
জাঁমর এবং আসাম হইবে তাহার আত্মপ্রসারের সেই পর্যাপ্ত ক্ষেত্। 

€৭) পূর্বপাকিস্থানকে আর্থিক সঙ্গত ও অন্যান্য সম্পদের 'দক দিয়া 
শান্তশালী হইতে হইলে আসাম তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ আসাম 
হইতেই সে লাভ কিরে গভীর অরণ্য, খনিজ সম্পদ, পাথুরিয়া কয়লা ও পেট্রোলিয়াম) 

€৮) আসামের আঁধকাংশ আঁধবাসণই বাঙ্গলাভাষা-ভাষী। 


পপি তিন পতি পাশপাশি পিপিপি শাপলা ল 

18. 2453/000 চ9400090) 5008502া2 28008180109 00000261018 

06111105002 870. 00017070108, 0০৮৪৭, 5 ১ টব, 88025 1 
16985000708 07. 2498910-0577-98115512 ৮০, 82797 


৪১ 


৩২ খান্ডিত ভারত 


এইবারে য্ান্তগ্যাল একটি একটি কারয়া বিচার কায়া দেখা যাক ঃ 

নম্বর ১ইতিপূর্বে আমাদের ধারণা হইয়াছিল, মসলিম অঞ্চল বালিতে 
সেই এলাকাকেই বুঝায়- মুসলমানগণ যেখানে সংখ্যারিষ্ঠ। কিন্তু এখন দেখা 
যাইতেছে, মূসলমান অণ্চল বলিতে যাহাকে বুঝায় তাহা ইহা হইতে এক স্বতল্ত 
বস্তু। কোন প্রদেশ যদি মুসলিম অঞ্চলের অন্ততূজি হয়, তাহা হইলে মমসলিম 
সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্বেও তাহা পাকিস্থানের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবে। 

নম্বর ২-আসামের আঁধকাংশ অ-মুসলমান আধবাসই উপজাতি নয়, 
হিন্দতকেরি খাতিরে একথা স্বীকার করিয়া লইলেও, উপজাতিগণ যে অ-হিন্দ্‌ 
একথা স্বীকার করা চলে না। 

নম্বর ৩৫ মিঃ মুজিবর রহমনের প্রদত্ত, হিসাব হইতে আমরা দেখিতে 
পাই, ২৯ লক্ষ উপজাতিকে যে কেবল খান্র হিন্দুগণ হইতে পৃথকই করা হইয়াছে 
তাহা নয়, সভ্য রাষ্ট্রের নাগারক হইবার অযোগ্য রূপে ঘোষণা করিয়া রাষ্টীয় 
আধিকার লাভের যোগ্য সভা অংশের সংখ্যা ১০৯ লক্ষ হইতে ৮০ লক্ষে নামাইয়া 
আনা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও হিন্দুগণই সংখ্যাগারষ্ঠ রাঁহয়া যায়, কারণ 
ভাহারা সংখ্যায় তখনও ৪৫ লক্ষ এবং মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা তখন ৩৪:৭৫ 
লক্ষ মাত। অতএব ম্ঃসলমানাঁদগকে সংখ্যাগাঁর্ঠ সম্প্রদায়ে পাঁরণত কাঁরতে হইলে 
১৯৫.ই ক্ষ হিন্দ, শ্রামককে মোট লোকসংখ্যা হইতে বাদ' দেওয়া প্রয়োজন। এইরূপে 
আনাম মূসালিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পাঁরণত হইল। অওকশাদ্ত্ের ইহা হইতে 
বিস্ময়কর ভোজবাঁজ ধক্পনা করাও অসম্ভব। 

এই যান্তর একমান্র অক্তীর্নাহত বুটী ইহাই যে, সর্বভারতীয় 
ক্ষেত«্রে হিন্দ; জনসংখ্যা হ্রাস কারবার এইরূপ ব্যবস্থা যাঁদ অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে 
সমগ্র ভারতেই 'হন্দুগণ হইয়া পড়ে সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায়; সেক্ষেত্রে সমগ্র ভারত 
পাকিস্থানে পরিণত হইয়া পড়ায়, উত্তর-পাশ্চম ও উত্তর-পূর্ব অগ্চলকে ভারতের 
অবাশম্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন কাযা পাকিস্থান রচনা করবার কোন প্রশ্নই উঠে না। 

নম্বর ৪, ৬ এবং ৭--মুসলমানদের প্রয়োজন জমির গ আসামের তাহা 
দিবার আছে যোগ্যতা । তাহা ছাড়াও, পাকিস্থানের প্রয়োজনাননযায়ী অরণ্য, খাঁন, 
পাথুরে কয়লা, পেঞ্টোলিয়াম প্রভীত প্রাকীতক সম্পদের প্রচুর সণ্চয় আসামের আছে। 
ইহাই কি যথেষ্ট নয়ঃ তবে, পাকিস্থানের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আসাম 
পাকিস্থানের অন্তর্ভুন্ত হইবে না কেন? কোন সায্মাজ্যবাদশী উপানবেশকামী শীল্তিই 
ইহা হইতে ভিন্ন য্ান্তর উপর ভিত্তি করিয়া পররাজ্যের উপর প্রতুত্ব কামনা করে নাই? 
পাকিস্থানের বেলাতেই বা তাহার ব্যাতরুম হইবে কেন £ দেখা যাইতেছে যে, ভারতের 
কেবলমান্র আপনাকে খাঁণ্ডত কারবার পক্ষে সম্মাত দলেই যথেষ্ট হইবে না, তাহার 
ভরণ ও পোষণের জন্য সকল রকম রসদ তাহাকেই সরবরাহ কারতে হইবে। 

সাম্প্রতিক দাবী অন্যায়ণ বুটিশের অধীন আসাম ও বাঙলা প্রদেশ দুইটি 
মালত হইলে পূর্বপাঁকস্থান অণ্চলের সাম্প্রদায়ক সংখ্যানুপাত দাঁড়াইবে 
নিম্পলাখত রূপ$- 


্রচ্তাবের বিশ্লেষণ, মুসাঁলম রাশ্ৌর সামা নির্ধারণ ৩২৩ 
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খণ্ডিত ভারত 
.উভয় প্রদেশের ম:সলমান-প্রধান জেলাগণীলর হিসাব ধারলে পর্ব-পাকিষ্থান 


অঞ্চলের সাম্প্রদায়ক সংখ্যানুপাত নিম্নরূপ দাঁড়াইবে। 
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প্রস্তাবের বিশ্লেষণ, ম;সাঁলম রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণ ৩২৫ 


বাঙলা ও জাসাম প্রদেশ দুইটি সমগ্রতাবে গ্রহণ কাঁরলে, বাঙলার ৫৪.৭৪ 
মুসলমান সংখ্যাধক্য হাস পাইয়া দাঁড়ায় শতকরা ৫১:৬৯ ভাগের নামমাত্র 
সংখ্যাধিক্যে এবং অমুসলমানপ্রধান জেলাগ্যাল বাদ দিলে বাঙলা ও আসামের 
প্রাতাটি মুসলমানপ্রধান জেলার জনসংখ্যা সমেত মুসলমান সংখ্যাগরুত্ব দাঁড়ায় 
৬৯.৪২। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রদেশ দুইটি সমগ্রভাবে একত্র গ্রহণ কারলে 
পূর্বভারতে মূসালম অণ্ুল বাঁলতে কোন এলাকার আঁচ্তত্ব থাকে না। তবে 
উভয় প্রদেশের অমুসলমানপ্রধান জেলাগূজি বাদ দেওয়া এবং না দেওয়ার ফলে 
যে ট্বাবধ মুসলমান সংখ্যাধিক্য দর্শত হইল, তন্মধ্যে প্রথমাবধই মিঃ চ্যাপম্যানের 
নিকট মিঃ জিন্না কর্তৃক কথিত শতকরা ৭৫ ভাগ মুসলমান সংখ্যাগরব্ধের 
আঁধকতর সমীপবতাঁ। . 

লোকগণনার হিসাব হইতে যে অবস্থা প্রত্ক্ষীভূত হয়, নিম্নে তাহার 
সার-সংক্ষেপ প্রদত্ত হইল £ 

(১) উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশ, সিদ্ধ ও বেলুচিস্থানের প্রাতাট 
প্রদেশে ও প্রদেশের প্রত্যেকটি জেলায় মূসলমানগণ সংখ্যাগরিহ্তি। 

(২) পাঞ্জাবের রাওয়ালাপাণ্ডি ও মূলতান বিভাগদ্বয়ের ১২ট জেলা ও 
বালচ সীমান্ত অঞ্চল সমেত মোট ১৩ট জেলা মুসলমানপ্রধান। 

€৩) লাহোর বিভাগে তাহারা সংখ্যাগুরু হইলেও, অমৃতসর জেলায় 
তাহারা সংখ্যালঘয এবং গুরুদাসপুর জেলায় তাহাদের সংখ্যাধক্য নামমানর। 

(৪) জলম্ধর বিভাগে তাহারা সংখ্যালঘ;; সেখানে মোট জনসংখ্যার মধো 
মুসলমান শতকরা ৩৪-৫৩, হিন্দু ৩৫৮৭ এবং শিখ ২৪.৩১। আদিধম 
দগকে তপশীলভুন্তরূপে গণনা না করিয়া হিন্দুসম্প্রদায়েরই অংশরুপে গণ্য কাঁরলে 
দ্রহন্দূদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নততর হইবে। 

(৫) আম্বালা বিভাগে মুসলমানগণ আঁতিশয় সংখ্যালঘু; মোট জন- 
সংখ্যার তাহারা শতকরা মাত ২৮:০৭ ভাগ এবং ৬৬:০১ ভাগ হিন্দু 

(৬) যাদ উত্তয-পশ্যিম অঞ্চলের সিন্ধ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, 
বেলনুচস্থান ও পাঞ্জাব_ এই চারাট জেলা একর গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে 
মুসলমান সংখ্যধিক্য দাঁড়ায় শতকরা ৬২.০৭। 

(৭) আম্বালা ও জলম্ধর বিভাগ ও লাহোর বিভাগের অমৃতসর জেলা 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে বাদ দিয়া, সিম্ধু, উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশ ও 
বৈলচস্থান-_এই প্রদেশরয় ও তংসহ রাওয়ালাপাঁণ্ড, মূলতান ও অমৃতসর জেলা 
বিষ্স্ত লাহোর বিভাগ গ্রহণ্ণ করিলে মুসলমান সংখ্যাধিক্য দাঁড়ায় ৭৫'৩৬। 

(৮) পূর্বাঞ্চলের আসাম প্রদেশে ম:সলমানগণ সংখ্যালাঘিষ্ঠ। সেখানে 
মোট জনসংখ্যার তাহারা ৩৩.৭৩, হিন্দু ৪১.২৯ ও উপজাতি ২৪:৩৫; উপজাতি 
সম্প্রদায়ের যে অংশ হিন্দঃসমাজভুন্ত হইয়া গিয়াছে এবং হিন্দরূপেই নিজেদের 
পরিচয় প্রদান করে, হিন্দ; জনসংখ্যার সাহত তাহারা যত্ত হইলে হিন্দুদের 
সংখ্ানূপাত গিয়া উঠে শতকরা ৫০-এর উধের্বে। একমার শ্রীহটর জেলা ছাড়া 


আসামের আর সমস্ত জেলাতেই মুসলমানগণ সংখ্যালঘ;; : সৈখানে তাহারা মোট 
আঁধবাসী সংখ্যার শতকরা ৬০.৭১ ভাগ্ন। 

(৯) সমগ্র বাঙলায় মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ৫৪:৭৩। 

(১০) টাও ছাদ ছিটা দত াররভিনান সুদূর 
বিভাগদ্বয়ের প্রাতিটি জেলায় মুসলমানগণ সংখ্যাগারস্ট। 

(১৯১) সমগ্র রাজনাহণ বিভাগে তাহারা সংখ্যাগদর;, কিন্তু উন বিভাগের 
অন্তর্গত জলপাইগ্বাড় ও দাঁজলং জেলায় তাহাদের সংখ্যার হার যথাক্রমে মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ২৩:০৮ ও ২.৪২। দিনাজপুর জেলায় তাহারা লঘৃত্ব ও 
গুরুক্ধের প্রায় প্রান্তসীমায় অবাঁস্গত। সেখানে তাহাদের সংখ্যানুপাত শতকরা 
€&০.২০। 

0১২) কলিকাতা নগরী সমেত সমগ্র প্রোসডেন্পী বিভাগে তাহারা 
সংখ্যাজ্গ, মোট জনসংখ্যার তাহারা শতকরা 8৪:৫৬ এবং হিন্দ্গণ ৫৩:৭০) 
নদীয়া, ম্যার্শদাবাদ ও যশোহর জেলায় তাহারা সংখ্যাগারত্ঠ এবং খুলনা জেলায় 
৪৯৩৬, অর্থাৎ অধেরুকর কিছ কম। 

(১৩) কেবলমাত্র মুসলমানপ্রধান জেলাগুলিকে লইয়াই যাঁদ বাঙলার 
মুসলিম অণ্ুল গঠিত হয় তাহা হইলে সেখানে তাহাদের সংখ্যানুপাত দাঁড়ায় 
শতকরা ৭০.০৯। 

(১৪) অমসলমানপ্রধান জেলাসমূহে তাহাদের সংখ্যার হার হইবে 
২২-২১। 

€১৫) যাঁদ বাঙলা ও আসাম উভয় প্রদেশকে সমগ্রভাবে লইয়া হিসাব 
করা হয়, তাহা হইলে মুসলমানগণ মোট জনসংখ্যার হইবে শতকরা ৫&১.৬৯। 

*. (১৬) মুসলমান সংখ্যালাঘষ্ঠ জেলাগল বাদ দিলে মুসলমানগণ হইতে 
মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৯.৪২ ভাগ। 

ভারত খণ্ডনের দাবী উত্থাপত হয় এই যুক্তিতে যে, মুসলমানগণ ভারত- 
ধর্ষের কোন কোন অণ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্রদায়। প্রাকীতক দিক দিয়া ভারতবর্ষ 
যেমন একটি অথণ্ড সন্তারূপে সংগাঠিত এবং এতিহাসিক দিকঠাঁদয়া সে .অথণ্ডতা 
যেমন স্বীকৃত ও সমার্থত, তাহাকে যাঁদ ঠিক সেই পাঁরপূর্ণ আকারেই গ্রহণ 
বরা হয়, তাহা হইলে দেশীয় রাজ্য সমেত সমগ্র ভারভের মোট লোকসংখ্যার মধ্যে 
মুসলসমান জনসংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ২৩৮ ও অ-মুসলমান জনসংখ্যা ৭৬২; 
জনসংখ্যার অনুপাত হয় ২৬-৮ এবং অমুসলমান; হয় ৭৩:২। মুসলমানপ্রধান 
জেলাগ্ীল যোগ ও বিয়োগ কারবার ফলে উত্তর-পাশ্ঠম অণ্টলের অ-মুসলমান 
সংখ্যার হার দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৩৮ ও ২৫ এবং পূর্বাঞ্চলে দাঁড়ায় ৪৮ ও 
৩২1 ইহাই যাঁদ হয় তাহাদিগকে ভারতের 'অবাশষ্ট অংশ হইতে বাচ্ছন্ন হইবার 
প্রস্তাবে সম্মত কারবার য্ান্ত, তাহা হইলে সমগ্র ভারতে যাহাদের জনসংখ্যার হার 
২৩.৮ ও বৃটিশ ভারতে ২৬৮ মাত, অনুরূপ য্যন্তিবলেই তাহাদিগকে পূর্বের 
মতই অথণ্ড ভারতের অভাম্তরে অবস্থান করিতে বাধ্য করা চাঁলবে না কেন? 


্র্তাবের বিশ্লেষণ, ম;সাঁলম রাসটৌর সীমা রশ ৩২৭. 


কোন কোন অঞ্চলে মৃসলমানগণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ--এই হেতুতে 
মুসলমানপ্রধান অণ্চলগীল ভারত হইতে পৃথক কারবার দাবী যাঁদ উত্থাপত 
হইতে পারে, তাহা হইলে সমগ্র ভারতের মোট জনসংখ্যার যাহারা ৭১২ 
ভাগ ও বৃটিশ ভারতের মোট লোকসংখ্যার যাহারা ৭৩'২ ভাগ, তাহারা অন্য কোন 
কারণে না হইলেও, দেশ শাসনের ক্ষেত্রে সুদপর্ঘ এতহাসিক ধারার অথণ্ডতার দিক 
দয়া সেরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইতে অস্বীকার কারতে পারিবে না কেন? 

পূর্ববতঁ কয়েক পষ্টোয় লগগের লাহোর-প্রস্তাবে বার্ণত উপায়ে উত্তর- 
পাশ্চম ও পূর্বাপ্চলের সীমা নিদেশি কারতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা 
. এরুপ ধারণা যেন করা না হয় যে, এই চতুঃসীমা আমারই স্বহস্তে রাঁচত। 
সংশ্লিষ্ট অণ্টলের আঁধবাঁসগণ যাঁদ সম্মত হয়, সীমানির্ধারণ-কার্য সম্পন্ন হইতে 
পারে মাত্র তখনই এবং আঁধবাসী বলিতে সেই অঞ্চলের মুসলমান বাঁসন্দাগণকেই 
বৃঝাইবে না, অ-মসলমান বাঁসন্দাগণও আঁধবাসীরূপে গণ্য। তেরি খাতিরে 
জাম ধাঁরয়া লইয়াছ যে, উত্তর-পশ্চিম ও পর্বা্লের আঁধকাংশ মুসলমানই 
খণ্ডন-প্রস্তাবের পক্ষপাতী এবং তদনুযায়ণ সিম্ধ্য, উত্তর-পশ্চিম সামাল্ত প্রদেশ 
ও বেলচস্থান সমগ্রভাবে, পশ্চিম পাঞ্জাবের জেলাসমহ, উত্তর ও পূর্ব বাঙলার 
জেলাগীল এবং আসামের শ্রীহট্র জেলা মূসালম অণ্চলের অন্তরভূন্ত কাঁরয়া 
লইয়াছ। িকল্তু যতক্ষণ না খণ্ডন-প্রস্তাবের পক্ষে তাহাদের সুস্পষ্ট আভমত 
সুনিশ্চিত ও প্রশ্নাতীতর্‌পে অভিব্যন্ত হয়, ততক্ষণ দকছুটা জোরাল য্দাস্তর 
হই একথা বাঁলবার পথ প্রশস্ত থাকে যে, সং্লষ্ট অগ্চলের আধকাংশ 
মুসলমানই হয়তো স্বতন্তীকরণের প্রস্তাব সমন কাঁরবেন না। তাহা ছাড়া, 
মুসলমানদের কথা ছাঁড়য়া দিলেও আরও অন্যান্য অনেকে আছেন, যাঁহাদের 
আঁভমত উপেক্ষার যোগ্য নয়। 


(আটাশ) 
শিখ ও বাঙালীদিগের স্বতন্ত্রীকরণ 


বৃটিশ-অধিকৃত পাঞ্জাব ও পাঞ্জাবের দেশায় রাজ্যসমূহের অধিবাসা 
শিখদিগের কথা আলোচনা করা যাক। গাঞ্াবের যেকোন অংশকে ভারতের 
অবশিষ্ট অপ্চল হইতে পৃথক করিবার যে কোন পরিকজ্গনার তাঁহারা বিরোধাঁ 
এবং সেরূপ পরিকপ্পনা কার্যে পরিণত কারবার প্রচেষ্টাকে সর্বশত্তি দিয়া প্রাতহত - 
কাঁরতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাহা সত্বেও মুসলমানগণ কর্তৃক খণ্ডন- 
ধ্যবদ্থা যাঁদ কার্যকরাঁ হয়, সেক্ষেত্রে তাঁহাদের দাবী, যে অঞ্চল 'শখগণ কর্তৃক 
অধনাষত, যেখানে তাঁহাদের ধর্মমান্দরসমূহ প্রাতী্ঘিত এবং খাহার সাহত ধর্মগত 
ও এ্ীতহাঁসক সূত্রে তাঁহারা দশর্ঘ দিন হইতে সংা*লন্ট-সেই অঞ্চলাটকে লইয়া 
একটি স্বতল্দ শিখ-রাম্ী গাঠত হোক। পশ্চিমে চেনাব ও পূর্বে মনা নদী, 
দাক্ষণে রাজপৃতানার 'মান্ত ও.উততরে কাম্মীর রাজ্য ও জনন্ত্গত পার্বত্য অগ্ুল 
-ইহাই হইবে সে রাষ্ট্রের চতুঃসীমা। পাশ্চিমে' পাকিস্থান ও পূর্বে হিন্দুস্থান_- 
এই উভয় রামৌর মধাবতীঁ উপরোন্ত রাজ্যের চতুঃসীমা সম্বন্ধে মিঃ ভি, এস, ভাট 
তাঁহার খালিস্থান' নামক প্রচার-পঠীস্তকায় বালয়াছেন, 'প্রস্তাবিত শিখ-রাস্টের উত্তরে 
হইবে কাশ্মীর, উন্তর-পাশ্চম, পশ্চিম ও দাঁক্ষণ-পাশ্চমে চেনাব নদী ও মুলতানের 
পণশ্চাদ্বতাঁ পাঞ্জাব, দাঁক্ষণে রাজপুতানা ও কচ্ছ উপসাগর, পূর্বে যমুনা নদী এবং 
উত্তর-পূ্বে দিমলার পার্বত্য রাজ্যসমূহ ও কুলু। এই শিখ-রাজ্য খালসাদের 
্া।সম্ধান হইবে বালয়া তাহাকে 'খালিস্থান' আখ্যায় আঁভাহত করা অযৌন্তিব 
হইবে না। ১ 

মিঃ সন্ত নেহাল সিং পহন্দুস্থান রাভউ' পারিকায় প্রকাশিত 'গাঞ্জার 
খণ্ডনের পরিকল্পনা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা ঝাঁরয়াছেন, পাকিস্থান 
যাঁদ রাঁচত হয়ই, তাহা হইলে শিখগণ তাঁহাদের আজাদ পাঙ্জাব দাবী কারবেন। 
এই মতবাদের ব্যাখ্যাতাগণের হিসাব অনুযায়ী এই পাঁরকাঞ্পত শিখরাজ্যের শিখ 
আঁধবাসীর সংখ্যা হইবে বৃটিশ-ভারত ৩,৫০০,০০০, দেশীয় রাজ্য ১,২৫০,০০০, 
অর্থাং ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অন্যায় সর্বসমেত ৫,১০০,০০০ আধ- 
বাসী-সংখ্যার মধ্যে মোট শিখ-জনসংখ্যা হইবে ৪,০০,০০০। এই পাঁর- 
ক্পনানুযায় আজাদ পাঞ্জাবের চতুঃসীমা সাবস্তারে চাহ/ত হইলেও, তাহা 
কিছটা পারমাণে অস্পম্ট রাখা হইয়াছে। “সীমানর্ধারণের দায়িত্ব এমন সব 
্যানতবর্গ দ্বারা গঠিত এক কাঁমশনের হস্তে অপ করা হোক, যাঁহারা নিরপেক্ষ 
মন লইয়া এই আঁতশয় [বতকর্মূলক প্রশ্নের সম্ম্খীন হইতে সক্ষম হইবেন। * 
১৯৪৩ সালের ৫ই জুন তারিখে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে গিয়া বর্তমান 
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শিখ ও বাঙ্গালশীদগের ষ্বতল্্ণকরণ ৩২৯ 


গাঁরকজ্পনার উদ্যোত্তা শিরোমাঁণ আকালণ দল বাঁদলেন, "সীমা নির্ধারণ করিযার সময় 
জনসংখ্যা, সম্পান্তি। ভঁম-রাজস্ব, সাংস্কাতিক এীতহা ও এ্ীভহাঁসিক সাহচর্যের কথা 
বিশেষভাবে বিবেচনা কারতে হইবে পরিকজ্পনান্যায়ণ এই রাম গঠিত হইবে 
চাঁরাট বিভাগ লইয়া ৫ 

ম;লতান বিভ্ভাগ-মলতান, (অংশতা) মন্টোগোমারণ, লায়ালপ়, ঝাং 
ও মন্জাফরগড়; 

লাহোর বিভাগ-লাহোর, শেশ্পুরা, গুজরাণওয়ালা,। অমৃতসর, 
গুরুদাসপুর ও শিয়ালকোট : 

জলম্ধর বিভাগ-জলদ্ধর, হেসিয়ারপার, কাংরা, জ্যাধয়ানা ও ফিরোজপুর) 

আহ্বালা বিভাগ-_আম্বালা, কর্ণাল, হিসার, রোটক, গ্‌রগাঁও ও দিমলা। 

মণ্টোগোমারণী জেলার সমান্তরালে অবস্থিত মূলতান জেলার অংশটুকু 
বাদ দিয়া আজাদ পাঞ্জাবের মোট আঁধবাসী-সংখ্যার মধ্যে সাম্প্রদায়িক অনুপাত 
হইবে নিম্লালাখতরূপ +-- 


[শিখ নর ৩৪,৪২,৫০৮ 
মুসলমান_ ৯১/৯১,৬০৮ 


অন্যান্য 
অমুসলমান (অধিকাংশ হিন্দ্‌)--৭২,৪৫,৩৩৬ 





মোট--১,৯৮,৭৯,৪৬২ 


িঃ সন্ত নেহাল সিংএর মতে পহন্দূদের প্রা অবিন্বাস মুসলমান- 
চিত্তুকে বিষান্ত করিয়া তুলিয়াছে; ফলে 'পাঁকস্ধান' পারকপ্পনার প্রস্তাব! ? 

শশখ-চিন্ত বিষাল্ত কারয়াছে মুসলমানদের প্রতি আবশ্বাস। পাঞ্জাব 
খণ্ডনের পাঁরকগনা প্রস্তাবিত হইয়াছে। এই পারকল্পন.. /চাতে রাহয়া বাঁহারা 
কার্য কারতেছেন, তাঁহারা রাজনৈতিক প্রেরণা "ধারা অন... শত সংগঠন শালত- 
সম্পন্ন ব্যন্তি। 

কাজেই পাকিস্থানের জনা যাঁদ দাবী করা হয়, শিখগণ উপোক্ষিত হইতে 
অসম্মত হইবেন এবং খণ্ডন-ব্যবস্ধা দাবী করিবেন তাঁহাদের নিজেদের সর্তে। 

স্মরণ থাকিতে পারে, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাঙলা বিভন্ত কারয়া 
দুইটি প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্ট গঠন কায়াছিলেন, একাঁট আসাম ও পূর্ব এবং উত্তর 
বপ্পোর জেলাসমূহ লইয়া এবং অপরাট বাঞ্চলার অবশিক্টাংশ, বিহার ও ড়া 
' লইয়া। এই বিভাগের বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দসমাঙ্জ ও মুসলমানসপ্প্রদায়ের একটি 
প্রীতপত্তিশালগ অংশ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; তাহারই ফলে যে বঙ্গা-ভ্গা-ীবরোধী 
আন্দোলন জাগ্রত হয় তাহার দ:র-প্রসারী প্রভাব কার্যকরণ হয় জাতীয় 
চেতনার উন্মেষের পক্ষে; বিলাতাঁ দুবা বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ তাহারই প্রত্তঙ্ষ 
লব্ধ ফল। তাহার ফলে গৃহীত সিষ্ধান্তর;পে ঘোষিত এই পরিকল্গনা বৃটিশ 
পাভর্ণমেন্ট বজনি করিতে বাধা হন। বিভাগ-বিরোধণ আন্দোলনের পর্যায় বিশেষে 


৪২ 


৩৩০ খাণ্ডিত ভারত 


গভর্ণমেপ্টই ঘোষণা করেন যে, মসলমান স্বার্থের অনুকূলেই এ ব্যবস্থা অবলাম্বত 
হইতেছে; কাজেই পাঁরকল্পনা পারত্যন্ত হওয়ার ফলে মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট 
হইলেন।' এপ্থলে ইহাই দ্রষ্টব্য যে, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে ম:সাঁলম লীগ কতৃকি 
গৃহীত প্রস্তাবানূযায়ী বাঙলার যে অংশ তাহার অবাশষ্ট অংশ হইতে 'বাচ্ছন্ন 
কারবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, তাহা ১৯০৫ সালের বগ্গ-ভঙ্গ পাঁরকজ্পনানু- 
মোঁদিত পূর্ববঙ্গের অনেকখানি অনুরূপ। যে বাঙালপ হিন্দগণ প্রবল আন্দোলন 
পাঁরচালন দ্বারা সে ব্যবস্থা বাতিল কারতে সক্ষম হন, তাঁহারা, যে স্বেচ্ছায় 
বর্তমান ব্যবস্থায় সম্মত হইবেন এরূপ ধারণা কারবার কোন হেতু নাই। তাহা 
ছাড়া, এবার আর শুধু বঙ্গ-ভঙ্গ নয়, বাঙলাকে ভারতের অবাঁশস্ট অংশ হইতে 
দবাচ্ছন্ন কারবার ব্যবস্থা হইতেছে। কাজেই এ ব্যবস্থায় সম্মত হওয়া তাঁহাদের 
পক্ষে আরও অসম্ভব, বিশেষ কাঁরিয়া তাঁহাদের আন্দোলনের পশ্চাতে ভারতের 
অন্যান্য অংশের পৃহন্দুদের সমর্থন যখন স্বানশ্চিত। এই জন্যই লাহোর-প্রস্তাবের 
তাৎপর্যের প্রাত অঞ্গীল নির্দেশ করতে আঁম যন্তবান হইয়াছ। 


৪সঞওহন আঅতঠ 
মুসলিম রাষ্্রসমূহের সম্পদ 


৬৩৩৪ 
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মূসলিম রাষ্সমূহের সম্পদ-_কাঁষি ৩৩৫ 


উপরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, মূসলমান ও অ-মূসলমান উভয় 
ঞ্চলেই জনসংখ্যার অন্যপাতে মাথাপিছু কর্ষণযোগ্য জামির পারমাণ প্রায় সমান, 
কিন্তু কর্ষণযোগ্য অথচ অনাবাদী জামির পারমাণ মুসলমান অঞ্চল অপেক্ষা 
অ-মঃসলমান অঞ্চলেই আঁধক। পার্বত চ্গ্রামের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে এই 
কথাই সপ্রমাণ হয়। উপজাতি-অধ্যাত এই অঞ্চলটি স্বট্পবসাতপূর্ণ এবং 
কর্ষণযোগ্য অথচ অনাবাদী জামর পাঁরমাণ সেখানে অপেক্ষাকৃত আধক। এই 
অঞ্চলের লোকসংখ্যা ২৪৭,০৫৩ এবং কর্ষণযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ 
১৪,২২,০১৭ একর; সুতরাং মাথাপছ; উদ্বৃত জমির পাঁরমাণ সেখানে পাঁড়বে 
৫:৭৫ একর, অথচ মুসলিম অঞ্চলে সেরূপ ভর পারমাণ মাথাঁপছ্‌ ০১৪ একর 
মাত। এই জাম যাঁদ উপজাতিগণের জনা সংরাক্ষত রাখা হয়--এবং তাহা হইবারই 
সম্ভাবনা সমাঁধক, তাহা হইলে মোট জনসংখার অনুপাতে মাথাপিছ্‌ উদ্বৃত্ত জামর 
গারিমাণের হার উপরে প্রদ্ত হিসাব হইতে আরও কম হইবে। 

এঁদকে জনসংখ্যা কিন্তু বাড়িয়াই চাঁলয়াছে এবং তাহা সর্বাপেক্ষা আধক 
বাঁধ পাইয়াছে প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে, অর্থাং মুসলিম অগ্চলে। ঢাকা, প্রাত 
বর্গমাইলে (১,৫৪২), ময়মনাসংহ (প্রতি বর্গমাইলে ৯৭৯), ফরিদপুর (প্রতি 
বর্গমাইল ১,০২৪), বরিপূরা (প্রাতি বর্গমাইলে ১,৫২৫) এবং নোয়াখাল (প্রাত 
বর্গমাইলে ১,৩৩৭) প্রভৃতি অতান্ত ঘনবসাতিপূর্ণ জেলাসমূহে ১৯৩৬-৩৭ সালে 
শাবাদযোগ্য জমির যথাকুমে শতকরা ৯৫.৬, ৮৪,৯৯,১৩ ও ৯২ ভাগা কর্ষত হইয়া 
গিয়াছিল। গূসলিম জগ্চলের অন্ততুত্ত ঢাকা ও টট্গ্রাম বিভাগে ১৪৮১ সাল 
হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বদ্ধি পাইয়াছে যথাকুমে শতকরা ৬০ ৫ ৮৮ 
হারে: ১৯৩১ হইতে ১৯৪১ সালের মধা শতকরা ৯৯:৯ ও ২৫.২ হারে। দুইটি 
জেলা ব্যতীত সমগ্র রাজসাহণ বিভাগে ১৮৮১ সাল হইড়ে ১১৩১ সালের মধ্যে 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২৬ হারে এবং ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৪১ 
সালের মধো বাড়িয়াছে শতকরা ১২:৮। চব্বিশ পরগণা জেলা ও কাঁলকাতা বাদে সমগ্র 
প্রোসডেন্সী বভাগে ১৯৩১ হইতে ১৯৪১ সা মধ্য জনসংখ্যা বদ্ধ পাইয়াছে 
শতকরা ১৫৬। 

ইহা হইতে স্পথটই বুঝা যায় যে, বাংলায় কৃষিযোগ্য ভমর পরিমাণ 
নিতান্তই অঙ্প, বিশেষ করিয়া মুসলিম অঞ্চলে তাহা অত্যান্ত সীমাব্ধ। কাজেই 
কাঁষর বিস্তার সেখানে চ্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সমান তালে গা ফেলিয়া 
চালতে অক্ষম। লোকসখ্যার ভাবী বাদ্ধর কথা উপাঁপ্থিত ছাঁড়য়া দিয়া দেখা যাক্‌, 
প্রদেশ নিজের ক্ষে্রজাত শমোর দ্বারা তাহার বর্তমান জনসংখ্যার খাদ্য যোগাইতে 
পারে কিনা। নিম্নে দেখান হইয়াছে যে, বাংলা ঘাটাতি প্রদেশ এবং এই গতা আত 
নিদার্ণ্ভাবে প্রমাঁণত হইয়াছে ১৯৪৩ সালের দুর্ভক্ষে। অবশ্য সে দরর্ঘটনর 
অন্যান্য কারণও যে না ছিল তাহা নয়, কিন্তু এ কারণটিও উপেক্ষা অথবা লঘ, 
করিবার যোগা নয়। সার আজিজুল হক ০ 1181 [36010001070 002) 
নামক তাহার স্বরচিত গ্রন্থে বালয়াছেন, প্রদেশের লোকদের প্রধান খাদ্য চাল এবং 
কৃষকদের প্রধান খাদ্য ভাত, ডাল ও তৎসহ অতি অল্প পরিমাণ শাকসব্জা. মাছ ও 











মাংস। তাহা প্রাতরাশ, মধ্যাহ/ডোজন ও নৈশভোজন সমস্তই সম্পন্ন হয় ভাতের 
সাহায্যে। এইজনাই প্রদেশের চাউল উৎপাদনকার্য জাতীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার 
প্রম্ন, অথচ আপন প্রয়োজন মিটাইবার মত পর্যাপ্ত পাঁরমাণ চাউল সে উৎপাদন 
স্বরে না'১ 

৯৯৩১ লালের সেম্সা-রিপোর্টের উপর 'নর্ভর কাঁরয়া, তান হিসাব 
করিয়া দেখাইয়াছেন, ভাত খাইতে যাহারা অনভাস্ত মোট জনসংখ্যা হইতে তাঁহাদের 
সংখ্যা যাঁদ বাদ দেওয়া হয় এবং পর্ণ খাদ্য যাহাদের পক্ষে অনাবশ্যক সেই শিশুদের 
গংখ্যা কমাইয়া যাঁদ পূর্ণবয়স্ক ব্যান্তদের সংখ্যার সমান করা হয়, তাহা হইলে 
মোট ৫১৮,৭৩,৪৩৬ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৪কোটি লোকের পর্ণখাদ্য 
প্রয়োজন হইবে। 'যাঁদ প্রাতজন পর্ণবয়স্ক ব্যান্তুর জন্য দৌনক ১৪ ছটাক কাযা 
চাউল ধার্য করা হয়, তাহা হইলে প্রদেশের প্রয়োজনের জন্য প্রীত বংসর ৩১৯০ 
লক্ষ মণ চাউল আবশ্যক হইবে।২ দৈনিক আহার্ষের পাঁরমাণ যাঁদ জেলের ধার্য 
খাদ্যের পরিমাণের সমান ১২ ছটাক কাঁরয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও বংসরের জন্য 
প্রয়োজনীয় খাদ্যের পাঁরমাণ দাঁড়াইবে ২৭৩০ লক্ষ মণ। ইহাকে চাউলে 
রূপান্তারত করা হইলে দৈনিক ১২ ছটাক হিসাবে সারা বংসরে ধান্য প্রয়োজন 
হইবে ৪১০০ লক্ষ মণ এবং ১৪ ছটাক হিসাবে তাহার পারমাণ দাঁড়াইবে ৪৭৯০ 
লক্ষ মণ।৩ ১৯৩৬-৩৭ সালের ২.২ কোঁট একর আবাদী জাঁমর জন্য প্রতি 
একরে ১ মণ হিসাবে ২.২ কোঁট মণ বাঁজ ধানা ইহার সাঁহত যোগ কাঁরলে, 
গ্রা্তবয়স্ক জনাপদ্ধ; প্রাতীদন ১৪ ছটাক ও ১২ ছটাক হিসাবে বংসরে যথাক্রমে 
$০*১ ও ৪৩৯২ কোটি মণ চাউলের প্রয়োজন। ১৯২৭--২৮ সাল হইতে 
১৯৩৬--৩৭, সাল পর্যন্ত এই দশ বৎসরের উৎপন্ন শস্যের হিসাব ধাঁরয়া স্যার 
আজজুল হক: দেখাইয়াছেন, মাথাপিছু; দৌনিক ১৪ ছটাক ও ১২ ছটাক 'হসাবে 
প্রাতবংসর যথাক্রমে ১৬১ কোটি ও ৯.৩ কোটি মণ চাউল ঘাটাতি পাড়, 
আসিয়াছে। ইহার দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, স্বাভাবক খাদ্যের পক্ষ 
দিয়া বাংলা ঘাটাতি প্রদেশ। প্রদেশের উৎপন্ন শস্যের পাঁরমাখের সাহত প্রাত 
বংসরের গড়পড়তা আমদানণ চাউলের পাঁরমাণ যোগ কারলে ৩? লক্ষ টন ধান্য বা 
২২ লক্ষ টন চাউল,- অর্থাৎ প্রায়" ১ কোটি মণ আঁধক ধান্য প্রাপ্ত হওয়া যায়: 
'যেখানে গড়ে প্রীত বংসর ১৬১০ লক্ষ মণ ধান্য ঘাটাত পড়ে, সেখানে গ্রাতি বংসর 
১০ জক্ষ মন উদ্বৃত্ত ধানোর আমদানী প্রদেশের সরবানন্ প্রয়োজন পরেণের গন্গে 
বিশেষ কোন সাহায্য কাঁরবে না।'৪ 

মিঃ কাঁলচরণ ঘোষ তাঁহার 1081010€5 1%. 76799], 1770--1943, 
নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, মাথাঁপছ ৫.৫ মণ চাউল হিসাবে বাংলার জন্য প্রয়োজন 
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২৫৭ কোটি, অর্থাং ৯৩:৭০ লক্ষ টন চাউলের। এই হিসাব করিতে গিয়া, 
[তান শিশ্, বিধবা ও অন্যান্য যাহাদের পক্ষে পূর্ণ দৃই বেলার খাদা প্রয়োজন হয় 
না-তাহাঁদগকে গণনা হইতে বাদ দিয়াছেন। এই প্রয়োজনীয় পারমাণ হইতে 
বাংসারক ৮৫ লক্ষ টন আমদানী চাউল বাদ দিলেও, বার্ধক ১৩.৪৬ লক্ষ বা 
৩:৬৭ কোটি মণ চাউল ঘাটতি পড়ে।'& 


ডীল্লাংত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, বাংলায়-বিশেষ করিয়া মসালম 
অগ্তলে কীষকার্যের বিস্তার জনসংখ্যার বাদ্ধির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া 
চালতে অক্ষম। তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি কাঁরয়া সরবরাহ-বাবস্থা উন্নততর 
কাঁরতে হইলে, কৃষিকার্য ব্যাপকতর না কাঁরয়া তীব্রতর কারতে হইবে। বর্তমান 
অবস্থার মুসলিম অঞ্চল সেচ-প্রথা প্রবর্তনের পক্ষে যোগ্য ক্ষেত নয়) প্রদেশে 
দুইটি মান্র খাল আছে এবং তাহা বর্ধমান বিভাগের বর্ধমান ও মৌদনাঁপুর ভেলা 
দিয়া প্রবাহিত; কাজেই মুসলিম অঞ্চলকে শস্য উৎপাদনের জন্য সম্পূর্ণরূপে 
আবহাওয়া ও বারিপাতের উপর 'নভ'র কারতে হইবে। মুসালম অঞ্চলের 
আবহাওয়৷ বংসরের আঁধকাংশ সময় আর্দ্র এবং অনাবৃষ্টি জপেক্ষা বন্যা ও ঝটিকা 
দ্বারাই দে অধিক বিধ্বস্ত; কাজেই সে-প্রথা প্রবর্তন. সেখানে আদৌ সম্ভব কিনা 
এবং সম্ভব হইলেও, ভূমির উংপাদন-শস্তি বপ্ধির পক্ষে তাহা সাঁবশেষ সাহাযাকার 
হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়। তবে এই পযন্ত আশা করা যাইতে পারে যে 
বড় বড় নদগুলি আজ মাঝে মঝে বন্যার জাঁভশাপ বহন করিয়া আনে, 
জ্ঞানের সাহাযো তাহাদিগকে নিয়ন্তিত করিয়া আধকতর শস্য উৎপাদনের কার্যে 
নিয়োজত করা হয়তো দুঃসাধ্য হইবে না। 

হোল্ডি-এর অকর এবং তাহার পুনঃ পুনঃ বিভাগের দর্ণ কীষকার্য 
তীরতর করার পথ বিপন্মুস্ত নয়। স্যার আঁজজুল হক হিসাব কাঁরয়া দেখাইয়াছেন, 
& জন লেকাবাঁশজ্ট গড়পড়তা কৃষক পাঁরবারের হোল্ডিং সাধারণতঃ ৭ একর হইয়া 
থাকে, তন্মধ্যে &'৩ একর জম কৃষিযোগায এবং ১.৭ একর অনাবাদী। হোল্ডিং 
এর অংশবিশেষে বংস:র দুইবার 'ফসল -.পন্ন হইতে পারে, দে সম্ভাবনা 
স্বীকার কারয়া লইরা তিনি বলেন, 'গ্রাতি পরিবারের মোট কৃষযোগ্য জমির 
পাঁরমণ উধর্ব সংখ্যায় ৬.৫ একরের তধিক হইব না, তাহার মধ্যে & একরে 
ধান, ই একরে পট ও বূকী ১ একরে অনান্য ফসল উৎপয় হইয়া থাকে 
ইহাও লক্ষা করবার ব্ষিয় যে. প্রতি কৃষক পরিবারের হোঞ্ডিং-এর আয়তন ৭ একর 
হইলেও, তাহা কু কষ্র টুক্রায় বিভন্ত এবং প্রা দুই টুক্রা জামির মধো 
অন্য কৃষকের জামি ববধান স্বরূপ পাঁড়য়া রহিয়াছে। কেবলমাত্র সারের উন্নাত 
বিধান ছাড়া এই ক্ষার ্ষাদ্র টূক্রাগৃলির 'উৎপাদন-শত্তি বিশেষ পারমাণে বৃক্ধি 
কারবার জন্য আর কিইবা করা যাইতে পারে! তাহা ছাড়া প্রবল বষ্টির দরুণ সার 
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৩৩৮ খণ্ডিত ভারত 


ধ্ইয়া যায় ও জমির আঁধকাংশ দীর্ঘকালের জন্য জলের নে ছুবি়া থাকে, 
কাজেই কৃঁতিম উপায়ে সার দিবার ক্ষেত্র সেখানে আতশয় অগ্রশস্ত। ক্ষ ক্ষ 
টুকরা জাঁম তারতর কৃষিব্যবদ্থার অধীন করা অপেক্ষা আকারে বড় ক্ষেত ও 
খামার-বাবদ্থা অধিকতর লাভজনক হইবে--ইহা স্বাকার কারয়া লইলেও, দেয় 

খাজনার পাঁরমাণ অন্গাবিদ্তর স্থায়ীভাবে ধার্য হইয়া যাওয়ার দরুন কৃষকদের 
8 জোতদারদের সামিল অহাও অদ্বাকার করা চলে 
না; কাজেই বিশেষ ফললাভ করিতে হইলে বড় আকারের যৌথ ক্ষেত-খামার- 
মোর রন করা তজোর। ভিড তাহাও লসাযু হইবে না? কারণ হিন্দ; 
হোক্‌ অথবা মুসলমানই হোক্‌ ভারতীয় কষক মাত্রই তাহার ক্ষার ভামখণ্ডের 
উপর এমন নাবিড়ভাবে আকৃষ্ট ও নিভ'রশশীল যে, তাহা পারত্যাগ্ কারয়া অপরের 
মাহত একাকার হইয়া মিশিয়া যাইতে তাহাদিগকে সম্মত করা দকর। 

অনানা ফসলের প্রসঙ্গে এইটুকু বললেই যথেম্ট হইবে থে, ইক্ষয, কলাই, 
তিল প্রভাত শসা কোন প্রদেশ আপন প্রুয়োজনমত যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করিতে 
সমর্থ নয়, কাজেই তাহাদের ও তঙ্জাত দ্রুবার জন্য ভিন্ন প্রদেশের আমদানীর 
উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। 

চিন প্রদেশের অন্যতম প্রধান খাদ্য এবং বাংলা এক সময়ে তাহা 
উৎপাদন করিত প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু সে অবস্থার আজ পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে। 
ভারতে প্রস্তুত ও আমদানী মোর্ট'চানর শতকরা ১৩ ভাগ ব্যবহার করে বাংলা; 
[কিন্তু সে উৎপাদন করে ভারতের মোট উৎপন্ন চীনর শতকরা ২৮ ভাগ মাত 
৯৯৩৫-৩৬ সালে * এই প্রদেশে আমদানী গুড় ও চিনির পাঁরমাণ যথাক্রমে 
২০,৭৯,৪৯৪ এবং ২৯,৪৩,৩১১৯ মণ ১৯৩৬-৩৭ সালে বাংলা উৎপাদন 
কারয়াছল ৬,২৫,১৭৫ মনন চীন এবং ব্যবহার করিয়াছল ৩৫,৩৯,২৫০ মণ।'৭ 

পারামত খাদ্যের পক্ষে তৈল আর একটি প্রয়োজনীয় দ্ুব্য। সাগর 
আঁজজুল হক বলেন, 'অধিকাংশ সরিষার তৈল আজও কাট্তি হয় বাংলায়। 
তথাপি ১৯১৪-১৫ সালে সরিষার চাষ হয় ১৪,৫৯,১০০ একর জাঁমতে এবং 

৯৯৩৪-৩৫ আলে তাহার পরিমাণ নাঁময়া আসে ৭১২৩,৪০০ একর, অর্থাং 

২০ বংসর সময়ের মধ্যে তাহার পাঁরমাণ কমিয়া অর্ধেকে দাঁড়ায়।৮ '3186806] 
4091080৮ 0£1001'র ৯ হিসাব অনূযায়শ ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে উৎপন্ন 
মোট তৈল-বীজের পরিমাণ ২,০৫,০০০ টন বা $৫৯৬,$০০ মণ; এই বাজ 
পাঁড়াইয়া তৈল উৎপাদন কাঁরলে, উৎপন্ন তৈলের পাঁরমাণ শতকরা ৩৩৩ ভাগ্গ 
[হসাবে দাঁড়ায় ১৮,৬৫,৫০০ মণ। মাথাপিছু দৌনক জেল-রেশন হইতেও 
নিদ্মতর পরিমাণ ই ছটাক কাঁরয়া হিসাব ধাঁরলে প্রাতি বংসর লোকাঁপছ্‌ ১০ সের 
কয়া ঘাটতি পড়ে। অর্থাৎ বাংলা তাহার প্রয়োজনীয় তৈলের শতকরা ১১ ভাগ 


ঘা. মু গু 010 0. 92 


8. 70167 0.3. 
6. 969098009] 4895806 0৫1700)9) 930--32 ০ 1839--40, 0,556. 


ঈঃসলিম রাষ্টীসমহের সম্পদ-_কাষি ৩৩৯ 


মাঘ উৎপাদন করে এবং যাহা উৎপাদন করে তাহার আট গুগ বাহ হইতে 
আমদানী করে। 

মেট মুটি হিসাব ধাঁরলে কল ই ঘাটত গড়ে শতকরা ৮০ ভাগ; এই 
ঘাটতির পাঁরমাণ গবদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। 

১৯৪৩ সালের দ্ীভিক্ষ একাদকে যেমন বাংলার খাদ্যের অবস্থার 
শোচনীয়তা সগ্রমাণ করিয়াছে, অপরাদকে তাহা দেখাইয়াছে, সমগ্র ভারত তাহার 
সাহায্যার্ঘে ঠিক তেমনিভাবেই অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল--১৯৩৪ সালের ভম- 
কম্পের সময় বিহারের সাহাযকজ্পে যেমন করিয়া সে কর প্রসারণ করিয়াছল। 
ভামকম্পের পরবতাঁ ফল দূরপ্রসারী হইঙ্লও, ভাহার ধৰংসলীলা মাত স্বজ্পকাল 
স্থায়ী; তাহার তুলনায় বাংলার দক্ষ করালতা শতগুণ ভয়াবহ, অসহন?য় ও 
অবর্ণনীয়; শত এত শিশু, রমণী ও পুরুষ কলিকতার রাজপথে ও বাংলার পথে- 
প্রান্তরে পতুঙ্গের মত প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সে বিপর্যয়ের আঘাত হইতে বাংলা 
আজও আত্মসম্পরণ কাঁরতে পারে নাই-একথা যাঁদ আমরা ভূলিয়া যাই তাহা 
হইলে নিজেদের বিপদ আমন্রা আপনারাই ডাকিয়া আনিব। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় 
গভর্থমেন্টসমূহ এবং সরকারণী ও বে-পরকারণ প্রাতিত্ঠানগযাল বাংলার উদ্দেশে যেরূপ 
দ্রুততার সহিত হাজার হাক্জার মইল দর ভইতে লহাধ্য-সম্ভর বহন করিয়া লইয়া 
গয়াছিল, কোন স্বাধীন রাষ্ট্র কর্তৃক পাম্ববত কোন বিপন্ন বটের সাহয্যাথে 
কোনদিন সেরূপ কিছ, করা হইয়ত বলিয়া আছ দের জানা নাই। 

বঙ্গীয় বাবস্থা-পরিষদের গুম্নোততর প্রনঙ্গে মননীয় মন্তী মং সাব 
১৯৪৪ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে বলেন, ১৯৪৩ জালের জানুয়ারী হইতে 
ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অনানা প্রদেশ হইতে বাংলায় চাউল ও ধানা আমদানী হয় 
যথরুমে ৫৪,৩৩,৪৩৭ ও ৫২৭,১৩৪ মণ। তন্মধ্যে ২৬,১৮,০০৯ মণ চউল্ল ও 
৩,৩৮,৫৩২ মণ ধান্য আসে বিহার ও উাভৃষ্যা হইতে। ১৯৪৩ নলের এপ্রল হইতে 
িসেম্বর মাসের মধ বাংলায় বে পরিমাণ গম ও তত্জাত দুবা, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা 
কলাই প্রভৃতি ভাঙদানী হয় তাহার মূলা ২১,৮,৭৪,১৬৫ টাকা 1৯০ 

কেন্দ্রীয় পারষদে মিঃ এ, এন, চট্টোপাবায়ের এক গ্রাম্নর উত্তরে খাদ মন 
মিঃ জে. পি, হ্রীবাস্তর ১৯৪৫ সলের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বলেন, ১৯৪৪ 
সালের মধ্যে বাংলা গভর্ণমেন্ট চউল খাঁরদ করেন মোট ১০ লক্ষ টন এবং ভারত 
গভর্ণমেন্ট ১৯৪৩ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৪৪. সালের ইরা নভেম্বরের মধো 
২৩৫,৪৭০ টন চাউল ও ১৯৪৩ সালের ১লা এরপ্রল হইতে ১৯৪৪ সালের ৩০শে 
এপ্রলের মধ্যে ৪৬৯,১২৭ টন গছ সরনরাহ করিবার কংস্থা করেন 1৯১ 

বাংলা ভারতের অংশবিশেষ ছিল বলিয়া এবং কেন্দ্রশয় গভর্ণমেন্ট নানক 
বস্তুর অস্তিত্ব ছিল বাঁপয়া বাংলা তাহার ঘোর দ্যীর্দনে অভীতে তাহাদের নিকট 
হইতে সাহাধ্য পাইয়াছে ও ভবিষ্যতেও পাইবে। 


10. গুর100090জ) 905000510৮ 2286৫26-7-4% 
12. 18070880790 8500800, 08660 2-345. 


৩৪০ খাণ্ডিত ভারত 


পাট বাংলার অন্যতম প্রধান ও মূল্যবান ফদল। ১৯৩৬-৩৭ সালে 
বাংলায় যে ২১,৫৪,৮০০ একর জমিতে পাটের চাষ ছিল, তাহার মধ্যে অন্যন 
২০,১১,৪০০ একর জমিই মুসলিম অগ্ুলের অন্তর্বতঁ উত্তর ও পূর্ববঙ্গের 
অধীন। ১৯৩৬-৩৭ সালে মোট পাট উৎপন্ন হয় প্রাত গাঁইট ৪০০ 
পাউণ্ড ওজন হসাবে ১০৪ লক্ষ গাঁইট; তন্মধ্যে ভারতীয় মিলসমূহে 
কাটতি হয় ৫৯ লক্ষ গিট এবং বিদেশে চালান যায় ৪৯ লক্ষ গাঁইট। 
১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে বিগত ১৫ বংসরের মধ্যে প্রাত বংসরে গড়ে পাট 
উৎপন্ন হইয়াছে ৯৫ লক্ষ গাঁইট এবং প্রায় সমপাঁরমাণ পাটই ভারতীয় মিলে কাটাতি 
ও বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু. পা:টর দাম সেই সময়ের মধ্যে উঠ্রিয়াছে ও 
পাঁড়রাছেঃ উচ্চতম হইয়াছে ১৯২৫-২৬ সালে গণকরা ১৮৭ এবং নিম্নতম 
হইয়াছে ১৯৩২--৩, ১৯৩৩--৪ ও ১৯৩৪--৫ সালে প্রাতি মণ ৩" টাকা ।১২ 
মূলাবান ফসল হিসাবে গ্রাম্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাহার ভূমিকা অতিশয় গর্ত্বপূর্ণ; 
ই'হারই বিক্রয়ব্ধ অর্থ দিয়া কৃষক তাহার জাঁমর খাজনা পাঁরশোধ করে, বস্ত্র ও 
অন্যান্য নিতাপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে। ইহার দামের উঠা-নামা চাহিদা ও 
সরবরাহের হাস বৃদ্ধির উপর ততখান নিভ'র বরে না যতখানি কবসায়সংক্রাণ 
কারছুঁপর উপরে গে নিভ'রশীল। ভারতীয় কলসমূহ ও বৈদেশিক ক্রেতাগণ 
তাহাদের খাঁস খেয়ালমত পাটের মূল্য ধার্য করিয়া দেয় এবং কৃবকগণ তাহাদের 
অর্থনৌতক ভসহয়তার দরুণ মূল্য প্বড়বার অপেক্ষায় পাট ধাঁরয়া রাখতে অক্ষম 
হইয়া ক্রেতাদের িধারিতমূল্যেই তাহা 'বক্রয় কাঁরতে বাধ্য হয়। এইজন্য পাট 
হইতে লভ্য আয়েরু পাঁরমাণ এর্প আঁস্থর ও আঁনাশ্চত যে, কৃষক:দর খাদোর 
অভাব পুরণ কারবার পক্ষে তাহা বর্তমান অবস্থায় অতান্ত অনিভরিযোগ্য। 
ভারতীয় কারখানা ও বৈদেশিক ক্লেতাগণই পাটের একমাত্র খাঁরদ্দার এবং ইহারা 
উভয়েই পর্বাুলের স্বাধীন মুসালম রাষ্ট্রের আওতার বাঁহরে অবাস্থত; এর:প- 
ক্ষেত্নে ফ্বায়ত্তশাসন ও সাবভৌমত্বপ্রাত হইলেও, মুসলিম রাষ্ট্র যে কিনুপ্গে 
কষকদের স্বার্থের অনুকূলে পাটের মূল্যনিয়ন্ণ কারতে সক্ষম হইবেন তাহা 
প্রমনাধীন। 

তাহা ছাড়া, যে জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা হইতে উৎপন্ন খদ্যশস্যের 
মূল্য যদি উৎপন্ন পাটের দাম অপেক্ষা আঁধক না হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র আধক 
খাদ্যশস্য উৎপাদনের তাগিদের ফলেই পাটের চাষ পাঁরতান্ত হইতে পারে। স্যার 
আজিজ্‌ল হক হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, 'বাজারের * বর্তমান অবস্থায় 
(১৯৩৬-৩৭) পাটের বিক্রয়মূল্য যাদ পাঁচ টাকার নিম্নে হয়, তহা হইলে পাটের 
আবাদ মোটেই লাভজনক হইবে না।'১৩ তিনি ইহাও দেখ্াইয়াছেন যে, ১৯২৮-২৯ 
সাল হইতে ১৯৩৪-৩৫ সালের মধ্যে কৃষকগণ পাটের চাষে মোটামুটি ক্ষতিগ্রস্তই 
হইয়াছে। 


12. 25006, 00০ 016 2০, 66--৪, 
48. নন9০। 00, 01৮5 0, 62. 


মসালম রাষটদমূহের সম্পদ-কাষি ৩৪১ 


গূরেই (খান হইয়াছে, আসামের সিলোই একমার জেলা যাহা মসালম 
গূর্বাপ্থলের অন্তর্ভন্ঠ। ১৯৪১ সলের মেন্সাস অন্যায় ইহার আয়তন ৫.৪৭৮ 
বগমিইল ও লোকসংখ্যা ৩১,১৬,৬০২, অর্থাং গ্রাত বগমাইলে ৫৬১। ৯৯৩১ 
মলে ইহার সংখ্যা ছিল ৪৯৭, কাজেই দশ বংসর সময়ের মধ্যে তাহা শতকরা 
১৪৪ হারে বদ্ধ পইয়াছে। প্রদেশের কোন জেলার জননংখ্যাই প্রাত বঙগযাইলে 
৩২৯-এর আঁধক নয় এবং সমগ্র প্রদেশ হিসাবে আসামের জনবসতির ঘনতা গড়ে 
প্রীত বর্গম ইলে ১৮৬। ইহা হইতে স্পটই বুঝা যয় যে, বাংল.র নায় [সলেটও 
আতিশয় ঘচবসািগূর্ণ অঞ্টল। সমগ্র আসাম প্রদেশে ১৯৩৬-৩৭ সলে মোট 
আবাদী জাঁমর পারমাণ ছিল ৫৬১/৩,৭৭৪ একর, অর্থাং মাথাপিছু ১:৮ একর। 
আর এ সময়ে সিলেট জেলার খাদাশদোর আবাদ জমির পাঁরমাণ ছিল ১৯,/৩,৫৬৬ 
একর, অর্থাং মাথাপছ; ০৬৩ একর। ১৯৩৬-৩৭ সালের শতকলীন উৎপন্ন 
শস্যের গড়পড়তা পারিমাণ ধার্য হইয়াছিল প্রতি এক: ৮৯৬ পাউণ্ড; উহাই যাঁদ 
[সিলেটের উৎপয় শদ্যের গড় হার বলিয়া ধাঁরয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বৎসরে 
তথায় চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল ৫৬৪ পাউন্ড, অর্থাৎ জনাপছ, নৌনক ১৫ পাউন্ড 
অবশ্য সমস্ত জমিতেই ধানের চাষ ছিল ইহা যাঁদ ধারয়া লওয়া হয়। এমনকি, 
এই আতিরাঞ্চত পাঁরমাণও সাধারণ স্বাস্থাসম্পনন একজন লেকের জীবন-ধারণের 
পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। বিস্তৃত কোন হিসাব-নিকাশ না দিয়াও একথা বলা যায় যে, 
মুসলিম বাংলার দেলাগদির মত পাটের আবাদ এই ভেলায় ব্যাপক ও বহন বিজ্তীী্ঘ 
নয় এবং নাংলার খাদের ঘাটতি পূরণ কারবার পক্ষেও ইহার সাহায্য বিশেষ 
কার্যকরী হইবে না। 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, বিগত টাল্লিশ বংসর ধাঁরয়া 
উপনিবেশিক জনম্রোত কিভাবে গর্বেব্গা হইতে আঁবরাম আসামে প্রবেশ 
কারতেছে। এই বাহরাগত লোকপ্রবাহ আসামের মৃসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
করিয়াছে সত্য, গিন্ঠ তাহার ফলে বাংলার খাদের অবস্থার অণুমার উন্নাত সাধিত 
হয় নাই এবং তাহা হওয়াও সম্ভব নয়, কারণ :) সময়ের মধ্যে বাংলার লোকসংখ্যা 
বাড়িয়াছে ১৮১ লক্ষ; ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৪১ স.ল পর্যন্ত এই দশ বংসরের 
মধ্যে বাংলার বাঁধত লোকদংখ্যা ১০২ লক্ষ-জাসামের সমগ্র জনসংখ্যার সমতুল।'১৪ 

চা বাংলা ও আসামের অনতম বাগিজা দ্বব্য। কিন্তু এদিক দিয়াও মুসলিম" 
বাংলার জেেলাগুলির জবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে 
বাংলায় মোট চায়ের আবাদ জামর পাঁরমাণ ২০৩,১০০ একর মধ্যে মূসালম 
অঞ্চলের অন্তর্ধতী মাত্র ৭,৭০০ একর এবং অবশিষ্ট ৯,৯১৫,৪০০ একর 
অ-মূসলমান অণ্চলের জলপাইগুড়ি ও দার্জালং জেলার অন্ততুন্ত। আসামের 
অবস্থা অবশ্য অপেক্ষাকৃত উন্নততর ১৯৩৬-৩৭ দালে প্রদেশের মোট চায়ের 
আবাদী জামর ৪,৩৮,৯২৫ একরের মধ্যে মূদলিম জগ্লের অন্তভূন্ি সিলেটের 





111 09205 0৫ [এথোজ, 50], 27 058188, 0,62. 


৩৪২ খণ্ডিত ভারত 


ন 
মধো গড়ে ৪,৩৮,৯২৫ একর। অবাঁশষ্ট চা উৎপাদনকারী জেলা শিবসাগর, 
লক্ষরীপনর, দারাং ও কাছাড় মুসাঁলম তাগুলের বাহিভূতি। 


(২) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল 


উত্তর-গাশ্চম অঞ্চলের দকে দণ্ট ফিরাইলে কীষকার্য ও খাদ্যশস্য 
সম্বন্ধে যে চিত্র চোখে পড়ে তাহা অপেক্ষাকৃত আশাপ্রদ। পাঞ্জাবের জেলা- 
সমূহের লে.কসংখ্যা ১,৬৮১৭০,৯০০ এবং তাহার আয়তন ৬৩,৭৭৫ বর্গ মাইল, 
অর্থাৎ প্রাত বর্গ মাইলে ২৬৪। উত্তর-পশ্চিম সীমাল্ত প্রদেশের জনসংখ্যার ঘনতা 
প্রীত বর্গ মাইলে ২১৩, ীসন্ধ্ূতে ৯৪, বেলুচিস্থানে ৯। পাঞ্জাবের অংশ- 
বিশেষ, উত্তর-পশ্চিম সামান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থানসহ সমগ্র অগ্ুলের 
লোকসংখ্যা প্রাতি বর্গ মাইলে ১৩৮, 'অথচ বাংলার মুসালম অঞ্চলে তাহা ৮১০ ও 
[সিলেটে ৫৬৯। 


. বৈলযচিস্থান বাদে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অগ্চলের আবাদী জামির পাঁরমাণ 
২৪ নদ্বর ছকে দেখান হইয়াছে। এ স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাহাতে যে 
হিসাব ধরা হইয়াছে তাহা ১৯৩৯-৪০ সালের এবং তাহা সমগ্র পাঞ্জাবের, কেবলমাত্র 
মুনলিম অগ্চলের অল্তর্বতরট জেলাগ্লির নয়। 

4১110511018] 96808010502 10018-তৈ ১৯৩৭-৩৮ পালে পাঞ্জাবের 
মুসলমান ও অ-মসলমান অঞ্চলের লোকসংখ্যার মাথা ছু আবাদী জামির 
পারমাণ সম্বন্ধে যে হিস.ব দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে ২২, ২৩ ও ২৪নং ছকে 
প্রদত্ত হইন। ৃ 

এসকল ছক হইতে দেখা যাইবে, পাঞ্জাব, সিম্ধূ ও উত্তর-পশ্চিম 'নীমান্ত 
প্রদেশে বাংলা অপেক্ষা যে কেবল মাথা পিছু আবাদী জামর পাঁরমাণই বেশধ তাহা 
নয়, কাঁষকাের বস্তারের আববাদযোগ্য জামির পাঁরমাণও বাংলা অপেক্ষা অনেক 
বেশী। ইহার কারণ পাঞ্জাব ও 'সম্ধতে ব্যাপক সেচপ্রথার প্রবর্তন । 


অন্যান্য প্রদেশের মত বেলচস্থানের হিসাব-নিকাশের বিস্তৃত বিবরণ 
সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৩৩-৩৪ সালে সেখানে : আবাদ হইয়াছিল 
৪,৪৯,০৯৪ একর এবং ফসল কাটা হইয়াছিল ২,৭৩,৮৭২ একরের। ১৯৩১ 
সালের সেন্সাস-রিপোর্ট অনুযায়ী মাথা ছু আবাদ হইয়াছিল ১*১ একর ও 
ফমল কাটা হইয়াছিল ০.৭ একরের এবং ১৯৪১ সালের সেন্সাস-রিপোর্টে তাহা 
দাঁড়ায় 0:৪8 ও ০.৮১ একর। 

সৌভাগান্রমে পাঞ্জাবে ও 'সন্ধুতে ব্যাপক সেচ-ব্যবস্থার বিধান আছে এবং 
তজ্জন্য কীষকার্য যে কেবল ব্যাপকতর হইবারই সম্ভাবনা বিদ্যমান তাহা নয়, তীন্- 
ভর হইবায়ও আশা পোষণ করা যায়। 
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চির সত হইতে সোপ: বমি বাদে 





দি আলমান ও অ-মসবমান অঞ্চলের: : এ 


জমিসমূহের তুলনামূলক বিচার কাঁরলে তাহা ৪ নশ্ললিধিত পা 


স্পা পিশিশীশািশশীিিিিিিিশিিিতিপিশীপিদিপিপলিিশিিউ ৮০৪০৯ 
পপপ০ ০৯ 


] 
সরকারী খালসগূহ সরকারী খালসমহ হইতে 
হইতে স্চে প্রাপ্ত ।নেচ প্রাপ্ত অণ্চলের সহিত 


মোট অন্যাবিধ উপায়ে সেচ প্রাপ্ত 
জমর পরিমাণ.) অগ্ুলের শতকরা অনুপাত 
পাঙ্গাবের মুসালম অনল ৮৭,০৮,০৮৯ একর । শতকরা ৭৮ 


৪৮ 


| 
পাজাবের অমুসলমান অথল ... ;. ২৪,৯৫,৯৯৯ একর |... শতকরা ২২ 
পাঞ্জাবের সবমোট | 


৯,১২০ ৩৩. ৩,২৮৮ একর. 





উপরে প্রদত্ত হসাব হইতে দেখা যায় যে. সরকারী খালসমহ হইতে 

পাঞ্জাবের মুসলিম অণ্চলই সর্বাপেক্ষা আধক স্বধাপ্রা্ত। সেচ-বাবস্থার দিক 
দিয়া সমগ্র বৃটিশ ভারতের তুলনায় উত্তর-পশ্চিম অণ্চলের অবস্থানই যে সর্বাপেক্ষা 
অধিক সুবিধাজনক তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। সমগ্র বটিশ ভারতে সর্ব- 
সমেত যত জমিতে ফসল বোনা হইয়াছে তাহার শতকরা ১৫.৬ ভাগ উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলে অবাস্থত। ' কিন্তু তাহার সেপ্রাগ্ত জামর অনুপাত সমগ্র বৃটিশ ডারতের 
সেচপ্রাপ্ত জামর শতকরা ৬১:৪। সমগ্র বৃটিশ ভারতে সরকারী খাল ও তাহার 
শাখা-প্রশাখাসমূহের মোট দৈর্ঘ্য ৭৪,৯১১ মাইক: ইহার মধ্যে ৩১,০৪৪ মাইল, 
অর্থাৎ শতকরা ৪১.৪ ভাগ উত্তর-পশ্চিম অণ্টলের অন্ততূত্ত এবং মোট প্রযূত্ত মূলধন 
১৫৩৮৯ কোটা টাকার মধ্যে ৭৩৮৮ কোটন টাকা স্গনং শতকরা ৪৭.৯ ভাগ 
খাটান হইয়াছে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে । সমগ্র বৃটিশ ারতে সেচ-ব্যবস্থা হইতে 
প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ মোট ১০.০৩ কোটা টাকা; তগ্রধ্যে ৬.৭১ কোট টাকা, 

*. অর্থাৎ শতকরা ৬৬.৯ ভাগই আদায় হয় উত্তর-পশ্চিম অগ্চল হইতে। সমগ্র বাটশ 
ভারতে মোট সেচগ্রাপ্ত জাঁমর ফসলের দাম ১৩৬-২৯ কোট টাকা এবং উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলে অনুরূপ উপায়ে উৎপন্ন ফসলের মূল্য ৬৪.৪৮ কোটখ টাকা, 
অর্থাং মোট টাকার শতকরা ৪৭.৩ ভাগ। উত্তর-পশ্চিম অণনে সেচগ্রাগ্ত জামর 
ফসলের মূল্য মাথাপিছু পড়ে ১৭]% অথচ রৃটিশ ভারতে তাহা ০-র 
অধিক নয়। এস্খলে বিশেষভাবে লক্ষা করিবার বিষয় যে, সমগ্র পাঞ্জাবের মোট 
সাধারণ রাজস্বের শতকরা ৪২ ভাগ সেচবাবস্থা হইতে প্রাপ্ত; সিদ্ধৃতে তাহা 

*. ১৩.৪ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৭:৫ ভাগ মাত। কেবলমার সম্ধ ও 





৬৪৮. . খাণ্ডত ভারত 
পাঞ্জাবের হিসাব ধাঁরলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থা আঁধকতর স্মাবধাজনক হইয়া 
দাঁড়ায়! সিম্ধু ও পাঞ্জাবে মোট যে পাঁরমাণ জমিতে ফসল বোনা হইয়াছে, তাহার 
শতকরা যথাক্রমে ৮৫৮ ও ৬২-৫ ভাগ সেচব্যবস্থার দ্বারা আবাদশীকৃত। উত্তর- 
পশ্চিম অগ্চলে মোট যত জমিতে ফসল বোনা হইয়াছে, তাহার শতকরা ৫$:৪ 
ভাগই সেচগ্রাপ্ত, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলসহ সমগ্র বৃটিশ ভারতের আবাদ জাঁমর তাহা 
শতকরা ১০.৪ ভাগ । আবার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সাঁহত উত্তর-পশ্চিম অণুল 
িযন্ত সমগ্র বৃটিশ ভারতের তুলনা কাঁরলে তাহার অবস্থা হইবে আরও আঁধক 
সাবধাজনক) কারণ উত্তর-পশ্চিম অপ্চল বাদে সমগ্র বংশ ভারতের মোট আবাদী 
জমির শতকরা ৫.৫ ভাগ মাত সোপ্রাপ্ত। 

এই সমস্ত সুবিধা সত্বেও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল তাহার প্রয়োজনের আতিরিক্ত 
উৎপাদনকারণ প্রদেশর্‌ূপে গণ্য হইতে পারে না। উদ্বৃত্ত ফসল বলিতে যাঁদ কিছু 
অবাঁশচ্ট রাহিয়াও যায়, তাহা কাটাতি হইয়া যায় পার্ববতা” এলাকায় । ১৯৩৪ সালের 
জুন মাসে 'ক্রপ প্ল্যানিং কনফারেন্সের সিমলা আধবেশনে 'ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল 
অব এ্রাগ্রকালচারাল 'রসা” কর্তৃক প্রত্যেক প্রদেশের চাউল ও গমের অবস্থা 
পর্যালোচিত হয় এবং দেখান হয় যে, পাঞ্জাবে প্রচুর পারমাণে চাউল উৎপন্নও হয় 
না, কাটাতও হয়না। গম সম্বন্ধে বলা হয়, তাহার উৎপাদন পাঁরমাণে অত্যাধিক 
বল্লা চলে না। উদ্বৃত্ত শসা পার্ববতী: প্রদেশসমূহে ও কাঁলিকাতায় চালান হইয়া 
যায়; 'সিম্ধুতে গমের আবাদী জামর পারমাণ যখন ২০ লক্ষ একরে পেশীছিবে, 
প্রকৃতপক্ষে আতীরন্ত উৎপাদন আরম্ভ হইবে তখনই ।১৫ উপরে প্রদত্ত হিসাব 
হইতে দেখা যায়, ১৯৩৯-৪০ সালের পূর্বে সিন্ধু সে অবস্থায় আসিয়া উপনীত 
হয় নাই। 

পাঞ্জাবের উন্নয়ন বিভাগীয় মন্ত্রী সর্দার বলদেও সিং ১৯৪৫ সালের 
জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেন, তিন বংসর পূর্বে 
পাঞ্জাব চাউলের দি দয়া ঘাটাত প্রদেশ ছিল সতা, কিন্তু ১৯৪৪-৪৫ সালে তাহার 
উদ্বৃত্ত চাউলের পাঁরমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০ লক্ষ টন। তবে পাঞ্জাব ও সন্ধ্তে 
কৃষিকার্য যেরুপ দ্রুতগাঁততে বিস্তাতিলাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, আঁচরে 
তাহারা তাহাদের উন্বৃন্ত ফসল ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সরররাহ করিতে সক্ষম 
হইবে। উৎপাদনের পাঁরমাণ যে যুদ্ধের ফলেই এরূপ আকাঁস্মকভাবে খাঁক্ধ 
পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
পা্জাব, 'সম্ধ্য ও. উত্তর-পশ্চিম” সীমান্ত প্রদেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের 
জন্য দৌনক ১৪ ছটাক অথবা ১২ ছটাক করিয়া খাদ্য ধার্য হয় এবং সমগ্র জনসংখ্যার 
শতকরা ৭৫ ভাগ যাঁদ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যান্তরূপে গণ্য হয়, তাহা হইলে খাদোর অবস্থা 
দাঁড়ায় নিম্নালাখতর্‌প £ 
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পর 


টি মসাঁলম রাষটীসমহের সম্পদ-কৃ ৩৯ 


উর-পশ্চিম অগ্চলেও জনসংখ্যা বাঁ়িয়া চাঁলরাছে এবং ভাহা হাম্ধির হার 
অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক আঁধক। ১৮৯১ হইতে ১৯৪১ ও ১৯৩১ হইতে 
১৯৪১ সালের বাষ্ধির হার পর্ব পষ্ঠায় ২৮ নম্যর ছকে দার্শত হইল। 
রঃ ব্যাপকতর সেচব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গো সঙ্গো খাদাশসোোর উৎপাদন বাদ 
পাইয়াছে এবং আরও বাঁড়বার সম্ভাবনা রাঁহয়াছে। কিন্তু হিসাব দেখিয়া মনে 
হয়, খাদাশসা উৎপাদনের হার জনসংখার বাধ হারের সাহত সমতা রক্ষা কাঁরয়া 
চাঁলতে পারিতেছে নাঃ. বিশ্কত ৫০ বংসরের মধ্যে পাঞ্জাবে লোকসংখ্যা বাঁধ 
পাইয়াছে শতকরা ৫২, সিম্ধৃতে শতকরা ৫৭ ও উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশে 
শতকরা ৬৩ ভাগ হারে... ০০8 

- দেশের অন্যান্য অংশের সাহত এই অগ্চলকেও এই সমস্যার সমাধান কাঁরতে 

হইবে এবং তাহা কারবার পক্ষে অন্যানা প্রদেশ অপেক্ষা এই অশ্ঠলের অবস্থা 
 আধফতর সুবিধাজনক । . রর | 

খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছাড়াও উত্তর-পাঁণ্চম অপ্টলে, বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবে 
ও পিম্ধতে ব্যাপক আকারে তূলার চাষ আছে। ১৯৩৯-১৯৪০ সালে পাঞ্জাবে 
উৎপন্ন তূলার পাঁরমাণ ১০,১৭,০০০ গাই প্রাত গিট ৪০০ পাউণ্ড), ম্ধ্তে 
৩,০৯,০০০ গাঁইট ও উত্তর-পশ্চিম সগমান্ত প্রদেশে ৩,০০০ গাঁইট। উপরোষ্ত 
তিনটি প্রদেশে তূলার চাষ হইয়াছল বথাক্তমে ২৬,৪৯,৯০৫; ৮,৫৪,৩৯০ ও 
১৭,৩৫১ একর জাঁমতে।১৬ এই থাদ্যেতর শসোর গর আমরা উপলাধ্ধ কারতে 
পাঁর তখনই, যখন অবাঁশষ্ট বৃটিশ ভারতের উৎপাদনের সাঁহত এই অগ্চলের 
উৎপাদনের আমরা তুলনামূলক বিচার কাঁরঃ সমগ্র বঁটশ ভারতে উৎপন্ন মোট 
৩৩,৮১,০০০ গাঁইট তূলার মধ্যে উত্তর-পাশ্চম অণ্চল উৎপাদন কারয়াছল অন্যন 
১৩,২৯,০০০ গাঁইট, অর্থাৎ মোট উৎপন্ন তুলার শতকরা ৩৯:৩ ভাগ। উত্তর- 
পশ্চিম আগলে, বিশেষ কাঁয়া দিদ্ধূর সক বাঁধ এলাকায় তূলার চাষ প্রাতি বংসরে 
বন্ধ পাইতেছে; বাঁধ নির্মাণের পর্বত যুগে ৯৯৩২-৩৩ সালে তলার চাষ 
হইয়াছিল ৩,৪২,৮৬০ একর জামতে, বাঁধ নির্গাণের পরব যুগে ১৯৩৯-৪০ 
সালে সেচ-বাবস্থার কল্যাণে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৮৫৫,২৭৭. একরে। 
উপরন্তু উৎপন্ন তূলা উৎকৃষ্টতর ধরণের আমোঁরকান দলা হওয়ার রণ, তাঁহা বিক্রয় 
হয় আঁধকতর উচ্চমূল্যে। ১৭ অনুরূপ আকারে না হই-৮,, অন্রূপভাবে পাঙ্াবেও 
উন্নততর ধরণের তূলার চাষ প্রাতি বৎসরে প্রসারলাভ কাঁরতেছে। 

১৯৩৯ সালে 9০০ পাউণ্ড ওজনের প্রাত গাঁইট তূলার দাম ১০৫ টাকা 
হিসাবে সমগ্র দেশে মোট তুলা বিক্য়লব্খ ৩৫:৫০ কোটি টাকার মধ্যে পাজাবে 
বিকুয় হইয়াছিল ৯ কোট ও সন্ধ্তে ৩-২৫ কোটি টাকার। 
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৩৫ই খণ্ডিত ভারত 


এই তুলার বেশণর ভাগই অন্যান্য প্রদেশে ও বিদেশে চালান যায়; তাহার 
কারণ কাপড়ের কল এইসব প্রদেশে নাই বলিলেই চলে; পাঞ্জাবে অবশ্য চরকার 
প্রচলন আছে, কিন্তু তাহাতে যে পাঁরমাণ তূলার কাটাতি হয়, তাহা একেবারে নগণ্য। 
১৯৩৮-৩৯ সালে সমগ্র ভারতে ৩৮০টি কাপড়ের কলে মোট ১০ লক্ষ টেকো ও 
দুই লক্ষ তাঁত সক্রিয় ছিল; তন্মধ্যে সিন্ধু ও পাঞ্জাবে সক্রিয় কল, টেকো ও তাঁতের 
সংখ্যা ছিল ধথক্রমে ৭; ৭২০০০ ও ২০০০ মান; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও 
বেলুচিস্থানে তাহার অক্তিত্ব মাত্র ছিল না। ১৮ 


উপার-উন্ত আলোচনায় উত্তর-পশ্চিম অগ্চলের তল্তর্ভূন্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে 
অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগ্যালসহ পাঞ্জাব প্রদেশ, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ- পাঞ্জাবের অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগ্যাল শেষোস্ত প্রদেশ হইতে স্পম্টতঃ বাদ 
দেওয়া হয় নাই। 


(ত্রিশ) 
খনিজ সম্পদ 


যক্তপ্রদেশের কলম্বিয়া বিষ্বাবুদ্যালয়ের ভূতত্বের অধ্যাপক চালন এইচ, 
বেহরী “00:৪0 4808 নামক পান্নুকায় লীখতেছেন, 'ব্রহমদেশ বিষ্ু্ত সমগ্র 
ভারত কয়লা, পেক্রোলিয়াম, লৌহ, ম্যাঙগানিজ, কোম, স্বর্ণ বক্সাইট, সঙ্ট, 
ম্যাগনেসাইট, অত্র, জিপ্ীসাম, মোনাজাইট প্রভীত নানাথধ মূলাবান প্রস্তরের খাঁন- 
রূপে শীঘ্রই বিশ্বের বাজারে গুরত্বপূর্ণ স্থান আধকার কারবে। 

বর্তমান জগতের শিজ্পসম্পদ কয়লা, লৌহ ও তৈল এই [তিনটি পদার্থের 
উপর নির্ভর করে। কয়লা ও লৌহের যৌথ সম্পদই বত'মান যুগের শিল্প... 
সংগঠনের ভীত্ত-ভূমি। মন্[ষ্যদেহ গঠনের ক্ষেত্রে আক্সজেন ও হাইড্রোজেনের স্ধান 
যেখানে, ষন্ানর্মাণের ক্ষেত্রে তাহাদের স্থান তথায়; সব্রক্ষেত্রে তাহাদের একন্ 
উপাস্থতি প্রয়োজন। .তৈলও অবশ্ম মূল্যবান দ্রব্য, কিল্তু শান্তির সমরে তাহার 
প্রয়োজনীয়তা অপাঁরহার্য নয়: খাঁনজ দ্রব্যের পারস্পারক বিনিময় যাঁদ স্বাধীন ও 
স্বচ্ছন্দ হয়, তাহা হইলে কয়লা-সম্পদে সম্পন্ন রাষ্ট্র তৈলের সণ্য় ব্যাতরেকেও কার্য 
চালাইতে পারে। এমনাক, তৈল যাঁদ তাহার আদৌ না থাকে, তথাঁপ জার্মাণীর 
মত কয়লাকে সে তরল দাহ্য পদার্থে পারণত করিয়া লইতে পারে। ইস্পাত 


18, 4. 09000 হন ৩815 0966০2০০৪০9 ঞ0088, 03939), 
70.:62 270 4০2৭1 হা 


দি 
মূসলিম রাীসমূহের সম্পদ--খাঁনজ দুব্য ৩৫৩ 


নমানের পক্ষে তৈলের প্রতাক্ষ কার্যকারিতা কিছুমাত্র নাই, কাজেই ইস্পাত তৈয়ারীর 
ক্ষেত্রে কয়লার স্থান পূরণ কাঁরতে সে অক্ষম। দৌঁদক দিয়া কয়লা একাম্ত 
অপরিহার্য। 

'অমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত সুষ্প্ট £ ভারতবর্ষের তৈলসম্পদ প্রচুর না 
হইলেও, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত নির্মাণের পক্ষে প্রয়োজনশয় লৌহত্বটিত অন্যান্য 
মিশ্র ধাতু এবং আনূষাঁঞ্ক অপরাপর খাঁনজ পদার্থের সন্টয় এত বেশখ যে, 
আত্মীন্ভর শিষ্পসমঞ্ধ জাতির্পে উঠিয়া দাঁড়াইতে সে সমর্থ । অন্যান্য শি্পসমঞ্ধ 
জাতিসমূহের তুলনায় তাহার মাথাপিছু সরবরাহের পরিমাণ অতান্ত কম, কিন্তু 

ভাঁবষ্যতে আঁত প্রয়োজনীয় খানজ পদাথের সঞ্চয় গুরুতররূপে ক্ষন না 
করিয়াও মাথাপিছু কাটাতির পাঁরমাণ, যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি কারবার সম্ভাবনা 
বিদামান। 

এক্ষণে দেখা যাক, এই সমস্ত খাঁনজ পদার্থ দেশে কোথায় কিভাবে 
ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় উত্তর-পাশ্চম ও পরাদিকস্ধ 
মুসলিম অণ্চলের এইসব খানজ দ্রবোর সণ্টয়ের পাঁরমাণ কিরূপ । 

সম্ট, বক্সাইট ও অনান্য কয়েকটি অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় থাঁনজ 
দ্রব্য পরবতাঁ ২৯ ও ৩০ নম্বর ছকের অন্তভূত্তি করা হয় নাই; সল্ট (৬৪,৬৭৪ টন) 
উৎপন্ন হয় কেবলমান্ন পশ্চিম পাঞ্জাবে এবং বক্সাইট (১০,১৩৪ উন) ও অন্যানা 
অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দুব্য উৎপন্ন হয় সম্পূর্ণরূপে অমুসলমান অঞ্চলে । 

কয়লা নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় খাঁনজ পদার্থ। পাঞ্জাব ও 
বেলুচিস্ান হইতে প্রাপ্ত স্বজ্প পাঁরমাণ কয়লা ছাড়া প্রায় সমগ্র পারমাণই উৎপয় 
হয় মসালিম অপ” বাহভত এলাকায় । বাংলার কয়লাখানিসুমূহ বর্ধমান জেলায় 
অবাস্থত এবং উন্ত জেলার মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ১৮ হওয়ার দরঃণ তাহা 
মুসালম অঞ্চলের বাহদু্তিরূপে গণ্য হইবার যোগ্া। আসামের তৈলখাঁন এলাকাও 
মুসলিম অগ্থলের বাহস্তি। 

উত্তর-পশ্চিম সধমান্ত প্রদেশে ও বেলচিস্থানে খনিজ তৈল অজ্পবিস্তর 
পারমাণে পাওয়া যায়। ঁজওলাঁজক্যাল সার্দে অব ইন্ডিয়ার সংপারিশ্টেশ্ডেক্ট 
ডাঃ জে. কাঁগন ব্রাউন তাঁহার 17711815 11170141 ৬৩৪10)" নামক গ্রন্থে ১৯০০ 
সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পমন্তি ব্রহর্দেশের অন্ত্ভন্তকালে ভারতে পেট্রোলিয়াম 
উৎপাদনের গড়পড়তা বার্ধক হারের 'হসাব দিয়াছেন। ১৯২৯ সাল হইতে 
১৯৩২ সালের মধ্যে উৎপন্ন পে্ট্রোলিয়ামের হার নিম্নীলাখতর্‌পঃ ব্রহমদেশ ৮১:৪, 
আসাম ১৫.৫ এবং পাঞ্জাব ৩১ ভাগ । স্যার এডুইন প্যাসকোর তীন্ত উদ্ধৃত 
করিয়া তান বাঁলতেছেন £ 'পাঞ্জাবের অনেক স্থানে ও বেলচস্থানে পার্বত্য 
অঞ্চলের খাঁনসগূহ ভূকম্পন ও অন্যবিধ প্রাকৃতিক িপর্ষেব ফলে হয় গন্ভীরভাবে 
বিচ্ছিন্ন নয় স্থানচ্যুত বা নিশ্চহ4 হইয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে তৈল নিঃসরণ দেখা 
যায় বটে, গকল্ছু তাহা নিতান্ত বাহাক ব্যাপার; উৎসের সাঁহত তাহাদের এমন কোন 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ নাই যে, কীরিম উপায়ে সে-সব শৈলক্ষেত্র হইতে তৈল নিত্কাসনের 
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৩৫৬ থশ্ডিত ভারত . 1. 


বাবস্থা অবলাম্বত হইতে পায়ে।১ কোন কোন স্থানে পরাক্ষামূলকভাষে খনন- 
প্রচেঞ্টা ব্যর্ধ-ছুইয়াছে, কেবলমান্ন খাউরের তৈলক্ষেত্রে উৎপাদন-কার্য সার্থকতার 
সাহত পারচালিত হইতেছে। ১৯৩৮ সালে সমগ্র বৃটিশ ভারতে মোট 
১৫,৩৮,৫০,০০০ টাকা মূল্যের খানি দ্বব্য উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে উত্তর-পশ্চিম 
অণ্চলে খাঁনজজাত দ্রব্যের মূল্য ৭৬,১৭,০০০ টাকা, অর্থাৎ মোট টাকার শতকরা 
৪.৩ ভাগ; মুসলিম পূবাঞ্চলে খনিজ দ্রব্য আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। বৃটিশ ভারতের 
সাঁহত দেশীয় রাজাসমূহেরও হিসাব ধারলে, মুসলিম অঞ্চলের অবস্থা আরও 
শোচন*য় .হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণেই অধ্যাপক বেহরণ যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে 
আসিয়া উপনীত হইললাছেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাইঃ "ভারতের খাঁনজ 
সম্পদ হিল ও মুসালিমপ্রধান অঞ্চলে এরূপভাবে বাণ্টিত রাহয়াছে যে, ভারতবর্ষ 
াঁদ ধর্মগত 'ভান্ততে িভন্ত হয়, তাহা হইলে হিন্দ;রাম্ী হইবে সম্পদশালী ও 
মুসাঁলমরা্ট্র হইবে স্পচ্টতঃ দরিদ্র এই বশ্টন-বৈষম্য এতই আঁধক যে, জনসংখ্যার 
ঘনতার পার্থকা সে ক্ষতিপূরণ করিতে অসমর্থ। খনিজাত দ্রবোর তুলনামূলক 
বিচার দ্বারা হিন্দূস্থানের বর্তমান খানজ সম্পদের প্রাচুরযই যে প্রমাণিত হয়, তাহা 
নয়, ভরতবর্ষে শতপপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাবী উন্নাতির সম্ভাবনাও সূচিত 
করে। হন্দস্থান ও পাকিস্থান সমস্যার সমাধান এই সিদ্ধান্তের উপরেই 
নিভরিশশল। হিন্দস্ধানে কয়লা, লৌহ ও লৌহঘাঁটিত অন্যান্য মিশ্র ধাতুর সয় 
প্রচুর অেবশ্য ইহ্‌!র পারপূরক হিসাবে অনুরূপ অন্যান্য দ্রব্যের আমদানীও একান্ত 
প্রয়োজন); অন্যন্য অধাতব পদার্থ ও স্বণেরি সণ্যয়ও এখানে স্বল্প নয়; তাম এবং 
বক্সাইটও এই অ্পলে প্রচুর পাঁরমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাকিস্থানে কয়লা ও 
লোহের সণ্য় অভিশয় অল্প। কিন্তু ম্যাঙ্গানিজ ও ক্লোমিয়াম ব্যতীত লোহঘটিত 
অন্যান্য মিশ ধাতুর দিক দিয়া পাঁকস্থান হিন্দ:স্থানের মতই সমদ্ধ। 
ম্যাগনেসাইট ব্যতীত অন্যান্য গৌণ খনিজ দ্বব্যের সণ্য় এই অঞণ্লে পর্যাপ্ত; 
ভারতবর্ষে প্রাপ্ত তৈলেয় বেশীর ভাগই এই অঞ্চলে উৎপন্ন । 

“আমাদের দদ্বতগয় িম্ধাল্ত সংক্ষেপতঃ ইহাই যে, হিন্দ ও মুসলিম 
অন্টল পরস্পরের উপর 'ির্ভরশশল। পাকিস্থান হইতে কোন কোন দ্রব্য গ্রহণ 
করা যেমন হিন্দংস্থানের পক্ষে প্রয়োজন হইবে, পাকিস্থানের িজ্প-সংগঠনের . 
পক্ষেও তেমান "হন্দস্থানের সম্পদ আহরণ করা হইবে একাম্ত আবশ্যক ।' তাহা 
পর [নিম্নলিখিত তাঙপর্যপূর্ণ উীন্তর দ্বারা অধ্যাপক বেহরণ তাঁহার বন্তব্যে 
উপসংহার করিয়াছেন ঃ ্ 

'এই বিবরণী একাদকে যেমন গ্রেটবুটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে আপোষ- 
রফা সম্পাদনের পক্ষে বিলম্বের দায়িত্বের পারমাপ করে না, অপরাঁদকে তেমাঁন 
ভারতণয় বাভন্ন জাঁতিসমূহের পক্ষে তাহাদের ধমের গৃরদত্বও লাঘব কারতে 
চেষ্টা করে না। ইহা শুধু এই কথাই বালিতে চায় যে, খাঁনজ সম্পদের দিক দিয়া 
হিন্দু ও মুসাঁলম অগ্ল যেমন নাবড়ভাষে পরস্পরের সাঁহত সাশবন্ধ, অর্থনীতির 


1. ও3.0810 21111006751 ভি5৪1% খে জি 060, 


ম;সালিম রাষটীসমহের লম্পদ--খনিজ ঘুব্যা. ৩৫৭ 


দিক দিয়া তেমনি তাহারা পরস্পরের উপর একান্তভাবে নির্ভরশশল। ইহা 
জোরের সাঁহত এই কথাই ব্যন্ত কাঁরতে চায় যে, পারস্পারক অর্থনোতক নিভ'রতা 
বেক্ষেত্রে এমন 'নাঁবড় ও অপরিহার্য, রাজনৈতিক নির্ভরতাই সেক্ষেত্রে সমস্যা 
সমাধানের সমষ্ঠূতম পন্থা। একথার তাংপর্য ইহাই যে, ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ী- 
বিভাগ যাঁদ 'বাহত হয়, তাহা হইলে হিন্দ-ভারত অপেক্ষা মৃসালম-ভারতই 
আঁধকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সর্বশেষে এই কথা বাঁলয়াই সে তাহার বন্তবা সমাপ্ত 
কাঁরতে চায় ষে, ভারতীয় অর্থনশীতও সমগ্রভাবে এশিয়ার অন্যান্য অংশের উপর 
ধনন্ভরশীল । ট 

স্যার হোমি মোদী ও ডান্তার মাথাইও অনুরূপ িপ্ধান্তে আসিয়া 
উপনীত হইয়াছেন; তাঁহারা 'লিখিতেছেন ঃ 

একক অর্থনোতিক সন্তারূপে গাঁড়য়া উঠিবার পক্ষে ভারতবর্ষ জনসংখ্যা, 
, আয়তন ও বাস্তব সম্পদের দিক দিয়া কেবলমার য্স্তরাজ্ী ও সোভিয়েট রাশিয়া 
ব্যতীত অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা আঁধকতর সমম্ধ......। "ভারত খাণ্ডিত হই 
পাকিস্থান ও হিন্দস্থান উভয়েই ক্ষাতগ্রস্ত হইবে তবে পাকিস্থানের ক্ষাতি হইবে 
'হন্দস্থান অপেক্ষা আঁধকতর; কারণ কয়লা, লোহা ও লৌহঘটিত অন্যানা মিশ্র 
ধাতুর দিক দয়া উভয় অঞ্চলের মধ্যে মুসালম অঞ্চলই হইবে আঁধকতর অভাব- 
পশীড়ত; তাহার ভাবী উন্নাতর পক্ষে একান্ত আপাঁরহার্য শহপপ্রসারের জন্য 
পর্যাপ্ত পাঁরমাণ খাঁনর দৈন্য তাহার অতান্ত আঁধক।'২ 

“মুসলিম অঞ্চলের একাটিমার স্বাবধা আছে £ হাইজ্রো-ইলেক্যাট্রক হিসাব 
অনুযায়শ পাঁধিস্যানের অন্তর্গত জলপ্রোতের সম্ডাবিত সর্বানিম্ন শান্ত নিধণারত 
হইয়াছে ২৮৭৭ হাজার ফিলোওয়াট; তশ্যধ্যে পাশ্চমাগলে ১৭৯৩ হাজার ও 
পূর্বাঞ্চলে ১০৮৪ হাজার কিলোওয়াট; অথচ হম্দ্‌স্থানে তাহার মোট পরিমাণ 
হইবে ১৩৪৩ হাজার কিলোওয়াট মানু ॥ ৩ 


2. 810 0701 21098270077 81081010504 29200000605 
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( একত্রিশ ) 
অরণ্য 


অরণাও সকল দেশেই অন্যতম সম্পদরূপে পারগাঁণত। আরণ্য সম্পদের 
দক হইতে ভারতবর্ষ তেমন সমন্ধ নয়, সেইজন্য তাহা হইতে প্রাপ্ত রাজচ্বের 
পরিমণও আতিশয় নগণ্য। এই কারণে তাহার বিস্তৃত 'বিবরণের মধ্যে না গিয়া, 
মোটামুটি অবস্থার একটি সাক্ষপ্ত পারচয় দিবার চেষ্টা করা হইবে।  - 

পূবাঞ্লে, অর্থাৎ বাংলায় বনাবভাগ দুইটি অগ্লে বিভন্ত। উত্তর ও 
দাঁক্ষণ সাকেলি, উত্তর অগ্চলের সমগ্র অরণ্য-বিভাগ্ বাংলার অ-মুসলমান এলাকার 
অধীন এবং দক্ষিণাঞ্চলেরও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই এলাকার অন্তর্বতঁ ও দুই 
তৃতীয়াংশ পড়ে মূসালম অণ্টলের মধ্যে। সমগ্র প্রদেশের বন বিভাগ হইতে প্রাপ্ত 
মোট রাজস্বের পাঁরমাণ ৬,$৮,০৩৩ টাকা; বনাঞ্চল দুইটগ খণ্ডে বিভন্ত হইলে, 
অমন্সলমান অঞ্চলের প্রাপ্য রাজদ্বের পাঁরমাণ হইবে ৪:৫০ লক্ষ টাকা এবং মুসাঁলম 
অগ্চলের অংশে পাঁড়বে কিণ্িদধিক দুই*লক্ষ টাকা। ১ 

পাঞ্জাবে মোট ৫,১৮৪ বর্গমাইল অরণোর মধ্যে ৩,৮৭৭ বর্গমাইল 
পারামিত স্থান পর্বাণুলের অন্তর্কতর্ট ও ১,৩০৭ বগমাইল পড়ে পাশ্চমাণ্চলের 
মুসলমান এলাকার মধ্যে। ১৯৩৭-:৩৮ সালে বনাবভাগ হইতে প্রাগ্ত মোট 
রাজচ্বের পাঁরমাণ ছিল ২৩,৬০,১৯২ টাকা; মোট ব্যয়ের গাঁরমাণ ২২,৮৫,০০৭ 
টাকা বাদে উদ্বৃত্ত অর্থের পারমাণ "যাহা দাঁড়াইয়াছিল তাহা নিতান্ত আকাণ্চিংকর_- 
৭৫,১৮৫ মা।২ " 

এদিক দিয়া সিন্ধূর অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। ১৯৩৯--৪০ সালে ইহার 
১১৩৪. বর্গমাইল অরণ্য হইতে প্রাপ্ত রাজচ্বের পারমাণ ছিল ৭,৭৬,৩৪৮ 
টাকা এবং ৩৬২,৭৪১ টাকা বায় বাদে উদ্বৃত্ত অর্থ সে পাইয়াছিল ৪,৯৩,৬০৬ 
টাকা। ৩ ৃ 
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_ মৃসাঁলম রাঙীনসূহের সম্পদ. ০৬৫ রি হ 


৩১ ৩:৩২ নম্বর ছকে বাংলা ও পাঞ্জাবের যে [হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা রে ৃ 


কেবল মূসলিম অঞ্চলের নয়, সমগ্র প্রদেশের। এই কারণে প্রদণ্ত হিসাব হইতে. 
ভুল ধারণার সৃষ্টি. হইতে পারে, বিশেষ কাঁরয়া বাংলায় সেরূপ সম্ভাবনা সমধিক 
এই, হেতুতে যে, সে প্রদেশের শিপ-প্রতিষ্ঠানসমূহ কলিকাতাকে কোদ্র কাররা 
তাছার চতুঃপাম্বস্থ যে অগুলে গাঁড়য়া উঠির়াছে, তাহা মুসলিম এলাকার 
বাহরভূত। পাট অবশ্য উৎপন্ন হয় মূসাঁলম অপ্চলেই, কিন্তু পাটকলগলি কাঁলকাতা 
হইতে কয়েক মাইলের মধ্যে হুগলী নদীর কূলে কূলে অবাস্থত। বাংলার ৩০টি 
তুলার ও কাপন্ড়র কলের মধ্যে মানত ৭টি মূসালিম অঞ্চলের অন্তভূত্ত, অবাশন্ট আর 
সবগুলিই ম;সাঁলম এলাকার বাঁহর্ভূত পশ্চিম বাংলায়। এই এট কলের টেকো ও 
তাঁতের সংখ্যা যথাক্রমে ১১২,০০০ ও ২,৬০০ এবং অবশিষ্ট কলগ্ণীলতে ১০ লক্ষ 
টেকো ও ২ লক্ষ ভাঁতি চাঁলয়া থাকে। পাটকলগাঁলই একক হিসাবে সর্বাপেক্ষা 
আঁধকসংখাক লোক নিযুক্ত করিয়া থাকে। লোহা ও ইস্পাতের যাবতীয় কারখানাই 
পশ্চিম বাংলার অমুসলমান জেলাসমূহে অবাস্যিত। গুরত্বপূর্ণ সমস্ত. শিল্প- 
প্রীতষ্ঠানই কাঁলকাতা অথবা তংপার্ববতী এলাকার অন্তভুষ্তি, কেবলমান চাউল ও 
পাট মোড়ান কলগযা প্রদেশের সব ছড়াইয়া রাহয়াছে। গভর্ণমেপ্ট ও স্থানীয় 
তহাবিল ব্বারা পারচাঁলত কারখানাসমূহের নধো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে 
অস্ত তৈয়ার কারখানা, রেলওয়ে ওয়াকশপ, ডকইয়র্ড ও ছাপাখানা এবং 
এসবগীলই কলিকাতা ও সহরতলগ অঞ্চলে অবস্থিত। এই হিসাব দণ্টে নিঃসন্দেহে 
বলা যায় যে, বাংলার শিল্পসংগঠনের অবস্থা সম্তোষজনক হইলেও, তাহার 
স্বস্বাধকার মুসলিম অণ্ঠলের তুলনায় অমুসলমান অপ্ুলের অনেক বেশী। 
প্রোফেসার কুপল্যান্ড সাহেব সংক্ষেপতঃ অবস্থার নিম্নালাঁথতরূপ বর্ণনা 
দদিয়াছেনঃ বর্তমানে বাংলার লোকসংখ্যা সমগ্র বৃটিশ ভারতের মোট জনসংখ্যার 
শতকরা ২০ ভাগ এবং কারখানায় নিয্ব্ত শ্রামকসংখ্যার গড়পড়তা হিসাবে বঁটিশ 
ভারতের [শিজ্পসম্দ্ধির শতকরা ৩৩ ভাগ তাহার। কাঁলকাতাশবয্ত্ত সমগ্র পর্ব 
বাংলার 'িঞ্পসম্ভার বৃটিশ ভারতের শিক্পসমূন্ধির শতকরা ২'৭ ভাগ মা।'১ 
পাঞ্জাবের অবস্থা একট; স্বতন্ঘ। লাহোর মূসলিম অ্চলের অন্তর্বতাঁ, 
কাজেই তথাকার শকপপ্রীতথ্ঠানসমৃহও সেই এলাকারই সম্পা্ত। কাজেই পাঞ্জাব 
সম্বন্ধীয় গিসারকে কিছুটা আতিরঞ্জিতভাবে হঈলেও, নুসাঁলম অঞ্চলের, হিসার 
বাঁয়াই ধাঁরয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব বাংলা বাদ দিয়া আমরা যাঁদ পাঞ্জাব, 
উত্তর-পশ্চিম সগমান্ত প্রদেশ, সিম্ধ ও বেলুচিস্থানের হিসাব গণনা কাঁর, তাহা 
হইলে ভারতের মূসলিম অগ্ঠলের শিগসংগঠন সম্বন্ধীয় অবস্থার নযনাধক মাঠিক 
চিত্র পাওয়া যাইতে পারে। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিদ্ধ ও 
বেলহিস্থানে গভর্ণমেপ্ট ও স্থানীয় তহবিল দ্বারা পারচালত, এবং ব্যান্তগভ 
আধিকারের অধীন মোট কায়খানার সংখ্যা ৯১৭৫ এবং তাহাতে নিষ্যন্ত শ্রামকসংখ্যা 
১০৬৫৮৮। বৃটিশ ভারতের অন্ততূর্ত কারখানাসমূহের তুলনায় এই অপ্ঠলের 
প্রীতাট কারখানার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষম্্। বৃটিশ ভারতে কারখানার সংখ্যা 


ছি 0০০র : পু৪ ঘা9১০৪৫ 5039 0786, 





দি থা ৮ হা. 


শির্ক ৃ 
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বি সত রঙের 
শিল্পপ্লাতিষ্ঠানসমূছে নিষ্ত শ্রমিক সংখ্যায় ৬৯ ভাগ মার, অর্থাং উত্ত-পশ্চিয 
অ্লে প্রতি কারখানায় নিষ্্ত শ্রীমকসংখ্যা যেখানে ৯০, বাঁটিগ ভারতে সেখানে 
৯৬৭। এই সমস্ত কারখানা, ও ওয়াকশগসমূহের মধ্যে গভর্ণমেন্ট ও 
তহবিল পারচাঁলত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগাঁলর অনুপাতই 'অধিক। তাহারা, সংখ্যায় ৯৯ 
এবং সেগযালতে নিষ্্ত শ্রীমকসংখ্যা ২৮,০২৪ ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয, 
কারখানাসমূহের সংখ্যার হার শতকরা ৭'৭ হইলেও, নিষ্য্ত শ্রামকসংখ্যার শতকরা 
হার ২৬৩, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বৃহদাযতন কারখানাই গভর্গমেণ্ট বা স্থানীষ 
তহবিল দ্বারা পরিচালিত। আবাব সেইসব বড় বড় কাবখানাগ্যীলর মধ্যে অধিকাংশই 
অসম তৈয়ারীর কারখানা ও রেলওয়ে ওয়াকশপ। বে-সরকারী ব্যান্তগণ কর্তৃক 
প্রীতাষ্ঠত ও পরিচালিত কারখানাসমূহের কোনাঁটই বেলওয়ে ওয়ার্কশপ ও অস্ত্র 
নির্মাণের কারখানাসমূহের সমসংখ্যক শ্রমক নিয়োগ করে না অবশ্য কটন গিনিং 
ও বেইনিং ?শংপ ইহার ব্যাতিক্রম কারণ একক শিল্পপ্রাতষ্ঠানবৃপে ইহাবাই সর্ববৃহৎ। 

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায যে উত্তব-পশ্চিম অঞ্চল শিক্প-সংগঠনের 
দিক দিয়া বৃটিশ ভারতের মত সমাদ্ধিসম্পন্ন নয এবং বড় আকারের শিক্প- 
প্রাতষ্ঠান সেখানে যতগ্যাল আছে তাহাব সবগলিই ট্টেট পারচালিত। 

এই কাবণে বাংলা মঃসালম অণ্চলেব বাহির্ভূতি শিল্প-প্রাতষ্ঠানগ্যাীল যাঁদ 
গণনা হইতে বাদ দেওযা হয় তাহা হইলে উত্তব পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে শিলপ- 
প্রসাবের অবস্থা হয আবও অসন্ভোষ্জনক। বাংলা পাঞ্জাব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ সম্ধয ও বেলদীচস্থানের লোকসংখা ভারতের মোট জনসংখ্যাব শতকবা 
২৬ ৭ ভাগ অথচ শিল্প প্রীতষ্ঠানেব সংখ্যা শতকবা ১৩৯ ও নিষন্ত শ্রীমকের 
সংখা শতকরা ৭ ৩৬ ভাগ মাত্র তন্মধ্যে বড় আকাবব কাবখানাগুলি হয অস্ম 
নির্মাণের কাবর্থানা নয রেলওযে ওযাকশিপ। 

যে সমস্ত ভাবতীয় শিক্ষপ প্রাতিষ্ঠানে মূলধনের বেশীব ভাগ প্রয্য্ত হয় 
তাহাদের মধ্যে সৃতাব কল চটকল ও'চিনির কল অনাতম। বেশীব ভাগ তা 
উৎপন্ন হয় পাঞ্জাবে ও সিল্ধ্ূতে এবং আঁধকাংশ পাট প্ববঙ্গজাত কিন্তু ছা 
হইত সতা প্রস্তৃত হয ও বোনা হ্ উত্তব পাশ্চম ও পূবাঞ্চলের মুসলমান এলাকার 
বাহবে। ১৯৩৯-৪০ সালে কটন মমলের স্বত্বাধকারী যে সমস্ত জয়েন্ট চ্টক্‌ . 
কোম্পানী ভারতে বোঁজজ্টাবীকৃত হয তাহাদের প্রদত্ত মূলধনের পাঁরমাণ মোট 
৩৩.৯৩ কোটি টাকা এ সমযেব মধো ভারতের বাঁহরে রোজষ্টারীকৃত ও ভারতে 
ম্থাঁপত কলসমূহের মালিক জযেন্ট জ্টক কোম্পানীগ্াীলর মুলখন ২৭৯,৭৭৮ 
পাউণ্ড ইহার সাঁহত যত হইবে। অনুরূপ উপাষে শাটকলে প্রযুন্ত ভারতীয় 
মূলধনের পাঁরমাণ যথাক্রমে ২০ ৪৬ কোটি টাকা ও ৩২৯৫,৫৮৭ পাউগ্ড। 
চিনির কলে প্রযুন্ত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ ৯৭ কোট টাকা ও ৩০৬,৬৫৬ 
পাউণ্ড। এই সমস্ত শিক্প-প্রাতগ্ঠানে মুসলিম অগ্ুলের প্রাপা অংশ আঁতশয় 



















.. কোটি ৮ শট মূহাষনের পাঁরমাণ ১১৯০ 
"এই হিসাব গু) 10115 নামক পাঁকোয় অধ্যাপক চার্লস রোহরী 
কতৃকি লিখিত উপ্ার-উদ্ধৃত প্রবন্ধের সভাতা সপ্রমাণ করে। গ্রসঙ্গারমে এখানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে. সমগ্ন বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম আসামের তৈলরখাঁন অধাল 
সমেত সমস্ত আসাম প্রাচা মুসালম অগ্লের অন্তভূত্ত হইবে এই ধারণার উপর .. 
ভীতি কারা অধ্যাপক বেহরার সিষধান্ত গঠিত। কিছ্তু উন্ত বিষয়ে লীগগরপ্রচ্তাব : 
হইতে সেরূপ ধারণার কোন পক্ষে কোনরূপ সমর্থন প্রাপ্ত হওয়া হায় না। অনাদিকে 
সমগ্র পাঞ্জাবও [তান উত্তর-পশ্চিম অণ্ুলের অন্তভূত্ত করেন। দৃতান ঘঁদ কয়লা- 
খানবহূজ ও শিকপপ্রধান পশ্চিম বাংলা, তৈলখান অগ্ঠল ও সিলেট জেলাসহ সমস্ত 
আসাম ও পাঞ্জাবের পর্বোঞ্চলস্থ শিরপপ্রধান জেলাগ্যাল তাঁহার 'বিধেচনার বাহর্ভূত 
রাখতেন, তাহা হইলে মূন্ালম অগুলসমহের স্বার্থে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভব 
কারবার বিরুদ্ধে তাঁহার িম্ধান্ত আরও শীস্তশালী হইত। 

ডান্তার এ. এম, লরেঞ্জো 'আ্যাটলাস অব্‌ ইণ্ডিয়া' নামক ভারত সক্বর্ধীয় 
অন্সফোর্ড প্রচার-পাস্তিকায় ভারতের শিল্পসংগঠন সংক্রান্ত অবস্থার একটি 
আতি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় প্রদান কাঁরয়াছেন: 

ভারতে শইপপ্রসারের প্রগতি প্রাক্কীতক পরিবেশের অনুগামী।  ভারত- 
বরের প্রধান প্রধান [শল্পগল যেন আপনাকে কতকগুলি স্তন ও সানি 
এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ কারয়া লইতে চাহিতেছে। লৌহ ও ইগ্পাত শিপ 
বাংলা ও বিহারের কয়লা ও লৌহখাঁন অণ্চলের নিকটবতশ: স্থানসমূহে গাঁড়যা 
উঠিয়াছে; জামসেদপর, কুল্‌টি, বার্ণপদর ও মনোহরপণর তাহাদের প্রধান উৎপাদন- 
কেন্দ্। তূলা-শিজ্প আবহাওয়ার আর্দুতাকে আশ্রয় কাঁরয়া বোচ্বাইয়ের কাঁচামাল 
উৎপাদনের ক্ষে্সমূহের চারিপাশে গাঁড়য়া উঠিয়াছে; ভাহাদের প্রধান উৎপাদন-. 
কেন্দ্র হইতেছে বোম্বাই, শোলাপুর, হূবলখ ও আমেদাবাদ : পাটকলগঁলি বাংলায় 
কাঁলকাতাকে কেন্দ্র কাঁরিয়া দণ্ডায়মান : পুচীনর লগ বহার ও যুক্তপ্রদেশের 
রেলওয়ে লাইনের পার্ববতাঁ ইক্ষু উৎপাদন ক্ষত্রসমনহর মধ্যে শবাক্ষিত্ত: সমেন্ট 


»স্প শিপ লাইমন্টোন, জিপ্সাম ওকে প্রীতি কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষ্যেসমহের 


পন দা ও অধাভারতের মালার উপর প্রতি কাগরের কলার 
প্রধানতঃ বাংলা, বোম্বাই ও যব্প্রদেশে কেন্দ্রপভূত; চর্মীশজ্পের জন্মপ্থান 








৩৬৮ খণ্ডিত ভারত )." 


নাই এবং বাংলা সম্বন্ধে যেখানে যেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে সগীল ই 
মূসলিম অঞ্চলের বাইভূতি শিল্পপ্রধান স্থান! 
পতি রন রাবিডে হইবে নে হিলি উহ 
সম্ভাবনা বিদ্যমান। যে প্রাকতিক পাঁরবেশকে আশ্রয় করিয়া যে যে বিশেষ শিল্প 
বাশম্ট কতকগুলি স্থানে গাঁড়য়া উঠিয়াছে তাহা একাঁদকে যেমন অপরিবর্তনীয়, 
অপরাদিকে তেমান রাজনোতিক সীমারেখার কোনরশপ নির্ধারণ বা স্বতন্ত্র রাষ্্র- 
গঠনের কোনরূপ ধারাই খানজ ও অন্যানাবিধ সম্পদ বন্টনের বর্তমান ব্যবস্থার 
ব্াঁতরুম ঘটাইতে পারবে না। . 

পরের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ৩৩ নম্বর ছকে উত্তর-পাশ্চম ও উত্তর-পূর্ব মুসলিম 
অঞ্চলের অন্তভুন্তি জেলাসমূহের সাঁহত ভারতের অবাশন্ট অংশের ১৯৩৯-৪০ 
সালের হিসাব হাজার মনে) দেওয়া হইল: রপ্তাঁন অপেক্ষা আমদানীর আঁধক্য 
বিয়োগ (০) চিহ! দ্বারা বান্ত হইয়াছে। 

উভয় অগ্চলেই কয়লা, কোক, তুলাজাত দ্রুবা, লোহা, ইস্পাত ও চিনির 
আমদানী অত্যাধক এবং পূর্বাণ্চলে লবণ, চাউল ও গম ব্যতীত সকল রকম শস্যের 
রপ্তানীর আধিক্য লাক্ষত হয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কাঁচা তুলা, গম ও তৈল- 
বীজের আমদানশ অপেক্ষা রগ্তানীর পাঁরদণ অধিক। এই হার সমগ্ররূপে 
প্রদেশ সম্বন্ধে অমুসলমান-প্রধান জেলাগুল বাদ দেওয়া হইলে কয়লা, কোক, লোহা 
ও ইস্পাত সম্বন্ধে পূর্বান্টলের অবস্থা.আরও শোচনণয় হইবে, কারণ পূর্ব ও উত্তর 
বাংলার মৃসলমানপ্রধান জেলাগ্যীল এই সমস্ত জিনিস আদৌ চালান [দতে পারবে 
নাএবং পাশ্চম বাংলার অমুসলমানপ্রধানু জেলাগীলতে তাহাদের আমদানশ অসম্ভব 
হইবে; ফলে মুসালম অণ্চলে আমদানীর উদ্বৃত্ত ভাগ আতিশয় বাদ্ধি পাইবে। একই 
কারণে মৃসালম পর্বাগুলে, পাটের অবস্থা হইবে উন্নততর । এই অগ্চলে পাটের 
আমদানীর যে আঁধকাঁ পারলাক্ষত হয়, দবদেশে চালান 'দবার উদ্দেশ্যেই তাহা 
আমদানী করা হইয়া থাকে। ইহার কারণ কয়লা, কোক, লৌহ ও ইস্পাতের 
উত্পাদন একাদকে যেমন পশ্চিম বাংলার কেবলমার অমুসলমানপ্রধান জেলাগযালর 
মধোই সীমাবদ্ধ, অপরদিকে পাট উৎপন্ন হয় তেমনি প্রধানতঃ পূববঞ্গর মুসলমান. .. 
প্রধান জেলাগযীলতেই। গ্রম যাঁদও পাঞ্জাবের অন্যতম রঞ্তানীযোগ্য শস্য, তথ” 
অমুসলমান ভারতকে তাহার জন্য পাঞ্জাবের উপর ততখাঁন 'নর্ভর কারিতে হইবে 
না, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাতের জন্য 'মুসাঁলম ভারত অমুসলমানপ্রধান ভারতের 
উপর যে পাঁরমাণে নির্ভরশপল; কারণ অমূসলমান ভারত বর্তমানে তাহার নিজের * 
প্রশ্নোজনের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ গম উৎপাদন করিতে সক্ষম। তাহা ছাড়, 
পাঞ্জাবের গমকে অক্ট্রোলয়ার গমের সাহত তীব্র প্রাতযোগিতার ,সম্মৃখীন হইতে 
হইবে; অস্ট্রোলয়ার গম ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতে আমদানন হইয়াছিল ১৩,০০০ 
টন, ১৯৩৮--৩৯ সালে তাহা বাঁদ্ধ পাইয়া দাঁড়াইল ১৬০,০০০ টন। 

, যে অঞ্চলকে ভারতের অবাঁশন্ট অংশ হইতে পৃথক" কারবার প্রস্তাব করা 

হইয়াছে_তাহার আঁধবািগণের সুথ-সাচ্ছন্দা এইসব সমস্যার সমাধানের উপর 
নির্ভর কৰে; তাই মিঃ এম, এ. জিল্না হার্বাট' এল, ম্যা্সের সাঁহত সাক্ষাৎংকালে 


মুসালম রাষ্টীসমহের দণপদ-রাজজ্ৰ ও বয়ন্তার ৩৬৯ 


বলেনঃ 'আহকগানিস্থান দার দেশ সততা, িন্ছু তাহা সেও তাহার দিন ক্োনযূপে 
চাঁলয়া যাইতেছে; ইরাকের অবস্থাও তাহাই, অথচ ভাহার লোকসংখ্যা আমাদের 
৭ কোটী বিপ্ূল জনসংখ্যার ক্ষপ্র ভগনাংশ মাত। আমরা যাঁদ স্বাধীন জাতর্‌পে 
দরিদ্রভাবে অথচ ব্বাম্ধমানের মত জীবনযাপন কারতে চাই, তাহাতে 'ছন্দুদের 


সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'নিউ. ইয়ক টাইমস' পািকায় এই সাক্ষাতের 
বিবরধ প্রকাশিত হয়। ইহা বিতর্কের যোগ্য বিষয় হইতে পারে, কিন্তু বহু 
শতাব্দীব্যাপণ স্যর আয়াসের ফলে যাহা গাঁড়য়া উঠিয়াছে, তাহা সমূলে উৎখাত ও 
উৎপাটিত করিয়া ৭ কোটণ মূসলমানের ভাগ্যের সাহত জড়িত সমন্যার সমাধানের 
পক্ষে সমষ্ঠু পল্থা ইহা নয়। 


(তেত্রিশ ) 
রাজন্ব ও ব্যয়ভার 


রাজস্ব ও ব্য়-বরাদ্দের দিক দিয়া মূসালম অগ্চলচ্বয়ের অবস্থা সম্বন্ধে 
অতঃপর আলোচনা কাঁরয়া দেখা দরকার । লগ-প্রস্তাব দ্বারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
ও পূর্বাচলে এমন দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পারকষ্পনা করা হইয়াছে, দেশরক্ষা, 
বৈদোশিক নশীতি, যানবাহন, শূরক, কলারেন্সী, একসূচেঞ্জ প্রভৃতি বিভাগ শেষ 
পর্যন্ত যাহাদের আয়ত্তে আসিবে । লীগ-প্রপ্তাবে ও ১৯৪১ সালে লশগের মাদ্রাজ 
অধিবেশনে মিঃ জিল্নার সভাপাঁতির আঁভিভাষণে পরাগ শব্দটখ বহুবচনে বাবহূত 
ইইয়াছে; তাহা হইতে মনে হয়, রাষ্ট্র দুইটি যে কেবলমাত ভারতের, অবাশিন্ট অংল 
হইতেই স্বাধীন হইবে ভাহা নয়, তাহারা পরস্পর ন্রিপেক্ষও হইবে। এতদ্বাতীত 
যে সকল ইউানিট লইয়া রাম দুইটি গঠিত হইবে তাহাদের সার্বভৌমত্ব ও স্বায়্ত- 
আআসসনশখলতাও পারকল্পিত হইয়াছে। ধকন্তু স্বায়ত্বশাসনশীল ও সার্ভৌম ইউনিট- 
সমূহের সহযোগে য্্তরাষ্্র গঠিত হইবে কিনা সে কথা বেশ স্পচ্ট নয়। “যুক্তরাণ্' 
শব্দটণর অবাবহার ও “সার্বভৌম” শব্দটপর ব্যবহারের দরূধ বর বিপরীত ধারণাই 
সন্টে হইয়া থাকে। কিন্তু ধাঁরুয়া লওয়া যাক, উত্তর-পশ্চিম ও পূ্বাগুলে যাত্তরাক্ম 
গঠনই পররিকঞ্পিত হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি হৃত্তরাখীকে গ্বাধান ও সার্বভৌম 
মরাদাসম্প্রা রাষ্ট্র উপযোগী সকপ প্রকার শাসনাবিভাগের বায়ভার বহন কারিতে 
হইবে। তাহা ছাড়া প্রতিটট ইউনিটকেও আপন আপন শাস্নতন্্ সচল ও সায় 
রাখিবার বাবস্থা কাঁরতে হইবে। রাীয় কাঠামোর গঠন অনুযায়ী প্রাতটী যযক্তরাৌর 


৪৭ 


৩৭০ 77 খণ্ডিত ভারত 
পৃথক বাজেট রচনা কারতে হইবে; একটণ হইবে হৃত্তরাষ্্ীয় বা কেন্দ্র বাজেট 
এবং অপরাট হইবে প্রত্যেকটা ইউনিটের বা প্রাদোশক বাজেট। আমরা জানি, 
প্রতোক ঠাদেশিক গভর্ণমেন্টের ভূমিরাজঙ্ব, আবগারণ বিভাগ প্রভীত আয়ের 'বাভন্ন 
গথ আছে এবং সেই আয় হইতে তাহাঁদগকে আপন আপন শাসনযন্ম এবং শিক্ষা ও 
স্বাস্থ্য প্রভাতি সমাজাহতকর ও জাতগঠনমূলক প্রাতষ্ঠানসমূহ পারচালনের 
ব্যয়ভার বহন কাঁরিতে হয়। কেন্দ্রীয় গভর্মমেশ্টেরও রাজস্ব ও শুরু প্রভাতি বিভাগ 
হইতে আয়ের আগম হয় এবং তাহার দ্বারা তাহার নিজস্ব শাসনযম্্ সচল্গ রাখিবার 
এবং দেশরক্ষা ও বৈদোশক নীতি প্রভাতি গুরত্বপূর্ণ যন্তরাক্্রীয় দায়িত্ব পরিচালন 
কারবার ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। .আমরা ইহাও অনুমান করিয়া লইতে পারি 
যে, যাক্তরাশ্ট্ের ও ইউনিটসমূহের শাসনমন্মের স্বরূপ হইবে অনেকাংশে বৃটিশ 
ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক গভর্ণমেন্টের অনুরূপ! তাহা যাঁদ হয়, তাহা হইলে 
তাহাদের আয়ের পথ ও বায়ের, বাবস্থাও যে অনেকাংশে অনরূপ হইবে তাহাও 
আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি; সুতরাং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় ইউানিট- 


সমূহের আর্থক অবস্থা পর্যালোচনা কাঁরয়া ও কেন্দ্রীয় গভগমেণ্ট স্থানীয় স্বতন্জ . 


অঞ্চলম্বয়ের অংশমত প্রাপ্য ও দেয় রাজস্ব এবং বরাদ্দ হিসাব কাঁরয়া তাহাদের 
আঁর্থক সঙ্গত ও বয়ের সমর্থ সম্পন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আমরা গঠন 
কাঁরয়া লইতে পারি। এ লক্পকে দুইটী অসাবধার কথা আমাদের স্মরণ রাখা 
কর্তবা। সমগ্র প্রদেশের আয়-বায়ের 'হসাব প্রস্তুত করা সহজ। কিন্তু প্রত্যেক 
জেলার আয়-ব্যয়ের পারমাণ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য । সমগ্র প্রদেশ যাঁদ মুসলিম 
অগ্চলের অন্ততুন্ত না হইয়া, কয়েকটা জেলা মান্ন হয় এবং অপর কয়েকটা জেলা 
তাহার এলাকার বাঁহ্ভূত থাকে, তাহা হইলে প্রদেশের যে অংশটকু মুসালম অঞ্চলের 
অন্তর্বত্, কেবলমান্তর সেই অংশটুক্র আয়-বায়ের পাঁরমাণ নির্ধারণ করা অসম্ভব 
না হইলেও, কণ্ট্গীধ্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যযক্তরাষ্টরীয় বা কেন্দ্রীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব 
প্রস্তুত হইলেও, স্বতন্ম অঞ্চলসমৃহের মধ্যে তাহাদের প্রাপ্য অংশ বণ্টন করা 
প্রাদোশক বণ্টন বাবস্থা অপেক্ষাও দূর্হতর হইবে। ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, 
য্তরাষ্টের ও ইউনিটসমূহের আর্থক সঙ্গত সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা এবং 
সিষ্ধান্ত হইবে সামায়ক বা সর্তমূলক। যুদ্ধের ফলে যে অবস্থার ও কেঠীর্স্ত 
সমসাণর উদ্ভব হইয়াছে তাহার দরূণ বাজেট সম্বন্ধীয় অতাত আঁভজ্ঞতার উপর 
নর্ভর করিয়া হিসাব-গণনার পৃথে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক। এই সব অবস্থার 
প্রত সতর্ক দ'ষ্টি রাখিয়া বর্তমান আয়-বায়ের অঙ্কের উপর নির্ভর কাঁরয়া হসাব-” 
নিকাশের জনা সচে্ট হইলে হয়তো কিছটা লাবধা হইতে পারে। সেই জন্য 
প্রাদেশিক বাজেট এবং উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব মুসলিম অঞ্চলের খযন্তরাধ্রীয় বাজেট 
পৃথক পৃথকভাবে আলোচিত হইবে। ্ 

প্রথমেই প্রাদেশিক বাজেট সম্বচ্ধে আলোচনা করা যাক ১৯৩৮-৩৯ ও 
১৯৩৯-৪০ সালকে ব্বিতীয় মহাযাক্ধ পূর্ববতাঁ* যুগের সর্বশেষ জ্বাডাঁবক সময় 
রপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, কাজেই উন্ত সময়ের আয়-বায়ের অঞ্ক অনেকখাঁন 
নির্ভরযোগা। 
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5৭৪... খাশ্ডিত ভারত 


আসামকে সোস্যাল বি খাতে ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৩৯-৪০ সালে 
বথাকমে ৭১.৪১ ও ৭৩.৮৬ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল; ইহা হইতে স্পচ্টই 
প্রমাপিত হয় যে, এই মঞ্জুর? প্রাপ্ত না হইলে আসাম প্রদেশ উত্ত দফার দরুণ অর্ধেক 
 পাঁরমাণ বায়ও সে আপন তহাবিল হইতে নির্বাহ কাঁরতে পারিত না। এই মঞ্জরণ 
ব্যাতরেকে উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশের অবস্থাও শোচনশয় হইয়া দাঁড়াইত। সে 
তাহার শাসনকার্য চালনার ব্যয়ভার বহন কাঁরতেই অক্ষম এবং এই মর্জুরণ না পাইলে 
উত্ত দুই বৎসরে কেবলমান্র শাসনকার্য পারচালনের দরপই যথাক্রমে ২২২৫ ও 
২৮:৫০ লক্ষ টাকা ঘার্টাত পাঁড়ত। “সোস্যাল সার্ভস' ও “সাঁভিল ওয়াক বাবদ 
বরাদ্দ ব্যয়ের পাঁরমাণ একেবারে ছাঁটিয়া ফোলয়া বিভাগ দুইাঁট সম্পূর্ণরূপে বন্ধ 
কারয়া দিতে হইত। । সম্ধূতেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের -সম-পাঁরমাণ না 
হইলেও শাসনাবভাগের জন্য বরাদ্দ টাকা বহন পাঁরমাণে ঘাটতি পাঁড়ত এবং কেন্দ্রীয় 
তহাবল হইতে সাহায্য না পাইলে 'সোস্যাল সার্ভস' ও "সাভল ওয়ার্কস' বিভাগ 
এক্ষেত্রেও নিক্ষিয় হইয়া পাঁড়ত, সন্দেহ নাই। বেলচিস্থান কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের 
স্ক্ধে দায় স্বরূপ চাঁপিয়া আছে। ১৯৩২-৩৩ সালে ইহার আদায়ী রাজস্বের 
পারমাণ ছিল ২০:৫৪ লক্ষ টাকা এবং বরাদ্দ ব্যয়ের পারমাণ ৯১৫৬ লক্ষ টাকা; 
কাজেই িপিদিধিক ৭১ লক্ষ টাকার ঘাটতি কেন্দ্রীয় গভর্ধমেণ্টকেই পূরণ কারতে 
হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাঁদ আসাম, উত্তর-পাঁশচম সাঁমান্ত প্রদেশ, পিচ্ধু 
" ও বেলনুচস্থান ভারতের অবাঁশষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে ১৯৩৮-৩৯ 
ও ১৯৩৯-৪০ লালের মান অনুযায়ী শাসনকার্য পাঁরচালনের জন্য কেন্দ্রীয় 
গভর্মেন্টর তহবিল হইতে পূর্ব মুসালম অণ্টলকে ৩০ লক্ষ টাকা ও উত্তর-পশ্চিম 
মূসালম অণ্চলকে ২৭৬ কোটি টকা মঞ্জুরী দিতে হইবে। 

নিম্নে প্রদত্ত ছক হইতে দেখা যাইবে, তৎকালীন বরাদ্দ বায়ের মান এত 
নিম্ন ছিল যে, তনয় সোস্যাল সার্ভিস কার্য পারচালনা করা বর্তমানে একেবারে 
অসম্ভব ঃ 


৩৭ নং হক 
সোস্তাল:সান্ভিসেস:খাতে ব্যয় 








প্রদেশ সোস্যাল সাঁভস খাতে | মাথাপিছু; বায়ের গড়পড়তা 
১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৩৯-৪০ হার 
. -| সালের গড় বায় লেক্ষ টাকায়) টাকা আনা পাই 
60888355:557587815857 (85৮35০28548 
বাংলা ৩১৬:৪৮ এ ৮ ৫ 
আসাম ৭২'৬৩ 110১১ ৩ 
পাঞ্জাব ৩২৪-৮৬ ৯ ২৩ 
সীমান্ত প্রদেশ .. ৩৭:৪৬ ১:২৩ ৬ 
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এই সমস্ত খাতে বায় বান্ধ কারতে গেলে হয় প্রদেশের অভান্তরে মৃতন 
কর ধার্য করিতে হইবে, নয় যযতরাষ্র হইতে মঞ্জুর বাধদ অধিকতর পারমাণ অর্থ 
গ্রহণ কারতে হইবে। শাসনাবভাগের কোন দফার বায়-সহ্কোচ করার কথা চিন্তা 
ফ্ররাও অসম্ভব। সামায়কভাবে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ছাড়া এই সমস্ত প্রদেশের 
_ কোনাঁটর িচারেই তাহার বরাঙ্দ বায়ের পাঁরমাণ এমন আঁতরিস্ত বাঁলয়া মনে হয় 
নাই যে, তাহার সঞ্চোচ সাধনে প্রয়োজনীয়তা অনভূত হইয়াছে। সাধারণতঃ অভিযোগ 
উত্থাপিত হইয়া থাকে যে, ভারতবাসণগণের জাতীয় আয়ের তুলনায় উচ্চপদস্থ 
সরকার কর্মচারগণের বেতনের হার অত্যধিক; শ্রাসনাবভাগীয় ব্যয়-বরাদ্দ ট্াস 
কারবার উদ্দেশ্যে না, হইলেও, এই আভিযোগের সত্যতা সপ্রমাশ করিধার জন্যই 
কংগ্রেস গভর্ণমেপ্ট মন্ত্রীদের বেতনের হার নিম্নতর মানে নির্ধারত কারয়া 
দিয়াছিলেন। নিখিল ভারত মুসালম লগ ও তাহার মন্ঘীবর্গ এ আঁভিযোগ 
স্বীকার করেন না, কাজেই এই দফায় ব্য়-সম্কোচের সদিচ্ছা তাঁহাদের পঙ্ষ হইতে 
কোনদিন প্রকাশিতও হয় নাই। শাসন-বিভাগশয় শশষস্থানপয় কর্মচারগণের 
বেতন সম্বন্ধে বায়-সঙ্ফোচ যদি সাধিত না হয়, ভাহা হইলে বনিম্নপদস্থ কর্মচারি 
গণের বেতনের উপর দিয়া তাহার পরাশক্ষা প্রয়োগ করা অন্যায় না হইলেও, অর্থহুশন 
হইবে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌন্তিক হইবে না যে, শাসন- 
বিভাগণয় কোন দফার ব্যয় বিশেষ পারমাণে সঞ্কুচিত হইবার সম্ভাবনা নাই। 
কাজেই সোস্যাল সাভ'স খাতে বায়ের পরিমাণ কিছুমাত্র বৃদ্ধি করিতে গেলে হয় 
প্রদেশের অভ্যন্তরে নৃতন কর ধার্য করা, নয় যুন্তরাষ্ট্ের নিকট হইতে আধিকতর 
মঞজুরণ প্রার্থনা করা ছাড়া গতান্তর রহিবে না। . 
প্রাদেশিক বাদে সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য । উপরে প্রদত্ 

ছকে ও আলোচনায় বাংলা, আসাম ও পাঞ্জাবকে প্রদেশ হিসাবে সমগ্ররূপেই মুসলিম 
অণ্যলের অন্তু্বতর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্য কোন একটি পারচ্ছেদে 
আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই প্রদেশগ্বীলর অংশাবশেষ মার মুসলিম 
অঞ্চলের অন্তভূত্ত হইবে? সেক্ষেত্রে প্রদেশের আয় ও ব্যয় উয়ই কিছুটা পাঁরমাণে 
হাসপ্রাপ্ত হইবে, যদিও তাহার সঠিক পারিমাণ নির্ধারণ করা অসম্ভব না হইলেও 
দুচ্কর। পৃথক পৃথকভাবে প্রার্তটি জেলার হিসাবের অঞ্ক দং্প্রাপ্য এবং তাহা - 
সংগ্রহ করাও দুরূহ ও দার্ঘকালস্থায়ী অনুসম্ধানসাগ্ক্চে। সন্বর ও সহজ উপায়ে 
তাহা কারতে হইলে প্রদেশের আয় ও ব্যয়ের অঙ্ক মুসলমান ও অ-মৃসলমানপ্রধান 
জেলাগুলির মধ্যে তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাত অনূযায়শ বন্টন করিয়া দিতে 
হইবে। ইহার দ্বারা রাজস্ব সম্বন্ধে কতকটা পাঁরমাণে সঠিক ধারণা লা করা 
হয়তো সম্ভবপর, কিল্তু ব্যয় সম্বদ্ধে ইহার প্রদত্ত হিসাব হইবে সম্পূর্ণ ভ্রাত। 
প্রদেশ অথবা যক্তরাম্্ীয় ইউনিট যা স্বায়ত্তশাসনশীল ও সার্বভৌম হয়, তাহা 


* দণ্টাল্তস্বর্প বলা যাইতে পারে, বাংলাকে যাঁদ মুসলমান ও অ-মুসলমান অপ্তলে 
বিভন্ক করা হয়, তাহা হইলে তথায় শাসন-বিভাগণয় সপারিষদ সর্বোচ্চ কর্মকর্তা 








একজন না হইয়া দুইজন হইরেন। প্রাদেশিক সেকেটারা প্রভীতি একজন্যে গারবর্তে 
দুইজন নিত্্ত কারতে হইবে। বাংলা মুসলমান ও অ-ম:সলমান অঞ্চলে খণ্ডিত 
হইলে জেলার শাসনকাষ' পাঁরচালনের বায় পর্ববংই রাহিয়া যাইবে, বিল্তু ক্ব স্ব 
সেেটারগণসহ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদ্যয়ের পোষণের খরচ প্রায় ন্িগণ: বার্ধত 
হুইবে। ব্যয়ের পাঁরমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা দুরূহ হইলেও, একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমান বায়ের অঞ্ক লোকসংখ্যার অনুপাতে জেলাগৃলির 
মধ্যে বাণ্টত হইলে, মুসলমানপ্রধান জেলাগলির ভাগে তাহার যে অংশ গাঁড়বে, 
সমগ্র প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনের বায়ভার তাহার সমম্টি হইতে পাঁড়বে অনেক 
আঁধক। কাজেই লোকসংখ্যার অনুপাত অনযযায়ণ বর্তমান ব্যয়ভার বাণ্টত হইলে 
যে অঞ্ক দাঁড়াইবে, বাংলা ও পাঞ্জাবের উচ্চতম কর্মকর্তাদ্বয় ও তাঁহাদের সেকেটারি- 
গরণসহ সমগ্র শাসনাবভাগ পাঁরপোষণের ব্যয় তাহা হইতে বহ; আঁধক পারমাণে 
বর্ধিত করিবার জন্য আমাদের প্রস্তৃত থাকা দরকার। আসামের বেলায় দে 
অস্মবিধা ভোগ কাঁরতে হইবে না, কারণ সিলেটই হইতেছে তাহার একাঁটমান্ত জেলা-- 
যাহা মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভৃন্ত হইবে এবং সে জেলাটি বাংলার সাঁহত য্ক্ত হইয়া, 
যাওয়ার ফলে তাহাকে ম্বতন্ন প্রাদেশিক শাসনাবভাগীয় কাঠামো গঠন ও তাহার 
ব্যয়ভার বন কাঁরতে হইবে না। অর্থাৎ ৩৪ ও ৩৫ নম্বর ছকে বাংলা ও পাঞ্জাবের 
« বাজেটে আয়-ব্যয়ের যে সমতা দার্শত হইয়াছে, অ-ম:সলমানপ্রধান জেলাগাঁল 
তাহাদের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে. সে ভারসাম্য আর রাঁক্ষত হইবে না। ঘাটাতর 
সঠিক পারমাণ 'ির্ধারণ করা শন্ত হইলেও, তাহা ষে নিতান্ত অজ্প হইবে না-একথা 
ধনঃসন্দেহে বলা যায়। অন্যান্য প্রদেশের অঞ্গ হইতে কর্তন করিয়া যে প্রদেশগ্ুল 
গঠিত হইয়াছে, তাহাদের 'নকট*্হইতে লব্ধ আঁতজ্ঞতার দ্বারা এ কথার সত্যতা 
সপ্রমাণ হয়। দিম্ধু ও ডীঁড়ঘ্যা তাহার সাম্প্রাতক দন্টাম্তস্থল। 'বাচ্ছন্ন হইবার 
পর হইতে তান্থাদের প্রত্যেকেই আপন আপন বাজেটের সমতা রক্ষায় সক্ষম হইতেছে 
না, তাহার ফলে ভারত গভর্শমে্টকে তাহাদের অন্যকূলে প্রাত বংসর প্রচুর পারমাণে 
অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর কাঁরতে হইতেছে । আমরা দৌখয়াছ, সিন্ধু প্রাত বংসর 
৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী পাইয়া থাকে এবং উীঁড়ব্যা ১৯৩৮-৩৯ ও ৯৯৩৪-৪০, 
সালে প্রাত বংসর পাইয়াছিল ৪৩ লক্ষ কারয়া টাকা। প্রাদোশক আয়রুজ্জার এই 
[দিকটা এত স্পচ্ট করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন এই কারণে যে, অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড 
শাঁকস্থানের অর্থনৌতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অন্যথা সতর্ক সমালোচনায় 
বালিয়াছেন, 'প্রাদোশক আর-বাঁয়ের স্গাতি অনেকটা আঁবভন্ত ভারতের অবস্থার মতই 
রাহয়া যাইবে।' ২ এইজনাই তান ইহার বিস্তৃতি আলোচনায় অগ্রসর হইবার 
্রয্নেজনীয়তা বোধ করেন নাই। স্যার হোম মোদী ও ভান্তার মাথাইও সপ্র্‌ কামাটর 
দনকট তাঁহাদের প্মারকালাপ প্রেরণ কারবার সময় এই কথাটি উল্লেখ কারতে ভূয়া 

গিয়াছেন। রর ও 
.... বাংলা, আসাম ও পাঞ্জাবের . মৃসলমানপ্রধান" জেলাগ্ীলর লোকসংখ্যা 
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্যোজনীরতা নাই। এই কথা বাঁজলেই যথেস্ট হইবে যে, উত্ত প্রদেশের 
মৃসলমান-সংখ্যাগ্গার জেলাঙ্লির মোট লোকসংখ্যার অন্পাতে মুসলমান 
জনসংখ্যার হার হইবে নিম্নালীখতরপ বাংলা ৬৭.৯, আসাম ৩০" ও গাজার 
৫৯৪৭ 

.. এখন দেখিতে হইবে, কেন গভর্ণমেণ্টেয রাজস্ষের কত অংশ ও কি 
পরিমাণ মঞ্জরী উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব মৃসালিম ধ্ব্তরাষ্টর গ্রুপ হইতে পারে। 
পুবেই বলা হইয়াছে, এ সম্বম্ধে সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করার পথে যে বাধা 
. দ'্ডায়মান ' তাহা. অল্প-বিস্তর অনাঁতক্রম্য। প্রোফেসর কুপল্যান্ড তাঁহার 
' পনএ০০৮৩ ৩৫ [00+9 নামক গ্রন্থে এবং স্যার হোমণ মোদশ ও ডাক্তার মাথাই আতি 
সুক্ষ ও জাঁটল হিলাব-নিকাশের পর যে সংখ্যাগ্যাল কষিয়া বাহির কারিয়াছেন, 
আমি আমার বর্তমান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেগ্‌লি এই স্থানে ব্যবহার কাঁরব। 


নদ রর লা ও বর: ৭ 


-প্রোফেসার কুপল্যান্ড হিসাব দিয়াছেন ১৯৩৮-৩৯ সালের এবং স্যার হোম মোদণ / 


- ও ডাস্তার মাথাই 1কণ্টিং রদ-বদলসহকারে অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড অবলম্বিত পদ্ধাত 
অন্ৃসরণ কাঁরয়া যে হিসাব কাঁষয়া বাঁহর করিয়াছেন, তাহা ১৯৩৯-৪০ সালের। 
. কাজেই প্রদেশগহলির মত এক্ষেত্রেও চ্লীখিত দুই বৎসরের যে হিসাব পাওয়া যাইবে, 
তাহা নিম্নে ৩৮ ও ৩৯ নম্বর ছকে প্রদত্ত হইল। 

এস্থলে প্রদত্ত হিসাব ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৩৯-৪০ সালের । পরে 8০ নম্বর 


ছকে এ সম্বন্ধে যে 'হসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা আরও আধুনিক, কারণ ধাখ্যা- 


মূলক স্মারকপন্ন সহ .ভারত গভর্ণমেপ্টের ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেট হইতে তাহা 
গৃহশত। প্রাদৌশক হিসাব প্রত্যেক প্রদেশের পৃথক পৃথক দেওয়া হয় নাই, 
সমগ্রভাবে দেওয়া হইয়াছে। হ্ন্ধের ফলে পাঞ্জাব ও সিম্ধুর অবস্থা সাায়কভাবে 
কিছ্‌টা উন্নত হইলেও, সাধারণভাবে অবস্থা মোটামুটি অপারবার্ততই আছে। 
কিন্তু বাঙুলার ঘাটাতি বাঁড়য়াছে অত্যাধক পাঁরমাণে। ম্ধয তাহার দেয় খল 
পরিশোধ করিয়াছে। কাজেই তাহার মঞ্জুরীর আর আবশ্যকতা না থাকায়, 
১৯৪৩-৪৪ সাল হইতে বন্ধ করা হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও 
আসামের মঞ্জুরী সম্বন্ধীয় অবস্থা অপারবার্তত। (পশ্চাতে ৩৭ নম্বর ছক দুষ্টব্য) 
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৬৪২ ২. খা ক. 


জি ্রত্ত ৩৮ ও ৩৯নং ছক হইছে দেখা যাইবে, 
অধ্যাপক কুপলাণ্ড,. স্যার হোম মোদী ও ডাক্তার মাথাই রেলওয়ে 
হইতে প্রাপ্ত রাজদ্বের: পারমাণ যাহা নির্ধারণ কারয়াছেন, প্রকৃত 
অঞ্কের সাঁহত তাহার পার্থক্য দ্যমান। প্রোফেসার কুপল্যাপ্ড দেখাইয়াছেন, 
পাকিস্থান অঞ্চলের অন্তর্বতাঁ রেলওয়েসমূহ হইতে ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে 
ব্যবসায়ের দিক দিয়া মোট লাভ হইয়াছে ১২৮ লক্ষ টাকা এবং সামারক স্টাটোজর 
দিক দিয়া মোট ক্ষাতি হইয়াছে ১৮২ লক্ষ টাকা। “তান স্ট্রাটেজিক লাইনের দরুণ 
ক্ষাত গণনার মধ্যে আনেন নাই, কারণ তাঁহার বিবেচনায় ইহা দেশরক্ষা খাতের 
অন্তর্গত। তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার কারয়া লইলেও, লাভের. অঙ্ক ১৫০ লক্ষ 
টাকার কোঠায় কোনক্রমেই পেশছায় না; কিন্তু যান্রীদের ভাড়া বাঁধত হইলে আয় 
বৃদ্ধ হইবে_এই সম্ভাবনার উপর নির্ভর কারিয়া তান তাঁহার হিসাব প্রস্তুত 
কারয়াছেন। সুতরাংস্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে।যে আয়ের পাঁরমাণ কুপল্যান্ড সাহেবের 


, হিসাব মতই হওয়া উচিত (১২৮-১৮২)_ ৫8 লক্ষ টাকা, তাহা অন্যায়ভাবে বার্ধত 
করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, উত্তর-পাশ্চম অঞ্চলের ১৯৩৮-৩৯ সালের দরুণ মোট 
আয় ৯৩৬০৫ টাকার পাঁরবর্তে হইবে ৭৩২০৫ লক্ষ টাকা। 


বায়ের অঞ্ক নির্ণয় কারতে 'গয়া অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড কয়েকটি দফার 
কথা উল্লেখ কারয়াছেন মান্ন, কিন্তু তাহা গণ্য করেন নাই; এই কারণেই আশঙ্কা 
হয়, একটণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পারচালনের পক্ষে যেসব আনুষ্ঠানিক 
আড়ম্বর প্রয়োজন, তাহা সচল ও সায় রাখিবার জন্য যে ব্যয়ভার নিরধারত 
হইয়াছে, প্রকৃত ব্যয়ের অঙ্ক তাহা হইতে অনেক উচ্চ হইবে। আবার নূতন প্রাদেশিক 
শাসনযন্্ গঠন কারতে গেলে যে সমস্ত িচার-বিবেচনার সম্মুখীন হইতে হয়, 
চ্বাধীন য্ব্তরাষ্গঠনু ও পাঁরচালনের বেলায় আঁবকল তাহারই পুনরাবাত্ত হইবে। 
কিনতু প্রদত্ত হিসাবের অঞ্ক দ্বাকার কারিয়া লওয়া হইলে, উত্তর-পাশ্চম অঞ্চলে 
১৯৩৮-:৩৯ সালে উদ্বৃত্ত হইবে ৯৩.০২ লক্ষ টাকা ও ১৯৩৯--৪০ সালে হইবে 
২৩৮. লক্ষ টাকা। দেশ্রক্ষা ব্যবস্থার দরদণ বায় এই হিসাবে গণনা করা হয় লঙ্ী 
এবং উত্তর-পশ্চিম অণ্লের মত আঁত ক্ষুদ্র স্বাধীন ম.সাঁলম রাষ্ট্রের পক্ষে এই কপ 
পাঁরমাণ উদ্বৃত্ত টাকা হইতে স্বাতরক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ভার নির্বাহ করা সম্ভব হইবে 
কিনা তাহা ভাবার কথা। লীগ মনোভাবের প্রতি অধ্যাপক: কুপল্যান্ডের 
হাননভীত তাঁহার অমগ্রগ্রন্থটীতে সংস্পষ্টভাবে ফ্যটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্বেও, 
তিনি পাঁরঙ্কার এই দিম্ধান্তে আসিয়াই উপনাঁত হইয়াছেন যে, উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলের পক্ষে আত্মরক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ভার বহন করা সাধ্যাতাঁত। তাঁহার লিম্ধান্ত 
তাঁহার নিজের কথাতেই উদ্ধত করিতোছঃ 'অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাকিস্থানের 
দুর্হতম বিঘ/ ও দরর্বারতম বিপদ াহত রাহয়াছে তাহার আত্মরক্ষা রাবস্থার 
মধ্েই। যে সমস্ত সম্ভাব্য পারাস্থাতর কথা উপরে আলোচিত হইল, তাহা যাঁদ 
সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে পাঁকিস্থানকে হিন্দু-ভারতের সাহায্য ব্যাতরেকেই উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের বিপদ বরণ কাঁরতে হইবে এবং আধ্ানক 
নিরসন হা রেল করা ছা বলেও, আরা বার 


৯ 


মরতে সপা-রাজচয ও বারন ৬৩ রা 


থামান বজার রাখতে সে আনে সম হবে ন। নেনয় মের 
অতি সামান্য অংশও,যাঁদ তাহাকে সংগ্রহ কারতে হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য একাঁদকে 


তাহাকে যেমন আঁতীরন্ত কর ধার্য করিতে হইবে, অপরাদকে তেমনি শাসনকার্য. * 


পরিচালনের ও সমাজ-কল্যাণকর কর্তব্য সাধনের বায়ভার এমন আঁতীরম্ত পারমাথে 
ছাস কাঁরতে হইবে যে, তাহার ফলে জশবনযাল্নার সাধারণ মানই যে অবনামত হইবে 
তাহা নয়, দেশের অনান্নত জনসাধারণ অধঃপতনের এমন এক নিম্নতর স্তয়ে পতিত 
হইবে যে, বহন বর্ষ পর্যন্তি তাহারা তথা হইতে উঠিয়া আসবার সামর্থ সপ্চয় কাঁরতে 
পারবে না। ইহাই সব নয়। পাকিস্থানের পূর্ব সীমান্ত রক্ষার পক্ষেও দুশ্চিন্তার 
কারণ দেখা দিবে না কি? এই পরিচ্ছেদের প্রথমাঁদকে খণ্ডন-বাবস্থার সুবিধার কথা 
যথাসম্ভব বিষয়গতভাবে আলোচনা কারবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং তাহার 
অস্মবিধাগঠীলর পরীক্ষাও তাহা হইতে কম বিষয়গত হইবে না। তাহা হইলে তথ্য 
ও হ্ান্ত দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় গুরত্বপূর্ণ সমস্যার কোন সমাধানের প্রাত অঙ্গযাল 
নিদেশি করিতেছে? ইহা কি তর্কাতীতরুপে নিশিত নয় ষে, পাকিস্থান ভারতের 
অংশাবশেষরূপে অবস্থান করিয়া অতাঁতে' যে নিরাপত্তা ভোগ কাঁরয়াছে, 
ভাঁবষ্যতে সে তাহা আর করিতে সক্ষম হইবে না? দেশরক্ষা-ব্যবস্থার জন্য 
সর্বানম্ন ব্যয়ও যাঁদ তাহাকে বহন কাঁরতে হয়, তাহা হইলে তাহার আয়ের ক্ষেতে 
এমন অত্যাধিক চাপ পাঁতত হইবে যে, জনসাধারণের সামাজিক প্রগাঁত তাহার ফলে 
ব্যাহত হইতে বাধা। বাদবাকি সব কিছুর জন্য বিপদের ঝূশক তাহাকে বরণ : 
কারতেই হইবে।৪ তাঁহার স্বমতের পক্ষে স্যার সিকন্দর হায়াৎ খাঁ কর্তৃক 
পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় প্রদত্ত একটা বন্তৃতাও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

_..,. অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই এবং 
অমসলমানপ্রধান জেলাসমূহ বিষান্ত মুসাঁলম অণ্চলের অবস্থাও তাঁহার 
বাহভভত। স্যার হোমি মোদী ও ডাক্তার মাথাই অবশ্য উভয় অবস্থা 

আলোচনা করিয়াছেন। উপাঁর উদ্ধৃত বিবরণীতে বাংলা ও আসাম প্রদেশচ্বয়কে 
সমগ্ররূপে গ্রহণ করিয়া পূ্বাঞ্ুলের হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে এবং নিম্নে প্রদত্ত হইল-- 
অমুসলমান সংখ্যাগারষ্ঠ জেলাসমনহ বাদে পর্ব ও উত্তর-পাশ্চম অঞ্চলের জেলা 
অন্যায়ী হিসাব ঃ 


চি চে, ০. ০ চ.95-6, 
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মুসালম রাষ্টীসমহের লম্পদ-_রাজদ্ব ও ব্যয়ভার ৩৮৫ 


দেখা যাইতেছে, উদ্বৃন্ত টাকার পাঁরমাণ হয়তো কাঁমতে পারে, কিন্তু 
দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়তার পারমাণ হ্রাস পাইবে না) অবশ্য সে কথা অন্য দৃষ্টিকোণ 
হইতেও আলোচিত হইতে পারে। উভয় অঞ্চলের লোকসংখ্যার অনুপাতে দেশরক্ষা 
সম্বন্ধায় ব্যয়-বণ্টন কারয়া দেওয়া দেশরক্ষা সমস্যার সম্মচিত সমাধান নয়। উভয় 
অণ্চলই সীমাম্তবতর্ণ, কাজেই স্থলপথে বৈদেশিক আরুমণ প্রীতহত কারবার দায়িত্ব 
কার্যতঃ উভয়েরই । উত্তর-পাঁণ্চম অণ্চল দিয়া ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা, যে 
কেবলমাত বুটিশ শাসকবর্গই স্বীকার করেন তাহা নয়, মূসলমান শাসনকালের 
স;দূর সুলতানী আমল হইতেই তাহা স্বীকৃত হইয়া আসতেছে বৈদেশিক আরুমণের 
দক হইতে পূর্বাঞ্চলের দূর্বলতাও বর্তমান যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে এবং 
সে আশঙ্কা ভাঁবষ্যতেও অস্বীকার করা চলিবে না। একথা সত্য যে, উভয় মুসলিম 
অগ্চলের অন্তর্কতর্ঁ উপক.লভাগ বিশেষ বিজ্তীর্ণ নয়, কিন্তু তাহা সত্বেও জলপথে 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার যথোপযুভ্ত ব্যবস্থা তাহাঁদগকে অবলম্বন কাঁরতে হইবে। 
লোকসংখ্যার অনুপাতে দেশরক্ষার বায়-বণ্টন করার নীতি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর, 
কিন্তু তাহা সত্বেও সেই নীতি অন্যযায়ী আমরা যাঁদ ভাঁবষাতে যাঁন্ক বাঁহনী 
গঠনজনিত আতীরন্ত ব্যয়বরাদ্দের কথা গণনা না কাঁরয়া, কেবলমাত্র বর্তমান যুদ্ধের 
পর্ববতাকালের দেশরক্ষা বাবদ বায়ের অণ্ক জনসংখ্যার অনূপাতে বণ্টন কাযা 
দই, তাহা হইলে অবম্থা দাঁড়ায় নদবার্ণত ৪২নং ছকের অনুরূপ 

দেশরক্ষা সবকান্ত প্রশ্নের আর একটি যে দিক আছে, তাহাও উপেক্ষণণয় 
নয়। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসালম রাষ্ট্র গাঠত হইলে, তাহার নিজের নাগ্গারক- 
গণের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ কাঁরয়া দেশরক্ষা বাহিনী গঠন কাঁরতে হইবে এবং 
তাহা পালনের ব্যয়ভার আপন তহবিল হইতে বহন কারতে হইবে। ভারতের 
অন্যান্য অংশের কর্তব্যও হইবে অনুরূপ। দেশরক্ষার দিক দিয়া এই ব্যবচ্ছেদের 
অর্থনোতিক তাৎপর্য উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসাঁলম রাঞ্টের পক্ষে অত্যন্ত 
অসযবিধাজনক হইবে। ডান্তার আম্বেদকর দেখাইয়াছেন, ভারতীয় সৈন্যবাহনী 
১৯৩০ সালে যেভাবে গাঠত ছিল, তাহাতে তাহার সৈন্যদলের শতকরা ৫৮:৫ 
ভাগই সংগৃহীত হইত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের আধবাসিগণের মধ্য হইতৈ 1৫ 
ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে ' ম;সলঘানদের' অনুপ-ত স্বতল্লুভাবে নির্ধারণ কারিতে 
গিয়া ডান্তার আম্বেদকর দেখাইয়াছেন,, পদাতিকবাহিনীতে মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা 
শতকরা ৩৬ ও অম্বারোহীদলে শতকরা ৩০ এবং সৈনাসংখ্যা সংগৃহণত হইয়া 
থাকে সম্পূর্ণরূপে পাঞ্জাব ও উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশ হইতে 1৬ এই অণ্টল 
ভাক্বতৈর অবাশষ্ট অংশ হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া স্বতন্ম রাষ্ট্রে পিরণত হইলে, 
হিন্দস্থান তাহার সৈন্যদ্ল সংগ্রহ করিবে আপন আঁধবাসিগণের মধ্য হইতে, ফলে 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের আঁধবাস+ সৈন্যদল যাঁদি তন্রতা স্বাধীন রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুন্ত 
না হয়, তাহা হইলে সৈন্যবাহনী হইতে তাহারা বাহিত্কৃত হইবে। বিচক্ষণ ডান্তার 
আদ্বেদকর হিসাব কারয়া দেখাইয়াছেন, 'ষে পাঁকস্থান অঞ্চল ভারতীয় সৈন্য- 
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সাম রাীসমূহের লমপা-রাজন্ ও বায়ডার ৩৮৭ 


বাঁহনীতে সেনাসগগ্রহের ক্ষেতর্বরূপ, নিম্নবার্ণত ছক হইতে দেখা যাইবে যে, 
কেন্দ্রীয় তহাবলে তাহার দেয় অর্থের পরিমাণ অতিশয় নগণ্য'ঃ 





৪৩ নং ছক 
কেন্দ্রীয় তহবিলে দেয় অর্থের পরিমাণ ঃ 
পান্গাব ৫ নঃ রা ১,১৮১০৯,৩৮৫ টাকা 
উত্তর-পশ্চিম সীমাত প্রদেশ ' ... ? ৯২৮,২৯৪ » 
সম্ধ রা : রা ৫১৮৬১৪৬১৯১৫ ৯, 
বেল্াস্থান 2 ট ০ 
মোট রা টি ..... ৭,১৩,৭৬,৫৯৪ টাকা 


এই দৃষ্টে হিন্দ্‌স্থানের 'অন্তগতি প্রদেশসমূহের দেয় অংশের পাঁরমাণ 
নিম্নালাখতরূপঃ 


মাদ্রাজ রি 2 ? পা ৯,৫৩,২৬,৭৪৫ টাকা 
বোম্বাই 5 ৮ রঃ ১১. ২২,৫৩১৪৪,২৪৭ » 
বাংলা ন রর ০ টা ১২১০০,০০,০০০% » 
যন্তপ্রদেশ টা ং ্) 9,0৫,$৩,০০০ » 
বিহার রহ 4 ্ রি ১৫৪,৩৭,৭৪২ 
মধ্যগ্রদেশ ও বেরার ১ রী 2 ৩১,৪২৬৮২ » 
আসাম টু টি ১৮৭,৫৫,৯৬৭ 

ডীঁড়ষ্যা 3 6 রি &,৬৭,৩৪৬ ৯ 
মোট রা 2 নি ,....:৫৯,৯১,২৭,৭২৯ টাকা 


শৃহসাব হইতে দেখা যায়, পাকিস্থান-প্রাণশগযলর প্রদত্ত অর্থের পারমাণ 
অভান্ত অপ। আগত অর্থের আঁধকাংশই আসিয়া থাকে হিন্দ্‌স্থান-প্রদেশসমূহ 
হইতে। কস্তৃতঃ গভর্ণমেণ্ট হিন্দ:স্থান-প্রদেশসমূহের প্রদত্ত অর্থের দ্বারাই 
পাকিস্থান-প্রদেশগনীলর শাসনকার্য পারচালন কাঁরতে সক্ষম হন। পাঁকিস্থান- 
প্রদেশগনল হিদ্দস্থান প্রদেশের দায়ক্বরপে। তাহারা কেন্দ্রীয় তহবিলে কিছ 
দেয় না বাললেই যথেন্ট হইবে না, সেখান হইতে প্রচুর পাঁরমাণ অর্থসাহায্য গ্রহণ 
কারয়া থাকে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের আদায়শ রাজস্বের পাঁরমাণ ১২৬ কোটি 
টাকা, তন্মধ্যে প্রাত বংসর সামারক বিভাগের বাবদ ৫২ কোটি টাকা ব্যায়ত হইয়া 
থাকে। কিন্তু ই অর্থ 9 কে-ই বা ইহার আঁধকাংশ 
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. পরিমাথ অর্থ যোগ্াইয়া থাকে?- এই ৫২ কোটি টাকা রাজচ্বের একটা মোটা অংশ 
- সংগৃহীত হয় পাকিস্থান অণ্চল হইতে এবং. ব্যায়ত হয় মঃসলমান সৈন্যবাহিনীর 


. বাবদ। এই অর্থের আঁধকাংশ পাঁরমাণ যাঁদও যোগাইয়া থাকে পাকিস্থান 


_.. অঞ্চলের হিন্দ্প্রধান প্রদেশসমূহ, তাহা ব্যয়িত হয় এমন এক সৈন্যবাহনীর জন্য, 
 ধাহা প্রধানতঃ অহিন্দ? সৈন্যদল লইয়া গাঠত।'৭ 

ইহা হইতে স্পজ্টই দেখা যাইতেছে, কেন্দ্রীয় গভণণমেন্ট ভারতের অবাঁশষ্ট 
অংশ হইতে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ব্যয়, করিয়া থাকেন, 
উত্তর-পশ্চিম অণ্টল যে কেবল সেই বিপুল অর্থের আনুকূল্য হইতেই বাত 
হইবে তাহা নয়, তাহার নিজস্ব সৈনাবাহিনী পোষণের ব্যয়ানর্বাহের জন্য তাহাকে 
পর্যাপ্ত পাঁরমাণ অর্থের সন্ধান কারতে হইবে। প্রথমতঃ সৈন্যবাহিনীর চাকুরী 
হারাইবার দরুণ উত্ত অঞ্চলের আঁধবাঁসগণের আয়ের পথ রুদ্ধ হইবে, তদঃপাঁর 
সৈন্দল পোষণের ব্যয় সতকুলনের জন্য নূতন কর তাহাদের উপর ধার্য করা 
হইবে। মিঃ কে, টি, সাহার মতে, এই অদৃশ্য অবদানের' পাঁরমাণ বেশ সংপ্রচুর। 
তান বলেন, “ভারতীয় সৈন্যবাহনীর বৃহত্তম অংশ পাঞ্জাব হইতে সংগৃহীত 
হইত বাঁলয়া, সৈন্যদলের বেতন, পেন্সন, ভাতা ও এমনাঁক ঠিকাদারীর লভ্যাংশ- 
সমেত অন্যন ১০ কোটি টাকার এই বার্ষক 'অদশ্য অবদান, ভারতের অবাশঙ্ট 
অপ্ঠল হইতে সংগ্রহ করিয়া, ব্যয় করা হইত কেবলমাত্র পাঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে। এই 
বায় যুদ্ধ-পূর্বিতীকালীন মালের উপর 'ভাত্ত কাঁরয়া সাধিত হইত; বলা 
নিজ্প্রয়োজন যে, যুদ্ধের ফলে তাহার পারমাণ আবশ্বাস্যরূপে বৃন্ধি পাইয়াছে। 
যুদ্ধ-পরব্তীকালে এই অর্থেরণ পারমাণ বার্ধক ২৫ কোটি টাকার কম 
হইবে না।'৮ 

জান লি রা তারা ভালা নর লা 
রদবদল সম্বন্ধীয় পরিকজ্পনায় দাবী করিয়াছিলেন, সৈন্যবাহনীতে মুসলমান 
সোনিকের সংখ্যা ১৯৩৭ সালের ১লা জান;য়ারী তারিখে যত ছিল তাহা হইতে 
কোনক্রমেই কমান চাঁলবে না- প্রদেশের এই আর্ক ক্ষাতির আশওকাই তাহার 
অন্যতম কারণ। বর্তমান যুদ্ধেও উত্তর-পশ্চিম অণ্চল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে 
বহুসংখাক সৈনা সরবরাহ কায়া, মিঃ কে, টি, সাহার দর্শত 'দশ্য অবদানের, 
আধকতর অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছে। . ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রী ব্যবস্থা 
পাঁরষদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে সমরসাঁচব বলেন, ভারতীয় সৈন্যবাঁহনীতে মোট 
সংগহেশত সৈন্যের মধ্যে পাঞ্জাব সরবরাহ কাঁরয়াছে শতকরা ২৯.৯ ভাগ, উত্তর-. 
পশ্চিম সীমান্ত জিনাত ছা হস একুনে শতকরা 
৩৪.৩ ভাগ। 
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মসলিম াষটীসমূহের সপ্পদ-রাজগ্ৰ ও বায়ার ৩৮ 
১৯৩১-৪০ সালে ভারতের কেন্দ্র ও প্রাদেশিক গভর্ণমেষ্টসমূহের 


। 






মরকারণ খণের পাঁরমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল 


কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট £ 


প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টসমূহ £ 


বাংলা 


গাঞ্জাব 
উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশ 
সিন্ধু 


কুর্গ 


যান্তপ্রদেশ 
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার 


মোট ২ 


88 নং ছক 
সরকারী খণ 


(১৯৯৩৯--৪০) 


৫,০৫,১১১০১৮১৬ টাকা 
৯,৪৪,৬১,৫৫,৩৯৯ টাকা 
(৩২৯,৩২৮,৩৯৪ পাউণ্ড_ 
প্রাত পাউন্ড ১৩ টাকা হিসাবে) 


৩০,০০,০০০ টাকা 
$০,০০,০০০ 
৩৪,০৫১৫০,৫১৫ 3 টা 


৫৭১,২৪,৯০০ ,, 
/ ৬৩,১৯,৫২,১৬৭ টাকা 


২৩,৫৬,৭৬,৭৫২ 

৩৬২,৫৪২ 

১১,৯৬,৯২,৩১৯ 

৩৯,১৮,৭২,৭২০ 

৩৯,১৩,৯২,৮৮৬ 
0 

৪,৮৮,৪০,৪৬৩ 
0 


শীট পাশ 


১,৪৩,২৯,১২,৯৩৭ টাকা 


প্রদেশসমূহের দরুণ মোট সরকারী ধণ ১৪৩ কোটি টাকার মধ্যে পাঞ্জাব, 
এ 189 গভর্ণমেন্ট্য়ের অংশে গৃহীত খখের 
.পাঁরমাণ ৬৩ কোটি টাকার কিছ বেশশী। এই টাকার আধকাংশই সেচাবভাগে প্রত 
হইয়াছে; পাঞ্জাবে এই বাবদে খাটানো টাকা লাভজনক হইয়াছে, সুতরাং আশা 
করা যায় ?সম্ধূতে তাহার ব্যাতরম হইবে না। পূর্বাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কোন 


সরকারী ধণ নাই।৯ 


9. সদা এড 12 076 0656 0886 00085 ৮0-৮০-৪৪০ প ৫৪0 
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25.. & নং ছক 


৯৯৩৬-৩৭ সাল হইতে প্রদেশসমূহের খণগত বব 
: (কোটী টাকায়) 
৯। সয়কারী খণ ১৯৩৮-৩৯এর শেষে  ১১৪৪-:৪৫এর শেষে 
(ক) স্থায়ী খণ ১৫:০৭ ..*৫০.৯২ 
(খ) অস্থায়ী খণ ১৫০ ৬৮:২৩ 
(গ) কেন্দ্রীয় গভর্ণমেপ্ট 
প্রদত্ত ধাণ ১২৩২৪ ৬৬.৫৭ 
২। অপারশোধিত খণ ২৩,৩৯ ২৯:৭৪ 


৩। মোট খণের পাঁরমাণ ১৬৩২০ ২১৫৪৯ 

(১ম ও ২য় দফার একুন) ৃ 
৪। প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহ 

কর্তৃক প্রদত্ত 'হাওলাত ও 

অগ্রিম টাকা বাদে মোট  * 

খণের পরিমাণ ১০২-৪৮ ১৮৫-৭৯ 

. ব্যবচ্ছেদের পর মুসলমান ও অ-মূসলমান অঞ্চল অনুযায়ী এই খণ বণ্টন 
কাঁরয়া দেওয়া আঁতিশয় জটিল ও দুরূহ ব্যাপার হইবে। কিন্তু একথা 'নাশ্চিত 
যে, উত্তর-পাঁশ্চম ও প্বাঞ্টলকে যে খণ বহন করিতে হইবে, তাহা নিতান্ত 
লঘু হইবে না। ক 

তাহা ছাড়া, সরকারী খণের পাঁরমাণ সমরকালীন সময়ে আঁতীরন্ত মান্রায় 
বৃদ্ধি পাইয়াছে,কাজেই ১৯৩৯-৪০ সালের অঙ্কের উপর নির্ভর কাঁরয়া হিসাব 
কাঁরতে গেলে, তাহা বিভ্রান্তিকর হইতে বাধ্য। ১৯৩৯-৪০ সালে যাহা ছিল 
৯৪৪ই কোট টাকা বর্তমানে তাহার পাঁরমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০০০ কোঁট টাকা; 
দৃইীটি মৃসলমান অণ্টলের মুসলমান আঁধবাঁসগণের সংখ্যার. অনুপাত অনযাথী 
যাঁদ তাহা বাঁণ্টিত হয়, তাহা হইলেও, তাহাদের নিজস্ব ধণসমেত এই. ভুগে 
তাহাদের প্রাপ্য অংশের পাঁরমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। “বাঁ 
শতকরা তিন টাকা হিসাবে হইলেও এই টাকার সুদ হইবে বৎসরে ১৫ কোটি টাকা) 
দেশরক্ষা খাতে ব্যয় বাদে শাসনীবভাগের অন্যান্য সমস্ত বায় নিবশহ কারবার: পর 
উভয় অণ্টলের তহবিলে ষে পাঁরমাণ অর্থ মজুত থাকিবে, এই ট্াকাটির পাঁরমাণ 
তাহার দ্বিগুণ। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই খ-বণ্টন ব্যাপার আদৌ. 
সহজ কার্য হইবে না, হইবে আতশয় জাঁটল ও কষ্টসাধ্য 'কর্মঃ “এই ইউনিটকে 
(বৃটিশ ভারত) কয়েকাঁটি খণ্ডে বিভন্ত কাঁরতে গেলে রাজস্ব ও অর্থনশীতক্ষেত্রে যে 
সঙ্কট দেখা ?দবে, তাহা অনীতক্রম্য। রেলওয়ে, ডাক ও তার“বিভাগ, জলসরবরাহু ও 
সেচ-ব্যবস্থা সব কিছুই খাঁণ্ডিত কাঁরতে হইবে। এই সমস্ত পাঁরকজ্পনার ব্যয়- 
নির্বাহের জন্য যে জাতীয় খণ গৃহীত হইয়াছে, তাহার বর্তমান বণ্টন-ব্যবস্থা 
খাণ্ডিত কাঁরয়া নূতনভাবে 'বাল-বন্দোবস্ত কাঁরতে হইবে। সৈন্যবাহিনীও 








নাত হা রি ভবন করিয়া বন 
ফাঁরতে হইবে। 'সম্ধ্‌ প্রদেশে সবক বাঁধ জাতীয় লাস রি 
রাজজ্ব হইতে প্রচুর পারমাখ অর্থ ব্যায়ত হইয়াছে। ইহার জন্য ও পাকিস্থানের. 
অভাম্তরে এই জাতীয় অন্যান্য কার্যের জন্য ভারত গভরমেশ্টের তহাবল হইতে 








যে অথ" ব্যয়িত হইয়াছে, পাকিস্থানকে তাহা পাঁরশোধ কাঁরতে হইবে, অবশা 


হিন্দস্থানের মধো অনুরূপ খাতে ভারত গভর্ণমেপ্ট যে টাকা খরচ করিয়াছেন, ..:. 
তাহার মধ্যে পাঁকিষ্থানের প্রাপ্য অংশও ন্দ্‌স্থানের দেয় হইবে। . বহযিবাদ- 
বিপাত্তর পর এই জটিল, দুরূহ ও মর্মান্তিক হিসাব-নিকাশ নিষ্প করা ষাঁদ 
কোনাঁদন সম্ভবও হয়, তথাঁপ সেই বিপর্যয়ের মধ্য হইতে পাকিস্থান যখন 
বাহির হইয়া আঁসবে, তখন রাষ্টীরূপে সর্মাদ্ধ ও সম্পদের দিক দিয়া সে হইবে 
আরও দীন, আরও দহস্থ। তাহার সম্মখে জাগিয়া উঠিবে আশ সমাধান- 
যোগ্য অসংখা সমস্যা, তাহার স্কন্ধে চাঁপিয়া রহবে পাঁরশোধের অযোগা ' বিপুল 
ধণভার; অর্থনৌতক ও শিজ্পগত সমৃদ্ধির যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা স্বায়ত্তশাসনশশল 
সি বতিহজে নন নি 
ধ রাজ্য।" 








৪৬ নং ছক 
ভারত গভর্ণমেণ্টের ১৯৪৫-৪৬ সালের ব্যাখ্যা মূলক 
মেমোরেপ্ডাম বাজেট 
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ভারতবর্ষে ) ১৯৩৮-৩৯ ১৯৪৫-৪৬ 
(য্দ্ধপূর্বকাল) (বাজেট এন্টমেট) 
সরকারী খণ 
হাগলাত ৪৩৭.৮৭ ১,৪৮৪১৪৩ 
ট্রেজারী বিল ও ওয়েজ এবং এ 
িন্স আযডভ্যান্সেস ৪৬,৩০ ৮৬-৬১ 
৪৮৪*১৭ ১১৫৭১,০৪ 
অপাঁরশোধিত খণ 
»সাঁভিস ফাণ্ডস্‌ ১০৩ .৭৪ 
, পোষ্ট আঁফিস: সোঁভংস ব্যাংক-. 
ডিফেন্স সৌভংস ব্যাং্কসহ ৮১৮৮ ১১০২০ 
পোম্ট আফিস ক্যাস ও [ডফেন্দ 
সোঁভংস $৯,৫৭, ৪৩৯০ 
শ্টেট প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ৭২:৪০ ৯৭,২০ 
ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট ৫১৬৫ 
অন্যান্য দফা [ও ১০২৫ ১৩০০৮ 
মোট অপারশোধত খণ [ ২২৫,১৩ ৩১৬.৭৭ 





০১) 
নি ভারতে মোট খণ রানির 
সকার খণ : 
হাওলাত 
যথ্ের চাঁদা 


রেলওয়ে খাঁরদজানত এনূইটির 
প্রধান অংশ 


রেলওয়েসমূহকে প্রদত্ত মূলধন 
অন্যান্য কমারশয়াল বিভাগকে 
প্রদত্ত মূলধন 

প্রদেশসমূহকে প্রদত্ত মূলধন 
দেশীয় রাজাসমূহকে 

প্রদত্ত ও অন্যান্য সাদ-প্রাগ্য , 
রি ১ 

ব্রহয়দেশ হইতে প্রাপ্য ধাণ 
রেলওয়েসমূহের দায় 

পাঁরশোধ বাবদ এইচ্‌, এম্‌, জি'র 
দনকট গচ্ছিত টাকা 


প্রেজারী একাউণ্টে জমা 
কাস দিকিীরটি . 
উীল্লাথত দাবীর বাঁহভূ্ত মোট 
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ক রেলওয়েগালর, : মধে 
, বেল রেলওয়ের প্রায় সম্দ় অংশ ও আসাম বেপাল রেলওয়ের বিংশ আর 
: পূৰবাঞ্লের অন্তর্ভূন্ত। : ইহাদের জন্য প্রয্ন্ত মোট মূলধনের পরিমাণ: ৭৯৬৫, 
'কোঁটি টাকা এবং উত্ত রেলওয়ে হইতে আয়ের পারমাণ ১ কোটি ২৮:৪৫ লক্ষ টাকা, 
অর্থাৎ শতকরা ১.৬ ভাগ। এন, ডবলিউ, রেলওয়ের প্রায় সমস্তটাই উত্তর-পশ্চিম 
দের গা পড়ে; তার বণ প্রথর রান ১০:২৬ কোট টব এ 
লভ্যাংশের পারমাণ £ কোটি ৯৩:৩৪ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ প্রয্ন্ত মূলধনের শতকরা 
৩২২ ভাগ। অতএব দেখা যাইতেছে, উভয় মুসলিম অগ্তলের  অন্তর্বতণ 
রেলওয়েসমূহ হইতে প্রাপ্ত আয়ের পাঁরমাণ বূটিশ ভারতের জন্য যে-কোন প্রধান 
রেলওয়ের আয় হইতে অনেক কম। সূতরাং এঁদক দিয়াও মুসালম অণ্টলের 
অবস্থা বৃটিশ ভারতের অন্যান্য অংশের অবস্থার তুলনায় অনেক খারাপ। প্রধান প্রধান 
রেলওয়ের সমস্তগ্যলি না হইলেও অধিকসংখাকই স্টেট রেলওয়ে হইয়া যাওয়ার 
দরুণ রেলওয়ে-অথ'নীতির এই অংশের গররুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক;রণ এই 
সব রেলওয়ে হইতে যাঁদ কোন আয় হয়, তাহা যেমন বান রাখব রাজস্বের 
অন্তভূর্ত হইবে, অপর দিকে প্রয্যন্ত মূলধনের, সদ পরিশোধ করিতে গিয়া তাহারা 
যাঁদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত রেলওয়ে বা রেলওয়েসমূহ যে রাষ্ট্রের 
আধিকার-সীমার মধ্যে পাড়বে, তাহাকে তেমনি আপন রাজস্ব হইতেই এই ক্ষতি * 
'বহন কাঁরতে হইবে! 


্ 


১ € চৌত্রিশ)- 
থণুন প্রস্তাবের সমালোচন। 
... খগ্ুনের পক্ষে যুক্তি 





র ভারতবর্ষকে মুসলমান ও অ-মুসলমান অণ্চলে খাঁণ্ডিত কারবার ৮ প্রধান 
ম্যান্ত হইতেছে এই যে, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতি, এ ফ্যান্ত সম্বন্ধে 
ইীতপবে আমরা "বিস্তৃত আলোচনা কারয়াছ এবং সংক্কাতি ও রাজনোতিক উন্দেশো 
রচিত 'বাঁভল্ন খণ্ডন-পাঁরকঞ্পনা বিশেষভাবে পরাক্ষা করিয়া আমরা দৌখতে চেষ্টা 
কারয়াছ, ভারতের উত্তর-পাশ্চম ও পর্বাঞ্চলে স্বাধীন মুসলমান রাস্ট্র গঠনের 
পক্ষে ঢাহাদের কোনটির সামঞ্জস্য কতখান। লগ এ সক্বন্ধে কোন বিস্তৃত 
পঁরিকজ্পনা রচনা করে নাই, বিভাগ সম্পর্কে কতগ্যাল সাধারণ সর্তের উল্লেখ 
কাঁরয়া নাশ্চ্ত হইয়াছে। এই কারণে লীগ প্রস্তাবের প্রদত্ত আলোকের সাহায্যে 
আমাদিগকে পরীক্ষা কাঁরয়া দেখিতে হইয়াছের কোন কোন এলাকা এই অগ্যলের 
অন্তভুন্ত হইতে পারে: এরং এই সব স্বাধীন মুসাঁলম রাষ্ট্রে ব্ত'মান, আঁর্থর . 
লতি ৭ ২ হা বম জা 


তি 
জা 








নে বা ারিয়াছেন। 


সুতরাং তাঁহার উত্তিই বিশদভাবে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন ঃ : 


৭৯) প্রথমত; যে শঞ্ষা ও সম্প্রবোধ হিন্দ; ও মুসলমানের মধ্যে রচিত : 
ব্যবধান অধ্যনা বিস্তৃততর করিয়াছে__খণ্ডন-ব্যবস্থা তাহা দূরীকরণের পক্ষে 
অনেকখাঁন কার্যকরী হইবে। ইহার ফলে ভারতীয় মূসালম জনসংখ্যার প্রায় 
অর্ধেকের মন হইতে 'হন্দুরাজ ও তজ্জনিত আশ এবং আন্তিম পারণাঁতর আশ্কা 
অপনোদিত হইবে, সেরূপ সক্ভবনার বাহিরে গিয়া তাহারা স্বা্তর: নিবাস 
ফোঁলিবে। : খণ্ডন-পাঁরক্পনা তাহাদের আত্মমর্যাদাবোধের পাঁরপোষক, কারণ ইহা 
কাষে পাঁরণত হইলে তাহারা বৃহং এক রাশ্টের সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়রূপে না রাহয়া, 
দ্র ক্র একাধিক রাষ্ট্রের সংখ্যাগারষ্ঠ সম্পরদায়রূপে পারগানিত হইবে এবং তখন 
তাহারা উপলাধ্ধি কাঁরতে পারবে, তাহারা শঃধ; সম্প্রদায়মা নয়, আপনাদের 
আবাসডভিতে জাতীয় গ্বাধীনতা সম্ডোগে সক্ষম তাহারা এক স্বতল্ল জাঁতি।, 
এতদ্ব্যতীত বশ্বের বকে তাহাদের 'বাশষ্ট স্থান বিস্তৃততর হইবে।......তাহাদের 
রাঙ্টী মধ্প্রাচের মহসালম রামীসমূহের সাঁহত পাশাপাশি দণ্ডায়মান হইবে।" 
তাহারা যে ধর্ম-সগ্যের সভা, তাহার রাজ্য-সাঁমা যে ভারতের অবদানের বাহিরে 
বহু দূর অবাঁধ দবস্তৃত, এ সম্দদ্ধে তাহাদের চেতনা আরও বার্ধত হইবে। পক্ষান্তরে 
বহিজগত হইতে 'বমূখ তাহারা যাঁদ 'বাচছল্প ভারতের অভ্যন্তরে হন্দপ্রাধান্যের 
দ্বারা স্থায়ীভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পাঁড়য়া থাকে, তাহারা নিজের সর্বনাশ নিজে 
ডাকিয়া আনবে এবং তাহাদের অবস্থা দাঁড়াবে অনেকটা ইউরোপের নাংখালিষ্ঠ 
সম্প্রদায়গাঁলির ঘত.... । 

২) দ্বিতীয়তঃ, দাবী করা হইয়া থাকে যে, সংখ্যলঘসম্প্রদায়-ঘাটিত 
সমস্যার পক্ষে পাকিস্থান অপেক্ষা যোগ্যতর'সমাধান আর কিছু নাই। মতা 
সংস্থাপনের নীতি ইহার দ্বারা যেভাবে গৃহণত 'হইয়াছে তাহাই ইহা. অবলদ্বনের 


| সঠিক পদ্ধাঁত। ' এক বা একাঁধক হিন্দ:রাস্টের বিরুদ্ধে সমতা সম্পাদনের জন্য 


মসালম রাষ্গযাল মানদণ্ডের অপর পাল্লায় সংস্থাঁপত-_তাহাদের আকার যাহাই : 


হোক নাকেন তাহাতে কিছ; আসে যায় না, জাতীয় মর্যাদার দক দয়া তাহারা র 


সমস্তরের। তথাঁপ সেইসব রাষ্ট্রে তাহারা সংখ্যালঘূই রাহয়া যাইবে। একঘা সত্য 


_ ষে, শীষ্পরদায়িক একীকরণের আদর্শ এক অবাস্তব পাঁরক্গপনা এবং অন্যান্য 


সংখালধ্য জপ্্রদায় সহ লক্ষ মুসলম্যুন হিন্দরা্ীগালর মধ্যে পাঁড়রা রাহবে, 


এ কথার 'সত্যতাও অস্বীকার করা চলে না; তথাপি. সংখ্যাঘ সম্প্রদায় সং্কাল্ত' .. 


সমস্যা সেখানে গুরুতর আকার ধারণ কাঁরবে না; কারণ নিরপেক্ষ বৃটিশ কর্তৃত্ব 
হইতে ভারতের আসন মনত প্রত্ক্ষ কাযা বান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতা হস্তগত 


নর হ্যা রিনি ঠা হরে বর ইত? চি রা 






জি 








881 


অন্তত, কিন্তু গ্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঠিক হইনদরাগল যেমন হইবে সম্পূ্ণ- 
 ঝপে হন্দপ্রধান, একান্তরুপে মুসলমান রাষধগ্যলতে তেমানি মুসলিম নাতি ও 
: সং্কাতিই হইবে তাহাদের নিয়ামক। তাহা ছাড়া, 'নাখল ভারত কেন্দ্রীয় গভণমেন্টে 
সাম্প্রদায়িক প্রাধনযপ্রাতষ্ঠার জন্য সে সব রাষ্ট্র বিভিন্ন সংখ্যালঘয সমপ্রদায়গাঁলির 
পক্ষে সংখ্যাগর সম্প্রদায়ের সাহত কলহে প্রবৃত্ত হইবার আর কোন সুযোগ রাহবে : 
না।.....সে দায়িত্ব অতঃপর সংখ্যাগারত্ঠ সম্প্রদায়ের উপরেই বর্তাইবে এবং সংখ্যালঘদ 
সম্প্দায়গদুলিও তাহাদের আপন আপন অবস্থার সাহত সামঞ্জস্য বিধাম কাঁরয়া 
লইতে সচেষ্ট হইবে; কারণ, যুন্তরাষ্ট্ের অধান প্রদেশসমূহ অপেক্ষা স্বাধান রাধ- 
গুলির মধ্যে প্রতিভূ-প্রথা যে আঁধকতর কার্যকর হইবে এ সম্বন্ধে উভয় পক্ষই 
হইবে নিশ্চিতরূপে নিঃসন্দেহ। | ৪০৪৪ 

ৃ '€৩) তৃতীয়তঃ, বিভাগ ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের আত্মরক্ষা সমস্যাও অনেক 
পারমাণে সহজ হইবে।......উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ম্‌সালিম রাত গাঠত হইলে উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তের গুরুত্ব একেবারে লুশ্ত হইবে। উগজাঁত ও সীমান্তের 
,বাহিছুতি অঞ্চলের আঁধবাসসাধারণ সকলেই ম:সলমান, কাজেই হখন তারা 
দোঁখবে, অম্সলমানদের বিরুদ্ধে রাজনোতিক জেহাদ পরিচালনা কাঁরতে গেলে 
প্রথমেই ক্বধামগিণের সম্মুখীন হইতে হয়, তখনই জেহাদের উৎসাহ তাহাদের দিয়া 
যাইবে।...পাকিস্থান ও প্রাতবেশ'ী মসালম রাষ্ীসমূহের মধ্যে পারস্পারক সৌহাদ- 
গরর্ণ অনান্তমণ চনত ফ্বাক্ষর ফ্বারা 'বস্থা আরও দঢ়তর করা যাইতে পাঁরবে। যে 
সা-আদাবাদ চুন্তর দ্বারা ১৯৩৭ স্যলে তুরস্ক, ইরাক, পারস্য ও আফগ্গানস্থান এই 
চারটি রাষ্ট্র গার্পৈরিক নিরাপত্তার সর্তে সাঁম্মীলত হইল; তাহাতে পঞ্চম পক্ষরপে 


8) চতুর্থতঃ আঁবজন্ত ভারতে গামারক সংগঠনের দায়িত্ব যখন ভারতীকয়- 
গদের বিশেষ কারিয়া হিনদদদের হাতে আঁসবে, ভারতীয় দৈনাবাহনীতে ম্লান 
সৈনোর সংখ্যা তখন হাস পাইতে বাধ্য। ১৯৩৯ সালে মুদলমান সৈনোর রা 
ছিল এক-তৃতীয়াংশ এবং বর্তমানে তাহা দাঁড়ায়াছে ৩০.৮ ভাগ্গ। এরূপ ক্ষেত্রে 
তাহা আরও কমিয়া এক-চতুর্থাংশে পারণত হইতে বাধ্য। পাঞ্জাবের জাবনধারণের 
মান পাঞ্জাবী সৈন্যদের বেতন ওবৃত্তির উপর অনেকাংশে নির্ভরশখল; এই ব্যবস্থার 
দ্বারা সে মানই যে শুধু অবনামত হইবে তাহা নয়, 'সামারক শান্তর উপর হিন্দ্‌- 
রাজের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ইহার ন্ারা প্রাতন্িত হইবে। , ; রত 
006) পঞ্চমত। অর্থনৌতক আত্মুনিয়ন্থণের আঁকার কেবলমার শশ্ডন- 
বাবস্থার দ্বারাই মুসলমানগণের করায়ন্ত হওয়া সম্ভবপর। হিচ্দ-মলমান 
বিরোধের অর্থনৈতিক হেতু বরাবরই বিদামান রায়াছে, এই কারণেই মুসলমানদের 
- আরও সপপরাতষ্টিত'হইবে।..প্ামণ্তলে মসলমান সংখ্যাধিক্য যেখানে আঁতারায়-. 
এমন কি.লেখানেও খটকা মালের কারবার ও বাবসা হি মহাজন ও দোকালদায- 


১০, 


. সর বো? নাগা হন কন এমন্‌ কি, পাঞ্জাব ও 
সি্ঘতেও নবজাগ্রত হিন্দ; মধ্যাবত্ত শ্রে, বৃত্তি ও ব্যবসায়ের ক্ষেতে প্রসূদ্ব 
করিতেছে। এ সমস্তই নিঃসন্দেহে শোচনায়, কিচ্তু অবস্থা শোচনরতর রারয়া 
তুলিয়াছে যল্ম-শল্পের অভ্যুখান।...উন্তর-পশ্চিম মসালম অপ্্ল মৃখ্যতঃ কা 
প্রধান। ইহার লোরুসংখ্যা বৃটিশ ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২.৩ ভা, 
কিন্তু হিসাব কাঁরলে দেখা যায়, ইহার যন্াশজ্প বৃটিশ ভারতের যাঁদ্িক সপ্পাঁতর +. 
শতকরা 6.১ ভাগ ও খানিজ সম্পদ শতকরা ৫৪ ভাগ মা। সমগ্র প্রদেশ হসাবে 
বাঙ্গলা বল্মশিল্পের দিক দিয়া আঁতশয় উন্নত ইহার জনসংখ্যা বৃটিশ ভারতের 

' লোকসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ, কিন্তু কারখানায় নিযযত শ্রামকের সংখ্যা-অনুগাত 
হসাব কাঁরলে ইহার যন্মাশজ্পের পাঁরমাণ দাঁড়ায় শতকরা ৩৩ ভাগ। কিন্তু, 

_. শিল্পাঞ্চলসমূহের আঁধকাংশই হিন্দপ্রধান কালকাতা নগরী ও তাহার চতুঃপার্যে 
অবাস্ঘত। কাঁলকাতা বাদে উত্তর-পূর্ব মূসালম অঞ্চল উত্তর-পাশ্চম . মুসাঁলম 
অঞ্চল অপেক্ষাও আধকতর কৃষি প্রধান। ড্টারতীয় যন্তুশিল্প কক্তুতঃ হিন্দ 
অণ্চলেই অবাস্থত; ইহার মালক ও মহাজন উভয়ই হিন্দ; এবং 'হন্দ শ্রামকগণেয়ই 
ইহা অন্নসংস্থানের ক্ষে৩৫্বরূপ। পাকিস্থান অন্ততপক্ষে তাহার নিজের 
অর্থনীতি নিজে নিয়ন্ণ কারতে সক্ষম। উত্তর-পশ্চিম অণ্চলে যেমন করিয়া হোক 
সে তাহার যল্রুশিজ্প গাঁড়য়া তুলিতে ও বাঁচাইয়া রাখতে পারে। উৎপন্ন কাঁচা তুলা 
বোম্বাইয়ে চালান না দিয়া, সে নিজের কলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিতে পারে এবং , 
শুক স্যাপন দ্বারা তজ্জাত সামগ্রশ রক্ষা কাঁরতে পারে। পরে আর্ক আনূকল্যে 
যাঁদ আরও আঁধক পাঁরমাধে লাভ করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে. সলিল-শস্তির 
সয় কার্যে নিয়োগ কারয়া আপন ফন্ধাশজ্প সে আরও সমদ্ধতর করিতে সমর্থ 
হইবে। করাচা বন্দরের আরও উন্নাত ও উৎকর্ষ সাধিত হইলে, সমগ্র উত্তর-পাঁশ্চম. 
ভারতের প্রবেশদ্বাররূপে বোচ্বাই বন্দরের গুরুত্ব হ্াসপ্রাপ্ত হইবে ৯ 

(২) খণ্ডন প্রস্তাবের পক্ষীয় যুক্তির প্রত্যুত্তর 
উল্লিখিত প্রতোকটি হাস্তির বিচায় করিয়া দেখা যাউক। 

০) পর্বেই বলা হইয়াছে, সংঙ্কার ও ভাবাবেগ বর্তমানে যেয়ূপ 
প্রবলভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এইরূপ গুরত্বপ্৭ একটি বিষয় সংস্ঘ 
ও সংস্কারমূস্ত মন লইয়া বিচার করা অসম্ভব না হইলেও আঁতশয় দুরূহ ফার্ষ। 

, সীধারণতঃ গর্ববোধ ভাীতিভাবের প্রাত়ষেধক. হওয়াই উচিত, কিন্ছু অধ্যাপক 
_ কুগল্যাণ্ড সাহেবের বিশ্লেষণ যাঁদ ঠিক হয়, তাহা হইলে বাঁলতে হইবে, 
এক্ষেত্রে তাহারা উভয়েই একত অবস্থান কারতেছে। সে যাহাই হোক, এই ভশীতি- 
ভাবের হেতুটা কি? রাজনৌতক ক্ষমতা ইংরাজদের হস্তগত হইবার পর হইতে 

. ভারত শাসনের ভার আহারাই গ্রহণ কারয়াছে এবং শাসনকার্ধ তাহারাই পাঁরচাজন 
কারা আসিডেছে। ঘলমনাদ বাদ তার প্রতিষ্ঠা ও পরের আসন হাই 

টির হা ০ম: জগত জব র 








সা 
. যখন জানিতে পারলেন, হিন্দুরা বৃটিশ প্রভুত্বের বিরোধিতা, কারডে-উদাত 
'. হইয়াছে, কেবল তখনই তাঁহারা হিত্দদের পিঠে হাত বৃলান : হইতে কান্ত হইয়া 
 মৃঙ্গলমানদের পৃন্টেরে আঁভমূখে কর প্রসারণ কারলেন। বাৃঁটিশ' নশীতর এই. 
 ঙ্গারবর্তনের অপাঁরহার্য ফল হইল এই যে, হিন্দ; ও মুসলমানের মধ্যে গারস্পাঁরক 
সন্দেহ ও আব্বাস সঞ্চারত হইল এবং. রাজশন্তি তাহার দরুণ অন্ততঃ. সামায়িক- 

-.. « ভাবেও, শাসন, ক্ষমতার নিশ্চিন্ত ও 'নিরুপদ্ুব সম্ভোগে সক্ষম হইলেন।. অপক্ষপাত 
_দূষ্টি লইয়া ঘটনান্রোত লক্ষ্য ধরলে ও সংস্কারাবমন্ত মন লইয়া অবস্থা 

পর্যান্েচনা কাঁরলে, তৃতীয় পক্ষের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে সংশয় জাগারিত 
না হইয়াই পারত না, কিন্তু দূভাগ্যকুমে সচচতুর মোচড়ের ফলে ঘটনাস্সোত ভিন্ন 
পথে মোড় ফাঁরল। মুসলমানদের অনুন্নত অবস্থার দরূণ হিন্দযাদগকে কোনরুমেই 
দায়ী করা চলে না, দায়ী তাহার জন্য সেই বৃটিশ রাজশান্ত-_সর্বপ্রকার শাসন- 
ক্ষমতা দেড়শত বৎসর ধারয়া যাহার কবলে কেন্দ্রীভূত। হিন্দুদের হাতে আদৌ 
কোন ক্ষমতা যাঁদ হস্তান্তারত হইঘ্ভা থাকে, তবে তাহা হইয়াছে ১৯৯৯ ও ১৯৩৫ 
সালের শাসনসংস্কারের ফলে এবং তাহা বাঁধিবন্ধ কারবার অম্পূর্ণ দায়িত্ব বৃটিশ 
গভর্ণমেন্টেরই। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন বলে মুসলমানগণ মুসলমান- 
প্রধান গ্রদেশশমূহ্। শাসন করিভেছেন। এমন কি, আসামে যাদও তপহারা 
সংখ্যালঘিষ্ঠ, তথাপি লে প্রদেশের শাসনভার তশহাদেরই হস্তে নাস্ত। ৯৯৩৭ 
সলের এপ্রিল মানে নূতন ভারত শাসন আইন প্রবার্তত হইবার পর হইতে, 
বিশেষ করিয়া, গাগা ও বাংলা-এই দুইটি বৃহত্তম প্রদেশে এবং সিন্ধৃষ্টে 
ম্সলমান শাসন আজ প্যন্তি অব্যাহতভাবেই চলিয়া, আসিতেছে। কোষ . 
গ্রভর্ণমেণ্ট বরাবরই বৃটিশ বর্তৃত্বাধীন। মাত সাতাশ মাসব্যাপী সংক্ষিগ্ত সময় 
ব্যতীত অন্য কোন স্ময়ের জন্য সংখ্যাগারম্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়, এমন কি, মুসলমান 
সংখ্যালঘ্ প্রদেশগ্রীলও শাসন" কারবার সুযেগ পায় নাই। তাহা সত্বেও 
. মসলমানগণ'যাঁদ অনুম্নত অবস্থায় পাঁতত রাহিয়া থাকেন, তাহার জন্য সংখ্যাগারিঘ্ঠ 
: হিন্দ সম্প্রদায়কে দোষাঁ করা চলে কি? কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ 
কারবার সুযোগমন্ তাহারা পায় নাই এবং হন্দ-সংখ্যাগারগ্য “প্রদেশসমূহে যে 
সমযোগ তাহারা পাইয়াছিল, তাহাও স্বরপকালস্থায়ী। কিন্তু মসালিম প্রগ্গাতর . 
পথে অন্তরায় অপসারণের জন্য মুসলমানগণ এই দীর্ঘ আট বংসরে কি করিয়াছেন? 
বদি ক্বগক্ষে কোনরপ প্রমাণ প্রয়োগ উপাষ্থত না করিয়াই হ্বন্তি দেখান হয় যে, 
সংখ্যা. হিচ্দনসম্প্রদায়ের. বিরোধিতার জন্যই আমূল সংস্কার সাধন সম্ভবপর . 

ই হল যর জে সার 








॥ “গর্বে ভ 4 ৮ 
ইউস হইতে, ৭ পি 
. বাঁদ কোম না কোন উপায়ে নিম করা সম্ভব হইত, তহা হইলেও বা অবদ্বা 
* অনারূপ দশড়াইবার ' লম্ভাবনা থাকি। কিন্তু সেরূপ কোন! উদ্দেশ্যের কথা. 
কুযাঁপি টীল্লাখত হয় নাই; বরণ্ত লগগ-প্রস্তাবে যাহা ব্যন্ত হইয়াছে, তহা ধাঁদ 
মানিয়া লইতে হয় তাহা হইলে একথাও মায়া লইতে হয় যে, সংখ্যালঘু 
লা গনি সান শুধু তাহাই নয়, ররর রা এ: 
পরাম্শরমে ও পারস্পারিক আদান-গ্রদানের ভিত্তিতে 'তাহাদের ধর্মগত, সংস্কাতিগত, 
অর্থনৌতিক, রাজনোতিক,। শাসনতান্িক ও অন্যান্য সর্বাবধ স্বার্থ এবং 
আধিকার অঙ্গন রাখবার ' জন্য সকল প্রকার কার্যকর ও 'নিেশাত্বক রক্ষা- 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। আমরা পূকেই দেখিয়াছি, পাঞ্জাবে ও উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত লঘু হইবে-নাঃ পাষ্রাবে 
মুসলমানগণ শতকরা মায় &৭, সমগ্র পাঞ্জাব সমেত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
শতকরা ৬২ এবং মুসলমানপ্রধান অগ্চলগ্ীল বাদ দিলে শতকরা ৭৫ ভাগের 
বেশী হইবে না। স্কোন রাষ্ট্র মূসালম রাষ্ট্রূপে পারগণত হইতে হইলে, তাহাতে 
মুসলমান : সংখ্যাগ্গারত্ঠতা হওয়া প্রয়োজন অত্যাধক। কাজেই এইসব অর্থল 
লইয়া যে দলা গাঁঠিত হইবে তাহা যে মাল রাষ্টুরূপে কেমন কাঁরয়া গণ্য হইতে 
পারে তাহা বুঝা দুকর। সেইরূপ সমগ্র বাংলা ও আসাম প্বাঞ্চলের 
অন্তভূক্ত.হইলে, মুসলমান জনসংখ্যা সেখানে দাঁড়ায় শতকরা ৫১ হইতে ৫২ এবং ' 
অমুসলমানপ্রধান অঞ্চলগ্ীল বাদ দিলেও তাহা কোনক্রমেই শতকরা ৬৯ ভাগ্গের 
বেশশ হয় না। এইসব প্রদেশ সহযোগে গঠিত রাষ্ট্রও খে কিভাবে মুসাঁলম রাম্টীরূপে 
অধ্যত হইতে পারে তাহা দুর্বোধ্য, কারণ এ অণ্চলেও মুসলমান সংখ্যাগারষ্ঠতা 
প্রয়োজনীয় পারমাণে অত্যাধক নয়। অবশ্য মুসলমানদের পক্ষে: কেবলমাত্র এই 
সান্নাটকু থাকিবে যে, তাঁহারা এক বৃহৎ রাস্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে 
না ব্রাহিয়া, দুইটি ক্ষ রাষ্ট্রে সংখ্যাগারজ্ঠতা লাভ কারলেন। এখন ভাবিয়া দেখা 
কর্তব্য, কেবলমান্ত এই অহসিকাবোধ পাঁরতৃপ্ত কারবার জন্য যে ক্ষাতস্বাকার 
ফারিতে হইবে তাহাতে মজহার পোধাইবে কিনা। ২২০5৭ 
বিশ্বের বুফে তাঁহাদের বিশিষ্ট স্থান বস্তৃততর করার কার্যও মুসলিম . 
রাষ্ট্র গঠনের উপরেই বহুল পাঁরমাণে নিভ'র করে। বর্তমান পাঁথবীতে এমন 
, কোন মদালম রাষ্ট্র নাই যেখানে অ-মুসলমান সংখ্যালঘ; স্প্রদায় ভারতের উত্তর- 
" পশ্চিম ও পর্বান্থলের মত সংখ্যাবহল। বাকী রাঁহল ভারতীয় মুসলমানগণ 
ক বাং বাটন টিন বর 


পি তত এ ্ টা ঙ 





. ক্বছন্দে করতে. পারেন, সে কার্ষে তাঁহাকে বাধা দিবে কে?, হিন্দ কোনাদন 
সে পথে অন্তরায় হচ্ক নাই; তাহারা শুধু এইট্কু আশা কারয়াছে যে, ভারতের । [ও 
দখ-দৈনা দরাঁকরণের জন্যও তাঁহাদের ঈকল শাক নিয়োজিত কারবেন। বেশী 
ৃ দিনের কথা নয, পাজাবে হম, মুসলমান, শিখ প্রভাতি ভারতের বিল অমপদায়ের : 
-প্রাত অনুষ্ঠিত অনাচারের প্রাতাবিধানের জন্য সমগ্র অন্মসলমান সমাজ. যেমন সচেষ্ট 
হইয়াছিল, খিলাফত আন্দোলনের সময় অন্য দেশস্থ মুসালম খাঁলফার অধিকার রক্ষায় 
জন্য ঠিক তেমান করিয়াই সে সগ্ঘবদ্ধভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার জন্য ত্যাগ- : 
দ্বাঁকার কাঁরয়াছে দঃঃখবরণ কাঁরয়াছে। হিন্দগণ কোনাঁদন কোন মসালম রাশ 
দ্বার্থ-বিরোধী কার্য করে নাই, কাজেই পারস্পারিক স্মাথধার জন্য ভারতবর্ষের ' 
মধাপ্রাচস্থ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাঁহত চুন্তিবদ্ধ না হইবার পক্ষেও কোন কারণ 
- দেখা যায় না। ভারত যাঁদ অখণ্ড ও এঁক্যবম্ধ থাকে, তাহার  বাঁলচ্ঠ আশ্রয়ে 
" মন্গলমানগণ মে সুখ-সহাবধা সম্ভোগ কারিতে সমর্থ হইবেন, ভারত খাণ্ডিত হইলে 
তাহার দুর্ধল আশ্রয়ে এবং তদপেক্ষা দুবলতর ক্ষ্্র রাশোর আওতায় তাহা 
ভাঁহাদের পক্ষে লভ্য হইবে না;_এই দিকে দা রাখিয়া, কেবলমাত্র গর্ববোধ 
. পরিতৃপ্ত কারিবার জন্য অতীতের সুদীর্ঘ সাহচর্য মুসলমানগণ পারহার কাঁরবেন 
কিনা সে কথা অবশ্য তাঁহাদেরই 'বিচার্য। তবে ষে প্রদ্তাঁবত বিভাগ-বযবজ্থার 
' জ্বারা' আট শব্ান্দণীর ইতিহাস খণ্ডিত হইতে চলিয়াছে,_-তাহার ন্যায় একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অগ্চলের অ-মুসলমানকে তাহাদের বন্ধব্য হইতে বণ্চিত 
করা চলে না, করা কর্তব্য নয়। 

খণ্ডন-ব্যবস্ধার ফল তাহাদের পক্ষে কিরুপ হইবে ও উত্ত প্র্তাবের 
সমর্থকগণের ঘোঁষত উদ্দেশ্যের চরম পারিণাঁতই বা কি হইবে তাহা ভাবিয়া মংধ্লষ্ট 
_ অঞ্চলের সমগ্র ভন্রতের অ-মুসলমানগণ যে খণ্ডন-পারকজ্পনাকে সংশয়ের চক্ষে, 
দেখবেন ইছা খুবই স্বাভাবক। একথা স্বীকার কাঁরতেই হইবে যে, খাঁণ্ডত 
ভারত অথণ্ড ভারত অপেক্ষা দরর্ব'ল হইবে এবং তক্জন্য আন্তর্জাতিক দরবারে তাহার 
কণ্ধদ্বরও হইবে ক্ষাণতর। বাণিজ্যগত জ্বাবধা, শিল্পোনয়ন প্রভাত বহযারধ 
ব্যাপারে অন্যান্য দেশের সাঁহত যে চুন্তি সে সম্পাদন কাঁরবে তাহার সর্তও, 

হইতে বাধ্য। মুসলিম অগ্চল ভারতের অবাঁশষ্ট অংশ হইতে আয়তনে ক্ষত 
ছওয়ার দরুণ এ অসুবিধা বিশেষভাবে তাহাকেই ভোগ কাঁরতে হইবে। . অবশ্য 
ভারতের অবাঁশঘট অংশও ইহার দ্বারা ক্ষাতি্রস্ত হইবে এবং সে ক্ষাতির পারমাগও 
হইবে নারাত্মক। 

কিন্তু ইহা ছাড়াও, পাকিস্থানের সমর্থকগণ কর্তৃক তাঁহাদের উদ্গেশা 
ঈম্বধ্ধে প্রচারিত ঘোষণার ফলে সত্য তাই একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে? 
এগ্মলে কয়েকটি উান্ত উদ্ধৃত করিয়া আম দেখাইব যে, ভারত খণ্ডন দ্বারা পরায় 
মৃসালম শীসন প্রতিষ্ঠা স্যনধে যে আশঙ্কা দেখা, দিয়াছে, তাহা অমূলক ময়। 
মিঃ এফ, কে। খাঁ দূরাণী--06 11587108 ০৫728105680+ নামক তাহা - 
রচিত পল্তেকের ভুমিকায় ১১৪৩ সালের ১২ই মভে্র, তারিখে লিখতেছেন, 
_- "্ভারড়ে এমন এক ইপ্ছি. পাঁরামত স্ধানও দাই যাহা আমাদের প্রগিরেষগগ 
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রন্তমূল্গে কয় করেন নাই। সে শোঁণতপাত আমরা ব্যর্থ হইতে দিতে পারি 
না। এই কারণে সমগ্র ভারত আমাদের উত্তরাধিকারসতে প্রাপ্য সম্পান্ত 
এবং তাহা ইসলামের জন্য আমাদিগকে আবার অর্জন কারতে হইবে। আধ্যাত্বক 
অর্থে আত্মপ্রসার আমাদের ধর্মের অন্তার্নীহত প্রেরখা, তাহা দ্বারা হিন্দ অথবা অন্য 
কাহারও ং প্রীত বিদ্বেষ সূচিত হয় না। ব্যাপারটা বরণ ঠিক তার বিপরণত। 
আমাদের চরম লক্ষ্য হইতেছে কি রাজনীতির দিক দয়া, কি ধর্মের দিক দিয়া সমগ্র 
ভারতকে ইসলামের পতাকাতলে একীভূত করা। ভারতের চূড়াল্ত রাজনোৌতক 
মুক্তির ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।২ 

জনৈক পাঞ্জাবী, বলেন, 'একথা স্পষ্টভাবে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, 
আমরা ষে হিন্দু-ভারত হইতে ববাচ্ছন্ন হইতে চাঁহতেছি তাহা কেবল লক্ষ্যে ' 
উপনত হইবার উপায় মাত্র এবং আদর্শ ইসলামীয় রাষ্ট্র গঠনই হইতেছে আমাদের 
সেই লক্ষ্য। প্রস্তাবিত ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থা দ্বারা হিন্দদের অর্থনোতিক দাসত্ব 
হইতে আমরা নিঃসন্দেহে ম্যান্ত পাইব। কিন্তু যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য হইল 
আদর্শ ইসলামীয় রাষ্ট্র গঠন, সেইজন্য পাঁরপূর্ণ স্বাধীনতা লাভও তদ্ৰারা সূচিত 
হইতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর অনৈসলামিক পাঁরবেশের মধ্যে ইসলামীয় 
রাষ্টের আদর্শ অক্ষদ্না রাখা অসম্ভব হইবে। সেইজন্য ইসলাম-অনুমোদত পথে 
বিমবাবগ্লবের আয়োজন করা হইবে আমাদের অবশ্য কর্তব্য। সনৃতরাং আমাদের 
চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল, খাঁটি ইসলামীয় পদ্ধাততে বিষ্বাবগ্নব সংগঠন। অঞ্চল 
স্বতন্ম করা, হিন্দুদের অর্থনৌতিক দাসত্ব হইতে ম্্ত হওয়া ও ইংরাজদের রাজনোতক 
পরাধীনতা হইতে অব্যাহাত পাওয়া প্রভাতি কারগ্দাীল পাঁরপর্ণ ইসলামীয় 
পদ্ধাঁততে বিশ্বাবস্লব সংগঠনরূপ আমাদের চরম আদর্শ উপলাধ্ধ কারবার পক্ষে 
কয়েকটি উপায় মান্র।'৩ 

'অতাীতে মৃসালম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পঁথবীর যে-কোন অংশেই বাস 
কারয়াছে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণের সাঁহত পরম সৌহার্দোর সহিত তাহারা জীবন- 
যাপন করিয়াছে। কিন্তু যে মুহূর্তে তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে যে, দৈহিক শীস্ত ও 
সংখ্যার দিক দিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে তাহারা সক্ষম, তদ্দশ্ডেই কেবলমান্র সংখ্যালঘ; 
সমপ্রদায়রূপে অবস্থান কাঁরতে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে। ......স্বাধীন 
মুসলিম রাল্ট্র গঠনের এই ভারতীয় আন্দোলন হইতে চীন ও রাশিয়ার অনুরূপ 
আন্দোলন প্রবল প্রেরণা ও অন্প্রাণনা লাভ কাঁরবে, কারণ সেই দুইটি দেশেও 
মুসকমানগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পর্যায়ে পাঁতত রাহিয়াছে। 

মধ্য এশিয়ায় ৮ কোটি আঁধবাসী-সংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগ মুসলমান, 
কিন্তু তাহা সত্তেও তাহারা চীন ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অধান। 

'ইসলামের -রাজনৌতিক সমস্যা প্রায় সর্বহই একই ধরণের। কাজেই, 
যে-কোন একটি মুসলিম দেশের মযান্ত অপর ম্সাঁলম , দেশকে প্রভাবিত না 
করিয়াই' পারে না। ভারতীয় মুসলমানদের পরিণতি পাঁথবাঁর অন্যান্য অংশের, 
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৪০২ .- খণ্ডিত ভারত 
বিশেষ কারয়া পাঁণ্চম চীনের প্রদেশসমহ ও রাঁশয়ার পর্ব ও দক্ষিণ অন্ঠলস্থ . 
ম্সলমানপ্রধান এলাকাসমূহেয় উপর প্রভূত পারমাণ প্রভাব বিজ্তার কাঁরবে। 
ভারতবর্ষে যাঁদ আমরা সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায়ের অবস্থা চ্বীকার কারয়া লই, 
তাহা হইলে কেবলমাত্র নয় কোট ভারতীয় মুসলমানের ভাগা যে তন্থারা 
নিধারিত হইয়া যাইবে তাহা নয়, সোভিয়েট রাশিয়ার ৩ কোটি ও চীনের 
৫ কোটি মুসলমানকে চিরদাসত্বে আবদ্ধ করা হইবে। . 

হা ধাঁরয়া লওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, ভারতবর্য যাঁদ কাগ্রেসের নেতৃত্বে 
চ্বাধীনতা লাভ করে, এই তিনটণ দেশের মুসলমানগণকে চিরপরাধীন যাখিবার 
উদ্দেশ্যে চীন ও রাশিয়ার সাঁহত সে সধ্য-সূতরে আবদ্ধ হইবে। মধ্য এশিয়ায় যাঁদ 
. স্বাধীন মুসাঁলম রাষ্ট্র গঠিত হয়, ভাবা কংগ্নেস গভর্থমেণ্ট তাহাকে সন্দেহের চক্ষে 
না দেখিয়া পারিবে না, কারণ সেখান হইতে ভারতেও স্বতন্ম মূসালম রাহী গঠনের 
আন্দোলন সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা রাহবে।'৪ 

“আতাতুকে'র জীবিত কালেও তাঁহারই নিেশিক্রমে, সৈয়দ জালিল আহচ্মদ 
[সিনিষাঁসির পঙ্ঠপোহকতায় সমস্ত মুসলিম জগতের একীকরণের জন্য তুরস্কে 
যে আন্দোলনের স্পাত হয়, ভারুতীয় মুসলমানগণের স্বাধীন মসালম রাষ্ট্র 
গঠনের আশঙ্কা তাহারই অংশ মাত। যে সকল মূুসাঁলম রাশী বর্তমানে বিদামান 
রহিয়াছে তাহা ছাড়াও পাথবীর মূসলমানপ্রধান অন্যান্য অগ্চলে স্বাধীন মুসাঁলম 
সাধারণতন্ম গ্রাতষ্ঠা করা হইল ইহার অন্যতম উদ্দেশা। অধুনাপ্রস্তাবিত দশটা 
মঃসলমান সাধারণতন্মরে মধ্যে একটা হইবে ম.সালম বাংলা, অপরটী উত্তর-পাশ্চম 
ভারত এবং 'তৃতীয়ট৭ হায়দ্রাবাদ রাজ্য।' ৫ 

এই সমস্ত সুস্পষ্ট ঘোষণাবাণী সম্মুখে রাখিয়া আ-মুসলমানগণ যাঁদ 
সন্দেহ করেন ঠ্য, ভারতীয় মুসলমানগণ চান, ভারত-ব্যবচ্ছেদের সক্ষ রল্্পথে 
প্রবেশ করিয়া তাঁহারা রুমশঃ তাহা সম্প্রসারিত কারবেন এবং ধাঁরে ধারে ইসলামের 
জন্য ভারত-বিজয় সম্পন্ন কারয়া ও মধ্য-এাশয়ার মুসলমানগণকে চীন ও রাশিয়ার 
কবল হইতে মুক্ত করিয়া পরিশেষে সম্পূর্ণ ইসলামীয় পদ্ধাততে  বিষষাঁক্মব 
সংগঠন কারিবেন, তার তাঁহাদিগকে দোষা করা চলে না। এই জবগন যাই দেখেন, 
তাঁহাদের উচ্চাকাঙ্ঞষার প্রশংসা না কারয়া পারা যায় না-যাঁদও এ স্ব্নের স্্ট 
চীন: রাশিয়া ও হিন্দুদের প্রা সন্দেহ ও আব্বাসের পটভুমকায়। সম্পূর্ণরূপে 
ভীত্তহীন বিশ্বাসের বশবতাঁঁ হইয়াই তাঁহারা ভাবেন, ম[সলমানাঁদগকে দাঁমত রাখা 
ছাড়া চীন, রাঁশয়া ও 'হিন্দু-ভারতের যেন আর অন্য কিছু করণীয় নাই। 

তাহা ছাড়া, সংখ্যাগারষ্ঠ হিন্দুসম্প্রদায় যে এহেন শীল্তশালী সংখ্যালঘ; 
মুসলমান সমাজকে দাঁমত করিয়া রাখিতে চায়-সে আশঙ্কাও ইসলামের জন্য 


" । ভারত--তথা বিশ্ববিজয়ের স্পার্ধত পারিকম্পনা দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। 


€২) দুইটি মুসলমানরা গঠন করিলেই ভারতের-তথা নবগঠিত 
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মলম রাম্া্বয়ের সাম্্রদায়ক সমস্যার ষে কিরপে সমাধান হইয়া াইবে তাহা 
দুর্বোধ্য। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই যাহার অধিবাসগণ আঁবামশ্র এক 
জাতীয়। প্রত্যেক দেশে স্বাভাবক নিয়মের বশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্ট 
হইতে বাধ্য, ভারতবর্ষ এই নিয়মের ব্যাঁতক্রম নয় এবং ভারত-বভাগের পর 
মুসলমান ও অমুসলমান অণ্লও তাহার ব্যাতক্রম হইবে না। মুসলমান ও 
অমুসলমান্‌ অগ্চলের মধে) লোক-বানময়ের দ্বারা মুসলমান সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায় 
সংক্কান্ত সমস্যার স্মাধান কারবার যৌন্তকতা কি অর্থনীতি, কি মানাবকতা-- 
উভয় দিক "দিয়াই 'অবাস্তব প্রাতিপন্ন হইয়াছে। মুসলমান অঞ্চলের সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের আকার কি হইবে তাহা আমরা দোখয়াছ। পাঞ্জাবের অ-মুসলমান- 
প্রধান জেলাগল মুসলিম অঞ্চল হইতে বিষ্ুন্ত বা তাহার সাঁহত যুন্ত হইলে উত্তর- 
পশ্চিম অগ্ুলের অমনসলমান-সংখ্যা দাঁড়াইবে যথাক্রমে শতকরা ২৫ বা ৩৮। 
পূর্বাঞ্লেও বাংলা ও আসামের অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগাঁল বাদ দিলে 
অমূসলমান সংখ্যা হইবে শতকরা ৩১ এবং যোগ কারলে হইবে শতকরা ৪৮। 
আবার টত্তর-পাশ্চম ও পূর্বাঞ্চল যাঁদ একত্র করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে 
পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগূলি বিয়োগ ও যোগ করা 
অনুযায়ী তাহার 'মসলমান জনসংখ্যা হইবে শতকরা ৭১:৫৬ ও ৫৫.২৩। অথচ 
সমগ্র পাঞ্জাব, আসাম ও বাংলা যাঁদ অমুসলমান অণ্চল হুইতে বাদ দেওয়া হয়, ভাহা 
হইলে বৃটিশ ভারতের অমুললমান অণ্চলে যে সব মুসলমান রাহয়া যাইবে, মোট 
জনসংখ্যার তাহারা হইবে শতকরা ১০:৭৫ মান্ন এবং অ-মূসলমানপ্রধান জেলাগুলি 
অুমসলমান অপ্চল হইতে নিষ্ন্ত কারয়া যাঁদ মূসাঁলম অঞ্চলের অন্তভূক্ত করা হয়, 
তাহা হইলে তাহারা হইবে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৩:২২ ভাগ মান্ন। 

বৃটিশ ভারতের মোট ৭৯৩৯৫ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে বাংলা, আসাম ও 
পাঞ্জাবে অ-মৃসলমানপ্রধান জেলাগ্ীল যোগ ও বাদ দেওয়া অনুযায়ী ২০২৯৫ ও 
২৯৯৯৪ লক্ষ, অর্থাৎ শতকরা ২৫.৫৬-ও ৩৭.৭৭ ভাগ মুসলমান অ-মুসলমান 
অঞ্চলে রহিয়া যাইবে। প্রদেশে প্রদেশে তাহাদের শতকরা হারের তারতম্য ঘটিবে ঃ 
ীড়ষ্যায় হইবে ১:৬৮, যাব্তপ্রদেশে ১৫৩০ এবং দিল্লীর ক্ষদ্রায়ন প্রদেশে 
৩৩,২২। রর 
পক্ষান্তরে অ-মুসলমানগ্রধান জেলাগুলি মুসলিম অণ্চলের সহিত য্ত্ত 
অথবা তাহা হইতে বিষুস্ত হইলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্টলে অ-মুসলমান সংখ্যা হইবে 
১৩৮৪০ বা ৬৯.৪৬ লক্ষ এবং পূর্বাঞ্চলে দাঁড়াইবে ৩৪০৬৪ লক্ষ বা 
৯৩৪'৭৯ লক্ষ, অর্থাং অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগ্াীল যোগ ও বাদ দেওয়া ক্রমে 
উভয় মসালম অণ্চলের মোট অ-মৃসলমান সংখ্যা ৪৭৯০৪ বা ১৯৬.২৫ লক্ষ । 
সুতরাং মূসলিম.ও অ-মৃপালম অণ্চলের মুসলমান ও অ-মুসলমান সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের সংখ্যা মুসলিম অঞ্চলের সহিত মসলমানপ্রধান জেলাগূলি'য্যন্ত হইলে বা 
» তাহা হইতে বিষয্ত হইলে যথারুমে দাঁড়াইবে ৬৮১৯৯ লক্ষ বা ৪৯৬১৯ লক্ষ। 

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, হিন্দু ও মুসালম অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
সংখ্যার দিক দিয়া বিশেষ শীক্বশাল' হইবে। মুসলমান সংখ্যালঘ, সম্প্রদায় অপেক্ষা 


৪০৪... খাশ্ডিত ভারত 


8৮ নং হক 
অমুসলমানপ্রধান প্রদেশসমুহে মুসলমান জনসংধ্য। 


(ক) যাঁদ সমগ্র পাঞ্জাব, বাঙ্গলা ও আসাম মুসলমান অঞ্চলের অন্তর্ভ্ত হয় 
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8০৬... খাশ্ডত ভারত 


অ-মসলমান সংখ্যালঘ; সম্প্রদায় হইবে অনেক গুণে সংখ্যাঁধকঃ মুসলমানপ্রধান 
জেলাগ্ীলির যোগ ও বিয়োগ রুমে উত্তর-পাশ্চম অণ্টলে তাহারা হইবে শতকরা 
২৫ বা ৩৮ ভাগ এবং পূর্বান্চলে শতকরা ৩৯ বা ৪৮ ভাগ; অথচ মুসলিম ও 
অ-মসলিম অঞ্চলে মুদলমান জনসংখ্যা হইবে সেক্ষেত্রে শতকরা ১৩২২ বা 
১০৭৫ ভাগ্গ। 

কিন্তু অ-মদাঁলম অঞ্চলের মুসলমান সংখ্যালঘ, সমপরদায় একদিকে বাংলা 
হইতে পাঞ্জা ও অপরাদিকে হিমালয় হইতে কুমারিকা গর্যন্ত বহ; ্তীর্ণ এলাকার 
মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকার ফলে কোন অণ্টলেই 'বশেষ শান্তশাল' হইয়া উঠতে 
পারিবে না; পক্ষান্তরে অ-মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উভয় মসালম অঞ্চলের 
জ্বজপায়তন সীমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইবার দর,ণ 'নিজেদের স্বত্ব সাব্যস্ত ও স্মাবধা 
আদায়ের জন্য আঁধকতর শাস্তি প্রয়োগে সমর্থ হইবে। 

মুসলমান ও অ-মুসলমান অঞ্চলের আঁধবাসী-বিনিময় যাঁদ িবরাট আকারে 
সম্ভব হয়, তবেই সংখ্যালঘয সম্প্রদায়সমূহের বিলোপ সম্ভবপর হইবে। এই 
আঁধবাসী-বিনিময় আবার দুইপ্রকার হইতে পারে--বাধ্যতামূলক ও চ্বেচ্ছাসমমত। 
মুসালম ও অ-মুসালম অণ্চল হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারী যে স্বেচ্ছায় স্থান ত্যাগ 
করিয়া অন্যত্র যাইতে সম্মত হইবে-একথা  কর্পনা করাও অসম্ভব। বকানে 
এ ব্যবস্থার পরাক্ষা শোচনীয়ভাবে বার্থতায় পারণত হইয়াছেঃ সেখানে দেখা 
গিয়াছে যে, লোকজন তাহাদের পুরাতন পাঁরবেশ পাঁরত্যাগ কারয়া অন্য যাইতে 
নিতান্ত আনচ্ছচক। ভারতবর্ষে হিন্দ ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মাটার 
প্রীত মমতা অত্যন্ত আঁধক, কাজেই *কেবলমান অন্য রাষ্ট্রের নাগাঁরক হইবার জন্য 
তাহাদের বহযাদনের বাসভূমি তাহারা যে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইবে না একথা 
নাশচতর্‌পে ধারয়াঞ্লগরয়া যায়। খিলাফত আন্দোলনকালীন হিজরতের সময় 
মুসলমানগণ যে আঁভজ্ঞতা অর্জন কাঁরয়াছেন, বিপুল জনসংখ্যার স্থান ত্যাগ আশা 
কারবার পক্ষে তাহা আদৌ উৎমাহব্যঞ্জক নয়। কেবলমাত্র দূরত্বের কথাই এক্ষেত্রে 
বিবেচ্য নয়, পাঁরবেশ, ভাষা, আবহাওয়া, জাবনধারণ-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ের ':. 
পার্থকোর কথা স্মরণ কাঁরয়া এ বাবস্থা শুধু অনাভপ্রেত বাঁলয়াই মনে হইসে 
অসম্ভবরুপে অন্যামত হইবে। তাহার পর বায়বাহূল্যের কথাঃ এক বিরাট 
জনসংখ্যা যে দেশে পুরুযানাক্রমে বসবাস কারয়া আসতেছে, সেখান হইতে 
তাহাঁদগকে সমৃলে- উৎপাটিত ফারয়া নূতন পাঁরবেশের মধ্যে স্থাপন কারতে 
গেলে যে ব্য়-বিধান কারতে হইবে তাহা মুসালম ও অ-ম;সাল্ম অঞ্চল 
উভয়ের পক্ষেই দূর্বহ; এতদ্ব্যতীত এই ব্যবস্থা কার্ষে পরিণত . কারতে গেলে 
বিষয়-সম্পীন্তর দিক দিয়া যে ক্ষাত হইবে তহাও িশেষগাবে বিবেচ্য; অবশ্য সে 
ক্ষাতপ্‌্রণ কারবার জন্য সং*্লস্ট রাষটগৰীল সচেষ্ট হইবে, কিন্তু তাহা কাঁরতে 
গৈ্গে যে ব্যয়বাহলোর সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা বহন কারবার সামথ7ও কোন 
রাষ্ট্রের ফ্লাহবে না। ইহার জন্য দঃখকম্ট সহ্য কারতে হইবে অপাঁরসীম; 
কাজেই কি অর্থনীতি, কি শাসন-ব্যবস্থা সকল দিক দিয়াই এ পাঁরকল্পনা কার্ষে 
পারণত হইবার অযোগ্য। আবার বানিময়-বাবস্থা যাঁদ বাধাতামূলক হয়, তাহা 


৯ 7. 


হইলে এইসব অসুবিধা শতগন্গ বার্ধত হইবে, কারণ তাহাঁদগকে স্থান হইতে 
স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইবে পলিশ গ্রহরণীর অধশনে; এ বিড়ম্বনা কম্পনাতীত। 
' গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে কয়েক সহস্র আঁধবাসশ 'বানময়ের দৃষ্টান্ত যাহারা উল্লেখ, 
কাঁরয়া. থাকেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের 'বানময়যোগ্য জনসংখ্যা ও আতরুমযোগ্য 
দূরত্বের কথা বিস্মত হনঃ এখানকার 'বানময়যোগ্য জনসংখ্যা হইবে ৬৮ কোটি, 
অন্ততঃপক্ষে পাঁচ কোটি এবং তাহাঁদগকে যে ব্যবধান আতিক্রম কাঁরতে হইবে 
তাহাও বিরাট।, এই ব্যবস্থা কার্যকরী কাঁরতে গেলে যে ব্যয়-বাহল্যের প্রয়োজন, 
সং্ল্ট রাষ্ট্রসমূহ তাহা বহন কাঁরতে যাঁদ সমর্থও হয়, তথাপি তাহার গুরুভারে 
বহযাদন পর্যন্ত তাহাদিগকে গঙ্গা হইয়া রাহতে হইবে। ] 
লাগ-প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম, সংস্কৃতি, 
অর্থনীতি, রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা-সংক্রান্ত সকল স্বার্থ ও আঁধকার অক্ষ 
রাখবার জন্য পর্যাপ্ত পাঁরমাণে কার্যকরী ও নির্দেশাত্মক সমস্ত রকম রক্ষা- 
ব্যবস্থার বিধান করা হইবে। 
কিন্তু মূসালম ও অমুসলিম স্বাধীন রাম্ট্ীসমূহ যাঁদ তাহাদের আপন 
আপন প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী স্বতল্ন শাসনতন্ত্র রচনা করে, তাহা হইলে 
তাহার মধ্যে এইরূপ রক্ষা-ব্যবস্থার বিধান "রাখতে তাহাদিগকে বাধ্য কাঁরবে কে? 
মনে করুন, স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি গঠিত হইবার পর তাহাদের মধ্যে কোন একট 
তাহার নিজস্ব শাসনতন্তে এইর্‌প রক্ষাব্যবস্থার বিধান রাখতে অস্বীকৃত হইল, 
সেক্ষেত্রে তাহাকে বাধ্য করা যাইবে কি উপায়ে? ধাঁরয়া লওয়া যাক, এই সব রক্ষা- 
ব্যবস্থা প্রথমে বাহত হইল, কিন্তু পরে তাহা এমনভাবে পাঁরবার্তত হইল ষে, 
সংখ্যালঘু সং্্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে তাহা হইয়া দাঁড়াইল ক্ষাতকর, কিদ্বা 
সম্পূর্ণরূপে সেগহীল প্রত্যাহত হইল, সেক্ষেত্রেই বা তাহা পুনঃপ্রবর্তনের দায়িত্ব 
লইবে কে? স্বাকার করিয়া লওয়া যাক, বাহত রক্ষাব্যবস্থাগুলি শাসনতন্মের 
অঙ্গীডূত রাহয়া গেল, কিন্তু সেগুলি কার্যকরী হইল না, অথবা যাঁদই বা হইল, 
তাহাদের প্রয়োগের পারাঁধ হইল সংকুচিত, তখন একটা স্বাধীন রাষ্ট্র অপর একটা 
স্বাধীন রাল্ট্রেরে উপর তাহা যথাযথ পালনের দায়িত্ব আরোপ কারিবে কেমন কাঁরয়া? 
কারণ আগেই ধাঁরয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেকটণ রাষ্ট্র হইবে স্বাধীন এবং উভয়ের 
উপরে এমন কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব রহবে না_যে শাসনতল্ল 'বাধবদ্ধ ধারাগুি 
তাহাঁদগকে পালন কারবার জন্য বাধ্য কাঁরতে সক্ষম। শাসনতন্মসম্মত ও 
শনরদেশাত্বক শব্দ দুইটির প্রয়োগ দ্বারা অবস্থার আদো উন্নতি সাধিত হইবে না, কারণ 
* না রাহবে সে দেশি পালন কাঁরতে বাধ্য কারবার মত কর্তৃত্ব. না রাহবে তাহাদের 
শাসনতন্দ পারবর্তনের পথে কোন বাধা। 
জাতিসঙ্ঘও : তাঁহাদের চুন্তিপত্রের সংখ্যালঘ;সম্প্রদায়-সংক্ান্ত ধারায় 
এইরূপ প্রতিশ্রযাত প্রদান কাঁরয়াঁছলেন, কিন্তু সে দিক দিয়া তাঁহাদের আর্জত 
*. কৃতকার্যতার পাঁরমাণ দেখিয়া বাহিরের কোন কর্তৃত্বের বলপ্রয়োগের প্রতিশ্রুতির 
উপর নিভ'র তে ভরসা হয় না। তাহার পর '্রীতড়্‌ প্রথার কথাঃ দেখা 
গিয়াছে সে প্রথাও কার্যকরণী নয়। এক তুলের দ্বারা অন্য ভুলের সংশোধন অসম্ডব। 





» ন পায় কোন ভূল করল; অথচ: অহা আন বিপট একটি উরে 
গায়ানের উপাসনা করা লাতত অন্য সবাদক দিয়া তাহাদের সহিত সামঙসা, 
সম্পর্ক ও গারিল্াহীন আর একসম্প্রদায় লোককে দাঁণ্ডত, নিপশাড়ত ও নিগৃহীত 





"..: রা মানাসিক বা আধ্যাত্মিক কোনরূপ নীতির দ্বারাই অন্মোদত হইবার যোগ্য 


 নয়। জনৈক খ্যাতনামা মুসলমান ভদ্রলোকের উত্তি উদ্ধৃত কাযা বালতে গেলে, 
 প্রাতিভূপ্রথা হইবে না এবং যাঁদ হয়, তাহা হইলে রাজনীতির ভাত্ত 
সম্ভতার স্তর হইতে 1 হইয়া বর্বরতার উপর প্রীভাম্ঠত হইবে 
পাঁকম্ঘানপন্থিগণ যাহাই বলুন না কেন, কোন মুসলমান বা অ-মসলমান 
রকত্থ চনত ব্রত হে পরায় ফারিয়া যাইতে সম্মত হইবেন বলয় 
আঁম অন্ততঃ বিশ্বাস করি না। 

ঠা এ ভারি বররন হনে 
এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের প্রাত সম্বাবহার ও স্মাবচারসম্পন্ন হইতে বাধ্য. করা 

হইবে, তাঁহারা স্বতন্ ও স্বাধীন রাজ্ট্রের নাগারক হইলে তাহা হইবে 
বহগ্ণে জাটল ও দুরূহ! এই সংকট সমূপাস্থত হইলে তাহা সমাধানের 
একটিমান্র শান্তিপূর্ণ উপায় আছে এবং তাহা হইতেছে ক্টনোতিক প্রাতীনাধদল 
প্রেরণ। তাহাও যাঁদ ব্যর্থ হয়, তখন হযুদ্ধই হইল সর্বশেষ পন্থা-সে যুদ্ধ 
অর্থনোতিক অন্দশাসনও হইতৈ পারে, আবার সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপও গ্রহণ কারতে 
পারে। জনসাধারণ যতক্ষণ না উপলন্ধি কারবে যে, সংগ্রাম ছাড়া গত্যন্তর না 
ততক্ষণ, অভিযোগ গুরুতর হইলেও, তাহাঁদগ্রকে যুদ্ধে নিয়োজিত করা স্ঞজ্ 
হইবে না। তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ্য কাঁরয়া যাদ্ধ ঘোষিত হইতে পারে 
গুরুতররূপে আহত না হইলে কোন রাষ্ুই যুদ্ধ ঘোষণার ঝঃকি লইতে সম্মত 
হইবে না এবং তাহার পক্ষে বা বিপক্ষে নস্ানত গ্রহণ কারবার সময় দেশের দূরতম 
প্রান্তবতরঁ সহধমঁ সংখ্যালঘ,, সম্প্রদায়ের স্বার্থ অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট রাঙ্জের 
জনসাধারণের স্বাথই সমাঁধক গুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে। 

এসব আলোচনা কেবলমার অবাস্তব নাতকথা নয়। ভারতের বাহদ্বার, 
প্রান্তেই একাধিক মদসলিম রাষ্ট্র রহিয়াছে, কিন্তু মুসলমানগণ এখানে অত্যাচারিত " 
এই হেতুতে ভারতের সহিত তাহারা যুদ্ধ ঘোষণা কারয়াছে-ইতিহাস এমন কথা 
বলে না। : দীক্ঘকালব্যাপশী বৃটিশ শাসনাধীনে অথবা কংগ্রেস গভর্ণমেপ্টসমূহের মাত 
সাতাশ মাসবমপাঁ স্বপকালস্থায়শ শাসনকালে মুসলমানদের উপর যখন তথাকথিত 
উৎপণড়ন চাঁলতোছিল, এই সব মুসলিম রাল্ট্ের শান্ত ও স্থির বক্ষে উত্তেজনার ক্ষ 
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ৃ শন আকার খ্ানেচনা 
বত পা তই) বত 


১৬ ১ত৮৯ ফ্রা। শি 
স্বগ্নবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্মীনার্বশেষে যানবজশবন  ধনষাচায়তের 
কতগণাল প্রধান বৈশিষ্ট্য ও মানবীয় কতগুলি সাজনশীন নীতির দ্বারা 'নয়ান্মিত 
এবং সংখ্যাল্ঘ সম্প্রদায়কে সর্ব ও সকল সময় এই বৈশিষ্ট্য ও নশীতিগানা্গর 
উপরেই 'ির্ভর কারতে হয়।  মুসলমানাদগকে নিগৃহশত ও িপশীড়ত করা ছাড়া 
অমহসলমানদের আর িছ7 করণীয় নাই-একথা সপ্রমাপ কারবার চেঘ্টা যেমন 
মুসলমানদের পক্ষে কল্যাণকর নয়, অমসলমানগ্রণেরও তেমনি বিন্বাস পোষণ করা 
কর্তা ফে, মুসলমানগণ তাহাদের প্রাত অন্য বা আবচার কারতে অক্ষম। একাদকে 
পপস্টাক্ষরে অথবা প্রকারান্তরে বলা হয় যে, মুগলমানগণ অমুসলমানদের উপর 
নির্ভর করিতে পারে না এবং তাহা পারে না বাজয়াই, কোনপ্রকার কেন্দ্রীয় গভর্ণ মেস্ট 
গ্বাঁকার কারয়্া লইতে তাহারা অক্ষম-তাহার ক্ষমতা যতই সংযত ও আঁধকার-সীমা 
যতই সঙ্কুচিত হোক না কেন; অপরদিকে অমুসলমানাদগকে . সম্বোধন কাঁরয়া 
পরামর্শ দেওয়া হয়, মুসলমানগণ তাহাদের প্রাত স্যাঁবচারসম্পন্ন হইবে-এ বিশ্বাস 
যেন তাহারা রাখে_এই উভয়বিধ উত্তির যুগপৎ উচ্চারণের মধ্যে একটা স্থূল 
আঁববেচনা িদামান। বিশ্বাস হইতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়-একথা সত্য হইলে, 
অবিশ্বাস হইতে আঁবমবাসের জন্ম-একথাও সমভাবে সত্য; আপ্নারা অ-মুসলমান- 
দিগকে সন্দেহ কাঁরবেন, পদে পদে তাহাদের সততা সম্বন্ধে প্রশন তুলবেন. অথচ 
আশা কাঁরবেন, তাঁহারা আপনাদের প্রাত অনুরূপ ব্যবহার না করুন-ইহা কি ন্যায় 
ও আঁধকার সঙ্গত? স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠ'নর দ্বারা সংখ্যালঘত সম্প্রদায়- 
সমস্যার সমাধান হইবে না, বরণ সমস্যা তাহার দ্বারা আর« জাঁটলতর হইবে। ইহার 
ফলে সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায়--তাঁহারা মুসলমান হোন অথ অমুসলমানই হোন, 
হইবেন আরও অসহায়, আত্মরক্ষায় আরও অক্ষম এবং তাঁহাদের অধিকার স্বীকৃত 
ও সাব্যস্ত কারবার পক্ষে বাহঃশান্তর হস্তক্ষেপ আহবান কারবার দিক দিয়া আরও 
দণরবস্থাগ্রস্ত । ৃ 

0৩) ও 6৪) পাকিস্থান ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব উভয় সীমান্তেরই 
আত্মরক্ষা-সমস্যার সমাধানেও অক্ষম। বলা হইয়াছে, যেহেতু উপজাতিসমূহ ও 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অপর প্রান্তের আঁধবাঁসগণ সকলেই মুসলমান, সেইজন্য 
সে অঞ্চলে মূসালম রাষ্ট্র প্রীতাচ্ঠত হইলেই অমুসলমানদের বিরুদ্ধে রাজনোতিক 
ও ধর্মসদ্বন্ধীয়-জেহাদের উৎসাহ তাহাদের উবিয়া যাইবে। এই আশার পশ্চাতে 
এীতহাসিক কোন 'ভাত্ত বা সমর্থন. নাই। প্রস্তাবিত মুসালম  রাষ্ট্রই ভারতের 
* প্রথম মূসলমান রাচ্টী নয়। বস্তুতঃ কুতুব্দ্দীন আইবাক কর্তৃক 'দল্লীর সংহাসন 
আঁধকৃত হইবার পর হইতে [িখগণ কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে স্বাধীন রাজ্য 


২ 


৪১০ ও খণ্ডিত ভারত 


তাহা সত্তেও দীর্ঘ ছয়শত বৎসর ধরিয়া এ পথ দিয়াই মুসলিম আকুমণ পরিচালিত 
হইয়াছে মুসলমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই। কারণ, হিন্দু রাজ্যের আস্তিত্ব পর্যন্ত এ 
অঞ্চলে কোন দিন ছিল না। 'আলাউীন্দিনের শাসনকাল হইতে ভারতের প্রত্যেক 
মুসলমান সুলতানকে এ পথ দিয়াই মুসালম আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। 
সেই কারণে আলাভীদ্দন সীমান্তবতঁ দদ্গ ও রক্ষাব্যবস্থাসমূহ দৃঢ়তর ও 
আঁধকতর শান্তশালী করিতে বাধ্য হন; কিন্তু তাহ! সত্তেও মুসলমান আরুমণকারী- 
গণ বার বার এ পথেই হানা দিয়াছে। কাজেই সূদীর্ঘ মুসলমান শাসলকাল 
ব্যাঁপিয়া উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্ত সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমান নুলতানগণের ইহাই 
ছিল সামারক নীঁতি। তৈমূর, বাবর, নাঁদর শাহ ও আহম্মদ শা আবদালীর 
ইতিহাসীবাঁদত ভারত আরুমণের প্রত্যেকটিই ছিল মুসলমান আক্মণ এবং প্রত্যেকাট 
পারচালত হইয়াছল মলিম রাষ্টের বিরুদ্ধে; কাজেই উত্তর-পাশিম অঞ্চলে 
মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হইবামান্র এ পথ দিয়া সমস্ত আব্মণ-আশঙকা তিরোহিত 
হইবে-এইরূপ মধুর ও মনোরম আশা এতিহাসিক ঘটনাবলীর দ্বারা সমার্থত 
নয়। অবশ্য বর্তমান কালের আক্রমণ পূর্বের ন্যায় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়; কাজেই 
তাহা যাঁদ না হয়, তাহা হইলে হইবে না অন্য কারণে, কেবলমার মুসলিম রাষ্ট্র 
গঠনের দ্বারাই আক্রমণ নিরস্ত করা সম্ভব নয়। 

বাঁহরাগত ম:সলমান আক্রমণকারী ও ভারতীয় মুসলমান সুলতানগণই 
যে কেবলমাত্র পরস্পরের সাহত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন তাহা নয়, মৃসলমানগণ 
রাজা, সিংহাসন ও রাজশান্ত হস্তগত করিবার জন্য আপনাদের মধ্যেও যাদ্ধ-বিগ্রহে 
ব্যাপৃত হইয়াছেন। মহসলমানধর্মে “দণক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতিগত 
সকল পার্থক্য বিলুপ্ত হইবে- ইহাই যাঁদও ইসলামের মহান শিক্ষা, তথাঁপ সে 
শিক্ষার ফলে মুসলললানগণ আত্মঘাতী সংগ্রাম হইতে বিলুপ্ত হইতে সক্ষম হন নাই; 
অবশ্য ইসলামের ন্যায় খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজা। দুরবর্তাঁ অতীতের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ না কাঁররাও আমরা বাঁলতে পারি, এই সৌোঁদন প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময়েও আরবগণ তুরস্কের বিরদদ্ধে যুদ্ধ কারতে ইতস্ততঃ করে নাই। মুসলমান 
সমাজের খালফারুপে তুরস্কের সুলতানের পদ ও প্রাতষ্টা অক্ষুন রাখবারস্জমি 
ভারতাঁয় মুসলমানগণ যখন প্রান্ত প্রয়াসে তংপর. আরবগণ তখন তাঁহার বিরদ্ধে 
বদ্রোহী। বর্তমান পারস্যের শ্রত্টা রেজা শা পহলবাঁকে তাঁহার স্বদেশবাসী ও 
স্বধমণ মুসলমানগণের সহায়তাপূষ্ট পাশ্চাত্য শৃন্তসমূহের চক্কান্তের ফলে রাজাচত 
হইয়া জীবনের অবাঁশষ্ট সময় নির্বাসনে আঁতবাহত কারতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় 
মহাযদ্ধের অক্তর্বতাঁকালে আফগানস্থান দুইটি বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ কারয়াছে; 
একাঁটর ফলে আমানাল্লার পতন ও বাচ্চা-সার্কোর অভ্যুত্থান এবং অপরটির ফলে 
বাচ্চা-ই-সান্বোর অপসারণ ও নাঁদরশাহের আবির্ভাব, বলা. বাহল্য, ই'হাদের 
প্রতোকেই: মুসলমান। এমনকি, বর্তমানকালেও তুরস্ক, পারস্য ও আফগ্ানিস্থানকে 
হাদ "দিয়া বিভিম্ন আর রাষ্টরগ্টিলকে একব্রাভূত কারবার চেষ্টা চাঁলতেছে। এই 
স্গব ঘটনা হইতে এই কথাই প্রমাঁণত হয় যে, ইসলাম বাঁভন্ন দেশ ও সংহতি দূরে 
ঘাক, এমন কি একই দেশস্ধ মূসলমানগণকে এঁকাবদ্ধ কাঁরতে সক্ষম হয় নাই; 


- খণ্ডন প্রদ্ভাবের সমালোচনা ৪১৯ 


অবশ্য কেবলমান্র মসলমান কেন, প্রত্যেক জাতিই সংগ্রাম ও শোশিতপাত পারহার. " 
কাঁরয়া পরম সৌহারেন্র সাঁহত প্রাতবেশীর মত পাশাপাশি বাস কারতে শিক্ষা 
করুক-এ আশা সকলেই পোষণ করে; কিন্তু তাই বাঁলয়া মূসলিম রাষ্ট্রগৃলি-- 
কেবলমাত্র ধর্মে মুসন্পমান বলিয়াই পরম্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না-ইহা 
উরসা নয়, ভরসার ভাণ মাতর। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্বন্ধে বস্তব্য এই পর্যন্ত; 
পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধে এ অজুহাত দার্শত হইবারও অবকাশ নাই এবং উত্তর-পশ্চিম 
মীমান্ত অপেক্ষা এই. পথে আক্রমণ আশঙ্কা যে অ্প-এমন কথাও বলা চলে না। 
এই অঞ্চলে স্বাধীন মুসালম রাষ্ট্র গঠনের ফলে অমসলমান ভারতকে তাহার 
প্রাকাতিক রক্ষা-ব্যবস্থার সুবিধা হইতে বাত করা হইবে, অথচ উত্তর-পাঁশ্চম 
অঞ্চলের অজুহাত স্ট স্মাবধালাভে মূসালম রাম্ উপকৃত হইবে না। 

সুতরাং এ যাঁন্ত শুধু উত্তর-পশ্চিম অগ্ুল সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । আত্মরক্ষা- 
সমস্যার সমাধানের অনুকূলে প্রদর্শিত য্ন্তি অ-মূসলমান ভারতের আত্মরক্ষা- 
সমস্যাকে জটিলতর ও দুরূহতর কাঁয়া তুলিবে। ভারতের অমসলমান রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে রাজনোতক ও ধর্মগত জেহাদ ঘোষণার পক্ষে বাঁহারতীয় মূসলমানগণের 
যাঁদ কোন আগ্রহ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের প্রাকীতক সীমার মধ্যে 
মুসালম রাষ্ট্র গঠিত হইবার ফলে সে আগ্রহ আরও তীরতরই হইবে, কারণ, 
অমুসলমান ভারতকে উত্তর-পাশচম অণ্চলের প্রাকীতিক ব্যবধানের সুবিধা হইতে 
বাত হইয়া, দেশরক্ষার জন্য উপায়ান্তরের উপর যথাসাধ্য নির্ভর কাঁরতে বাধ্য 
হইতে হইবে। পাকিস্থানের অনুকূলে প্রদার্শত এই ঘ্যান্তর যাঁ্দ কোন [ভাত 
থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে লীগ-ঘোষিত পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সবশেষ পাঁরণাঁতর 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অমুসলমানগণ যাঁদ সন্দেহ করেন্‌ যে, দেশের স্বাভাবিক রক্ষা- 
বাবস্থা হইতে তাঁহাঁদগকে বণ্টিত কারবার পশ্চাতে নিশ্চয় কোন দুরভিস্ধি 
রহিয়াছে এবং সেই সন্দেহের বশবতাঁ হইয়া ভারত-ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবে তাঁহারা যদি 
কোনক্রমেই সম্মত না হন, সে আব্বাস ও অসম্মাত তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ 
ন্যায়সঙ্গতই হইবে। 

ধনরাপদ সীমান্ত অপেক্ষা নিরাপদ সৈন্যবাহনী উৎকৃষ্টতর'৭ ' ডান্তার 
আম্বেদকরের এই তত্তের স্বপক্ষে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে। 

আধাঁনক অক্ব্রশস্তের আকার ও প্রকার এবং তাহাদের উদ্ভাবনজানিত 
নব্পারকঙ্গপিত রণকৌশল সম্মুখে রাখিয়াই দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্ন বিচার কারতে 
হুইবে। পুরাতন রণনশীতির দিক দিয়া বিচার কাঁরলেও, ভারতের অবাঁশস্ট 
অংশের রক্ষণীয় 'বস্তীর্ণ উপকূলভাগ বাদে মুসাঁলম রাষ্ট্রকে উত্তর-পশ্চিম ও 
পূর্বাঞ্টলে সুদীর্ঘ উপকূল-সামা রক্ষা কারতে হইবে। এইসব কথা ভাবতে 
গেলে মুসলমান ও অ-মুমলমান রাম্টগলির রক্ষা-ব্যবস্থার ব্যয়ভার বহন করিবার 
* পক্ষে আর্থিক সঙ্গাঁতর প্রণন স্বতঃই উদিত হয়।. তাহাঁদগকে যে কেবলমান্ত 
বহিরারমণ প্রাতরোধের ব্যবস্থাই কাঁরতে হইবে তাহা নয়, ভারতের বর্তমান 


0, ৪, চি, 8175587 পণ 00, চথাহাহাজাচ। 096, 


৪৯২ খণ্ডিত ভারত 


চতুধঃসীমার মধ্যে মুসলমান ও অ-মুসলমান রাষ্ট্ীসমূহকে পরস্পরের আক্রমণ 
. হইতে আত্মরক্ষা কারবার ব্যবস্থাও অবলম্বন কাঁরতে হইবে। সুক্ষ হিসাব- 
নিকাশ না করিয়াও বলিতে পারা যায় যে, ভারত খাণ্ডিত হইলে মুসলমান ও ' 
অ-ম্দলমান উভয় রাষ্ট্রইে আর্থক সঙ্গাঁত যেমন একাদকে হাীনতর হইবে, 
অপরাঁদকে তাহাদের আত্মরক্ষার ব্যয়ভারও বৃদ্ধি পাইবে প্রভূত পাঁরমাণে এবং 
তাহার ফল হইবে এই যে, কোন অঞ্চলই তাহার আঁধবাসগণের দঃখ-দুদরশা 
দুর পারমাণে বার্ধিত না কারয়া তাহার সপ্গাতর আঁতাত ব্যয় সঞকুলানে সম্থ 
হইবে না। রাজস্ব ও শিল্প সম্বন্ধীয় আলোচনার সময় এই দুইটি বিষয়ে 
মুসলিম ও অ-মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থা আমরা লক্ষ্য করয়াছ এবং তাহা হইতে 
একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, খাঁণ্ডত ভারতের উভয় অণ্লই যাঁদও শিল্প ও 
রাজস্বের দক দিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তথাঁপ মুসলমান রাষ্ট্রগালর 
তুলনায় অ-মৃসলমান অঞ্চলের অবস্থা রাহবে আঁধকতয় শান্ত ও সঙ্গাত সম্পন্ন । 
আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা সম্পন্ন কারবার পক্ষে মুসলিম রাল্ট্রসমূহের না রাহবে রাজস্ব 
পম্বন্ধনয় সামর্থ, না রাহবে শিল্পসংক্রান্ত সংগাঁত। সে যাহাই হোক, 'ভারতীয় 
মাত্রেই এদিকে দষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন, যেন তাহার রক্ষাব্যবস্থা বিশ্জ্খল ও 
বহুমুখী না হয়, বহদ বিস্তীর্ণ হইবার ফলে যেন সে তাহার কার্ষকারতা না 
হারায়, বহু ব্যয়সাপেক্ষ হইবার দরুণ তাহা যেন দূর্বহ না হয়; আন্তজর্দীতকক্ষেত্রে 
তাহার অবস্থান সংগ্রীতীষ্তত করিতেই হইবে ।'৮ 

আত্মরক্ষা-সমস্যার এমন আরও একটি,দিকে প্রোফেসার কুপল্যান্ড 
অঙ্গাল নদেশ কাঁরয়াছেন যাহা সকলের পক্ষে, বিশেষ কারিয়া পাঁকিস্ধান- 
পল্থীদের পক্ষে ভাল করিয়া ভাবিয়া দৌঁখবার যোগ্য। ভারতব্যবচ্ছিন্ন হইলে 
মুসলমান ও অ-মুস্ভ্রামান উভয় রাষ্ট্রকেই আপন আপন স্থল, দিমান ও 
নৌবাহিনী রাখিতে হইবে এবং তাহা গঠিত হইবে স্ব স্ব অঞ্চলের আঁধবাসিগণকে 
লইয়া। তাহার ফলে সৈন্যবাহনীর গঠনপদ্ধাত প্রভূত পাঁরমাণে পারবার্তত 
হইয়া যাইবে। ভান্তার আদ্বেদকর দেখাইয়াছেন, ১৮৫৬ সালে, িগাহী-বিদ্রোহের ..: 
ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর সমগ্র সৈন্যসংখ্যার মধ্যে উত্তর 
পূর্বভারত, যান্তপ্রদেশ ও বিহারের অধিবাসী হ্থিল শতকরা ৯০ ভাগ এবং উত্তর- 
পশ্চিম অণ্চলের অধিবাসী-সংখ্যা শতকরা দশজন মাত্র। সিপাহী-বাদ্রোহ দমিত 
হইবার ঠিক অব্যবাহত পরেই ১৮৫৮ সালে সদ্য সমাপ্ত 'িদ্রোহের ফলে সৈন্য 
সংগ্রহের নীতি পাঁরবার্তত হইল, সঙ্গে সঞ্জে সৈন্যবাহনীর গঠনেও পাঁরবর্তন্‌ 
দেখা গেলঃ তখন উত্তর-পশ্চিম অগ্চল হইতে সংগৃহীত সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াল . 
শতকরা ৪৭, নেপাল, গাড়োয়াল ও কুমায়ূন শতকরা ৬ এবং উত্তর-পর্বভারত, 
যুন্তপ্রদেশ ও বিহার শতকরা ৪৭ ভাগ। 'সামারক ও অ-সামারক ভেদে শ্রেণী- 
বিভাগের পন্ধাত নীতিরূপে সর্বপ্রথম গৃহীত হয় ১৮৭৯ সালে, পরবতাঁকালে 
লর্ড রবার্টস বিশেষভাবে ততপ্রাতি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং লর্ড 
কিদ্বেনার কর্তৃক তাহাই ভারতীয় সৈনাবাহনীতে সেনাসংগ্রহের মুলনীতির্পে 
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ৃ খন্ডন প্রপ্তাবের সমালোচ: ৪১৬ 


স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু কার্যতঃ সেনাদলে উত্তর-পাশ্চম অঞ্চলের আঁধবাঁসগ্ণের 
সংখ্যা বুদ্ধির সাহত তাহার কোনই সংঘ্রব ছিল না।' ১৯৩০ সালে উত্তর-পাঁশ্চম 
অঞ্চলের আধিবাস্গণের শতকরা হার আরও বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইল ৫৮৫, 
নেপাল, গাড়োয়াল ও কুমায়ন ২২, উত্তর-পর্বাপ্চল, যাব্তপ্রদেশ ও বিহারের 
শতকরা হার আরও হ্রাস পাইয়া নাঁময়া আসল ১১তে এবং ব্রহমদেশ 
অবাঁশম্ট ৩ ভাগ ।'৯ 

ডান্তার আদ্বেদকরের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নালাখত ছকের প্রাত 
দৃষ্টপাত করিলে স্পঞ্টই দেখা যাইবে, ভারতীয় সৈনাবাহনীর গঠন-পম্ধাততে 
সাম্প্রদায়ক অনুপাতের হার কিভাবে পারবার্তিত হইয়া চাঁলয়াছে। 


৫৮ নং ছক 
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৪৯৪ ূ খাণ্ডত ভারত 


উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যায়, পাঞ্জাবী মুসলমান ও পাঠানের 
সংখ্যা অদ্বাভাবকরুপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও দেখা যায় যে, সংখ্যানপাতিক 
হিসাবে শিখগণ তাহাদের অধিকৃত প্রথম স্থান হইতে তৃতীয় স্থানে নাঁময়া 
আসিয়াছে; রাজপ্তগণও অধঃপাঁতিত হইয়াছে চতুর্থ স্থানে এবং যান্তপ্রদেশীয় 
্লাহনণ, মা্রাজী মুসলমান ও তামিলাঁদগকে একেবারে বহিক্কৃত করা হইয়াছে।১০ 

১৯৩০ সালের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে সাম্প্রদায়িক সংখ্যানদপাতের হার 
অন্যযায়ী বিশ্লেষণ. কাঁরয়া ডান্তার আম্বেদকর দেখাইয়াছেন, গযর্খাঁদগ্রকে বাদ দিলে 
ভারতীয় পদাতিক বাঁহনীতে মদরসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৬ ও তাহাঁদগকে 
গণনা করিলে শতকরা ৩০। দিল্লীর নিকটব্তা অঞ্চলের শতকরা ১ ভাগ বাদে 
পদাতিক বাহনীর প্রায় সমস্ত মুসলমান এবং অশ্বারোহাদলের মুসলমান 
সোনকগণের শতকরা প্রায় ১৯ ভাগই সংগৃহীত হইত পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত হইতে। ১১ কেন্দ্রীয় পারষদের সদস্যগণ পুনঃ পুনঃ প্রন করা সত্তেও 
পরবতাঁকালের হিসাব গভর্ণমেপ্ট প্রকাশ করেন নাই। পাঞ্জাবী ম্‌সলমানরূপে 
স্যার সিকন্দর হায়াৎ খাঁ ভারতীয় হ্স্তরাঁম্্ক পারকল্পনার মুখবন্ধে প্রস্তাব করেন, 
১৯৩৭ সালের জান;য়ারী মাসে ভারতীয়, সৈন্যবাহিনী যেভাবে গঠিত ছিল তাহার 
কোনরূপ পাঁরবর্তন করা চাঁলবে না এবং ছাঁটাই যাঁদ কোন কারণে করতেই হয়, 
সেক্ষেত্রেও তৎকালীন সাম্প্রদায়িক অনুপাত অক্ষুগ্ন রাখতে হইবে, যুদ্ধ বা অন্য 
কোনরূপ জরুরী কারণ ব্যতিরেকে এই নীতির ব্যাতরুম হইতে পারবে না। ইহা 
চ্বচ্ছন্দে ধারয়া লওয়া যাইতে পারে যে, স্যার সকন্দর এই প্রস্তাব অহেতুক উত্থাপন 
করেন নাই। ১৯৩০ সালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর শতকরা ১৩:৫৮ ভান ছিল 
শিখ এবং মুসলমান ছাড়াও এই সমস্ত শিখ সৈন্য সংগৃহীত হইত পাঞ্জাব হইতে। 
ভারত বিভাগের অকবাহত ও অনিবার্য ফল হইবে ইহাই যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর 
এই বিরাট অংশ অ-মহসলমান ভারতের সেনাবাহনী হইতে বাহত্কৃত হইবে এবং 
তখন মুসলিম রাস্টরের দায়িত্ব হইবে সাধ্যমত সেনাবাহিনীতে এই অংশকে আত্মস্থ 
করা। সামারক ও অ-সামারক ভেদে কী্রম শ্রেণীবভাগের এই পদ্ধীত বিলুপ্ত, 
কারবার জন্য ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে দাবী উথত হইয়াছে। জর্জ 
ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, এই বিভেদ কোনরূপ বাস্তব বা এরীতহাঁসক ভীত্বর উপর 
প্রারতীক্ঘত নয়; 'সপাহী-বিদ্রোহে 'গৃহত অংশের তারতম্য অনুযায়ী পাঞ্জাবকে 
পুরস্কৃত ও যক্তপ্রদেশ এবং বিহারকে দাঁণ্ডিত কারবার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা 
অবলম্বিত হয়। কাজেই ভারত যাঁদ খাঁণ্ডত নাও হয়, তাহা হইলেও কোন জাতীয় 
গভর্ণমেন্টের পক্ষেই এই অনুপাত রক্ষা করিয়া চলা অসম্ভব, প্রদেশসমূহের মধ্যে 
আনুপাতিক হার তাহাকে ন্যায় ও বিচার সঙ্গতভাবে বণ্টন কাঁরতে হইবে। 
তাহা হইলেও ভারত-বিভাগের পর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠিত হইলে এই 
ব্যাতিক্রম যেরূপ ব্যাপক ও আকাস্মক হইবে, এক্ষেত্রে তাহা" তেমন. হইবে না। 
অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড সাহেব বাঁলয়াছেন, ১৯৩৯ সালে ভারতীয় সৈন্যবাহনীতে 
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খণ্ডন প্রচ্তাবের সমালোচনা ৪১৫ 


মুসলমান সৈন্যের শতকরা হার ছিল. এক-তৃতীয়াংশেরও কিছ বেশী। বর্তমানে 
তাহা কাঁময়া দাঁড়াইয়াছে ৩০.৮ ভাগ; ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও হাস করিয়া 
যাঁদ শতকরা গণচশও করা হয়, তাহা হইলেও পাঞ্জাবের সাধারণ জীবনযান্ার মান 
ক্ষন হইবে, কারণ পাঞ্জাবী সৈন্যাদগকে সামারক বিভাগের বৃত্তি ও বেতনের উপরেই 
সমাঁধক পারমাণে নিভরি কাঁরতে হয়।১২ এখনই যাঁদ এই অবস্থা হয়, তাহা 
হইলে পৃথক রাম্ট গঠিত হইবার পর 'হন্দস্থান সেনাবাহিনীতে ইহাদের প্রবেশের 
পথ যখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন অবস্থা যে আরও কতগুণ গোচনীয় 
হইবে, তাহা অনমানসাপেক্ষ। 

অবশ্য এ ঘান্ত দেখান যাইতে পারে যে, এখন যাহারা ভারতায় সৈনা- 
বাঁহনীতে নিষ্ত্ত হইতেছে, তখন তাহারা স্বতন্ছু মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে নিয্ন্ত 
হছইবে। হয়তো তাহা হইতেও পারে, কিন্তু তথাঁপ ক্ষদ্রায়তন মুসলিম রাষ্ট্রের 
পক্ষে এই সমস্ত কর্মছ্যুত সৌনকের স্থান সঙকুলানের মত বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন 
করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও, দ:ঃসাধ্য হইবে সন্দেহ নাই। আবার কর্মন্যুত 
প্রত্যেকাট সৌনকের জন্য সংস্থান করা যাঁদ সম্ভবও হয়, সেক্ষেত্রেও বাঁহর হইতে 
কোন সাহায্যের প্রত্যাশা না কাঁরয়া তাহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার একা মুসালম রাম্ট্রকেই 
বহন কারতে হইবে। সূতরাং এই ব্যবস্থার দ্বারা মূসলিম অঞ্চল যে পারমাণে 
ক্ষাতিগ্রস্ত হইবে, অ-মুসলমান অঞ্চল লাভবান হইবে সেই পরিমাণে; কারণ 
অ-মন্দলমান অণ্চলকে তাহার সৈনাবাঁহনী বাবদ যাহা বায় কাঁরতে হইবে, তাহার 
পাঁরমাণ যাহাই হোক না কেন, তাহা ব্াঁয়ত হইবে তাহাদেরই গধ্যে রাজস্বের তহবিল 
যাহাদের দান। 

€৫) ঘবান্ত দেখান হইয়াছে যে, কেবলমান্ত ভারতণীবভাগের দ্বারাই 
মুসলমানগণ অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা লাভে সমর্থ হইবে। অর্থনৌতক 
প্রশ্নের দুইটি দিক আছে; তাহার একাঁট হইতেছে সরকারা চাকুরীর ভাগ-বাঁটোয়ারা। 
মুসলিম অঞ্চলগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রে পারণত হইলে অর্থনীতির 'দিক "দয়া সংখ্লিষ্ট 
অণ্চলের মুসলমানগণের অবস্থার উন্নাত সাধনে তাহাবা আদৌ সমর্থ হইবে না। 
সরকার চাকুরীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রাপ্য অংশ পূব" হইতেই নির্ধারিত হইয়া 
রাহয়াছে; কোন ক্ষেত্রে তাহা অন্যায় বা অসম মনে হইলে বড় জোর তাহা 
পুনরালোচিত হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ এইরূপ [সপ্ধাল্ত না হয় যে, কেবলমান্র 
ধর্মগত কারণে অ-ম্‌সলমানগণূকে সরকারা চাকুরী হইতে বাঁণ্তিত করা হইবে, অথবা 
তাহ্্াদগকে অনত্রত সম্প্রদায়ে পাঁরণত করা হইবে, ততক্ষণ তাহাদের প্রাপ্য অংশের 
_ শতকরা হার যে কিরূপে বিশেষভাব পাঁরবর্তন করা সম্ভব তাহা দুর্বোধ্য। তাহা 
ছাড়া ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, স্ব জ্বরাম্টেরে অন্তর্গত মুসলমান ও 
অ-মুদলমানগণের মধ্যে পারস্পীরক আদান-প্রদানের কোনরূপ সম্পর্ক রক্ষা করা 
যাঁদ সম্ভবপর হয়, তবে তাহা হইবে সরকারী চাকুরীতে লোক-নয়োগ দ্বারাই। 
খ্সলমান রাষ্ট্রেরে অন্তর্গত অ-মুসলমানগণের অবস্থা সংখ্যাগারষ্ঠতাহেতু 
অ-মনসলমান রাজ্টেরে অন্তভুত্তি মৃদলমানদের অপেক্ষা আঁধকতর শিলা ও 
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৪১৬ রে খণ্ডিত ভারত 


স্াবধাজনক হইবে। অ-মুসলমান রাষ্ট্রে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১ হইতে 
১৩ এবং মুসলমান রাষ্টে অ-মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ২৫ হইতে ৪৮; এরূপ 
অবস্থায় অ-ম:সলমানগণ সরকারী চাকুরীতে যে হার ও 'ওয়েটেজ' দাবী করিতে 
পারিবেন, মুসলমানগণের পক্ষে তাহা দাবা করা অসম্ভব না হইলেও দ:ঃসাধ্য 
হইবে। কাজেই যাঁদ ন্যায় ও নীতি অনুযায়ী সরকার চাকুরণ বণ্টন করিতে হয়, 
অ-মৃসলমান রাজ্ট্ে মুসলমান চাকুরিয়ার শতকরা হার যে পাঁরমাণে হ্রাস পাইবে, 
মুসলমান রান্ট্রে অ-মুসলমানাঁদগের শতকরা হার থাকিবে তদপেক্ষা অনেক উচ্চে। 
*ওয়েটেজ' সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যে-সব চুক্তি সম্পাঁদত হইয়াছে, খাঁণ্ডত ভারতে 
তাহা পুনরালোচনা ও পাঁরবর্তনসাপেক্ষ, কেননা এইসব চুন্তি যখন সম্পাঁদত হয়, 
খণ্ডন-পাঁরকল্পনা তখন ছিল কল্পনাতীত বন্তু। তাহা ছাড়া, একই রাম্টরের 
সদস্যদের সম্বন্ধে যে বিচার-বিবেচনা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, ভারত-বভাগের পর 
ভিন্ন রাজ্ট্ের নাগারকদের প্রাত তাহা প্রদর্শনের প্রয়োজন না-ও হইতে পারে। অতএব 
দেখা যাইতেছে, হিন্দস্থানে মুসলমানগণ সরকারী চাকুরশর দিক দিয়া যে পাঁরমাণ 
ক্ষাতগ্রস্ত হইবেন, পাঁকিস্থানে তাঁহাদের লাভের হার ঠিক সেই অনুপাতে হইবে 
না; মুসাঁলম রান্টরে মুসলমানগণ অনেরু আঁধকসংখ্যক সরকার চাকুরী লাভে 
সমর্থ হইবেন, একথা ধাঁরয়া লইলেও, হিন্দ্‌স্থানের মূসলমানগণ সেই অর্থনৈৌতিক 
স্যীবধায় ও আশ্বাসে কতদূর উপকৃত ও আশ্বস্ত হইতে পারিবেন, তাহা বিবেচনার 


[বষয়। 

শিক্পোন্নয়ন দ্বারা অর্থনোতিক সম্াঁদ্ধ অর্জন হইতেছে, এই প্রধেনর অপর 
দিক। এস্থলে য্যন্তি দেখান যাইতে গ্লারে যে, ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে অ-মসলমান- 
গণ যে প্রাধান্য প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের আঁজ'ত রাজনোতিক সুযোগ-সুবিধা 
তাহার মূলীভূত কম্বণ। কিন্তু আসল কথা হইতেছে, ভারতের রাজনোতিক ক্ষমতার 
ভোগাধিকার 'হন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বৃঁটিশের করায়ত্ত; 
কাজেই হিন্দ্গণ যাঁদ প্রতিষ্ঠা অন কাঁরয়া থাকে, তবে তাহাদের অলব্খ 
রাজনোতিক সৃখ-সযাবধার বলে তাহারা তাহা করে নাই, করিয়াছে উদ্যম ও. বায়... 
ক্ষমতার সাহায্যেই। অর্থনোতক প্রাধান্য যাঁদ রাজনৌতক স্খ-স্মািষ্র 
জনসংখ্যার শতকরা হারের উপর নির্ভরশগল হইত, তাহা হইলে ভারতীয় অর্থনপীতি- 
ক্ষেত্রে আতিশয় নগণ্য সংখ্যাসম্বালত পাশ সম্প্রদায়ের স্থানমান্র রাহাত না। অথচ 
তাঁহারা আজ সেখানে যে স্থান আঁধকার করিয়া বাঁসয়। আছেন, তহ্‌; কাহারও 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট তো নয়ই, বরণ 'হন্দুদের অধ্ধিকৃত স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। 
তাঁহাদের এই সৌভাগ্যে কেহই ঈর্ধযাদ্বিত নয় এবং তাঁহারাও , এমন অভিযোগ 
কখনও উচ্চারণ করেন নাই যে, অ-পাশশ বিপুল জনসংখ্যা দ্বারা তাঁহারা নিপণীড়ত 
ও নিগৃহীত। কাজেই 'হন্দুগণ প্রাতিষ্ঠাপন্ন_একথার মধ্যে কোন যুন্তি নাই। 
মুসলিম রাষ্ট্র যদ তাহার রাজনোতিক ক্ষমতা ন্যায় ও নীতি সঙ্গতভাবে প্রয়োগ 
না করিয়া সাম্প্রদায়িক বিচার-ব্াদ্ধর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া প্রয়োগ করে, তবেই 
'হন্দযাদগকে তাহাদের বর্তমান অবস্থা হইতে বিচ্যুত করা সম্ভব। অর্থাৎ মুসালম 
রাখী যাঁদ তাহাদের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন. না করেন, বর্তমান 


বব দ আতর সমবেদনা ৪8৭ 


জব হইতে ভরা হইবে না। পাকিস্থানপন্থপদের 
ইহাই যাঁদ হয় উদ্দেশ্য--অবশ্য তাঁহাদের আদর্শের চরম পারিণাতির যে ভাবী র্‌প 
তাঁহারা 'াম্তিত করিয়াছেন ততপ্রাত দষ্ট রাখিয়া ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রদেশের 
কথা অন্দমান করা অসণ্ভব,-সেক্ষেত্ে তাহারা কিরূপে আশা কাঁরতে পারেন যে, 
অ-ুসলমানগণ ক্চ্ন্দচিত্তে সেই অবস্থা স্বাঁকার কাঁরয়া লইবেন? হিন্দুদের 
হাতে আদৌ যাঁদ কোন রাজনোতিক ক্ষমতা থাঁকিত এবং তাহারা তাহা প্রয়োগ 
কাঁরত নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ও মসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, অধস্থা 
তাহা হইলে দাঁড়াইত সম্পূর্ণ ভিন্ররূপ। পূকেই বলা হইয়াছে, কেন্দুয় গভর্ণ- 
মেণ্টের ক্ষমতা হিন্দুগণ কোনদিন আঁধার কারতে পারেন নাই এবং প্রদেশ- 
সমৃহে ,যে ক্ষমতা মান্ত সাতাশ মাসের জন্য তাঁহাদের হস্তগত হয়, মুসালম 
লীগ তাহা অব্যাহতভাবে সম্ভোগ করেন দীর্ঘ আট'. বংসর ধাঁরয়া, উপরন্তু 
বৃটিশ গভর্ণমেন্টের শুভেচ্ছা ও সমর্থন সর্ব সময়ের জন্য তাঁহাদের পৃচ্ঠপোষকতা 
করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পাঞ্জাবের িছু- 
সংখ্যক 'হন্দ ও শিখ কেবলমার উদ্যম ও কর্মক্ষমতার. বলে পাঞ্জাবের বাঁহরে 
তাঁহাদের ?শক্পপ্রাতষ্ঠান গাঁড়য়া তুলয়াছেন। রাজপূতানা, কাথিয়াবাড়, গুজরাট 
ও চৌঁটনাদের হিন্দুগণ এবং মুদলমন সমাজের অন্তর্গত মেমন ও খাজা সপরদায 
ভারতীয় শিক্প-সমশ্ধির ক্ষেত্রে প্রাতষ্টাপন্ন পক্ষরূপে পাঁরগাঁণত। এ জমদ্ধি 
তাঁহারা রাজনোতিক প্রাধানোর চ্বারা অর্জন করেন নাই। অপরাপর সকলকে দাঁমত 
করতে না পারলে অবাঁশন্ট মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে না 
ইহাই$যাদ হয় মুসলমানগণের সাল্প্রদায়ক উন্নাতির যত, স্বাধীন ম:সালম . 
রাখ অমূসলমান নাগারকদের প্রতি তাহা অতান্ত অবিচারমলেক হইবে। 


৩৩) পাকিস্থান বিরোধী যুক্তি 


অতএব দেখা যাইতেছে, যে সকল ব্যান বলে ভারত-বিভাগ দাবী করা 
হইয়াছে, সেগযাল হয় অসার, নয় খণ্ডন-প্রস্তাবের অনুঝূলে ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যবহৃত 
হইবার ' সম্পূর্ণ অযোগ্য। পক্ষান্তরে বিভাগের বিরুদ্ধে ব্য্তিগদলি অত্যন্ত 
শান্তশালী ও সারবান। ৃ 
সংক্ষেপে তাহার কয়েকটি এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ও 
, ১:০১) ক্ষন ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্টগ্ুলর দন ফরুরাইয়া না গেলেও, গণনার 
মধ্যে আিয়াছে। সাম্প্রাতক আভজ্ঞতা হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ কারি যে, 
কাদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে তাহার স্বাতন্ত্য রক্ষা করা অসম্ভব ।' এমন কি, বড় বড় রাষ্ট্- 
গ্যীলিকেও তাহা রক্ষা করিতে গলদঘর্ম হইতে হইয়াছে। কাজেই স্বাভাবিকপ্রবণতা .. 
দেখা দিয়াছে একাধিক রাম্টের .সমবায়ের দিকে। এইসব রাষ্ট্র-সমবায়ের উর্দ্ধে 
একটি মহারাম্ট্র গঠন পাঁরকম্পনাও আজ আর বাস্তব রাজনীতির বাহভূতি অয়। .. 
এর.পক্ষেত্রে ভারতের আয়তন ও ক্ষমতা খণ্ডিত করিয়া ক্ষ ক্ষ্র বহন রাষ্ট্র গঠনের 
নস দা নাজ কলে 


৫৩ 





, রাষ্্রগাঁলই যে ক্ষাতগ্রস্ত হইবে সমাধক সে কথা পর্বেও বলা হইয়াছে। আমরা 





উন্নত ব্লাড়াক্ষের মাত। তাহার ফলে ভারতীয় রাষটদেহে বাত উপাদানগ্যাল 


হইবে শতিহন, ৈদোশিক আরমণ হইতে আতরক্ায় জঙ্ম ও গর্গারের বরে 
প্রয়োগের যোগ্য তৃতীয় গঙ্ষের হচ্তের জরীড়নক। 

€হ) বেখানে পারস্পারিক সহনশণলতা এবং মিলিত ও জম্মত কর্মগন্ধার 
নাতি অনুসৃত. হয়, জাতাঁয় সম্পদ ও শন্তি সেখানে সর্বসাধারণের কল্যাণে 


 বেরুপ পরিপ্ণরূপে নিয়োজিত হইতে পারে, স্বতন্্ বহ; রাম্টৌর ক্ষেপ্পে তাহা 


ছওয়া অসম্ভব। তাহাদের চ্াতল্াই তাহাদের মধ্য যে ব্যবধান রচনা করে তাহারই 
প্রতিরোধে পারস্পারক সহনশীলতা ও মাঁলত কর্মপন্ধার সকল প্রচেষ্টা বার্থ হয়। 
ছন্র ক্ষদদ্র বহ; রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কোন বিরাট পারিকম্পনা প্রস্তুত করা অসম্ভব, কারণ, 
প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়া তাহারা প্রত্যেকেই সমপারমাণে সম্‌ন্ধ নয়; তাহা ছাড়া 
আধ্ানক রাঙ্টের পক্ষে অপরিহার্য কোন না কোন জানষের জন্য তাহাদের একটিকে 
অপরটির উপর নির্ভর কাঁরতে হয়্ন। আয়তন যেখানে যত বৃহধ, বোন সেখানে 
ততো বেশী; কাজেই কৃষিজাত, খাঁনজ ও শান্ত উৎপাদনকারী প্রাকাতক স্ট্পদও 
সেখানে তত বহু বিস্তীর্ণ এলাকায় আস্তৃত। এই জন্যই পারকাঁ্পত অথনোতক 
র্যবস্থার প্রয়োগে পক্ষে ইহাই প্রশস্ততর ক্ষেত্র। ভারত খাণ্ডত হইলে এই দযাবধা 
হইতে সে বাত হইবে এবং সে ক্ষেত্রে উত্তর-পাশ্চম ও পূর্বাঞ্চলের ম:সাঁলম 






ই দা সাল রানের নেনে শাদা পাও 
আত্মরক্ষাব্যবস্থা সম্পাদনের উপযোগী আর্থিক সঙাতি পর্যন্ত থাকিবে না... 
(৩) জাতি গঠনের জন্য রাঙ্্রীয় তহবিল হইতে ক্রমবর্ধমান বায়- 
ইহাই হইতেছে বর্তমান ভারতের আঁত প্রয়োজনীয় দাবী। ভারতবষ* অতীতে 
বৃটিশ শাসনাধীনে যে দৃঃখ-দুর্গীত বহন কারিয়াছ্ে তাহা অপারমেয়; সে এখানে 
আভিনয় কারয়াছে নিছক পৃঁলিশ-রাজের ভূমিকা, কাজেই জাতগঠন সম্বন্ধীয় সমস্ত 
বিভাগ সে অবহেলা কারয়াছে ও অর্থাভাবের দ্বারা পঞ্গ কারয়াছে। সমগ্র দেশকে 
এই ক্ষতিপূরণ কারবার দায়িত্ব গ্রহণ কারতে হইবে এবং ম[সালম রাষ্টরসমূহও সে 
দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে না। দেশ খণ্ডিত হইলে আর্থক স্গাতিও আু.. 
£ইকেতহার, হলে আলিম ও অসতমান উর রদব্ামন দান? প্রাণ 


' করিতে অসমর্থ হইবে। 


9) বর্তমান জগতের, এমন কি মৃসালম রাষটীমৃহেও রাজনদীত ও আধ 
টিন কল না 8757 





ই 





৫৫)-ব্যবচ্ছেদ-প্রচ্তাবের বিরদ্ধে যে কি ম[দলমাল কি অ-ম:সলমান- সকল. :.. 


পক্ষ হইতেই প্রবল্‌ প্রাতিবাদ উদ্িত হইয়াছে ইহা জ্বাদত ঘটলা। মসালিম লাগ, 
জমিয়ত-উল-উলেমা, মোমন, অহ্ব'র ও জাতীয় মুসলমান প্রভাতি বাড. মসলিম. : 
দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনটি যে সর্বাপেক্ষা আঁধকদংখ্যক মুসলমানের প্রাত- 
নাধত্ব করে তাহা আমার বিচার্য নয়। আমার বন্তব্য হইল ইহাই যে, লাগ ব্যতীত, 
অন্যান্য দল ও অপ্প্রদায় খণ্ডন-ব্যবস্থার বিরোধ । অবস্থা সম্বন্ধে মসলমানগণের 
মনোভাব শৈষপর্য্ত কি দাঁড়াইবে তাহা তাঁহারাই জানেন) তবে হিন্দ পিখগণ 
খণ্ডন-ব্যবস্থা প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপাঁরকর। বিভাগের অনুকূলে এক পক্ষের 
জিদ যতই বা্ধত হইবে, তাহার বিরদ্ধে প্রাতবাদও হইবে ততই স্পন্ট -ও 
িন্ততর। এই সংঘর্ষ যে ভবিষ্যতে কি রূপ পাঁরগ্রহ কাঁরবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী 
করা কষিন। তবে একটা কথা নিশ্চিত; এই প্রস্তাবের সাহত ঘান্ঠভাবে যাহারা 
সং্লিত্ট, তাঁহাদের সম্মতিক্রমে ব্যবচ্ছেদ-প্রস্তাব কার্যকর হইতে পারবে না এবং 
তাঁহাদের বিরোধিতা সত্তেও যাঁদ তাহা কার্যে পরিণত হয়, এই অসন্তোষ তাহার 
পরেও উভয় পক্ষের অন্তরে সঞ্জশীবত থাকবে ও সম্প্রসারত হইবে। যে. 
আঁবশ্বাসের উপর ভিত্তি কারিয়া এটু প্রস্তাব রচিত, তাহা বাদ্্ধত হইতে বাধ্য এবং 
কেহ যাঁদ মনে করিয়া থাকেন, বিভাগ-ব্যবস্থা কার্যকরা হইয়া গেলেই সকল উত্তেজনা 
- শান্ত হইয়া যাইবে ও স্বাধীন, রাষ্ট্রগালর মধ্যে সম্প্রীত স্থাপিত হইবে, তাহা 
হইলে 1তিনি বালির ভিতের উপর প্রাসাদ নির্মাণ কারতেছেন। বরণ তাহার ফলে 
পারস্পরিক সহনশীলতা আরও দ:ঃসাধ্য হইবার ও তাহার দর্ণ উভয় পক্ষকেই 
আখ্রক্ষা-বাব্থা গতর করিবার প্রয়োজনায়তা আঁধকতরভাবে উপলাম্ধি করিবার : 
সম্ভাবনাই সমাঁধক। 

(৬) এই সমস্ত কারণে ক্যান রাগ সধ্যালঘ স্দায়সমূহের 
অবস্থা হইবে আঁধকতর অসহনীয়। মুসলমান ও অমুসলমান অণ্চলের সংখ্যা- 
গারস্ঠ সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গলি 
তাহনদের অনথায় ন্যাধ্য প্রাপ্য সহানূভুতি ও সাঁদচ্ছা হইতে বাত হইবে এবং. 
তাহায় দরুণ তাহাদের অবস্থা হইবে বর্তমান হইতে আরও বহবগ্ণ শোচনীয়। বস্তুতঃ 
সংখ্যালঘ: সমপ্রদায়গ্যালর অবস্থা হইবে তপ্ত কটাহ হইতে বাঁহাকুণ্ডে পাঁতিত 
পতঙ্গোর মত। প্রস্তাব কার্ধকরী হইলে, অম:সলমান সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়গ্যীলকে 
সেই অবস্থায় পাঁতিত হুইতে বাধ্য করা হইবে। কিন্তু মুসলমান সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়... .. 
'ুস অবস্থার জন্য অন্য কাহাকেও দোষা, করিতে পারিবেন না, কারণ ইহাই তাঁহারা... 
কিন ক জনপদ সহ পবা ভা 
নাকো, ৃ 
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হন রাগের প্রদানের ক্ষমতা যা হবে তাহা পাত ্‌ রা 
সঙ্গাত কৌন কারণ থাকিবে না। ও 


ভি এও 
পাকিস্থান প্রস্তাবের বিকপ্প 


পল) 


লা 
গ্রহণ করার পর" হইতে মূসলমাননের নায়স্গত দাবা প্রণ কারবার জন্য বহু 
পরিকজ্পনা রচিত, হইয়াছে. সেগুলিকে পাকিম্থানের বিকল্প গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। 
এইসব পারক্পনার মধ্যে বৃটিশ সমর-পারহদের ঘোবণই প্রথম ও প্রধন 
দ্থান পাইবার যোগ্য; স্যার ট্টাফোর্ড ক্রিপস্‌ সর্বপ্রথম এই প্রস্তাব ভারতের 
গোচর করেন বািয়া শ্ুপ্স্‌ রসতাব' নামে ইহা খ্যাত হইয়াছে। প্রস্তাবের যে 
অংশটুকু ভারতীয় যয্তরাথী ও তাহার গঠনতন্ত্র রচনার উপায়ের সাঁহত জন্পাকতি,. 
আমরা শ্ধ্য সেই অংশ সম্বন্ধেই আলোচনা কারব; ইহার অন্তগ্গত মধাকালীন 
গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ পাঁরচালিত আলাপ-আলোচনার 
বিবরণ বা তাহার পারা প্রভাতি বিষয় এস্খলে আমাদের আলোচ্য নয়। ঘোষণা- 
পত্রের উদ্দেশ্য ছিল, 'তাঁহাদের (বৃটিশ গভ্ণমেণ্টের) প্রস্তাবরমে ভারত যাহাতে 
ধতশীঘ্র সম্ভব জ্বায়ন্তশাসনে উপনীত হইতে পারে তদদ্দেশ্যে ক্রমপর্যারগ্যীল 
মুজ্পচ্ট ও সধাক্ষপ্ত আকারে ব্য্ত করা। ওপাঁনবোশক মর্যাদাসম্পন্ন এমন একটি 
ভারতীয় য্যন্তরাম্ট্র গঠন কাঁরতে হইবে, যাহা যাবন্তরাজ্য ও অন্যান্য উপানিবেশের 
দহিত ইংলশ্ডের রাজার প্রতি আনৃগত্যের এক সাধারণসূত্রে গ্রথত রাহবে, অথচ . 
সে হইবে তাহাদের 'সাহত সমমর্যাদাসম্পন্ন, স্বরাহ্্ীয় অথবা পররাম্টয় কোন 
ব্যাপারেই সে কাহারও অধান রাঁহবে না।' 'যুদ্ধ-বিরতির অব্যবহিত পরেই নূতন 
ভারতীয় শাসনতন্ম রচনার দায়িত্বসম্পন্ন এরটি প্রাতানাধমূলক প্রাতষ্ঠান গঠনের 
জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং দেশীয়, নূপাঁতগণ যাহাতে সেই 
.. প্রতিষ্ঠানের কার্যে অংশ গ্রহণ কাঁরতে পারেন তাহার ব্যবস্থা রাখতে হইবে"; 
রচিত শাসনতন্ত্র যাহাতে আবিলম্বে গৃহীত ও কার্যকর হয়, সম্ভাটের গভর্ণমেন্ট 
ঘৎসম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন নিম্নালাখত সর্তধীনেঃ . 
নু ৯) বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত কোন প্রদেশ,যাঁদ নূতন শাসনত্ত গ্রহণে 
অসম্মত হয়, গনঃ প্রবেশের পথ উন্মুন্ত রাখা সে তাহার বর্তমান শাসনতান্িক 
অবস্থা অক্ষ রাখিতে পারিবে।  জ্মাটের গভর্ণমেণ্ট যাঁদ ইচ্ছা করেন, 
 অনিচ্ছকপ্রদেশগনীলকে লইয়া এরূপে নূতন আর একাি শাসনতন্্ রচনায় প্রবৃত্ত 
-.. ছইতে পারিবেন, যাহা ভারতীয় য্য্তরাষ্টক পাঁরকষ্পনার সাঁহত অমর, 
: সক্পন্ন ও অবারিত অনুপ প্রণালীতে রচিত। . রি 
* : €২) শাসনকষমতা বির অধিকার হইতে সম্পর্রপে ভারতীয় 
রহিত হইবার ফলে ফেব মার উইকে দক ও য়. 











. ফারিয়া, জাতি ও ধর্মগত সংখ্যালঘ; সম্প্দায়সমূহের ক্বার্থরক্ষার প্রীতাতি- 
.. জধ্বলিত একটি চুক্িপযর লমাটের গভর্ণমেন্ট ও শাসনতাম্মক পরিকল্পনা 
.. রনাকারী প্রাতিষ্ঠানের মধ্যে স্বাক্ষারত হইবে? কিন্তু তাহার ্যারা বৃটিশ 
সম্পর্ক নির্ধারণের পথে কোনরূপ : বাধানষে' আরোপত হইবে না। : যাষ্ধ- 
বিরাতির পর্বে ভারতের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের নেতাগণ যাঁদ অন্য কোনর্প 
 ঈর্বসম্মত িদ্ধান্তে উপনশত না হন, তাহা হইলে শাসনতান্দিক পারকল্পনা 
পঘ্চনাকারণ প্রাতষ্ঠান নিম্নালাখত উপায়ে গাঠিত' হইবে? 

বাতির পর প্লাদিপিক 'জইনপারিঘালম হের নাচ পর পর 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদোশক ব্যবস্থা-পারষদসমূহের সভ্যগণ একাঁট নির্বাচক- 
মণ্ডলীরূপে 'মালিত হইয়া, আনুপাতিক প্রাতীনধিত্বমূলক প্রথায় গণ-পারষদ 
গঠন করিতে উদ্যোগণ হইবেন। এই পাঁরষদের সভ্যসংখ্যা হইবে নির্বাচক- 
মন্ডলীর সভ্যসংখ্যার এক-দশমাংশ। বৃটিশ ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার সাহত 
"তনুত্য সদসাদের যে আনুূপাঁতক হার তদন্যায়ী ও তাঁহাদের সাহত সমমর্যদাস্পন্ন 
প্রীতীনাধ প্রেরণের জন্য দেশীয় রাজাসমহহকেও আমল্মণ করা হইবে। 

উপরে প্রদত্ত সারাংশ হইতে দেখা যায়.ষে, যদ্ধ-বিরাতর সঙ্জো সঙ্চো 

পাঁরপূর্ণ উপাঁনবোশক মর্ধাদাসম্পন্ন এমন একটি ভারতীয় যায্তরাম্্ গঠনের 
ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেন, ইচ্ছা কালে যাহার 
ধৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে থ্যীকবার আঁধকার রাঁহবে। প্রাদেশিক শাসন 
পারষদসমূহের নূতন 'নর্বাচন হইয়া গেলে, প্রাদোৌশক বাবস্থা-পারষদসমহের 
সদস্যগণ মিলিত হইয়া ষে নিবাচকমণ্ডলণ গঠন কারবেন, আনুপাতিক প্রাতানীধত্ব- 
মুলক প্রথায় গণপাাঁরষদ গঠিত হইবে তাহার দ্বারা। দেশীয় রাজানমূহ কটি 
ভারতের অন্তর্গত প্রদেশসমূহের সমগ্র জনসংখ্যার সাঁহত « প্রাদৌশক ব্যবস্থা 
পারিষদের সদস্যসংখ্যার যে হার তদনূপাতে প্রাতানধি প্রেরণ কাঁরতে পারষেন।. 
গণপাঁরষদ করৃকি রাঁচত শাসনতান্রিক পাঁরক্পনা বাঁটিশ গভর্ণমেপ্ট অনুমোদন)” 
্ার্যকরণ কাঁরবেন এই সর্তে যে, কোন প্রদেশ যাঁদ এই শাসনতান্মিক পারঞইসনা 
গ্রহণে অসম্মত হয়, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রে বাহিরে অবস্থান কাঁরয়া, ভারতয় 
যুন্তরাষ্টীক পরিক্পনার সাঁহত ,সমমর্যাদাসম্পন্ন স্বকীয় নূতন শাসনতন্ত্র রচনায় 
অধিকার তাহার থাকিবে। ক্ষমতাহস্তান্তর-সংক্ান্ত সমদেয় সমস্যা আশ্রয় করিয়া 
ধর্ম ও জাতিগত সংখ্যালঘ; হম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ্রীতশ্রততে একাটি চুক্তির 
_ গ্রগপারষদ ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে স্বাক্ষারত হইবে। প্রারম্ভে স্বতল্ল ও * 
_ দ্বারধীন রাষ্্ীসমূহ গঠনের উল্লেখ মাত্র ছিল না, ছিল ভারতাঁয যুত্তরাষ্ট্র গঠনের 
. প্রদ্তাব এই সর্তা্ধীনে যে, কোন প্রদেশ সে শাসনত্য গ্রহণ কারিতে অদ্বাকৃত হইলে, 
ভায়ত"য় হা্তরাচ্ট্েরে বাহিরে অবস্থান কারবার আধকার তাহার থাকবে এবং 
- তাহার মর্যাদার মান নির্ধারিত হইবে বৃটিশ গভর্ণমেস্টেরে সাহত ভারতীয় 
স্তরাষ্টরের যে সম্পর্ক তদনদযায়ণী। প্রোফেসার কুপল্যান্ডের ভাষায় বালিতে গেলে, 
পাশ গভর্ণমেন্ট তাহাদের উদ্দেশা স্পষ্ট ভাষায় বাক্ধ করেন এবং তাহা হইতেছে 


ক 











লিজ বিজ ইপানবোদিক গ্যায়তশাদন* 


সম্পন্ন : একটি নূতন ভারতীয় ঘুন্তরাচ্ী গঠন করা।. বৃটিপ সমর-পরিষদের .... 
ঘোষপাপর পাঠ কারে স্পই বুঝা যাইবে যে,. ভারতবর্যকে স্বাধীনতা প্রদানের '. 
সমগ্র পারকঞ্পনা যাহাতে শেষ পর্যন্ত ব্যথ* হইয়া না যায় কেবলমা সেই উন্দেশ্যেই 
অসম্মাতর সত্তা সংযোজিত হইয়াছে।'১ এই প্রস্তাবে ভারত'বভাগ্ের অনযকূলে 
স্যানশ্চিত কোন অভিমত প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া মুসলিম লাগ ইহা বর্ঘন করে; 
পাঁকদ্থান প্রকারান্তরে স্বাঁকৃত হইলেও, একাধিক হবার গনের সম্ভাবনা 
ইহাতে সদূরগরাহত। 

যে সমস্ত কারণে মিঃ জি এই পাঁরকল্গনা বর্জন করেন-তাহা ৯৯৪২ 
সালের ৪ঠা এরপ্রল তারিখে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ আঁধবেশনের সভাপাঁতরূপে 
তাঁহার প্রদত্ত আঁভভাষণে ও ১৯৪২ সালের ১৩ই. এপ্রল তাঁরখে সাংবাদিক 
সম্মেলনে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে স্পস্ট ভাষায় ব্যন্ত করেন; হেতুগাল নিম্নে প্রদত্ত 
হইলঃ (১) ইহার মূখ্য উন্দেশা হইল নূতন এক ভারতীয় যৃত্তরাষ্মী গঠন করা; 
হুন্তরাম্টের বাহরে অবস্ধান কারবার পৃক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উীল্লাথত 
আধকার অবাস্তব; (২) গণপাঁরষদ হইবে সার্ভৌম প্রাতত্ঠান এবং তাহা 
সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপ্রথার দ্বারা গঠিত না হইয়া, গ্লাঠিত হইবে এগারটি 
প্রাদৌশক আইন পারষদের সদসাগণকে লইয়া রাঁচত এক নির্বাচকমণ্ডলণ কর্তৃক 
আন্পাঁতক প্রাতানাধত্বমূলক নির্বাচনপ্রথার দ্বারা। পৃথক-নির্বাচন-প্রথা 
গৃহাঁত হইলেও মুসলমানগণ শতকরা ২৫টির আঁধক আসন লাভ কাঁরতে পারবে 
না বটে, কিন্তু আনপাতিক প্রীতানাধত্বমূলক নির্বাচনপ্রধার দ্বারা তাহাদের 
আঁধকৃত আসনের সংখ্যা হইবে তদপেক্ষা অনেক কম; সরল ভোটাধিকোর দ্বারা 
ইহার সিন্ধান্ত গৃহীত হইবে, কাজেই সে পিদ্ধান্ত যে সর্বভারতীয় 
যন্তরাম্টের অনুকূলেই হইবে ইহা নিঃসন্দেহেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; 
0৩) সর্বাপেক্ষা গদর্ত্পূর্ণ প্রন হইতেছে, কোন এক বা একাধিক 
প্রদেশ কিভাবে তাহার বা তাহাদের সম্মতি জ্ঞাপনের আঁধকার ব্যবহার 
কাঁরবে-কোন প্রদেশ, অর্থাং সেই প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদসাগণ 
যদি শতকরা ৬০ ভোটে হু্তরাষ্টের, অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, 
তাহা হইলে সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বাঁলয়া বিবেচিত হইবে; কিন্তু তাঁহাদের 
ভোটসংখ্যা যাঁদ ৫৯ হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে ভোটসংখ্যা যাঁদ হয় ৪১, 
স্ক্ষেতরে প্রদেশের গণভোট গৃহণত হইবে। এই ব্যবস্থার দ্বারা মুসলমান জাতির 


*একক ও অখণ্ড সত্তা অস্বাঁকৃত হইয়াছে; প্রদেশের আগ্চালক অখণ্ডতা বৃটিশ 
. নীতি সঞ্জাত এক দৈব দূর্ঘটনা মার, অথচ ইহারই উপর গরুদ্ব আরোপ .করা 
- হইয়াছে অত্যন্ত আঁধক, তাহা ছাড়া, মৃদলমান জাতির আত্মনিয়ল্মণের স্বাধীন ও 


দ্বতন্্র অধিকার ইহার দ্বারা সরজ সংস্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হয় নাই। বাংলা ও 
পাঞ্জাব_এই দুইটি বৃহত্তম মুসলমানপ্রধান প্রদেশের প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পারষদে 
মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে না, তহারা হইবে সংখ্যালঘ্য হিন্দ; সপপ্দায়ের ৃ 
পয ঘি ০০ পু চি ৮৪০ গা 22 
রী 5, 





রা 


করুণার পার; উত্তর-পণ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও 'িক্ধ্তে অম্যসলখানগণকে প্রদত্ত 
'ওয়েটেজে'র পরিমাণ মুসলমানগাণের ্বার্থীসম্ধির পথে হইবে দরাতকরম্য বাধা। 

1 অতএব সরল ও সম্পষ্ট ভাষায় পাকিস্থানের প্রাতপরত প্রদত্ত হয লাই ও 
মুসলমানদের আত্মনিয়প্রণের স্বাধীন ও: স্বতল্ম আঁধিকার স্বীকৃত হয় নাই-এই 
হেতুতে পাঁরকচ্পনাটি বাঁজ'ত হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে: সঙ্গে ভারতলবভাগের 
প্রচ্তাবকে নশাতিগতভারে মানিক়্া লওয়ায জন্য যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশও করা হইল।২ 








(ছত্রিশ) 
অধ্যাপক কুপল্যাণ্ডের আঞ্চলিক পরিকল্পন। 


অধ্যাপক রোঁজনাল্ড কুপল্যান্ড তাঁহার "1016 মা৮০:০ 0: [1118 নামক 
গ্রান্ধে আণ্চলিক ভীত্ততে রচিত একটি পারকজ্পনা প্রদান কাঁরয়াছেন। এই আণ্চালক 
ধারণা তান গ্রহণ করিয়াছেন স্যার 'সিকল্দর হায়াত খাঁর ভারতীয় য্্তরাষ্ীক 
পারক্পনা হইতে এবং আগণ্লিক সাঁমানা নির্ধারণ পারিকম্পনা ভারতের সেন্সাস 
কাঁমিশনার 'মঃ এম, ডার্রিউ, এম, ইয়েট্সের নিকট হইতে গৃহণত; ভারতের 'জলপ্রবাহ 
শান্তর সণ্চয় বার্ধত কারবার উদ্দেশ্যে মিঃ ইয়েটস ১৯৪১ সালের দেন্সাস- 
বিবরণীর ভূমিকুর এই পাঁরক্পনা পণ্ঠাশ বৎসরের জন্য গ্রহণ কাঁরতে 
সুপাঁরশ করেন। এই পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী উত্তর-ভারতের সামা তিনাঁট 
নদীর অববাহিকা দ্বারা চাঁহ/ত কাঁরবার কথা হয়ঃ ৫৯) কাশ্মীর হুইতে 
করাচী পর্যন্ত বিস্তৃত 'সিম্ধ নদের অববাহিকা (রাজনোতিক পাঁরভাষায় উহা 
পাকিস্থান নামে পাঁরচিত), €২) পাঞ্জাব ও বাংলার মধ্যবতাঁ গচ্গা ও বমননা সা 
অববাহিকা (হিন্দস্ণান) ও (৩) বিহার ও পূর্ব সীমান্তের মধ্যবত পরথগা ও 
রহপ্তরের অববাহিকা ডিভ্তর-পর্ব ভারত)। গঞ্গা নদণর অবব্াহকা যে খাণ্ডত ইহা 
প্রাকতিক সত্য। প্রায় দেড়শত মাইল দূরে বহরপুন্রের সাঁহত 'মাঁলত হইবার জন) 
গঙ্গা ঠিক যে স্থানে দাক্ষিণমুখী হইল, দেশের প্রাকাতিক পাঁরবর্তন আরম্ড হইল 
সেই স্থান হইতেই। উত্তর সমতলের দেশ সহসা বদ্বাপের দেশে রূপান্তরিত 
হইয়া গেল।৯ (৪) চতুর্থ অণ্চল অনেকটা উপদ্বীপের “সাঁমল। অধ্যাপক' 
কুপল্যাণ্ড সাহেবের মতে নদীর অববাহিকাগত এই বিভাগ অনেকখানি অর্থনোতিক 
প্রয়োজনের অন্যগামণ। বিরাট প্রবাহ-শান্তর যথাযোগ্য ব্বহারের উপরেই অর্থ 
নোতিক সম্দ্ধির সম্ভাবনা নির্ভর করে। হাইড্রোলেকাট্ট্রিক কারখানার প্রীতষ্ঠা ও 
..প্রবাহশাতর পারপর্ণ সন্ব্যবহার দরপ্রসারী পারিকল্পনাসাপেক্ষ ব্যাপার এই 


2 আপীল 


নথ. সে হা আগত ০৫ ভা, 32008155 ভস, ৪০০--364, 58. 
4 ই কাটি এ৮/০ 0 15811 2. 820, এন 





হাল ই নি পিন 


জিলা 


কাঁরতে গেস্সে যে রামমডার বহন কাঁরতে হইবে, কেবলমার আণ্চলিক 'ভাতিতেই তাহার. রায় 


সঙ্ফুলান হওয়া দম্ভব। এই ভাবতে ভারতবর্ধ যে চাট অগ্লে বিভনত হইতে 
পারে তাহা এই ৫২ নন্বর ছকে প্রদর্শিত হইল। .. 

অনুপাত হিসাব করিতে শগয়া বিজ্ঞ অধ্যাপক সামান্য একট: গো 
ভুল কাঁরয়াছেন; জনসংখ্যার স্তম্তে ত'হার প্রদত্ত সংখ্যা অন্যায় 'হসাব করিয়া 
উল্লিখিত ছকে সংশোধিত আকারে তাহা সী্বদ্ধ করিলাম। ঃ 

অধ্যাপক সাহেবের মতে আগ্চালকতা একাঁদকে যেমন বিভাগ হইতে 
গৃথক্‌, অপরাঁদকে তেমানি সংযোগ 'হইতে দ্বতন্ল। ভারতের অখণ্ডতা অক্ষুন 
রাখিয়া একাঁট আন্তরাপ্থলিক কেন্দু স্থাপন ইহার লক্ষ্য; কিন্তু সে কেন্দ্র হইবে এক 
সম্পূর্ণ নূতন জীনস; ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে হইলে যে সর্বানম্ন পারমাণ 
শান্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন-_মার তাহাই সে কেন্দু ব্যবহার কাঁরবে, কিন্তু তাহাও 
সে সর্বভারতীয় শনর্বাচকমণ্ডলীর প্রদত্ত প্রত্যক্ষ আঁধকারের উপর নির্ভর করিয়া 
কাঁরবে না, কারবে অণ্টলসমূহের সম্মালত প্রীতঙ্ঠানরূপে। যে-টুকু আঁধকায় 
বাঁহজগতের দৃষ্টিতে ভারতাঁয় অখণ্ডতার পরিচয় প্রদান করবে, ভারতবর্ষের যে 
কোন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টে্ন পক্ষে তাহাই হইল অবশ্া-প্রাপ্য সর্বানম্ম ক্ষমতা, যথা; 
(১) পরা নীতি ও আত্মরক্ষা, (২) বাহির্বাপিজা বা ট্যারফ নীতি, 0৩) কারেসী। 
আত্মরক্ষা বাঁলতে বুবাগ্ন, নৌ ও বিমানবাহনী সমেত সেই পাঁরমাণ সশস্ব শির 
নিয়োগ ও নিযন্রণ--বাঁহঃশতূর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে ক্ষ, কারবার জন্য 
যাহা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। 
:. জনসংখ্যার আগম ও গম 'নয়ন্রণ এবং বৈদেশিকগণকে পৌরাধিকার 
প্রদান পররাহ্ট নীতির অন্তর্গত, কাজেই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধান বিষয়, কিন্তু তাই 


ধাঁলয়া কোন অঞ্চল যাঁদ নিজের আঁধকার-সীমার মধ্যে তাহার স্বতন্ জাতিসব 


প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, ইহার দ্বারা সে প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হইবে না। 

শুক সংগ্রহ, কটনাতি প্রত্বীত 'বাভন্ন বিভাগ বারা কেন্দ্রীয় গভর্ণ- 
মেন্টকে সসঙ্জত করিতে বায় যে অত্যধিক হইবে তাহা নয়। কেবলমার আত্মরক্ষা 
বাব? বায়ের দফাই হইবে আতিশয় গ;রুতর। বর্তমান যুত্ধের প্ববিতীঁকালে 
ভারতের রক্ষ-বযকস্থার দরুণ বায় শতকজাত রাজদ্বের গ্যারা অনেকটা' সমতাসপ্পন্ 
করা সম্ভব হইয়াছিল। ঘাটতি পূরণের জন্য ফেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টকে প্রতাঙ্ষ কর 


'বসাইবার আঁধকার দেওয়া হইবে অথবা পরিকঙ্পনানযায়ী প্রত্যেক অঞ্চল তাহার 


অংশমত দেয় চদার দ্বারা সে ঘাটাত পূরণ করিবে-তাহা ভাবিবার বিষয়! 
সম্ভবত উদ্বৃ্ অর্থ যাহাতে অগ্চলসমূহের মধ্যে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশমত বাঁ্টত 
হইতে পারে সে বাবস্থার জন্যও পারকল্পনাতে স্থান রাখতে হইবে |. 
ইহাই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের অধীন সর্বান্নসংখ্যক বিষয়; ইহার সাঁহত 
রেলওয়ে, বিমান বিভাগ, উপকূল অগুলের সামনাটুক যানবাহন, বেতার, টোলফোন, 


.. টোলিগ্রাম এবং সম্ভবতঃ সক বিভাগ কোটা রি | আলা... 





রে উচ্। চপ হক রও লাগ নল গঙ্গে এপ্যাল অবশ্য 
প্রয়োজনীয় নয়; যুদ্ধকালশীন সময়ে এগাীলর উপর কেন্দুীয় কতৃত্থ যাঁদ নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়ই হয়, পারকল্পনায় তাহার জন্য একটি ধারা রাখলেই চাঁলবে। আরও 


কতকগুলি বিষয়, যেমন_ সেম্দাস, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিক্প-ীবস্তার, খান ও তৈল- . 


ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ, প্রধান প্রয়ান বন্দর ও জলযান বিভাগ নিয়ম্্রণ, আগ্লেয়াচ্ম, বিস্ফোরক 
ব্য প্রভতিও কার্যকারিতা ও অর্থনীতিগত স্বিধার জন্য কেন্দ্রীয় অধিকারের 
অন্তভূর্ত হওয়া উচিত! কিন্তু কেন্দ্রীভূত না হইয়া এল 'বাভ্ন্ন অগ্চলের মধো 
বণ্টিত হইবে। অবশ্য যে সব বিষয়ে সত্গাঁত ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রয়োজন, 
সেগাল সম্বন্ধে আইনপ্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টকে আঁধকার দান ব্যবস্থা 
রাখা সম্ভব, কিন্তু সেরুপ আইন প্রণয়নও অণ্টলসমূহের অনুমাতসাপেক্ষ। 
আম্তরাণ্টালক ইউনিয়ন য্তরাম্্র হইলেও, অণ্চলসমূহের সংযোগ এক্ষেত্রে 
অত্যন্ত শাথখিল ও *লথ। তাহা ছাড়া, ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আণ্চলিকতা 
হইতে এক. নূতন ধারণা ও নবতর যুক্তিপরম্পরার উদ্ভব হইবে। প্রথমেই ইহা 
ডারতবর্ষকে এমন কতগুলি বড় বড় রাষ্ট্রে বিভন্ত কাঁরবে, ইচ্ছা কাঁরলে যাহারা 
সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিতে পারিত, কন্তু'কোন একাঁট সাধারণ উদ্দেশ্যের . বশবতাঁ 
হইয়া তাহারা রাষটীক্ষমতা আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার 'সম্ধান্ত করিয়াছে। 
মন্তরাম্ত্বী মাই এমনভাবে বিভন্ত ষে, জাতীয় অখন্ডতার নীতির সাঁহত স্থানীয় 
বাযত্তশাসনের নাঁতি যাহাতে সসঙ্গত ও সামজসাপূণ' হয়; কিন্তু আগ্চালকতার 
মধ্যে এরূপ দ্বৈত নীতির আঁস্তত্ব নটু।' কেন্দু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে আন্তরাণ্থলিক 
প্রাতম্ঠান। ইহাকে কর্তা না বাঁলয়া করণ বলা যাইতে পারে। ইহার শাসন ও 
আইন বিভাগীয় সদসাগ্ণ স্ব স্ব অঞ্চলের এজেন্ট ব্যতীত আর কিছুই নহেন। 
'কন্ফিডারেসা' বাঁ” রাষ্্র-সমবায়ের সাঁহতও ইহার পার্থক্য আছে; ইহা কতগালি 
[ভন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত লীগ মান্র; ইহার নিজস্ব কোন কর্তৃত্ব নাই 
ধরার উনার ইন জরা দুহাত হনে তেরা তলিয়ে রা 
কার্যে পাঁরণত হইবে। পক্ষান্তরে আন্তরাঞ্জীলক কেন্দ্র একটি রীতিমত 
নো জগন টিনা বির উসালো আনেন আরা ারকেও নিন বার 
নিজে বহন করিবে। বস্তুতঃ, ইহার স্থান হইবে রাল্ট্র-সমবায় ও-মুন্তরাদ্দের মাঝা- 
মাঁঝ £ রাষটীসমবায় হইতে কিছ ট্র্ ও যক্তরাষ্্র হইতে কিছ নিচ্ে। 
আন্তরাপ্ঠলিক কেন্দ্রের আইনসভাগলি ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন 
আইনের অন্তর্গত যত্তরাম্ট্রীয় ব্যবস্থা-পাঁরষদের মত ভারতায় জাতীয়তার আধা- 
আকাক্ক্ষা ও শীন্ত-সামথ্যের কথা সুস্পচ্টভাবে ব্য্ত কাঁরবে না; কারণ” 
আন্তরাণ্টলিকতা এই ধারণা হইতেই উদ্ভূত যে, ভারতে এক-জাতিত্বের আদর্শ আজিও 
উপলব্ধ হয় নাই। বরণ ইহার ভিতর দিয়া তদন্তর্গত বিভিম্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন 
ছাতীয়তার কথাই আঁভবান্ত হইবে। সুতরাং প্রত্যেক অণ্ল হইতেই সমানসংখ্যক . 
সদস্য ইহাতে প্রেরিত, হইবে এবং প্রত্যেক ইউনিটকে তাহার দেয় পর্যাপ্তসংখ্যার 
প্রাতনিধি প্রেরণের সুযোগ দিবার জন্য কেন্দ্রীয় সদসা-সংখ্যার এমন একটা সর্বাম্প 
মান নির্ধারণ কারিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইবে, যাহা কোনক্রমেই আঁতরুম করা চাঁলিবে 


| আপন হার আজ পরিজন 


না অল ও পিই রি 
হইবে। সদসাগণ আঁধকার লাভ কাঁরবেন অপ্ঠলসমহ্‌ হইতে ও. দায়ী থাঁকরেন 
অগ্চলসমূহেরই নিকট। - ভাঁহারা নির্বাচিত হইবেন 'আগ্ালক আইন-পারষদসমূহ 
কতৃক এবং সে নির্বাচন পারচালনের জন্য এমন উপায় উদ্ভাবন কাঁরতে হইবে, 
যাহাতে প্রদেশ ও রাম্টসমূহ বথাবাঁধ প্রাতানাধ প্রেরণের পাঁরপূ্ণ সুযোগ পায়। 
গঙ্গা নদীর অববাহকা ও দাঁক্ষিণাত্য অঞ্চলের কোন কোন অথবা সঈবগযাল প্রদেশ 
এবং রাষ্ট্র যাঁদ তৃাহাদের প্রাদেশিক ও রাষ্ট্রক সত্তা পাঁরঙ্থার করিয়া অঞ্চলের 
অন্তভূত্ত হইতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে আঞ্তরাপ্নীলক কেন্দ্রে তাহাদের . 
প্রাতীনাধ-সংখ্যা গ্ররপজবে "নর্ধাণ কাঁরতে হইবে-অণলবাহরূর্ত প্রদেশগ্াল 
যে সত্য সত্যই অঞ্লভুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ, গঞ্গানদশর অবব্াহকা ও দাকিণাত্য 
এলাকা অণ্ুলতুন্ত হোক বা না হোক, 'সন্ধুনদীর অববাহকা ও বদ্বীপ-এলাকা 
আগ্মালক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পাঁরষদে তাহাদের সাহত সমসবথাক প্রতীনধিতবের 
আঁধকারী হইবে। 

. কেন্দ্রীয় অধিকারের এলাকা তিনাটি মান বিষয়ের মধ্যে. সীমাবদ্ধ হওয়ার 
ফলে কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত: . সংকুচিত হইবে; কাজেই মান্মসভা গঠত হইবে চারাটি 
বিভাগীয় ন্মী ও আরও দুই-একটি দপ্তরাবহীন মন্ত্রী লইয়া। কতকটা দুইজার- 
ল্যাণ্ডের গঠনতন্রের  অনমকরণে একাঁট জ্ট্যাট্‌টারী কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট 
গঠন কাঁরতে হইবে। প্রধান মন্ঘী ও তাঁহার সহকার্মগণ ব্যবস্থা-পারষদ দ্বারা 
নির্বান্ধীত হইবেন এবং তাঁহাদের কার্যকাল হইবে পারষদের আয়ুক্কালের সমান। 
কোন একাঁটি আইন প্রণয়ন কারতে গেলে সুইজারল্যান্ডের শাসনাবিভাগের মতই 
কাউন্সিলের ভোটাধক্যের উপর নির্ভর কারতে হইবে। কিন্তু দৈনান্দন কার্য 
পারচালনার জন্য কা্ীন্সলের নিকট তাঁহারা দায়ী রাহবেন না। সুইজারল্যান্ডের 
মতই শাসনাঁবভাগাীয় পদ অণ্চলসমূহের মধ্যে সমভাবে বাণ্টিত হইবে- প্রত্যেক, অণ্ল 
অন্ততঃপক্ষে একাঁট এবং কোনক্ষেত্রেই দুইটির আঁধক পদ পাইবে না। অঞ্চল- 
বাহভূতি প্রদেশগ্যালকেও এই দিক দিয়া অঞ্চলের অন্তগতরূপে গণ্য করিতে 
হুইবে। প্রধান মন্মী পালারমে একবার হিন্দ ও একবার মুসলমান হইবেন। 

স্টাপ্রম কোর্ট বর্তমানে ফেডারেল কোর্টের মতই শাসনতান্তিক ব্যাখ্যায় 
অধিকারসম্পন্ন হইবে। প্রত্যেক অণ্চল হইতে একজন কাঁরয়্া বিচারক লইয়া ইহার 
বিচারকমূণ্ডলী গাঁঠিত হইবে এবং এক্ষেত্রেও অঞ্চল-বহিভূর্ত প্রদেশগূলি অঞ্লের 


অনতভূন্তরূপে গরণনশয়। 


এই নুতন ব্যবস্থার দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা কিভাবে প্রভাঁবত হইবে ? 


অধ্যাপক কুপল্যাশ্ডের মতে তাহা 'নর্ভর করে কেন্দ্রে সাম্প্রদায়িক সমতা কি ভারে 


যনক্ষিত.হইবে তাহারই উপরে। আগ্ঝালক প্রথা অনুযায়ী আন্তরাণ্লিক ব্যবস্থাপক 
ভার নির্বাচনে জাতীয় প্রাতীনাধদ্বের জন্য কোন স্থান থাকবে না। সদস্যগণ 
প্রীতানাধত্ব করিবেন কেবলমাত্র অগ্টলসমূহের। বস্তৃতিঃ' সদস্যগণকে : সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চলের এজেশ্টরূপে স্ব স্ব অঞ্চলের নির্দেশ অনৃযায়ীই  ব্যবস্থা-পরিষদে ভোট 


দিতে হইবে। কাজেই ফে্দ্রীয় বাবস্থা-পারষদের, সাম্প্রদায়িক সমতা বান্ত বা দল 








হাথে 2 
:" ক্বাজরমে হয়তো এমন দিন আসিবে, যখন হিন্দ ও মুসলমানগণ সুইজার। 
ও না 
এক সাধারণ ভারতীয় জাতীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা লাভ কাঁরতে সঙ্গম ছইবেন। 
ভবিষ্যতে এই সম্ভাবনা যাহাতে বাস্তবে পাঁরণত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে 





ৃ . ছিন্দ্যাদ্ঘকে তান যে. কোন সর্তে ইউনিয়ন গ্রহণ কাঁরতে উপদেশ 'দিয়াছেন। 


মুসলমানদের নিকট তাহার আবেদন, তাঁহার পারকং্পনানযায়ঈ মুসলমানগণকে 
পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদত্ত না হইলেও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে ইহা তাঁহাদের দাবী 
পূরণ করে; অন্ততঃ এই কারছ ইহা তাঁহাদের গ্রহণযোগ্য বাঁিয়া বিবেচিত হওয়া 
কর্তব্য । দুইজাতি-তত্ব নীতিগতভাবে ইহার দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। মুসলমান 
জাতি ইহার দ্বারা এক বা একাঁধক জাতীয় রা সগ্রীতষ্ঠিত। এই সকল রাষ্টের 
আয়তন ও জনসংখ্যা যাহাই হোক না কেন, হিন্দুরাম্ট্র অথবা প্রদেশগযীলর সমবায়- 
সমূহের সাহত তাহারা যে সমমর্যাদাসম্পন্ন, একথাও পাঁরকল্পনায় স্বীকৃত হইয়াছে। 
ইহা তাঁহাদের স্বাধীনতা ক্ষু্ন করে না, পরন্তু স্ব স্ব এজেন্টগণের মারফং সর্বানম্ন 
পাঁরমাণ সর্তে সম্মত অন্যান্য রাষ্ট্রে সহিত সহযোগিতায় শাসন-ক্ষমতা সম্ভোগ 
করিবার তাধিকার ইহা তাহাদিগন্ে প্রদান কারিবে। 

অধ্যাপক কুপল্যান্ডের পাঁরক্পনা যতদূর সম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় 
বিবৃত কাঁরতে চেষ্টা কারয়াছি। ভারতে দুই জাতি বিদামান ও ভারতাঁয় জাতি 
নামক কোন প্বদার্থের আঁস্তত্ব নাই-এই ধারণার উপর ভভীত্ত কারয়াই যে 
পাঁরকজ্পনাটি রচিত, সে কথা তাহার রচাঁয়তা স্বয়ং স্বীকার কারয়াছেন। তাঁহার 
উান্ত নিঃসন্দেহে সত্য। এই ধারণার উপর নির্ভ'র কারয়াই মসালম লীগের ভারত্ব- 
খণ্ডনের দাবী সমর্থন কাঁরতে তিনি যথাসাধ্য সচেষ্ট হইয়াছেন এবং তাহা কক 
গিয়া ধর্ম ও সম্প্রদায় অন্.যায়ী জনসংখ্যা বন্টন করিয়া ভৌগোলিক ও অর্থাঁয়ক 
অথণ্ডতার ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের জন্য আগ্ালক পাঁরকল্পনার সঙ্কীর্ণ 
পারাধর মধ্যে আপনাকে সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভাস্তায় রাধাকমল 
মুখার্জীর ভাষায় বলতে গেলে, ন্অধ্যাপক কুপল্যাপ্ড অর্থনোতিক ভীত্ততে মসালম- 
প্রধান এলাকাগযুলর সীমারেখা আণ্ালক বিভাগের সীমানার সাহত একাকার 
কারয়া মিলাইতে গিয়া কামগত ভূগোলের ক্ষেত্রে এক বিষম ভূল করিয়াছেন ১ ০. 

এতদ্যতীত ইহার আর একটি গুরুতর ভাট হইতেছে এই থে 
আন্ালকতাও ইহা যষ্বিসঙ্গাত ও ধথাযথভাবে অনুসরণ করে নাই। তান নিজেই 
জ্ৰীকায় কারয়াছেন যে, পাঞ্জাবের 'একটি বৃহং অংশ গঙ্গা 'নদীঁর অববাহিকার মধ 
পড়ে, কিন্তু তাহা সত্বেও তিনি সে অংশটিকে .সিদ্ধূনদের অববাহকার অন্তত 
 কাঁরয়া লইয়াছেন। .. অধ্যাপক মহাশয় রাজপ্নতনার প্রায় টিন-চতুর্ণাশ এই. 
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১ 


রর সহি লা বিল জ এ ॥ 
: দ্বারা মোটেই সমার্ঘত নয়। যে কোন হেতুতেই হোক, এই তথা যদি সিল্ছ 
মদের অববাহিকার সাঁহত, ঘুক্ত করা হয়, তাহা হইলেও গুজরাটের সহিত সঙপর্দ. 
দামঙ্সাহীন দক্ষিণের রাষ্তুষ্টয় কেন বে গুজরাটের সহিত. একই অপালে হত 
হইবে তাহার কোন ঘূত্তি খ:জিয়া পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া গৃজর়াট, বিশেষ 
ও কাঁরয়া তাহার দঁিশার্ধ যে সকল নদণ দ্বারা বিধোঁত, তাহারা বাহর হইয়াছে প্রবল 
বারপাত প্লাবিত আরাবলশী পর্বতমালা হইতে, তাহা সত্বেও তাহাকে এই জণদের . 







পাহত ধ্ত না বিয়া দ্যাক্ষণাতোর অগ্গাশভূত কারয়া দিবার হেতুও দূর্বোধ্য। :. ৃ 


শাঙ্যানদীর অববাছিকার দিকে দষ্টিপাত করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, 
ভোগোলক ও প্রাকীতিক বিচার-ববেচনার কথা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা কারা 
কতকগ্ীল এলাকাকে যথেচ্ছভাবে কাটিয়া লইয়া এই অঞ্চল গঠন কারিবার প্রস্তাব 
করা হইয়াছে। ইহা সর্বজনাবাদত যে, এমন বহু নদী আছে, যেগ্যালি হিমালয় 
পর্বত হইতে বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের উৎপান্তস্থল ও অববাহিকা. 
বৃটিশ এলাকার বাঁহভূতি; সেইজন্য বৃটিশ-শাসত প্রদেশসমূহকে ইহাদিগকে লইয়া 
অক্ষত বিরত হইতে হয়। : কোশণ এই সমস্ত নদীর অন্যতম, অথচ উত্তর বিহারের 
প্লাবনের জন্য দায়শ ইহাই; মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা জেলার বন্যা যাহাদের দ্বারা 
সংঘটিত হয়, সেই বাগমতাঁ ও. অন্যান্য নদীও এই পর্যায়ে পড়ে। শোন ও নর্মদা 
অমরকণ্টক পর্বত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রবাহিত হইয়াছে উৎপাত্তস্থল 
হইতে সম্পূর্ণ ভিল মখে। অথচ অমরকণ্টক পর্বতের প্রচুর বারগাতের ফলে যে 
মব অঞ্চলে প্রবল বন্যা নামে, তাহারা পরস্পর হইতে বহ? দূরবতণ+ঃ যথা, সাহাবাদ 
ও পাটনা জেলা, কখনও কখনও বিহারের সারন জেলায়, জব্বলপুর ও হোসাঙ্গাবাদে 
-এমন কি, আরও দনিদ্নে মধ্যপ্রদেশে এবং গুজরাটের স্থানে স্থানে। 

অধ্যাপক কুপল্যান্ড আমেরিকা য্য্তরাষ্ট্রের “11601063569 ৪116 4008৩- 
ডি 91107 সম্বন্ধে সাঁবদ্তারে আলোচনা কারয়া, তাঁছার অববাহিকা অঞ্চল পাঁর- 
কল্পনার সাঁহত তাঁহার সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। কিন্তু তাহা কাঁরতে 
গিয়া এই জাতীয় পাঁরকল্পনার সার্থকতার পক্ষে একান্ত অপাঁরহার্য একাঁট ব্যাপার 
উপেক্ষা করিয়াছেন! নদগনলিকে যথেচ্ছভাবে খাণ্ডিত কাঁরয়া, সেই খণ্ডাংশগ্ালর 
সাহায্যে তদ্বারা বিধৌত অঞ্চলের উন্নয়ন সম্বন্ধীয় কোনরূপ পারকরঃপনা প্রস্তুত 
করা, চলে না। নদশর উৎপাত্তপ্থল হইতে অববাহকা পর্যন্ত এবং সেখান হইতে 
আরম্ভ কারয়া নদী যেখানে অপর কোন নদীর সাঁহত 'মাঁলত হইয়াছে অথবা 
সমুদ্রে পাঁতিত হইয়াছে সেই অবাধ গাঁতপথের সমগ্র দৈর্ঘটণশী সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ 
করিতে. হইবে। কিন্তু গঞ্গানদী ঠিক যেখান হইতে 'দাক্ষিণমূখা হইয়াছে, অধ্যাপক 
মহাশয়: যথেচ্ছভাবে ঠিক. সেই স্থানে তাহাকে থাঁন্ডত কাঁরয়াছেন। দেশের 


"* »প্রারৃতিক চেহারা ও .স্ত্তকার বৌশষ্টাই যাঁদ বিচার্য বিষয় হয়, - তাহা হইলে, 


বিহারের উত্তরাংশ, চদ্পারণ জেলার উত্তর ও উত্তর!পশ্চমাংশ ও মজঃফরপুর, 
_. শ্ারভাঙ্গা, মূগ্দের, ভাগলপর এবং প্রায় প্রভৃতি জেলার উত্তাংশের সাত 


৪৩২ বট কদিন খণ্ডিত ভারত : 


উত্তর-বাংলার জেলাগনলির ও আদাম উপতকার কোন পার্থক্য দর্শান চলে না। 
অধ্যাপক কুপল্যাপ্ড কর্তৃক 'না্দ্ট স্থানে গঞ্গাকে যাঁদ ক্িধাবিভন্ত করাও হয়, 
তাহা হইলে তাহার একাংশ পাঁরাঁচত হয় ভাগীরথী এবং আরও নিম্নে গিয়া 
হুগলী নদী নামে; এই অংশ ন্বারা ভিধোৌত পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি মেঘনা ও 
পদ্মানদী বিধোঁত পূর্বে নাথ পাঁরাচিত অপর অংশ অপেক্ষা বিহার প্রদেশের 
জেলাগযলির সাহতই সমধিক সাদশ্যসম্পন্ন। এতদ্ব্যতীত দামোদর নদের কথাও 
বিশেষভাবে বিবেচা; ইহার উৎপাত্তস্থল ছোটনাগপুর, কিন্তু: গাঁশচম বাংলার 
জেলাগ্যলি ইহার বন্যার বিধবংসণ লগলাক্ষেত্ন। এই লাইনগলি যখন 'লাখত 
হইতেছে, ঠিক সেই মূহূ্তে ভারত গভর্ণমেন্টের জনৈক সদসোর নেতৃতবাধানে বাংলা 
ও বিহার গভর্ণমেণ্টের প্রাতীনাধগণ এই সর্বনাশা বন্যা নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের 
জন্য এক সম্মেলনে মালত হইয়াছেন। অধ্যাপক কুপল্যান্ডের আগ্ালক পাঁরকষ্পনা 
যাঁদ গৃহীত হয় ও তদনূযায়শ ভারত 'বিভন্ত হয়, তাহা হইলে একক তাহার দ্বারা 
এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না, গঞ্গানদীর অববাহিকা ও বদ্বীপ অঞ্চলের 
মধ্যে অস্থায়ী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজনীয় হইবে। ব্যাপার হইতেছে এই 
যে, অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড প্রস্তাঁবত বিভাগ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাচারপ্রসৃত 
এবং আগ্চালকতার বিকৃত অনুকরণ মায়। আণ্চালক পাঁরকজ্পনা যাঁদ স্বাভাবিক 
ও বিচারবুদ্ধিসম্মতভাবে প্রযুস্ত হয়, তাহার ফলে যে অণ্চলগুলি সৃত্ট হইবে 
তাহারা হইবে সম্পূর্ণ স্বতন্ম ধরণের এবং তদ্ৰারা মুসলমান অগ্চলগুলিকে ভারতের 
অবাশিষ্ট অংশের সাহিত সমমর্ধাদার পের্ষায়ে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে না, অথচ 
সমগ্র দেশকে চাঁরাটি অণ্চলে বিভন্ত কারবার পক্ষে অধ্যাপকের একমান্ত উদ্দেশ্য 
হইল ইহাই। 


চতুর্থ অণ্চলের কথা বিচার কারবার সময় ইহা আরও স্পন্টতর হইয়া উঠে। 
এই অণ্চলাঁটির আয়তন সমগ্র দেশ বিষ্যন্ত তিনটি উত্তরাঞ্চলের সমান। প্রায়.এক 
হাজার মাইল দার্ঘ ও পাঁচশত মাইল প্রশস্ত এই 'বিজ্তর্ণ ভূভাগকে যা এটির. 
অঞ্লরূপে গণ্য করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে কেবলমার দুইাটি আমান্য়ীন 
অঞ্চলের বিরুদ্ধে মার দুইটি মৃসলমান অণ্চল স্থাপন কারয়া ভারসাম্য রক্ষা 
কাঁরবার উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশকে চারটা? অণ্লে বিভন্ত না করিয়া, তাহাকে একটামাু 
অথণ্ড অণ্চলরূপে গণ্য করা যাইবে না কেন? অধ্যাপক কুপল্যান্ড ভাল কারিয়াই 
জানেন যে, দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের সীমারেখা নির্ধারণের জন্য নদশর অববাহিকা সৃষ্টি 
অজ্‌হাতও অনাবশ্যক, কারণ স্পচ্টতঃ ইহা তিনটা অপ্চল গঠনের, পর অবাশষ্ট অংশ 
লইয়া কতকগাঁল প্রদেশ ও রাষ্ট্রের সমবায়ে তৈয়ারশী। 


বিচক্ষণ অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার আণ্টলিক পারিফজ্পনা রচনা কারবার সময় 
অন্য কোন বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। অধ্যাপক রাধাকমল 
মৃখাঁর্জ' বলেন, “আণ্টালক সমাজ-বিজ্ঞানে আঞ্চালকতার উদ্দেশ্য হইতেছে, বিশিষ্ট 
কোন একটি অণ্ঠলের জীবনযাপন-পদ্ধাত, বাত, ভাষা, লোক-প্রবাদ এবং সংস্কৃতি 
সম্বন্ধীয় যাবতীয় বৌশম্টের এক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করা।' "ভাষা ও সংস্কাতিত 








$ 


»৪৯:৯। কৈবলমান বৃটিশ ভারতের হিসাব অন্যযায়ী 'সিম্ধ ও বন্বীপ অঞ্চলের 


অধ্যাপক কুপল্যাপ্ডের আণ্ঠলিক পাঁরকল্পনা ৪৩৩ 


স্বাতন্ত্য বর্জন করিয়া অঞ্চল গঠনের প্রচেষ্টা আগ্াীলকতার বিকৃত অনুকরণ মান্র ২ 
বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কীতর প্রচলন থাকা হেতু ভারতবর্ধ যাঁদ 
একটা জাতিরূপে গণ্য না হয়, তাহা হইলে প্রাতিটী অপ্ঠ এই সমস্ত স্বাতন্ম্য 
সম্বলিত এক একটা ক্ষযুদ্রাকার ভারতবর্ষ; আভ্যন্তরীণ এই সকল পার্থক্য সত্বেও 
অণ্চলসমূহ আপন আপন কার্য সলাইতে সক্ষম হইবে-এরূপ আশা পোষণ করা 
ঘাঁদ সঙ্গত হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতের সম্বন্ধেই বা সে আশা পোষণ করা 
যাইবে না কেন?, বস্তুতঃ, মিঃ কুপল্যাপ্ড উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তাঁহার আগ্ালক 
পরিকল্পনা কোন বোধগমা ব্যাক্তির উপর প্রাতাম্ঠত নয় বাঁলয়া, তাহার অন্তর্গত 
ইউনিটগীল অঞ্চলের তান্তভূত্ত হইতে অস্বীকার কারবে। [তান বাঁঝয়াছেন, . 
সিম্ধয নদের অববাহকা ও বদ্বীপ তণ্লের ইভীনিটগদীল মালত হইবার পক্ষে 
বশেষ কোন অস্মাবধা হইবে না, কিন্তু গঞ্গানদীর অববাহিকা ও দাক্ষিণাত্য 
অঞ্চলের ইউানিটসমূহের মিলন সংঘটন কষ্টসাধ্য হইবে। এই অসবধা একবার 
দেখা দলে, দুইটি অমুসলমান অঞ্চলের বিরুদ্ধে দুইটী মুসলিম অণ্চল স্থাপন 
দ্বারা ভারসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। কিন্তু তাহাতে 'বন্দুমান্র বিচালত না 
হইয়া অধ্যাপক মহাশয় প্রস্তাব কারয়াছেন, শেষোন্ত অণ্টল দুইটি আণ্ালক 
পাঁরকজ্পনার অন্তরভূন্ত হোক না হোক সোঁদকে দৃকপাত না কাঁরয়া, তাহাঁদগকে 
আন্তরাণলিক কেন্দ প্রাতানাধ প্রেরণক্ষম যুগ্ম অণ্চলরূপে গণ্য করা হইবে। 
অঞ্চল চতুষ্টয় গঠন কারবার সময় তান তাহাদের আয়তন ও লোক- 
সংখ্যার কথা আদৌ চিন্তা করেন নাই। পর্বে প্রদত্ত ৫২ নম্বর ছক হইতে দেখা 
ঘাইবে, দেশীয় রাজযসমূহ য্যন্ত বা বিষুন্ত হইলে বম্বীপ অণ্চলের আয়তন যথাক্রমে 
দাঁড়ায় ১৫৬*৯৬ ও ১৩২'৩৯ হাজার বর্গমাইল: অথচ তাহার প্রাতি-ভাররূপে যে 
গঙ্গানদীর অবধাহিকা ও দাঁক্ষিণাত্য অঞ্চলকে স্থাপন করা হইয়াছে, দেশীয় রাজ্য 
সমেত বা ব্যতীত তাহার আয়তন হয় যথাক্রমে ৩১১:৮০ ও ৫৩৯২৫ অথবা 
২০৮.২৩ ও ৩০২৭৯ হাজার বর্গমাইল। জনসংখ্যার পার্থকা আরও বেশশ' 
প্রকট। দেশীয় রাজাসমূহের যোগ ও বিয়োগরুষে লিম্ধূ ও ব্বীপ অঞ্চলের 
লোকসংখ্যা হয় ৬১২:৫০ বা ৩৭০'৮০ লক্ষ এবং ৭৩৫.০ অথবা ৭০৫১০ লক্ষ, 
অথচ সমতা সম্পাদনেৰ জনা তাহারই বিরুদ্ধে যে গঞঙ্গানদীর অববাহকা ও 
দাক্ষিণাতা অণ্ুলকে স্থাপন করা হইয়াছে, দেশীয় রাজ্যের যোগ ও বিয়োগক্রমে 
তাহাদের জনসংখ্যা দাঁড়ায়, ১১৬৫:৫০ লক্ষ বা ১০০০:৯০ লক্ষ এবং ১৩৬৮.২০ 
বাশ৮৭৯,৮০ লক্ষ। অঞ্চল চতৃষ্টয়ের মুসলমান ও অ-মুসলমান জনসংখ্যার 
শতকরা অন্যপাত হিসাব কাঁরলে পার্থক্য প্রায় সমগাঁরমাণ প্রকট হয়। বৃটিশ ভারত 
ও দেশীয় রাজোর হিসাব ধারলে সিত্ধু ও বদ্বীপ অণ্চলের মুসলমান জনসংখ্যা 
হয় শতকরা ৫২০ ও $০.১ এবং অ-মুসলমান জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮০ ও 


মুসলমান জনসংখ্যা হইবে শতকরা ৬১৩ ও ৫১.৬ এবং অ-মুসলমান সংখ্যা 
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৪৩৪ ০ খণ্ডিত ভারত 


লংখ্যাধকা এবং অপর .দিকে অ-মুসলমান অঞ্চলে তাহাদের বিপূল সংখ্যাধক্য 
দাঁড়ায় নিম্নালখিতরূপ £ গঙ্গানদীর অববাঁহকা ও দাক্ষণাত্য অণ্চলে অ-ম:সলমান 
জনসংখ্যা হইবে শতকরা ৮৮০ ও ৯১৮ এবং অপরাঁদকে মুসলমান-সংখ্যা 
দাঁড়ায় ১২০ ও ৮'২;-- অবশ্য এ হিসাব বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজা একরে 
ধাঁরয়া এবং কেবলমার বৃটিশ ভারতে তাহার সংখ্যা দাঁড়ায় অ-মুসলমান ৮৬.৮ ও 
৯২৫ এবং মুসলমান ১৩২ ও ৭:৫। 

কেবলমাত্র ভারসাম্য সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে দুইটি অ-্মুসলমান রামৌর 
বিরুদ্ধে দুইটি মুসলমান রাষ্ট্র স্থাপন কারবার জন্য এইসব টি, বিচ্যাতি ও 
পরস্পরণীবরোধিতা গলাধঃকরণ কারিতেই হইবে। : ইহাই যাঁদ মূখা উদ্দেশা হয় 
তাহা হইলে সরল ও স্পঙ্ট ভাষায় বলা ভাল যে, অ-মসলমান মুসলমান রাষ্ট্র ও 
প্রদেশগনলির মধ্যে দায় ও দায়ত্বগত সমতা, যাঁদ নাও থাকে, তথাপি অন্যান্য 
মমস্ত [িচার-বিবেচনা নিরপেক্ষভাবে ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্বন্ধীয় সমতা স্থাপন 
কারতেই হইবে। আগ্চালকতা ও অর্থনৌতক সুখ-সবিধার ছদ্ম আবরণ এত 
সক্ষ যে, মুসলমান বা অ-মুসলমান কাহারও দাঁদ্টি অবরদ্ধ কাঁরতে সে সমর্থ 
ময়। 

অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড রচিত পরিকল্পনা আলোচনা করিতে গেলে অবস্থা 
অত্যন্ত সংস্পন্ট হইয়া উঠে। আন্তরাণ্ণালক ব্যবস্থা-পাঁরষদের সদস্যগণের কোন 
দ্বতন্্ মর্যাদা গাঁকবে না, তাঁহারা হইবেন স্ধাম্লষ্ট অণ্লসমূহের নির্দেশের 
অধান প্রাতাঁনাধ মান। কেবলমান্ ব্যবস্থা-পারিষদ কেন, শাসন-বিভাগীয় সদস্য 
. গণকেও অনুরূপ বাধ্যবাধকতার অধীন হইতে হইবে। অধ্যাপক মহাশয়ের কি 
বারেকের জন্য উপন্থাব্ধ' হইল না যে, শাসনতাল্লিক সঙ্কট সৃষ্টির পক্ষে প্রত্যক্ষতঃ 
উপযোগী কোন পাঁরকল্পনা রচনা করা যাঁদ সম্ভব হয়, তবে এই পাঁরকজ্পনা 
প্রস্তাবের দ্বারা তিনি তাহা কাঁরতে সমর্থ হইয়াছেন? অন্যান্য পরিকজ্পনা শাসন- 
তান্নিক অচল অবস্থার সম্ভাবিত হেতুগ্রীলি অনূমান কাঁরয়া লয় ও তাহা. 
দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হয়; কিন্তু অধ্যাপক কুপল্যাপ্ড রচিত পাকা 
শামনতান্রিক সঙ্কটের জন্য প্রবেশদ্বার এমনভাবে উন্মন্ত কয়া দেয় যে, ভতাহার 
অঘটনই হইয়া দাঁড়ায় বস্তুতঃ অসম্ভব, অথচ তাহার সমাধান সব্বন্ধে কোন উপায়ই 
প্রস্তাব করে না। 

কেন্দ্রে একত্র কার্য , কারতে পারি কিল রড 
হইবে-.এ আশা একেবারে 'ভীত্তিহণন; কেননা, এক যাঁহাদের কার্য কারবার কখা, 
তাঁহারা এক সাথে বসিয়া পারস্পারক পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা 
ধাহা ন্যায় ও নিভূল বলিয়া মনে কারবেন তদনূযায়শ কাজ কাঁরতে পারিবেন না; 
তাহাদিগকে কা করিতে হইবে এমন কতগীল লোকের ' নিদেশক্রমে _বাঁহারা 


.- পরস্পরের নিকট হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে অবাস্থত রহিবার দরুণ না 


সুযোগ; ফলে অবস্থা দাঁড়াইবে ইহাই যে, হাতে-কলমে যাঁহাদিগকে এক কার্য 
কাঁরতে হইবে, তাঁহাদের চ্বয়ংস্তিয়তা থাকিবে না, তাহায়া হইবেন অন্যের দ্বারা 


অধ্যাপক কুপল্যাণ্ডের আঞ্টালক পাঁরকদ্পনা ৪8৩৫ 


চালিত যন্তপত্তীলিমাঘ এবং বস্তুতঃ কার্য যাহারা কাঁরবেন, তাহারা পারস্পারক 
আলাপ-আলোচনার জন্য মিলিত হইতে পারবেন না, তাঁহাদিগ্নকে কার্যসাধন করিতে 
হইবে-তাঁহাদেরই নির্দেশ-চালিত বহুদুরবতাঁ যল্মপৃত্তালর মারফং। তাহা 
ছাড়া, ইউনিটসমূহ মুসলমান ও অ-মুসলমানরুপে ভাবিতে ও কাজ কারতে 
যেখানে বাধা এবং জাতীয়তাবোধের উীক মারবার মত ক্ষদ্ুতম রম্্ পর্যন্ত 
যেখানে সযত়ে রছ্ধ, সেক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রতিরোধ ঠোঁলয়া এঁকাবোধ উদ্বুদ্ধ 
হইবে--এরূপ আশা পোষণ কারবার কোন হেতু থাকিতে পারে কি? 

এই পারক্পনার একাটিমান্ন দিক আছে যাহা লক্ষ্য কারবার যোগ্য এবং 
তাহা হইতেছে, অমসলমান অঞ্টলের সাঁহত মুসলমান অঞ্চলকে সমপারিমাণ . 
মর্যাদা ও শাসনক্ষমত। প্রদান। মর্যাদা ও রাষটক্ষমতার ক্ষেত্রে এই সমতার দ্বারা 
দায় ও দায়িত্বের ক্ষেত অণ্টল চতুষ্টয়ের মধ্যে সাম্য বুঝাইবে-এমন কথা আভাসে- 
ইঞ্গিতে পর্যন্ত কোথাও ব্যন্ত হয় নাই-বরণ% তাহার 'বপরাত ধরিয়া লইবার পক্ষে 
যথেঙ্ট অবকাশ আছে। বলা হইয়াছে, দেশরক্ষা বিভাগীয় ব্যয় বাদ দলে, 
কেবলমা্র আল্তরাণ্থীলক কেন্দ্ু পরিচালনের ব্যয়ভার খুব বেশী গুরু হইবে না। 
যদ্ধ-পূর্ববতী যুগে দেশরক্ষাবভাগীয় বায় শজকাবভাগ হইতে প্রাপ্ত 
রাজক্বের প্রায় সমপারমাণ হইত, যৃণ্ধোত্তর যুগেও সে অবস্থা যাঁদ অপরিবার্তত 
থাকে, তাহা হইলে ব্যয় সঙ্কুলানের উপায় উদ্ভাবন সমস্যার সহজেই সমধান হইয়া 
যায়-ইহাই হইল: তাঁহার যুত্তি। কিন্তু সেই রাজস্ব-তহবিলে অঞ্চল চতুষ্টয়ের 
দেয় অংশের পরিমাণ অতাঁতেই বা কত ছিল এবং ভাবষাতেই বা কত হইতে 
পারে-শীবিচক্ষণ অধ্যাপক মহাধয় এ প্রসঙ্গে সে আলোচনা করার কোন প্রয়োজনবোধ 
করেন নাই। তান শুধু এইটাকু মান্র বলিয়াই নিশ্চিন্ত যে, মুসলিম অপ্টল রাজস্ব- 
ব্যয়ের ক্গামতা অন্যান্য অণ্চলের সাঁহত সমান পাঁরমাণে সম্ভোগ কারবে এবং 
অ-ম.সলমান অঞ্চলসমহ সে রাজস্বের বৃহত্তম অংশ সরবরাহ কাঁরবার অসপল়া 
আঁধকার সম্ভোগ করিবে মান, অথচ মুসলিম অঞ্চলের প্রাপা সুখ-স্টীবধা লাভের 
সুযোগ পাইবে না। একা লোভনীয় বস্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু যে-কোন সর্তে 
তাহা লাভ কারতে গেলে, তাহার জন্য অতান্ত উচ্চমূল্য প্রদান করিতে হইতে 
পায়ে। | 


(সাইত্রিশ) , | 
তার স্বলতান আহম্মদের পরিকল্পনা 

তৃতীয় পারকজ্পনাটি ম্যার সুলতান আহম্মদ প্রদান করিয়াছেন তাঁহার 
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নামক গ্রন্থে। পাঁকস্থান-প্রস্তাব আলোচনা কারবার পর তান নিম্নলিখিত 
সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেনঃ 'উত্তর-পাশ্ম ও উত্তর-পূর্ব পাকিস্থান 
যাঁদ ভারতের অবাঁশষ্টাংশের সহিত সর্বপ্রকার শাসনতান্িক সম্পর্ক বাঁজত 
সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পারণত হয়, কার্যকরী প্রস্তাবরূপে তাহা 
বার্থ হইতে বাধা, কারণ তাহার না রাহবে সামারক নিরাপত্তা, না রাহবে অর্থ- 
নোতিক স্থায়িত্ব; তাহা ছাড়া ভারতের অবাশম্ট অংশের মুসলমানদের জন্য 
ন্যায় ও স্বীবচার আদায়ের পক্ষেও সে হইবে একেবারে অক্ষম। অতএব অন্য 
কোন বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধান করিতে হইবে ও তাহা খুজিয়া বাহির কারতে 
হইবে এবং তাহা কারতে গিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুসলমানগণ 
জীবনের সবক্ষেত্রে হিন্দপ্রাধান্যের ভয়ে ভীত, তাহাদের আহত আত্মমর্যাদা- 
বোধকে আশ্বস্ত করাই হইবে * আমাদের লক্ষয।'১ একাঁট বিকল্প-প্রস্তাবও 
তান প্রদান করিয়াছেন এবং বাঁলয়াছেন, ভারতের বিশেষ অবস্থায় তাহা 
ফার্যকরী ও য্ান্তসঙ্গত বালয়া বিবৌঁচত হইবে। তাঁহার পাঁরক্পনা বৃটিশ 
গভর্ণমেশ্টেরে ঘোষণাপত্রের উপর ভাত্ত কারয়া রচিত ঃ তাঁহার পাঁরকাঞ্পত 
ভারতীয় ইউনিয়ন হইবে এমন একাঁট যূক্তরাষ্ট্র যাহার অতর্গত প্রত্যেক 
ইউানয়ন হইবে এক একাঁট স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ইউানিটগলির সাঁমান্ত 
প্রয়োজন হইলে নূতন কারয়া চাহ/ত করা চলিবে। উত্তর-পশ্চিম সীান্তত 
প্রদেশ ও উত্তর-পূর্ব অণ্চল হইবে এইর্প দুইটি ইউনিট; মুসলমান সংখাঁধিকা 
সেখানে যথেষ্ট পাঁরমাণে বার্ধত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে তাহাদের 
লামান্ত পরিবার্তত করিতে হইবে। ইউনিটগুলি সার্বভৌম ও স্বায়ত্ত- 
শাসনশীল হইবে এবং আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারে তাহারা হইবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। 
ইউনিটসমূহের সর্বসম্মতিক্রমে যে স্বাধীনতা ইউনিয়নের হাতে হস্তান্তব্রিত 
হইয়াছে, ইউনিউগুলির বাহিঃ্্বাধীনতা কেবলমান্র তাহারই নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে। ' 

(৯) ক্ষমতা ; দেশরক্ষা, পররাল্ট্, কারেল্সী, শহুঙক, বেতার, বিমান, 
রেলওয়ে ও সামুদ্রিক জলযান বিভাগ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্থেরে অধীন ,হইবে এবং 
অবশিষ্ট ক্ষমতাগল রাহবে ইউানটসমূহের আঁধকারে। 

(২) যান্তরাগ্টীয় শাসনপরিঘদ গঠিত হইবে নিম্নালাখত উপায়ে £ মুসলমান 
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শতকরা ৪০, বি অনন্নত সম্প্রদায় ১০ এবং দন ৯ 
ইন্ডিয়ান, শিখ, পাশ 'ও উপলাতি প্রভৃতি অন্যান্য সপ্প্রদায় ১০।: বাঁন্ন 
দলের যৌগিক সন্ডাবযতার দর সংখ্যাগারঘ্ঠ সম্প্রদায়ের অবস্থা: বরাবরই 
আনাশ্চিত থাকবে এবং তাহার ফলে হিন্দ ও মুসলমান উভয় সমপ্রদায়েরই 
সংখ্যাগর্ধ লাভের সমান যোগ প্রাপ্ত হইবার সন্ভাবনা খাঁকবে। তাহা ছাড়া 
সংখ্যাগরত্বও হইবে এত অল্প যে, বিরোধাঁ দলের সাঁদচ্ছা ও সমর্থনের উপর 
নির্ভর করিতে সে বাধ্য থাকিবে । | 

(৩) গশ-পাঁরষদের গঠন পদ্ধাত হইবে নিম্নালাখিতর:প £ হিন্দ; ও মুলমান 
মম্রদায়ের জন্য উপরে যে ৮৩টি আসনের কথা বলা হইয়াছে, একটি হিন্দু ও 
একাঁট মূসলমান-_এই দুইটি করিয়া প্রাতানাধি প্রেরণক্ষম ৪০টি নির্বাচকমণ্ডলণ 
কতৃকি নির্বাচিত সদস্যের দ্বারা তাহা পূর্ণ করা হইবে। এইরূপ প্রত্যেকটি 
নির্বাচকমণ্ডলী ৫০০ সালে বিভন্ত হইবে। প্রত্যেক সাকেলে লেখাপড়া 
জানে, বা নিজের বাড়ী রাখে অথবা অন্য কোনরূপ কর দেয়-এমন প্রাপ্তবয়স্ক 
হিন্দ; ও মুসলমানের নাম 'লাপবদ্ধ কারবার জন্য পৃথক পৃথক রোঁজজ্টার 
থাকবে এবং সেইরূপ প্রাতাট সার্কেলে স্বতন্্রভাবে একজন কারয়া হিন্দ ও 
একজন কারয়া মুসলমান প্রাতানীধ নির্বাচন করবে। এইরুপে প্রত্যেক নিবাচক- 
মণ্ডলী হইতে &০০ হিন্দ; ও ৫০০ মুসলমান প্রাতীনীধ পৃথক নির্বাচন দ্বারা 
নির্বাচিত হইবেন। এই এক হাজার লোককে লইয়া যে য্স্ত-নিবণচকমণ্ডলশ গাঠত 
হইবে, তাহাই একাঁটি কাঁরয়া হিন্দট ও একটি কাঁরয়া মুসলমান সদস্য 
নির্বাচন কারবে। অনুম্নত ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্যও এইরূপ কোন উপযোগী 
ব্যবস্থা অবলাম্বিত হইতে পারে। এই উপায়ে গঠিত ব্যবদ্থা-পারষদের শতকরা ১০ 
জন, এমন কি, ৫ জন কাঁরয়া লইয়া গণ-পাঁরষদ গঠিত হইতে পাঁরবে। 

(৪) শাসন বিভাগ £ কে) মান্মিসভা গাঁঠত হইবে ব্যবস্থা-পরিষদে অনৃস্ত 
সাম্প্রদায়ক হার অনুযায়ী। (খে) শাসনাবভাগ বাবস্থা-পারষদের [নিকট দায়ী 
থাকিবে। (গ) প্রধান মন্ত্রী পর্যায়ক্রমে একবার হিন্দ ও একবার মুসলমান 
হইবেন। (ঘ) প্রধান মন্ত্রী হিন্দ হইলে সহকারা এখান মন্ত্রী হইবেন মুসলমান 
এবং প্রধান মন্ত্রী মুসলমান হইলে তাঁহার সহকারী হইবেন হিন্দু? .(৩) প্রধান 
সেনাপাঁতি এবং দেশরক্ষা বিভাগীয় মন্মীও অন্রূপ উপায়ে পর্যায়ক্রমে হিন্দু 
ও মুসলমান হইবেন। (চ) মালতি দায়িত্ব হইবে সর্বদলীয় সম্মাতসাপেক্ষ 
ব্যুপার। নীতিগত ব্যাপারের কথা ছাড়াও, কোন সম্প্রদায়াবশেষের আভমত 
* যাচাই না করিয়া তাহার স্বার্থের পারপল্খী কোন 'সিথ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা হইলে, 
ইহা তাহার বিরুদ্ধে রক্ষাকরচের কাজ কাঁরবে; সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ে মাল্পগণ 
পদত্যাগ করিলে মন্িসভা ভাঙ্গিয়া যাইবে। ্ 

(৫) সাঁভিল সা্ভস £ 'সাভল সাঁভ'স বিভাগেও যোগ্যতানুষায়ী 
যথাসম্ভব পূর্বোন্ত সাম্প্রদায়ক হার বজায় রাখিতে হইবে। পদোল্নাত সাধারণতঃ 
নির্ভর কাঁরবে যোগাতা ও আঁভজ্ঞতার উপর। 

(৬) গ্থানীয় গ্বায়ততশাসন বিভাগ £ করপোরেশন, মিউানাঁসপ্যালাট প্রতীত 





8৩৬... খাপ ভীত. 


স্বায়ন্তশাসনশশল সর্বপ্রকার বোর্ডে ও কাউীন্সলে উল্লিখত সাক 
রক্ষিত হইবে। ৃ 

(9) স্মারক বিভা £ মসরমান শতকরা ৫০ ও অমূসলমান শতকরা 6০ 
হারে ভারতীয় সৈন্যবাহিনণ গঠিত হইবে। 

(৮) রক্ষাকবচের ধার! £ এই প্রসঙ্গে মৌলিক স্বার্থ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
স্বার্থ সম্বন্ধে কংগ্রেসের ঘোষণা ও মিঃ জিল্নার ১৪ দফা সর্তের কথা উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। মিঃ জিন্নার চৌন্দ দফায় নিম্নালাখত বিষয়গা্গ সন্ধে 
রক্ষাকবচ দাবী করা হইয়াছে £- 

(ক) ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতিগত; খে) রাজনীতি ও শাসন বিভাগ সম্বন্ধীয়। 
প্রথমটি সম্বন্ধে, আপাত্জনক অংশবাঁজ'ত বন্দে মাতরম সংগীত ও ইক্বালের 
গান কংগ্রেস সমর্থনক্রমে একত্র সন্নিব্ধ করিতে হইবে। কগ্রেস-পতাকায় মুসালম 
প্রতীক চিহ! আঁঙ্কত কাঁরতে হইবে। গোহত্যা অনুমোদন কারতে হইবে, কিন্তু 
হত্যাকার্য অনুষ্ঠিত হইবে বিনা আড়ম্বরে। আজানের পথে কোনরূপ বিঘ সৃষ্ট 
করা হইবে না এবং মসাজদের সম্মখে, গাতবাদ্য থামাইলে হিন্দ শোভাষারা 
নির্কিবাদে যাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চয়তা 'দেওয়া হইবে। বিতক এড়াইবার জনা 
রোমান অক্ষরে লিখিত ইংরাজী ভাষাই হইবে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সরকারা ভাষা । 
প্রদেশসমূহে স্থানীয় ভাষা চলিতে পারবে । (খ) কোন প্রদেশে মুসলমান 
সংখ্যাধিক্য ক্ষুপ্প হইতে পারে এরুপ আণ্টীলক . পুনর্বাবস্থা সম্বন্ধেই এ ধারা 
প্রযোজা; মঃসালম সংস্কৃতি ও ব্যন্তিগ্ আইন রক্ষা সম্বধ্ধে প্রাতশ্রৃতি; রাষ্টরক্ষেত্র 
ও স্থানীয় ক্বায়ত্তশাসন ভাগে সাম্প্রদায়িক হার সংরক্ষণ সম্বন্ধে আইন 'বাধবদ্ধ 
করা। পাকিস্থান প্রস্তাব পারতান্ত হইলে প্রথম সর্তের প্রশ্ন আদৌ উঠিবে না। 
অন্যান্য স্তগনীল মাঁনয়া লইতে হইবে। ইতিমধ্যে অন্য কোন আঁভযোগ যাঁদ 
উত্থাপিত হয়, তাহারও মীমাংসা কারবার ব্যবস্থা কারতে হইবে। 

(৯) রক্ষাকরচ সম্বন্ধে প্রীতিশ্রযাতি £ বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ঘোষণাপণ্ন . 
যারা সংখ্যালঘ্‌, স্্রদায়ের স্বার্থ সমরচ্ধে কূটেনের দাঁয়ত্ব পালনের ব্যব্ঃ 
অনুমোদিত হয়। আজ বৈদৌশক শান্তর হাতে যে শাসন-ক্ষমতা ন্যদ্ত রাহাল্লাছে, 
ভারতীয় যান্তরাষ্ট্র তাহা স্বহস্তে গ্রহণ কারতে সক্ষম__তাহার সার্ভৌমত্ব সম্বন্ধে 
এরপ শ্রদ্ধাবোধ ও তাহার ওপাঁনরোশক মর্যাদা সম্বন্ধে এরুপ প্রত্যয় যাঁদ আমরা 
পোষণ করি, তাহা হইলে উীল্লীখত ব্যবস্থা ভারতবর্ষকে দ্বীকার করিয়া 
লইতে নাও হইতে পারে। "অবস্থা যাঁদ এইরূপ দাঁড়ায় দেশনু় 
বিধানের উপর আমরা আমাদের আস্থা স্থাপন কারব, ইউনিটসমূহের কোর্টে, ' 
তাহার পর স্মীপ্রম কোরে এবং সবশেষ আন্তজাতিক দরবারে আমাদের অভিযোগ 
পেশ করিয়া তাহার প্রতিকার চাহিব। 

(১০) রম বিশ্বাসের প্যাধীনতা, শিক্ষা, দাত প্রাতষ্ঠান প্রভাতি সম্বন্ধে 
রক্ষাকবচের প্রতিশ্রুত. এস্তোনিয়ার 'কালচারাল অটোনাম ল' অনুযায়ণ প্রদত্ত 
হইতে পারে; সংখ্যালঘ সম্প্রদায়সমূহের ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষাগত আঁধিকার ও 
প্রাতষ্ঠান রক্ষার জনা সাংস্কৃতিক সাঁমাতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 





প্র বি রত যাঁদ মনে করেন, ফোন 
একটি বিল তাহাদের স্যার পরিপন্থী তাহা হইলে সল্ট সারের তিন" 
চতুর্থাংশ সদস্যের সক্মাত ব্যাতরেকে তাহা আলোচিত হইবে না। . 

(৯২) শিখ সম্প্রদায় সম্বম্ধে কোন প্রস্তাব ১৯ নম্বর জরছেদের 
রা কেবলমাঘ্র পাঞ্জাব ব্যবস্থাপরিষদেই উত্াপিচ ও আলোচিত হইতে 

॥ 

০১৩) পাশা সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব ৯১ নম্বর অন্ছেদের 
সর্তাধীনে কেবলমার বোম্বাই পাঁরষদেই উদ্থাপত ও আলোচিত হইবে। 
ইউনিটসমনহ £ - 
যাল্তরাষ্টের ব্যবস্থা-পারষদসমূহে, শাসন-বিভাগে ও স্থানীয় স্বায়ন্তশাসন 
বিভাগে গ্রাতীনাধত্ব সম্বন্ধে নিম্নীলাখত প্রস্তাবগযীল বিবোগঃ 

(ক) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গাঁল প্রয়োজনবোধ কারলে পুথক-ীনর্বাচন- 
প্রথা বজায় রাখিতে পারিবে, কিন্তু 'কেন্দ্রীয় গণপরিষদ' এই শিরোনামায় নির্বাচন 
পাঁরচালন সম্বন্ধে যে নিশি দেওয়া হইয়াছে, সংখ্যালগিষ্ঠ সম্প্রদায়সমৃহকে 
তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। 

খে) সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়গলি তাহাদের বর্তমান “ওয়েটেজ' বজায় রাখিতে 
পারবে, তবে বাঙলায় ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের 'ওয়েটেজ" যথেষ্ট পাঁরমাণে হাস 
কাঁরতে হইবে। ও 

গে) কোন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যাহাতে সংখ্যালধুত্বে পারণত না হয় 
সোঁদকে দৃষ্টি রাখিয়া, প্রয়োজন হইলে ইউনিটগদুলির সীমানা পাঁরবর্তন করা চাঁলবে। 

ঘে) ব্যবস্থা-পারষদসমূহে প্রচালত সাম্প্রদায়িক প্রীতানীধত্বের যে 
আনুপাতিক হার, যোগাতা অনন্যায়ী যথাসম্ভব তাহা শাঙ্গন-বিভাগে অনুসরণ 
কারিতে হইবে। 

() ইউনিটসমূহের স্বার্থে যখনই প্রয়োজন হইবে, বিশেষ কাঁরয়া 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির স্বার্থ রক্ষার জন্য উল্লীখত ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯১ ১০, 
১৯ ও ১২ নম্বর অনচ্ছেদে প্রস্তাবিত ধারাগাল প্রযোজ্য হটবে। 

আর একটি বিকজ্প প্রস্তাবও করা হইয়াছে। 'হন্দু ও মুসলমান 
সম্প্রদায়কে পর্যায়ক্রমে ৫১ট কাঁরয়া আসন 'দয়া প্রাতবার এক একটি সম্প্রদায়কে 
একক সংখ্যাগ্রুত্থের সুযোগ দিলে কেন্দ্রে সংখ্যাসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হইবে। 
ইস্থার ফলে ভোট সংগ্রহের অপকৌশল অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা ফূরাইবে এবং 
* একযোগে কাজ করিবার মত পারস্পারক বিশ্বাস ও বন্ধ্ত্বপূর্ণ আবহাওয়া সঙ্টট 
হইবে। রাষ্টী-ক্ষমতা যখন যে পক্ষের হাতে সে বুঝবে, আজ যাঁদ তাহারা কোন 
অন্যায় করে, অপর পক্ষ আচিরে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করিয়া সুদ সমেত মে 
অন্যায়ের উশুল কাঁরবে; এই সচেতনার দরুণ. উভয়পক্ষেরই দন্টে প্রবৃত্তি সংযত 
থাঁকতে বাধ্য হইবে। ইহার একমান্ত্র হ্যাট হইল, শতকরা ৪০ $ ৪০ পাঁরকজ্পনা 
অনূযায়শ যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গলি ভারসামা রক্ষা কাঁরতে সমর্থ, এই প্রথা 
পবতিতি হইলে ভাহারা নিঃশেষ নিশি হইয়া যাইবে। 


8৪8৪০. খণ্ডিত ভারত 


স্যার সুলতান আহম্মদের উপাঁর উল্লিখত পাঁরকঙ্পনার একমাত্র গুণ 
হইল তাহার খজতা ও স্পম্টভাষিতা। যাহা প্রয়োজন, স্পঙ্টাক্ষরে তাহা 
বান্ত হইয়াছে এবং আণ্চলিকতা অথবা অন্য কোনরূপ আদর্শের ছদ্ম আবরণে 
আসল উদ্দেশ্য আবৃত কারবার কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। সেই কারণেই ইহার 
গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। মুসালম লীগ মতাবলম্বী নহেন বৃটিশ 
ভারতীয় এমন কোন ব্যা্ত ঘান্তরাষ্ট্রের বিরোধী নহেন। লীগই একমান্র প্রাতষ্ঠান 
যাহা সকল অবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে ফব্তরাষ্ট্র বরোধতা কারিতে বদ্ধপারকর-সে 
য্ন্তরাম্ট্র যে কোন আকারে বা আদর্শেই গঠিত হোক না কেন। যেষে শবষয় 
কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীন রাহবে সেগুলি সম্বন্ধে একটা আপোষ-নিষ্পান্ততে 
আসিয়া পেশছাইবার পথে দুরাতক্রম্য কোন বাঁধা দাঁড়াইবে না। স্যার সূলতান 
আহম্মদ প্রদত্ত তালিকা যথেষ্ট পারমাণ দীর্ঘ, কিন্তু ভাহাতে একাট মার বিষয় 
বাদ পাঁড়য়াছে যাহা বিতকের বিষয়ীভূত হইতে পারে। তাহা হইতেছে, বহু 
বিস্তীর্ণ পারিকষ্পনা; অবশ্য এ বিষয়েও বাধা অনাঁতিক্ম্য ও দূরীকরণের 
অযোগ্য হইবে বাঁলয়া মনে হয় না। ১৯৪২ সালের আগন্ট-প্রস্তাব গৃহীত 
হইবার পর 'রোঁসাঁডউয়ারী' ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্ণমে্টের হাতে নাস্ত কারবার 
পক্ষে কোন কংগ্রেস সদস্যেরই আপান্ত থাকতে পারে না; এই প্রস্তাবকে বৃটিশ 
গভর্থমেন্ট ও নীখল ভারত মুসাঁলম লীগ সভাপাঁতির তীর আক্রমণ ও বির্দ্ধ' 
সমালোচনা সহ্য কারিতে হইয়াছে। 

প্রস্তাবের অবাঁশষ্ট অংশ «কতগুলি আনুমানিক "সিদ্ধান্তের উপর 
প্রাতচ্চিত। প্রধান আনূমানিক সিদ্ধান্ত হইল এই. যে, ভারতীয় জনসংখ্যার সর্ব- 
বৃহৎ অংশ হিন্দ:সম্প্রদয় অতীতে একযোগে মুসলমান পণঁড়ন করিয়াছে, বর্তমানে 
কাঁরতেছে ও ভাবষ্যতেও কাঁরবে। সেইজন্য এমন একটি শাস্নতান্রিক পাঁরকজ্পনা 
উদ্ভাবন করা প্রয়োজন, যাহা হিন্দ্‌দের সেরূপ আচরণ অসম্ভব করিয়া তঁলিবে। 
হিন্দদের উপর তিন দিক হইতে আরুমণ পারচালিত হইয়াছে, অবশ্য তাহার জন্য 
স্যার স্মলতান আহম্মদকে দায় করা চলে না। প্রথম প্রচেষ্টা হইল, তপশীলভু 
জাতিগ্লকে হিন্দসমাজ হইতে পৃথকরূপে গণনা কাঁরয়া হিন্দসম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও তাহার জনসংখ্যা হাস করা। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইল, 
উপজাতিগণকে হিন্দঃসমাজ হইতে বিঁচ্ছন্ন কারয়া তাহার জনসংখ্যা আরও হ্রাস 
করা--যাঁদও বিজ্ঞতম নৃতত্বীবদ্গণের মতে তাহাদের 'হন্দুরূপে গণ্য হওয়াই 
উচিত। সর্বশেষ প্রচেষ্টা হইল, এই হ্রাস সাধনের পরেও ব্যবস্থাপারিষদে, শাসন 
বিভাগে ও সরকার চাকুরীতে 'হন্দূদের ন্যাষ্য প্রাপা আসন-সংখ্যা 'শাসনতন্তসম্মত ' 
উপায়ে আরও হ্থাস করা। স্যার সুলতান আহম্মদের প্রস্তাব হইল এইরুপ ঃ 
তপশালভুন্ত সম্প্রদায়ে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩.৫ এবং উপজাতি ৫.৬; 
হিন্দসমাজ হইতে ইহাঁদগকে বাদ দিলে হিন্দগণ মোট জনসংখ্যার দাঁড়ায় শতকরা 
&১ ভাগ; মোট জ্নসংখ্যার শতকরা ২৬.৮৩ ভাগ মুসলমানকে এই ৫১ ভাগ 
হিন্দুর সহিত সমান অংশে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ৪০টি কাঁরয়া কেন্দ্রয় পারষদের 
আসন ব্টন করিয়া দেওয়া হোক। যে তপশালভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য লখগের এত 


স্যার সলতান আহদ্মদের পরিকল্পনা. 89১ 


উদ্বেগ_এমন কি, তাহাদেরও প্রীতীনাধ-সংখ্যা মাইয়া শতকরা ১০ জন কাঁরতে 
হইবে। এই প্রসলো অনাতদূর অতাঁতের একটি ক্ষার ঘটনা স্মরণ করা প্রয়োজন। 
মুসলমানগণ যেসব প্রদেশে সংখ্যালঘ্,, লক্ষেী-চুত্তি অনযায়ণ সেই সেই স্থানে 
তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত পারিমাগ 'ওয়েটেজে'র ব্যবস্থা করা হয়। তদনুযায়ী য্ত্তপ্রদেশ 
ও মাদ্রাজে তাঁহাদের জনসংখ্যা যথাকুমে শতকরা ১৪ ও ৬.১৫ হওয়া সত্তেও তাঁহাদের 
জন্য প্রাতীনাধ-সংখ্যা ধার্য হয়, যথারমে ৩০ ও ১৫। বিহারে ও ডী়ম্যায় তাঁহাদের 
লোকসংখ্যা শতকুরা যথাক্রমে ১০ এবং. ১১, অথচ তাঁহাদের প্রাপ্য আসন-সংখ্যা 
শতকরা ২৫। কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাবে যেখানে তাঁহাদের শতকরা ৫২.৩ ও ৫১ 
ভাগ সংখ্যাগ্রত্ব, সেখানে তাঁহাদের প্রাতীনাধ-সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৫০ ও ৪০1 
এই ছুন্ত গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া লন এবং ১৯২০ সালের শাসনসংগকারে 
তদনযায়ী 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন বণ্টন কাঁরয়া দওয়া হয়। কিন্তু 
মুসলমানগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না..পারিয়া চুন্তভঙ্গ কাঁরলেন। তাঁহাদের বন্তব্য 
হইল, যে সকল প্রদেশে মঃসলমানগণ সংখ্যাগারষ্ঠ, সেখানে তাঁহাদের প্রাতানাধ- 
সংখ্যার হার কমাইয়া মূসলমান সম্প্রদায়ের প্রীতি আবচার করা হইয়াছে; সূতরাং 
তাহারা দাবা কাঁরলেন, প্রাতিনিধি-সংখ্যা এরূপভাবে নির্ধারণ কাঁরতে হইবে--সংখ্যা- 
গারজ্ঠতা যেন কোন, ক্ষেত্রে সংখ্যালীঘষ্ঠতায়_এমন কি, সংখ্যাসমতায় পাঁরণত না 
ইয়। কিন্তু আজ সে আদর্শ আমূল পাঁরবাতিত হইয়া গিয়াছে; মুসালম লীগ 
আভমতের প্রতি যাঁহারা সহানভূতিসম্পন্ন, সংখ্যাগারষ্ঠ হিন্দুসম্প্রদায়কে অসহায় 
সংখ্যালাঘষ্ঠতায় পাঁরণত কারবার জন্য আজ তাঁহারা গম্ভীরভাবে পাঁরকম্পনা 
প্রয়ন করিতেছেন; প্রস্তাব রচনা কারতেছেন। [হল্দুরা যেখানে সংখ্যাগারষ্ঠ-_ 
যেমন সমগ্র ভারতে, সেখানে সংখ্যাগারষ্ঠতার সাহায্যে শাসন নিপীড়নমূলক, 
সৃতরাং নিন্দাহ্হ;) কিন্তু মসলমানপ্রধান উত্তর-পাশচম ও পূর্বা্লে তাহা সম্পর্ণ- 
রূপে সমর্থনযোগ্য। স্যার সুলতান আহম্মদ প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় পাঁরষদে আসন 
বণ্টনের ব্যবস্থা এই য্যান্তির উপর প্রাতিষ্ঠিত।, 'হন্দ্‌ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রতিনীধগত সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠা কষ্মিবার জন্য সংখ্যাগুরু হিম্দুসম্প্রদায়ের 
প্রাতীনাধিত্ব হ্রাস করিয়া ও সংখ্যালঘ; মুসলমানসম্প্রদায়ের প্রতিনীধ-সংখ্যা বার্ধত 
কাঁরয়া উভয় সম্প্রদায়কেই ৪০টি প্রাতীনাঁধ প্রেরণক্ষম সমপর্যায়ে পরিণত বরা 
হইয়াছে। স্যার সুলতান বুঝাইতে চেম্টা করিয়াছেন, তাঁহার পাঁরকর্পনার বৌশল্ট্য 
হইল ইহাই যে, হিন্দ ও ম:সলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্তির ভারসাম্য রক্ষা কারবার 
দামিত্ব রাহবে সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায়গূলির হাতে। . . 

এই ভারসাম্য রক্ষা করিবার কার্য কেবলমাত্র ব্যবস্থাপারয়দের পরিধি 
মধ্যেই সমাপ্ত নয়, শাসনাবিভাগসমেত সরকারাঁ চাকুরীর সর্বক্ষেত্রে এই পারিক্পনার 
প্রভাব পারব্যাপ্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা আরও অগ্রসর; ইহার দাবা, প্রধান 
মন্লী পর্যায়ক্রমে মুসলমান ও অ-মুসলমান হইবেন; বলা বাহুল্য, খষ্টান, শিখ, 
পাশ উপজাতি, তপশশলী প্রভীত অন্যান্য সকল সম্প্রদায় 'অ-মৃসলমান' সংজ্ঞার 
অন্তভুন্তি। . অবশা হন্দুগপ হইবেন এই বহু ও বিভা সম্প্রদায়সমূহের অন্যতম। 
শাসনতাল্লিক. পারকজ্পনার সর্ত অনন্যায়ী সাবাস্ত ইইয়াছে, কোন একটি নার্দ্ট 


৫৬ 


সময় অন্তে মুসলমানগণ স্ব-সম্প্রদায়ভূত্ত একজন প্রধান মন্দ পাইতে পারবেন, 
হিন্দুদের অবস্থা কিন্তু সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এবং মমসলমানসমেত অন্যান্য 
সংখ্যালঘ, সম্প্রদায় যাঁদ হিন্দুদের বিরদ্ধে একর 'মালত হন, তাহা হইলে প্রধান 
মন্ীর পদ আঁধকার করা তাঁহাদের পক্ষে কোন দিনও সম্ভব না হইতে পারে। 
হয়তো বলা হইবে, সংখ্যালঘ সম্প্রদায়সমূহ হিন্দুদের প্রধানমাল্তিত্ব লাভের 
বিরূদ্ধে মিলিত হইবেন-এরূপ আশঙকা অন্যায় ও অমূলক; কিন্তু মুসলমান 
প্রধানমান্তিত্বের বিরদ্ধে হিন্দ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, মিলিত হইবার 
আশঙ্কাও অনুরূপ অন্যায় ও অযৌন্তক নয় কি? হন্পুদের বিরুদ্ধে মুসলমান 
ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মিলন যতখানি সম্ভবপর, মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
হিন্দু ও 'বাভন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মিলন-সম্ভাবনা তাহা হইতে আদৌ কম 
নয়। অন্যান্য সম্প্রদায়কে অষ্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া প্রধানমাল্তিত্ব পরষায়ক্রমে হিন্দ 
ও মুসলমান ম্প্রদায়ের একচোটয়া আঁধকারে না রাখিয়া স্যার সুলতান সঃবিবেচনার 
কার্যই কায়াছেন। আবার দেশরক্ষাবিভাগীয় মন্দ ও প্রধানসেনাপাতর পদও 
অননরপভাবে পর্যায়ক্রমে শহন্দ। ও মুসলমান প্রার্থীর প্রাপ্য। এক্ষেত্রেও মুসলমান 
ও অন্যান্য সংখ্যালঘ: সম্প্রদায় মিলিত হইলে হিন্দুদের পক্ষে এ দুইটি পদ লাভ 
করিবার সম্ভাবনা আতিশয় অঞ্পই রাহবে। এই সব দেখিয়া মনে হয়, ইহা 
সংখ্যালঘ; মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার, প্রচেত্টা নয়, সংখ্যাগুরু হিন্দু 
সম্প্রদায়কে নির্যাতিত, নিপীড়ত ও দণ্ডিত কারবার শাসনতান্তিক অপকৌশল মান্ন। 

স্যার সুলতান আহম্মদের পাঁরকজ্পনার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বার্ণত স্থানীয় 
সবায়ত্তশাসন বিভাগ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাগ্যাল দবোধ্য। যাহা বলা হইয়াছে তাহার 
মর্মার্থ কি এই যে,ঞ্প্থানীয় ও প্রাদৌশক জনসংখ্যার সাম্প্রদায়ক হার সমস্ত 
করপোরেশনে, মিউনাসপাল কাউন্সিলে ও লোকাল বোর্ডে হিন্দু ও মূসলমান 
সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে ৪০টী কাঁরয়া আসন দিতে হইবে ঃ এরকম প্রস্তাব কোনরূপ 
গবরত্বপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে উত্থাপত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং আম্মার 
আশঙ্কা হয় স্যার সলতান আহম্মদ ক্ষোনরূপ ভুলের বশবতারঁ হইয়া তা 
প্রস্তাবিত পরিকপনার তাৎপর্য উপলাব্ধ করিতে সক্ষম হন নাই। ীড়িষ্যায় মুসলমান 
জনসংখ্যার হার শতকরা ১ বা ১:৫ জন, অথচ সেখানকার মিউনাসপ্যালিটিতে ও 
লোকাল বোর্ডে শতকরা ৪০টী 'আসন তাহাদিগকে দিতে হইবে-যথাযোগা 
শাম্ভীর্যের সহত এরুপ প্রস্তাব যে স্যার সুলতান আহম্মদ কিরূপে করিতে 
পারেন তাহা কঙ্গনার অতীত। 

ভারতৃণয় সৈনাবাহনীতেও হিন্দু ও মুসলমান সৌনক'সংগৃহণত হইবে, 
শতকরা ৫০ জন হারে এবং এক্ষেত্রেও যদি একজনও হিন্দ; সৈন্যাবিভাগে 
প্রবেশাধিকার না৷ পায়--তাহা আইন ও শাসনতন্ত্র বিরোধণ হইবে এরূপ মনে কারবার 
কোন হেতু থাকবে না। দক্টান্তদ্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতীয় সৈন্যবাছনশ 
গঠিত হইবে মুসলমান ছাড়া, ?শখ, খষ্টান প্রভৃতি অনান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
ইইতে সংগৃহীত লোক দ্বার়া। স্যার স্মলতান আহম্মদ হয়তো এরূপ আভিপ্রায় 
পোষণ নাও করিয়া থাকিতে পারেন, কু আমি তাহার বাহৃত ভাষার বাথ 


কাঁরতেছি মান্র। স্যার সুলতান আহম্মদের ন্যায় পদস্থ ব্যান্তর নিকট হইতে সঠিক 
ভাষার প্রয়োগই লোকে আশা করে এবং মুসলিম বার্থ যেখানে সংশ্লিষ্ট, তাহার 
উান্ত সেখানে সংস্পম্ট ও দ্বযর্থ বোধহাঁন। 

সমাজ ও লং্কোতিগত যাবেন রানা দলে বিন জালেচনা 
না কারয়া শুধু এইটুকু বলিলেই যথেন্ট হইবে যে, পারক্পনান্যায়ী গোহত্যা ও 
আজানের আধকার অব্যাহত থাকিবে, ন্তু হিন্দু শোভাযান্রাকে নিরাপত্তা ক্রয় 
কারতে হইবে-_মসাজনের সম্মুখে গাঁত-বাদ্য বন্ধ কারবার প্রীতগ্রণীতর বানিয়ে 

কেন্দ্রে রোমান অক্ষরে 'লখিত ইংরাঁজ ভাষা ও প্রদেশসমূহে স্থানীয় 
ভাষার প্রচলন প্রস্তাব করিয়া, ভাষা-সত্কটের তিনি সমাধান কাঁরয়াছেন। পার- 
কষ্গপনার পক্ষপাতদোষ ও তদন্তর্গত হিন্দদের প্রীত অন্যায় ও আঁবচার কারবার 
সম্ভাবনার প্রীত আম সাধারণের দৃম্টি আকর্ষণ করিয়াঁছ সত্য, কিন্তু তাই বাঁলয়া 
এমন যেন কেহ না মনে করেন যে, আমার বন্তব্য, ইহার মধ্যে গ্রহণযোগ্য এমন কিছুই 
নাই, যাহার উপর 'ভাত্ত কাঁরয়া সংস্কারাবিমূন্ত মন লইয়া শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার 
মধ্যে আলোচনা অসম্ভব এবং আলোচনার দ্বারা তাহা সংস্কৃত ও মা্জততর করা 
অসাধ্য। 


..(আটত্রিশ)  . 
স্তার আর্দেশির দালালের পরিকল্পনা 


১৯৪৩ সালের মে মাসে পাকিস্থানের বিংল্প' শীর্ষক যে প্রবষ্ধগযীল 
পন্িকায় প্রকাশিত হয় স্যার আর্দোশর দালাল তাহাতে বাঁলয়াছেন, ভারতবর্ষ যে 
কেবল পাহাড় ও সমুদ্র ন্বারা চিহিবত সামারেখাবাশম্ট একাঁট সরনার্দন্ট 
ভৌগোলিক সত্তা তাহাই নয়, স্মরণাতীত কাল হইতে সংস্কাতি ও আধ্যাত্বকতার 
দিক দিয়াও একট৭ 'বাশন্ট সত্তারূপে সে বিদামান। যুগে যুগে যে সমস্ত জাতি 
এন্রেশে আগমন করিয়াছে, জয় কারয়াছে ও বসবাস কায়াছে, ভারতীয় সভ্যতা 
*তাহার স্বভাবধর্ম, সহনশীলতা ও উপযোগগিতার গুণে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে 
আত্মস্থ করিয়া লইয়াছে; এই সমস্ত জাতির যুগযুগান্তব্যাপী কৃষ্টি, প্রথা ও 
এীতহ্োর সমবায়ে এই সত্তা গঠিত। পাকিস্থানের অর্থ সেই অখণ্ড সত্তার 
, বিশ্লেষণ অন্য কোন বিকল্প-ব্যবস্থা যাঁদ খশজয়া না পাওয়া যায়, তখন ইহা 
দিচার-িবেচনার আমলে আসিতে পারে। ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে ' সংক্ষেপে 
আলোচনা কারবার পর [তিনি সিদ্ধান্ত কারলেন, 'পাঁকিম্থানের পাঁরণাম অন্য 
সকলের অপেক্ষা মুসলমানদের পক্ষেই অধিকতর বিপর্যয়জনক হইবে। ভারতের 


এই অথপ্ড সত্তাকে বহধা রিভনধ কারবার পথে অর্থনোতক ও জন 
প্রীতবন্ধক এত প্রবল যে, তাহা অলঙ্ঘ্য বললেও চলে  'রাজনোতক দলগলি 
যতক্ষণ রাজনশীত ও অর্থনপীতির উপর প্রাতষ্িত না হইয়া ধর্মগ্নত 'ভীত্তর উপর 
গঠিত থাকিবে, মুদলমানদের বিশবাস, বটিশ পার্লামেণ্টারী শাসনপন্ধাঁতর কল্যাণে 
ততক্ষণ তাহারা পরাধীন থাকিতে বাধ্য হইবে এবং অন্যান দেশের রাজনোতক দল- 
গুলি শাসনক্ষমতা আঁধকার কারবার যে সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা কোনাঁদন তাঁহারা 
পাইবে না। যাক্তরাষ্ট্রেরে অধীন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের বিরদ্ধে তাহাদের 
আপাত্তর মূলীভূত কারণ নাই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে বিশ্বাস ক্ষুপ্ন হইয়াছে, 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে তাহা ফিরাইয়া আবার দায়িত্ব হিন্দুদেরই। এই 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তান তাঁহার পাকিস্থানের 1বিকজ্প-প্রস্তাব প্রদান কাঁয়াছেন। 
প্রস্তাবটির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ 

ভারতের ভাব শালনতগ্্ হইবে, সাধারণ আইন দ্বারা শাসিত রাষ্মীসমূহের 
অনূকরণে পার্লামেন্টারী শাসন ও বিচার বিভাগসমাম্বিত 'বাঁধবদ্ধ যয্তরাম্্রীয় 
ধরণের। উন্ত যু্তরাম্ট্র একটি যাব্তরাঙ্্রীয় স্বাপ্রম কোর্টের অনুশাসনাধীন রহিবে। 
কেবলমার্র আঁত-প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ণ ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে এবং অন্যানা 
সমস্ত বয় ও ক্ষমতা রাঁহবে যোগদানকারী ইউানটসমূহের হচ্তে। 

কেন্দ্রীয় বিষয় হইবে, দেশরক্ষা, পররাজ্্ নীতি, কারেন্সী, ক্রেডিট, শুক, 
যা্তরাম্ত্রীয় আয়কর, বাহরাগত ও বাহর্গমন সমস্যা, নাগারককরণ, রেলওয়ে, ডাক 
ও তার বিভাগ, জলপথ এবং শিল্পোধ্্য়ন। মুসলমানগণ যে-সব অঞ্চলে সংখ্যা- 
গারঘ্ঠ সেগুলি যাহাতে অর্ধচ্বায়ত্তশাসনশণল রাষ্ট্রে পারণত হইতে পারে, ভদুদ্দেশ্যে 
রাষ্ট্সীমা রদ-বদল* কারবার পক্ষে য্যন্তরাষ্্রীয় ইউনিটসমূহের কোন আপাস্ত 
চলিবে না। 

প্রত্যেকাট লোকের ব্যান্তগত, নাগাঁরক ও ধর্মগত মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য 
54 প্রাতশ্রযীত প্রদান 
ন্াাজর 

সংবাদপন্ন ও সভাসামাতর স্বমত বান্ত করিবার আঁধকার প্রদান কারতে 
হইবে। আইন কর্তৃক প্রদত্ত যোগ্যতাসম্পন্ন আদালত ব্যতীত অন্য কেহ কোন ব্যান্তর 
বিচার কারতে বা তাহাকে দণ্ডিত করিতে পারিবেন না, প্রত্যেকটি বসতবাটপর মর্ধাদা 
অক্ষু্ রহিবে। 

কোন ব্যান্ত তাঁহার ধর্মমত, বিশ্বাস, জাত, সংহতি, সম্প্রদায় বা নীতির, 
জন্য কোনরপে অসুবিধাগ্রস্ত হইবেন না। ধর্ম ও বিবেক সম্বন্ধীয় স্বাধীনতার 
সহিত মতবাদ, প্‌জা-অর্চনা, আচার-অনুষ্ঠান, প্রচার, সাহচর্য ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় 
্বাধীনতারও প্রাপ্ত দিতে হইবে। আইনের দবষ্টতে সব ধর্মই সমান বলিয়া 
বিবোচিত হইবে। . 
কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গঁলি যে সমস্ত স্বার্থ তাঁহাদের স্বতম্ম অস্তিত্ব রক্ষার 
পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বলিয়া মনে করিবেন, রাষ্টী সেগলি ও. তৎসহ বিশেষ 


রি 
দান কারবেন। প্রতোক সংখ্যালঘ সপ্্রদায়েরই নিজ বায়ে দাতব্য ও ধর্ম গ্রতষ্ঠান, 
বিদ্যালয় ও অন্যানাবিধ শিক্ষাপ্রীতহ্ঠান গ্রাতষ্ঠা ও পাঁরচালন 'কাঁরবার সমান 
আঁধকার থাকবে এবং সে সকলের মধ্যে তাঁহাদের প্রতোকেই আপন আপন ভাষা 
ব্যবহার কারতে ও ধর্মের অনুশীলন কারতে পাঁরবেন। 

কোন গ্রামে কোন সংখ্যালঘ সম্প্রদায়ের অন্ততঃপক্ষে নি [শশুর 
[শিক্ষাদানের ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যান্ত দাবী কাঁরলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উত্ত অঞ্চলে 
একাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন 'কীরবেন এবং শিক্ষক উ্ত ্্ায়ের নিজনয ভাষায় 
শিক্ষাদান করিতে পাঁরবেন। 

সংখ্যালঘ সম্প্রদায়সমূহ কর্তৃক দিওনা নিন হারা 
বিদ্যাশিক্ষাদান প্রাতষ্ঠানগনীল যাঁদ শিক্ষাপ্রাতিষ্ঠান সংক্রান্ত 'বাধাবধান মানিয়া 
চলেন, তাহা হইলে জনসাধারণ ও সংখ্যাগারষ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য স্থাপিত 
বিদ্যালয়গরলর সাঁহত একই কর্তৃত্বের অধান রাহিয়া রাষ্্রীয় তহবিল হইতে তাহাদের 
সমপাঁরমাণ সাহায্য লাভের আঁধকারী হইবে। ূ 

ভোউদানের আঁকার সম্প্রসারত করা হইবে বটে, কিন্তু পৃথক-নির্বাচন- 
প্রথা বহাল রাখিতে হইবে। ম.ুসাঁলম সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
জন্য এবং মুসলমানগণ দাবী কাঁরলে তাঁহাদের জন্যও সংরাক্ষতি আসনসম্বালত 
একাধিক 'ির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা আরও বা্ধত করিতে হইবে। স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানেও প্রয়োজন হইলে সংরাঁক্ষত আসনসম্বালত একাধিক 
নির্বাচকমণ্ডলণী গঠনের ব্যন্ষস্থা প্রবর্তন কাঁরতে হইবে। 

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী মুসলমান ও তপশীলী 
সম্প্রদায়কে যে 'ওয়েটেজ' প্রদত্ত হইয়াছে, কেবলমান্ত বাংলা ব্যতীত আর সমস্ত 
প্রাদোশক ব্যবস্থা-পারিষদে তাহা বজায় রাখা হইবে; বাংলায় পারস্পারক সম্মাঁতক্রমে 
সম্ভব হইলে প/ণান্টীন্ত সংশোধন কাঁরয়া লওয়া চাঁলবে। ইউনিটসমূহের সীমান্ত 
যাঁদ পাঁরবার্তত হয়, আসননিধণরণ-বাবস্থাও কাজে কাজেই পারবার্তত হইবে। 
সৈই সব পুনগরণঠত ইউনিউসমূহের মধ্য মুসলমানগণ যাঁদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হন, 
তথাঁপ তাঁহাদের প্রাপ্য বর্তমান 'ওয়েটেজের'ই তাঁহারা আঁধকারী হইবেন এবং 
হিন্দুগ্ণ যে সব অণ্চলে সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায় হইবেন, সেখানে তাঁহারাও 'ওয়েটেজ' 
প্রাপ্ত হইরেন। যেখানে মূসালম জনসংখ্যা অত্যন্ত অধিক, সেখানে সাধারণ 
আসনগ্ল সখযাগার্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়কে দিলে অন্যায় হইবে না। কোন ইউনিটে 
, বারাষ্টেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের জন্য আসন এরুপভাবে নির্ধারত হইতে 
পারিবে না, যাহার. ফল্লে সংখ্যাগারষ্ঠ সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘত্বে পারণত হইবার 
সম্ভাবনা থাকিবে। 

ব্যবস্থা-পারিষদের নির্বাচিত প্রাতীমাঁধগণের মধ্য হইতে লোক বাছয়া 
- লইয়া যে মান্ঘিসভা গঠিত হইবে, তাহাই হইবে যা্তরাচ্্রীয় গভর্থমেপ্টের শাসন- 
শাঁরদ। কিন্তু তাহা হইবে কোয়ালশন গভর্ণমেপ্ট এবং তাহা গঠনের পদ্ধাত 
হইবে নিম্নালাখতরূগ ঃ যে সকল সংখ্যালঘ; দল কোন একাঁট 'নার্দষ্টসংখ্যক 





প্রধান মন অথবা তংস্থানীয় অন্য যে কোন কর্ৃতসম্পন্ন ব্যান 'ক্যাবনেট' গঠন 
কারবার সময় সংখ্যালঘু সঞপরদায়ের জন্য আইনান্যযায়ী ধৃনর্ধারত সদস্যসংখ্যার 
আতীরন্ত লোক শাসনপার গ্রহণ কারতে পারিবেন, উীল্লাথত সর্তসমূহের দ্বারা 
তাহার পথে কোনর্প ধক সূম্ট হইবে না। 

কেন্দ্রীয় পারষদে ্সলমান সম্প্রদায়ের জন্য না্ট আসনের সংখ্যা 
শতকরা ৩৩, অর্থাৎ সমগ্র আসনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হইবে; কিন্তু মাহলা, 
্রীমক, জমিদার ও ব্যবসায়ী পরন্ীত বিশেষ স্বার্থ বাদে সমস্ত সংখ্যালঘ সম্প্রদায়ের 
জন্য নির্ধারত আসনসংখ্যা মোট আসনসংখ্যার শতকরা পণ্ঠাশের আঁধক হইবে না। 

কেন্দ্রীয় শাসনপাঁরষদ গাঠিত হইবে কোয়ালশন দ্বারা এবং তাহার 
মুসালম সদ্সীসংখ্যা মোট সদসাসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের কম হইবে না। শাসন- 
পাঁরষদের মুসলিম সদস্যগণ ব্যবস্থাপারষদের মুঙগলমান সদস্যগণ কর্তৃক 
আনুপাতিক প্রাতানাধত্বমূলক প্রথায় নির্বাচিত হইবেন। শখ ও তপশীলী 
সঞ্প্রদায় হইতে একজন কাঁরয়া প্রীতীনাঁধ ধনর্বাচত হইবেন উল্লাথত প্রথা 
অনমযায়ী। মীন্মিসভায় সমস্ত সংখ্যালঘ, সম্প্রদায়ের প্রাতীনাধত্ব মোট সদসাসংখযাঃ 
শতকরা পণ্ঠাশের আঁধক হইবেন না। তাহা সত্তেও প্রধান মন্ত্রী তাঁত 
কাবিনেটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য নাঁদষ্ট সর্বানদ্ন সদস্যসংখ্যার আততীরিন্ত 
সত্য গ্রহণ কারতে পারবেন, উীল্লখিত সর্তসম.হের ন্বারা তাঁহার সে আধকার 
ব্যাহত হইবে না। এ 

গভরমেপ্ট ব্যবস্থা-পাঁরষদের নিকট দায়শী রাঁহবেন, এবং ব্যবপ্থা-পারষদ 
গভর্ণমেণ্টের বিরদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন কাঁরতে পারিবেন! এরূপ প্রস্তাব 
যে আঁধবেশনে আনীত হইবে তাহাতে অন্ততপক্ষে দই-তৃতীয়াংশ সদরের 
উপাস্থাতি প্রয়োজন এবং উপাঁ্থত সদস্যগণের স্পট ভোটাধকোর দ্বারা সমার্থত * 
হইলে তবে তাহা গহাত হইবে। 

কোন বিল ৰা প্রস্তাব অথবা তাহার অংশাঁবশেষ 'কোন ব্যবস্থাপাঁরষদে 
গৃহিত হইতে পাঁরবে না-যাঁদ সেই পাঁরদস্থ কোন সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ 
সদসা তাহার বিরূদ্ধে এই মর্মে আপান্ত উত্থাপন করেন যে, ইহার দ্বারা তাঁহাদের " 
ধর্ম অথবা সংস্কৃতিগত ক্ার্থ সাংঘাতকভাবে ক্ষন হইবে, কিনব যে বযান্তগত বিধান 
দ্বারা তাঁহারা এতাবংকাল অন:শাঁসত হইয়া আঁসিয়াছেন ইহা তাহার পারপদ্থী। 


শর অর মতের পান 


 বাছাদের সদস্য পাসের মোট সার অনডতপক্ে শতকরা, রর 














বর সি গা হইলে সত ও 
রা ধর করত দন দেই ১১০ সে 
_ আনুপাতিক হার অপেক্ষা ন্যুন হইবে না। . 

১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই তাঁরখের এফ, ১৪।১৭-বি ৩৩ নম্বর ভারত 
গভরথমেপ্টের প্রস্তাবে সরকার চাকুরীতে যে সাম্প্রদায়িক হার নার্দষ্ট হইয়াছে, 
প্রয়োজনমত কিছু রদবদল কারিয়া শাসনতাদ্ল্িক পাঁরকজ্পনায় তাহাই ববাধবদ্ধ 
করিয়া লইতে হইবে। 

_. শাসনভন্দের পারবর্তন সাধন কারতে হইলে কেন্দ্রীয় বাবস্থা পারষদের 
সদস্যগণ সেই উদ্দেশে আহৃত এক স্বতন্ম প্রাতষ্ঠানরূপে বিশেষ আধবেশনে 
সম্মিলিত হইয়া দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধক্যে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারবেন এবং 
যু্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী ইউানটসমূহের ব্যবস্থাপক সভা যাঁদ দুই পারষদ বিশিষ্ট 
হয়, তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্যে আহ্‌ত চ্বতন্্ প্রতিষ্ঠানরূপে প্রত্যেক পারদ 
কর্তৃক সাধারণ ভোটাধিক্যে তাহা নির্ধারিত হওয়া চাই। 

যে কোন বিধান শাসনতন্্রসম্মত কি না তাহা বিচার কারবার চূড়ান্ত 
দাঁয়ত্ব য্স্তরাম্ট্রীয় আদালতের। 

ব্যবস্থাপক সভাসমূহের দ্বিতীয় চেম্বার গঠন, উভয় চেচ্বারের সাধারণ ও 
স্বতন্দ আঁধকারের সীমাীনর্ধারণ প্রভীত যে সব প্রশ্ন ভারতীয় শাসনতন্মের 
আলোচনাকালে দেখা দিবে মে সব সম্বন্ধে উল্লিখিত প্রস্তাবে কোন ইঙ্গিত করা 
হয় নাই। সে সকল সমস্যা সমাধানের ভার * গণপরিষস্দর হাতে নাস্ত হইবে। 
মূল কথা হইল সংখ্যালঘর সম্প্রদায়ের ক্বার্থরক্ষা এবং ত'হা এই সব প্রশ্নের দ্বারা 
আদৌ আহত হইবে না। 

দেশীয় রাজাসম:হের কথা বর্তমানে আলোচনার বাঁছর্ভূতি রাখাই বিধেয়। 

উা্লাত শাসনতান্মিক পারকজ্পনাই যে আদর্শসথানীয় এমন দাবী করা 
হইতেছে না। 'আমার বিবেচনায় প্রস্তাবের সার মর্ম হইল, কোয়ালিশন গভর্ণমেপ্ট 
গঞ্ন।' সাল, প্া়সমূহেরদবার্থসংরষণের জনয প্রস্তাবিত রক্ষাব্যবস্থার 
* প্রধান বৌশষ্ট্য হইল এই যে, ইহা সংশোধনযোগ্য এমন একটি 'লাঁপিবদ্ধ শাসনতন্ত্র 
যে, তাহার সংশোধনী আলোচনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গ্ীল তাঁহাদের বনতব্য বাঁলবার 
পর্যাপ্ত সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন; ইহা তাঁহাদের ধর্ম ও সংক্কাতগত স্বাত্ত্য রক্ষা 
* করিতে প্রীতশ্রুত ও সৈন্যবাহন সহ সরকার চাকুরীর সমস্ত' বিভাগে তাঁহাদিগকে 
* ন্যায় ও নগীতিসঙগাত যথাযোগা অংশ দিতে প্রস্তুত; ইহার দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়” 
গুলিকে বাবস্থাপারষদে 'ওয়েটেজ' সহ প্রীতানাধ প্রেরণের আঁধকার প্রদত্ত হইয়াছে 
এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক রাষীমূহের শাসন বিভাগেও সদস্য পাঠাইবার ব্যবদ্থা 
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বাহিত হইয়াছে; কোন যব্তরাম্ত্রের পক্ষে যোগদানকারণ ইউনিটগযালকে যে পারমাণ 
.. চ্বায়ত্তণাসনাধিকার দেওয়া সম্ভব, ইহার দ্বারা তাহা প্রদত্ত হইয়াছে এবং সর্বশেষে, 
শাসনতন্মের কোন বিধান যাঁদ লাঁঙ্ঘত. হয়, যাক্টরাম্্রীয় আদালতকে সৈক্ষেত্রে 
চূড়ান্ত হস্তক্ষেপের অধিকার ইহা প্রদান কাঁরয়াছে। 

বিহিত রক্ষাবাবপ্থার বিধানসমূহ কেবলমান্র কাগজ-কলমের ব্যাপার . নয়। 
সেগল লঙ্ঘন কারতে গেলে সমগ্র শাসনতন্ত ভাগ্গয়া পাঁড়বে এবং এমন কি, 
গৃহযদ্ধও আসন্ন হইয়া উঠিতে পারে। এই পারিকঞ্পনা স্থায়ীভাবে গৃহীত না 
হইলেও, অন্ততঃপক্ষে দশ বংসরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে; তাহার পর মুসলমান সংখ্যালঘ, সম্প্রদায় ইচ্ছা কাঁরলে তশহাদের মনোমত 
জ্বতন্দ্র পথ বাছিয়া লইতে পাঁরিবেন। 

তাহা ছাড়া, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, যুন্ধ শেষ হইলে জাতিসঙ্ঘ 
অপেক্ষা বহঃগ্ণ শীল্তশালী এক আন্তর্জাঁতক প্রাতিষ্ঠান গঠিত হইবে এবং 
যোগ্যতাসম্পন্ন সে প্রাতষ্ঠান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গদীলর রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়া 
আসতে বাধ্য। স্যার আদেশর দালাল একজন পার্শি, কাজেই ক্ষমতা আঁধকার 
করিবার প্রাতযোগতায় প্রবৃত্ত হিন্দ; এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কোনাঁটরই 
অল্তভুক্তি না হইবার সূযোগ তাঁহার আছে। সুতরাং তাঁহার রাঁচত পারিক্পনা 
এমন এক নিরপেক্ষ সূত্র হইতে নির্গত হইয়া আগিতেছে বাঁলয়া আমরা ধাঁরয়া 
লইতে পার যে, প্রধান দুইটি সম্প্রদায়রে কোনাটির অনুকূলেই পক্ষপাতিত্ব পোষণ 
করা ভাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে মিলিত মাদ্বিসভা গঠনের 
জনা তান প্রস্তাব কারয্লাছেন এবং সৃপাঁরশ করিয়াছেন, ব্যবস্থাপারষদে ও 
মনরসভায় ম.সলমানগঞ তাহাদের জনসংখ্যার আনপপোতিক হার অন্যযায়ী প্রাপ্য 
আসন অপেক্ষা আধকসংখ্যক আসন পাইতে পারিবেন_ কেবলমাত্র এই সর্তাধীনে 
যে, সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়ের প্রীতিনাধসংখা মোট প্রতানীধসংখ্যার শতকরা 


পণ্চাণের আঁধক হইবে না। সংখ্যালঘিষ্ঠ সঞ্প্দায়গলি হইতে মানুসডা 


্ীতানাধি বাবসথাপারষদের সদসাগণ কতৃক আনুপাতিক প্রতীনাধ্মূলক প্রায় 
নির্বাচিত হইবেন। যে-কোন সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়ের জন্য যতসংখ্যক আসন 
রিনি কাটের লা রা বাদ বানান 
হাহ হইলে পা পপি আধ আসন অধিক রা াহানের গে 
সম্ভব হইবে। 


গু টি ক নর দু. ০:৮ 


লিসা 


প্রথম মহাহণের পর জাতিসচ্ের আহবানে, আধনায়কতায় ও আম্বাসে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশগ্ীলর মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ অপ্প্রদায়, সম্বন্ধীয় যে চুন্ত * 
মম্পাদিত হয় তাহা এবং সোভিয়েট রাঁশয়ার শাসনতন্ত্র ও. তাহার রুমাববর্তন 
_ অধায়ন কাঁরয়া ডাঃ রাধাকৃমমূদ মূখাঁর্জ কতগদাল সিদ্ধান্তে আঁসয়া উপনীত হন 
এবং সেই "সদ্ধান্গেযীল 'সাম্পরদায়ক সমস্যার নূতন সমাধান' শীর্ষক এক প্রচার 
গান্নকার সাহায্যে প্রকাশ করেন। তাহার বন্তবোর সারমর্ম নচ্দে দেওয়া হইল £ 

সাম্প্রদায়িক সমস্যা একাট বি“বজনীন ব্যাপার; তাহার কারণ, রাজনৌতিক 
ও জাতীয় সাঁমান্তকে সংহত, ধর্ম ও সমাজ সীমান্তের সাহত. একাকার করিয়া 
প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই তাহার অভ্যন্তরে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংহাঁতির জন্য স্থান 
সঙ্কুলান কাঁরতে হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিঃশেষে বিলুশ্ত করা কোন 
রাষ্ট্র. পক্ষেই লম্ভব হয় না। এই জনাই তাহাদের সম্বন্ধে বাবস্থা বিধানের 
উদ্দেশ্যে উপায় উন্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। প্রথম মহায্‌ত্ের পর্বে 
এবং ব্রাময়ার যণ্ধের পরে ১৮৫৬ “সালের ৩০শে মার্চ ভারখে যে. প্যারিস-ন্ত 
সম্পাঁদত হয়, তদন্যায়ী স্থির হয় যে, কোন দেশেই ধর্ম অথবা সংহাতগত 
কারণে কোন এক শ্রেণীর প্রজা অপর এক শ্রেণীর প্রজা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া 
বিবোচত হইবেন না। প্রথম মহাযুণ্ধের পর এ সম্পর্কে যে নূতন উপায় 
উদ্ভাবিত হইল, রাজনাতিক্ষে্রে 'মাইনারটিজ- গ্যারাপ্টী ট্রিটীজ' নামে. তাহা 
পাঁরাটিত; আন্তজরাীতক ও আইনসঙগত মর্যাদায় মাণ্ডিত হইয়া,  জাতসঙ্ঘের 
সদস্য বাঁলয়া পারগপিত ৫২টি রাখের দ্বারা তাহা গৃহীত হইল অবশ্য-পালনীয় 
নিদেশর্পে |... 
৪ ই না 
- শরনম্নালিখিত তিন শ্রেণীর যেকোন একাটর অন্তভূক্ক হইতে পারে, (৯) ভাষা, 
(২) সংহতি ও (৩) ধর্ম। কোন সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায়কে. বিশেষ বাবহার পাবার 
যোগাতাস্পন হইতে হইলে, তুরচ্ষের শাসনভািক বিধান অন্যায়ী সখ্যাগতভাবে 
দেশের, মোট জনসংখ্যার একটা বিশিষ্ট অংশ তাহাকে হইতে হইবে; এই সংখ্যাগত 
বৈশিষ্টা মোট জনসংখ্যার শতকরা. ২০ ভাগরূপে ধার্য হয়, কারণ যে. সঞ্প্রদায়ের 
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৪৫০ খণ্ডিত ভারত 


সংখ্যালাঘষ্ঠ স্প্রদায়সমূহের রক্ষার জন্য যে প্রাতগ্রযীত প্রদত্ত হয়, তাহা 
কেবল সংহতি, ধর্ম ও ভাষার মধোই সীমাবদ্ধ। এইগ্যালর ভিতর দিয়া যে 
এীতহাঁসক ও সাংস্কীতিক বোল্ট গাঁড়য়া উঠিয়াছে কেবলমান ভাহাই শ্রদ্ধা ও 
গবীঁকীতি লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ কোন সম্প্রদায় এইগঢুলির 
গাহাযেই তাহার কৌশষ্টয বিবর্তনের পথে অগ্রসর হইয়া, বিদ্বমানবায় সংস্কাতির 
সাধারণ ভাণ্ডারে আপন অবদানের অঞ্জাল প্রদান কারতে সক্ষম। এইজন্ই আগন 
মাতৃভাষার অনুশীলন করিবার অধিকার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের থাকা বিধেয়। প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের বালকবািকাগ্ণ তাহাদের আপন মাতৃভাষা ও বর্ণমালার সাহায্যে 
প্রাথীমক 'শিক্ষালাভ কাঁরবে এবং রাম্ট্র অন্যন ৪০ জন ছাত্ুছান্নীর জন্য এক এক 
" অঞ্চলে এক একটি প্রার্থামক বিদ্যালয় স্থাপন কাঁরবেন। উপরন্তু শাসন-বিভাগাঁয় 
সাধারণ ব্যয়ের অংশ ও সরকারাঁ সাহাষ্য ছাড়াও সংখ্যালঘ সম্প্রদায়গীল তাহাদের 
ছারসংখ্যার অনুপাত অন্যযায়ী শিক্ষা-বিভাগীয় বায়-বরাদ্দের মধ্যে গ্রাথীমক 
শিক্ষার দরুণ ধার্য অত্ক হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ লাভ কাঁরবেন। 
_... সংহতি রক্ষার প্রাতশ্রুতি প্রসপো ঘোষিত হয়, আপন আপন আচার 
ব্যবহার এবং বাত্তি, বিবাহ ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধানের মধ্যে প্রত্যেক 
* লম্প্রদায়ের যে বৈশিষ্ট্য ও জ্বাতল্্য বিদ্যমান তাহার সংরক্ষণ ও বিকাশের আঁধকার 
মম্প্রদায় মাত্রই থাকবে, কারণ এইগযুলিই হইল তাহার নিজস্ব ও নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় বস্তু। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধম্গিত স্বাতন্ত্য রক্ষার দাবী সভ্যদেশ 
মারেই বহপর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। এ সম্পর্কে তুরস্কের শাসনতল্তে যে বিধান 
আছে তাহার উপর 'ভীত্ত কারয়াই আমরা আমাদের শাসনতান্মিক পারকল্পনা রচনা 
করিতে পারি; তর্কের শাসনতন্ত্র হইতে সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ 
প্রত্যেক আঁধবাসী তাঁহার নিজ নিজ নীতি, ধর্ম ও "বাস গোপনে ও প্রকাশো 
দ্বাধীনভাবে অনুসরণ কারয়া চাঁলতে পাঁরিবেন_কেবলমাত এই সর্তে যে, তাঁহার 
আচরণ সাধারণের শান্তি ও নীঁতিবোধের বিরোধা না হয়। তুরস্কের অ-ম; 
মংখ্যালঘ; সম্প্রদায়ভুন্ত নাগারকগণ আইনগত আচরণ ও আশ্রয়ের দিক দিয়া 
নাগ্গারকদের সহিত সমান আঁধকার সম্ভোগ কাঁরবেন। বিশেষ কাঁরয়া, দাতব্য, 
ধমগত, সামাজিক অথবা শিক্ষাসম্রন্ধীয় যে-কোন প্রাতিষ্ঠান তাঁহারা নিজ ব্যয়ে 
” গ্ঘাপন ও পাঁরচালন করিতে পারিষেন এবং সেইসব প্রাতষ্ঠানের মধ্যে নিজেদের 
ভাষা ব্যবহারের ও ধর্ম অন্মশীলনের অধিকার তাঁহাদের অক্ষম থাকিবে 
তুরদ্কের শাসনতন্মে শাসন-বিভাগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্থান 
নিম্ালাখত রূপঃ ধর্ম, বিদ্বাস ও আচরণগত পার্থক্য হেতু তুরস্কের 
কোন নাগারক রাজনৌতিক অথবা নাগারক আঁধকার সচ্ভোগের সুবিধা 
হইতে বা্চিত হইবেন না, অর্থাৎ, সরকার চাকুরীতে নিয়োগ, গরকার সম্মানলাভ, 
সাধারণ অনষ্ঠানে যোগদান এবং গ্ জ্ব বাত্ত ও ব্যবসায় অনুসরণ প্রভৃতি ব্যাপারে 
তাঁহার অবাধ আঁধকার থাঁকিবে। তুরক্কের অ-মূসলমান সংখযালঘ্য সমপদায তু" 
. মসলমানদের সহিত রাজনৈতিক ও নাগরিক আঁধকার সমপাঁরমাথে সম্ভোগ কারবেন। 
্নরবশেষে ঢরচ্ের আবাদী মাই আইনের দিতে সমান বাঁ বিবোচত 


কভার রাখাকুমদ খাঁজ রাঁচত সমাধান. ৪৫১ 


হইবেন। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ, সাধারণ অন্যষ্ানে যোগদান, সামারক 
সম্মানসহ সরকারী উপাধিলাভ ও সাধারণ প্রীতঙ্ঠানের সভ্যগ্রেণতুন্ত হওয়া প্রীত 
ধ্যাপারে সকল নাগারকই সমমর্ধাদাসম্পন্নরূপে বিবোঁচত হইবেন ।' ৃ 

যে সকল দ্বার্থ ও বিষয় সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়সমূছের আত্মীবকাশের পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজনীয় এই পাঁরকজ্পনায় সেগ্দাল রক্ষা কারবার প্রাতিগ্রযাত ও সেইসব 
ক্ষেত্রে পাঁরপূর্ণ স্বাধীনতা ও ্বায়ন্তশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সংখ্যালঘ, 
সম্প্রদায়ের স্বাথক্ষা প্রচেষ্টারও একটা সাঁমা আছে এবং সে সীমা হইতেছে রাষ্টৌর 
অখণ্ডতা রক্ষা; 'একার্ষে সকল সম্প্রদায়কে সর্বস্ব পণ কাঁরয়া আত্মীনয়োগ কাঁরতে 
হইবে এবং কোন সম্প্রদায়কেই তাহার আঁতরাঁঞজত ও অত্যাধক পাঁরমাণ দাবীর দ্বারা . 
রাষ্্রীয় অথণ্ডতা ক্ষু্ কারতে দেওয়া হইবে না। 

ইউ, এস, এস, আর, কে আঁত উংকট সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্ম্রখীন 
হইতে হইয়াছে। নিম্নালাখত উপাদানসমূহ দ্বারা ইউনিয়ন গাঁঠতঃ (৯) লোক- 
সংখ্যা ১৭ কোটি, ২) ১৮০টি স্বতন্ত্র জাতি, (৩) ৯৫১টি পৃথক ভাষা, (৪) 
১১টি জাতীয় সাধারণতন্্ এবং ৫৫) ২২টি স্বায়ত্তশাসনশীল দাধারণতন্্। 
সোভয়েট গভর্ণমেন্ট জার-সরকারের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূন্রে সাম্প্রদায়িক 
সমস্যা প্রাপ্ত হয় ও চততুর্দিক হইতে তাহার আক্রমণে সঙ্কটাপন্ন হয়। বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলের আঁধবাসণ 'বাভন্ন জাঁতকে এক্যবন্ধ করা জার-শাসনের উদ্দেশ্য ছিল 
না; সে চাঁহত, পারস্পারক বৈরিতায় জঙ্জীরত হইয়া তাহারা দিনযাপন করদক। 
সায্লাজ্য শাঁসত হইত রুশ জাতির স্বার্থে এবং তাহার তুলনায় অন্যান্য সমস্ত 
জাতি হন ও হেয় বিবোঁচত হইত; সেইজন্য রুশ "ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত জাতর 
নির্দয় ও নারিচার রুশীকরণই ছিল সংগ্রামশীল ও আর্মণাত্বক রূশীয় 
জাতীয়তাবাদের মূলনগীত। তাহার প্রাতীকরিয়াম্বরূপ অন্যান্য জাতিগাীলর মধ্যে 
ববিচিল্ন হইবার যে মনোভাব রুমশঃ প্রবল হইয়া উঠে আত্মনিয়দ্লণের ধান তাহাকে 
প্রেরা ও পুষ্টি যোগায়। বলশোঁভকগণ শাসনক্ষমতা আঁধকার করিবার. সপে 
সঙ্গে জারের শাসননীতি সম্পূর্ণরূপে পাঁরবার্তত হইয়া গেলঃ 'বাচ্ছিন্ন হইবার . 
মনোভাব ব্যাহত ও ব্য্থ কারবার উদ্দেশ্যে * তাঁহারা ঘোষণা কাঁরলেন, মহসলমান, 
তাতার, তক প্রন্ীত জাঁতিসমূহ অতঃপর অবাধে তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্মীবশ্বাস ও 
আচার-ব্যবহার অনুসরণ কাঁরয়া ঢালতে পারিষেন, তাঁহাদের জাতীয় প্রাতষ্ঠান ও 
সংস্কাত এখন হইতে অক্ষ ও বিস্লবের বাঁলচ্ঠ বাহনর রক্ষণাধীন রহিবে। এই 


ঘ্যেষণার দ্বারা কার্যতঃ প্রান্তন রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সকল জাতির আত্ম- 


* নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্ষাকার কারয়া লওয়া হইল। বাভন্ন জাতির ফ্রেচ্ছাসম্মত 


সমবায়ের দ্বারা যে সোভিয়েট কমনওয়েলথ গঠিত হয়। ১৯১৮ সালের শাসনতন্যে 


তাহা ব্রাশিয়ান সোস্যালিষ্ট ফেডারোটভ সোভিয়েট রিপারক' তর, এস, এফ, 


এস, আর) নামে আখ্যাত। বলশোঁভিকগণ এই ঘোষণাবাণীর আদর্শে ইউক্রেন, 
হোয়াইট রাশিয়া, ট্রাম্স ককেসিয়ান ফেডারেশন, সেপ্রাল এসিয়াটক 'িপািক 
প্রভৃতি অন্যান্য সায়ারগতন্ম গঠন কাঁরলেন। এই সকল সোভয়েট রাহ্টের সমবায়ে . 
যে বৃহত্তর যন্তরাহ্মী গঠিত হয় তাহায় নূতন নামকরগ হট্ল “ইউনিয়ন অর 


৪8২ দাদ হ5 খাত ভার ও, 


সোগ্যালষ্ট: সৌভয়েট- রক ইউ, এম এস রা, রর আখ হইতে 
ধ্রাশিয়ান' শব্দাট এতাঁদনে একেবারে 'বাঁজতি হইল" 

ইউ এ; ও আর বনু এনা ইরা, বাদ হর আগ 
অনেক ইউদিট ীনজেরাই এক একটি. যয্তরাম্ী। 'এইরূপে একাদর্শট জাতীয় বা - 
ইউনয়ন সাধারণতম্ই লব্োচ্চ গারমাণ ক্ষমতার অধিকারী।: তাহারা সষ্পূ্গরাপে 
গ্বায়ত্তশাসনশশীল এবং আপন আপন প্রাতানীধির : মারফত ইউ, এস, এস, আরের 
শমলিত পারচালনার অন্যতম অংশীদার। স্ব স্ব রাষ্মীয় কর্তব্য সম্পাদন ব্যাপারে 
তাহায়া সম্পূর্ণ স্বাধীন, এমন কি, ১৯৩৬ সালের শাসনতন্ের ১৭ ধারা 
অন্যায়ণ ইউনিয়ন হইতে তাহাদের "র্বাচ্ছি্ন হইবার 'অধিকার পর্যন্ত ম্বীকৃত। 
অবাশষ্ট ২২টি স্বায়ত্তশাসনশীল সাধারণতল্দের আত্মানিয়রণাধিকার স্বীকৃত 
ইইলেও, আভ্যন্তরীণ দায়িত্ব সম্পাদনের মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ, ইউনিয়ন হইতে 
ধিচ্ছিয্ হইবার আঁধকার তাহাদের নাই। ্ধশেষে তৃতীয় আর এক শ্রেগীর এমন 
কতগ্যাল ক্বায়ত্তশাসনশশল সংগঠন আছে, যাহাদেরর সংখ্যা কখনও হাস এবং 
কখনও বা বৃন্ধি প্রাপ্ত হয়; ইহাদের ক্বায়ত্তশাসন আঁধকারও জ্থানগয় ব্যাপারের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং যে অঞ্চলের মধ্যে ইহাদের সমবায় - সংঘটিত, ইহাদের 
পারচালনভার সেই অঞ্চলস্থ “ইউনিয়ন িপারিক' . বা 'অটোনমাস রিপারিকের' 
নিয়ন্গাধীন। আগনাকে সুগঠিত ও সংপ্রতিষ্ঠিত কারবার উদ্দেশ্যে নূতন 
শাসনতন্দের প্রথম কর্তব্য হইল, ভৌন্োলিক ভ্বস্থান ও অর্থনোতিক অবস্থার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, নূতন আগ্ঠীলক “বাঁধ-ব্যবস্থার দ্বারা জাতশয় দগীতর 
ভাত্ততে নিজেকে এর্‌পভ়াবে পুনর্গঠিত করা যে, নিয়ত ও পরস্পর সংঘাতশীল 
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হয়।. 

, কেন গডরামো্ট ও ইউানটগলর মধ্যে শাসনকষমতায বণ্টন মোটা 
নিম্নালখিতরূপঃ বৈদোশক নাতি, দেশরক্ষা, যানবাহন, ডাক ও তার বিজ্তাঙ্গ 
ইউনিয়ন গভর্ণেন্টের অধীন: অর্থনীতি, রাজস্ব ও শ্রামক সমস্যা ইউবিজ্ 
গভর্ণমেপ্ট ও তাহার সদসাসমূহের যৌথ কর্তৃত্বের অধীন এবং আইন, জনস্বাদ্ধ্য ও 
জনকল্যাণ প্রাতষ্ঠান এবং শিক্ষা-বভাগ : পারচালিত হয় সদস্য রা, ক্বায়্ত- 
শাসনশীল সাধারণতন্ন ও অণ্চলসরমূহের স্থানীয় করতৃদ্ের দ্বারা। অতএব দেখা 
খাইতেছে বান সোভিয়েটসমূহ এইসব নীর্র্ট সীমারেখার মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ও 
পাঁরপর্ণ সাং্কাতিক স্বাতন্া সম্ভোগ কাঁরয়া থাকে। রাশিয়ার . বিভিন্ন জাত- 
গুলির মধ্যে সাম্য সংস্ধাপনই হইল বর্তমান 'শাসনবাবস্থার মূলনধাত এবং দে. 
নীতি কার্ধকরণ করিধার উদ্দেশ্যে ্ায়তাসনের মধ্য দয়া অন্্রত' অধ্যম ও 
জঞ্্রদায়গযলির শিক্ষা, গং্কৃতি ও অর্থনীতিগত মান উন্নীত কারিবাল- বাবস্থা 
'অবলম্বন।' প্রত্যেক সম্পুদায় তাহার নিজজ্ব ভাষায় শিশদিগকে প্রারথামক শিক্ষা- 
. দান কাঁরয়া ধাকে। ফাহাদের বর্ণমালা নাই, তাহাদের জন্য ধর্ণমালা তৈয়ারী কাযা 
ধার চেষ্টা হইয়া থাকে এবং সেই চেষ্টার ঘলে- 4 বানর 
ভি বশগ্ালা তৈয়ার কারা দেয়া "সম্ভব হী: হ পিচের চটি 


ভান্তার রাধাকুম ঘুখাঁজর রচিত সমাধান 8৪ 


সংখ্যালঘু 'সম্পরদায়ধ্যাল যাহাতে সমগ্র. ইউীনয়নের অখপ্ডতা ও ক্ষমন্জ 

কু কাঁরতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের স্থানীয় স্বাধীনতা ও আবত্মানয়ম্মণের 
আঁধকার সীমাবধ। এ সম্বন্ধে মঃ ওয়েবস্‌ বলেন, 'াস্ট্র সমগ্ররূপে তাহার 
অথণ্ডতা অক্ষ রাখে এবং অন্যান্য যান্তরাস্ট্ের মতই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আরও শন্ত- 
শালী করে। কেবলমাত্র ইউ, এস, এস, আরেই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বাঁদ্ধর দরুণ 
মংখ্যালঘ, সম্প্রদায়গানলির সাংস্কাতিক স্বাতন্ত্য মোটেই ক্ষুগ্প হয় না।, ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ বহ;? শসন-প্রাতত্ঠান একে অপরের -মধ্যে এরুপভাবে  অন্তপ্রাবন্ট 
যে, তাহাদের পরস্পরের আধিকৃত অগ্ুলের মধ্যে বস্তুতঃ কোন সংস্পন্ট 
সীম'রেখা নির্দেশ করা অসম্ভব; তাহার ফলে স্থানীয় ক্বায়ন্ত শাসনের পারাঁধ 
িছন্টা সত্কৃচিত হইতে বাধ্য। উচ্চতর শাসন-প্রীতষ্ঠান তাহার ীনম্স্থ শাসন- 
মল্সের কর্তব্য করায়ন্ত কারতে পারে এবং তাহার দরুণ কর্তব্যকার্যের যাঁদ কোন 
* অুটী হয়, সে দায়ত্ব ক্ষন রাম্টেরে একার নূয়, উভগ় রাজ্মই সম পারমাগে তাহার 
জন্য দায়ী হইবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শাসনতন্বের মূল 'ভাত্তি হইল. এমন 
. এক অর্থনোতিক পাঁরকজ্পনা যাহা পরর্ণতঃ সমস্ত দেশের ও অংশতঃ প্রাতাঁটি খণ্ডের 
মগ্ন জীবনধারা আপন সর্বব্যাপী আলিঙ্গনের আয়ত্তে আনতে চায়। বাহাতঃ 
মনে হয়, শাসনতলন্দের ১৫ নম্বর ধারা বাঁঝ বা যন্তরাষ্ট্রের: আঁধকার সংকুচিত 
করিতেছে। কিন্তু কার্যতঃ ইহা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে তহাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট 
সাংস্কৃতিক স্বাত্ত্য ও স্ব স্ব ভাষা ব্যবহারের আঁধকার দান ছাড়া আর 'কন্থই 
কাঁরতেছে না। 
বিচ্ছন্ন হইবার অধিকার অসংখ্য স্বায়ন্তশাসনশীল সাধারণতন্ম ও অঞ্চ- 

সমৃহের প্রাপ্য নয়, সে আঁধকার প্রদত্ত হইয়াছে কেবলমান্র ১১টি জাতীয় রা 
ইউনিয়ন  সাধারণতন্্রকে। ছ্টালনের ভাষায় বাঁলতে গেলে, “ীবাচ্ছিন্ন হইবার 
আধকার সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির মনোভাব নিয়ন্রিত হয় আল্তজশাতিক অবস্থা 
ও বিপ্লবের : স্বার্থ-এই দুইটি বিবেচ্য বাস্তব ঘটনার দ্বারা। এই কারণেই 
কামউানষ্টগণ মিন্রশীল্তবর্গের করল হইতে উপাঁনধেশগর্ীলকে 'বাচ্ছন্ন কারবার 
পক্ষপাতী; এবং সেই একই কারণে সোভিয়েট-প্রভাব হইতে : সীমান্ত অঞ্চলগ্যাল 
ধ্ধাচ্ছ্ন হইতে দিবার তাহারা বিরোধী । ইহার তন বংসর পূর্বে ৯৯১৭ “সালে 
টালন বলেন, শীনর্যাতিত জাতিসমৃহের বিচ্ছিন্ন হইবার এবং তাহাদের রাজনোতিক 
ভাঁধ্যং তাহাদের নিজেদের দ্বারা নিয়ান্দত হইবার আঁধকার আমরা স্বীকার কার 
বটে, কিন্তু তদ্দারা এই মুহূর্তে কোন কোন জাতি রূশেরাম্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া 
* উচিত কিনা সে প্রশ্ন মীমাংসিত হয় না।...এইজন্যই সর্বহারা শ্রেণীয় 'ও তাহাদের 
আঁযকারের পক্ষে আবার কখনও কা. ভাহার . বিপক্ষে, :. ফ্বচ্ছন্দে 
আমরা, আন্দোলন পাঁরচালন কাঁরতে পারি। কেহ কেহ যে 'ক্ষোন 
কৌন তাগ্চল ইউনিয়ন হইতে . বিচ্ছিন্ন কারবার বড়যদ্ে লিপ্ত ছিল এমন রহ 
দৃষ্টাল্তের উল্লেখ ১৯৩৭-৩৮ সালের দলীয় শ্বাদ্ধর সময় সংবাদপয়ে প্রকাইগত 
কইযাচ্িল। - স্বাযন্তশাসনশগল :সাধারণতদ্র বিচ্ছিন্ন হইবায় যোগতাসম্পা্য ইউনিয়ন 





হইবার দাবী না কাঁরতে পারে; 0৩) সাধারণতম্যের লোকসংখ্যা দশ লক্ষের কম 
হইলে চাঁলপবে না,আধক হওয়া চাই। ই 

এইরূপে ইউ, এস, এস, আর ইউনিয়নে যোগদানকারণ সাধারণতল্তগ্লকে 
ছি হইবার আঁকার দিল বটে, কিন্তু আপন:কে এমনভাবে গঠিত কায়া মাইল, 
ঘাহাতে নিজে কেনদুস্থ রাহয়া সাধারণতন্গ্ীলকে আপন পাঁরাঁধর মধ্যে আকৃষ্ট 
কাঁরয়া রাখিতে পারে। তাহার ফল হইয়াছে এই ফে, সধারণতন্্গ্াল একবার 
নয়নের অনতন্ত হইলে, বাহির হইতে চাওয়া দূরে থাকুক, তাহারাই ইউনিয়নকে * 
কলমশঃ আরও আত্মকোন্দ্রক কাঁরয়া তেলে ভারতের অথণ্ড সত্তা ক্লম-বিবর্তনশীল 


মূুস্সীলম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষু্ হইবে। মূল রাষ্ট্রকে খাঁণ্ডত না কাঁরয়াও 
ধর্বাভন্ন উপায়ে এ অস্নাবধার দূরীকরণ সম্ভবপর; (৯) প্রথম, হয্তরাম্ত্রীয় ও 
প্রাদৌশক কর্তব্যের ীনর্ঘ্ট এমনভাবে তৈয়ার কাঁরতে হইবে, যাহাতে প্রা্দোশক 
স্বাতন্যের পাঁরপর্র্ণ সৃদ্যবহার সম্ভব হয় এবং ফলে, প্াঁকস্থান রাষ্ট্র কার্যত? 
পাঁরণত হয় সার্বভৌম রাষ্ট্রে; (২) দ্বিতীয় সমাধান হইল, ইউ, এস, এস, আগে 
আদর্শে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার সাংস্কীতক স্বাতন্য্ের প্রাতশ্রত প্রদান; (৩) 
অর্থনশীতর ?দক দয়া যাঁদ আত্মানর্ভর হয়, তাহা হইলে প্রদেশগাীলকে ভাষার 
ভাঁততে পুনর্গঠন করা_ইহাই হইল তৃতীয় সমাধান। 

এই জাতীয় যেকোন পারকল্পনার বিরুদ্ধে মিঃ জন্নার আপাতত হইতেছে, 
'শাসনতাল্পিক অথবা অন্য যে কোন প্রকারের রক্ষাকবচ কোনই কান্ধে আঁসবে না; 
কেন্দ্রে যতক্ষণ হিন্দু-সংখ্যাগ্ারজ্ঠতা বিদ্যমান, রক্ষা-বাবস্থাগীল ততক্ষণ কেবলমারর 
কাগজস্থই রৃহিয়া যাইবে? ইহার জবাবে এই কথা বলা যায় যে, সম্প্রদায়সম:হের 
সাংস্কীতক ক্বাতন্্য সম্বন্ধীয় পাঁরকম্পনা অনযযায়ী সংখ্যালঘ: সম্প্রদায়ের ক্বাথের 
রক্ষক হইবে স্বয়ং আইন .ও. শাসনতন্ম। সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায়সমূহের জন্য রক্ষাকবচ 
পর্যালোচনা ও প্রয়োগের জন্য আবশ্যক হইলে শাসনতচ্যের দ্বারাই স্টাপ্রম কোর্টের 
মত একা বিচার প্রীতষ্ঠান গাঠিত হইতে পারে এবং যাঁদ কোন সম্প্রদায় মনে করেন, 
তাঁহাদের দ্বার্থ উপোক্ষিত হইতেছে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সেই প্রতিষ্ঠানের জন্মুখে 









: কোর্ট সমপ্দায়িক 'ভাত্ততে গঠিত হইবে না। দংগ্লি 238 ম্পার 
| ৬ ইউনিয়ন গঠিত হইবে, তাহা তাহার নিজগ্ষ: 'শাসনডচ্ার দ্বারা 


ত রক্ষাবযবস্থা বাতিল অথবা বাতায় কারতে পারিবে না এবং অসালপরদািক 


আসা 


জিতে গঠিত সম কোট'ও নিরপেক্ষভাবে তাহা প্রয়োগ ফারতে লক হইবে... 


(চল্লিশ) ও 
পাকিস্থানের পক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন 


ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি পাকিস্থান দাবী সমর্থন করেন এবং সে 
সমর্থনের অনুকূলে যংন্তি অনুসন্ধানের জন্য পার্টির নেতাগণ যাঁদ ইউ, এস, এস, 
আরের শসনতন্ত ও মঃ আ্টালিনের রচনার দ্বারস্থ হন তাহাতে ীবাস্মিত হইবার কিছুই 
নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, অখণ্ড হিন্দ্‌স্থান সম্মেলনের সভাপাত ডান্তার 
রাধাকুমুদ মখোর্জও প্রেরণা আহরণ করিয়াছেন সেই উৎস হইতে এবং প্রস্তাৰ 
রচনা কারয়াছেন সেই আদর্শে । এই কারণে এ সম্বন্ধে মঃ আ্ট্যালনের যে আভিমত 
কাঁমউানন্ট পার্টির দ্বারা সমার্থত ও ইউ, এস, এস, আরের শাসনতন্রে বাঁধবদ্ধ, 
১৯১৭, সলের অক্টে'বর বিগ্লবের সময় হইতে তাহার ক্ম-বিবর্তনের ধারা বিস্তৃত- 
ভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। 
জাতির সংজ্ঞা নির্দেশে কারতে গিয়া মঃ জ্ট্যালন বলেন, জাত বলিতে 
এীতিহাঁসক ধারা অনুযায়ী বিবার্তত এমন এক স;প্র-তষ্ঠিত. সমাজ বুঝায়, যাহার 
ভাষা, অণ্চল, অর্থনৌতক জাঁবন, মানাসক গ্রঠনগত এক্য একাঁট মানত সংস্কাতির 
মধ্যে বিকাশ লাভ কাঁরয়াছে।১ অন্যান্য এীতহাঁসক ঘটনার মত 'ইহাও 
পারবর্তনশীল ও এীতিহাঁসক ধারার অনুগামী; ইহারও আদ আছে এবং 
অন্ত আছে । এখানে 'বশেষ করিয়া বালয়া রাখা প্রয়োজন যে, উীল্লীখত বৌশষ্ট্য- 
গীলর মধ্যে কোনাটই এককভাবে জাতির সংজ্ঞা নির্ধারণের পক্ষে যথে্ট নয়। 
*. পক্ষান্তরে তহাদের যে কোন এফাঁটর অনুপাঁস্থীতই 'জাতকে' জাত্ছ্যত কারবার 
পক্ষে পর্যাপ্ত। ২ বর্তমান কালের জাতিগ্ণীলর উদ্ভব বিশেষ কোন একটি যুগে 
এবং সে য্গ্ধ হইতেছে উদীয়মান পৃশজপ্রথার যুগ্র। সামন্ত-প্রথার উচ্ছেদ ও 
* পূপজ-প্রথার উদ্ভব ষে এীতহাসিক ধারার অনুবতাঁ, বাভল্ন সংহাতসমনহের 
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জা পারা হাই, অন্ধের ফল। নন আমন্ততানিক পাট. 
পরাভূত কারা 'ধনতন্মের জয়বাতা যৌদন: সর হইল, দেই দিনই সেই- বিজয়” 
যা সরা রাজ বরা রা ও ইলা প্রীত জাত জ্মলাত 


ফারল। .. 
দে বার লক পর দা সা 

য়ক, সেখানে চ্বাভাবক নিয়মের বশেই জাতীয় জত্তা রাচ্্রীয় সত্তার 
বাহরাবরণের মধ্যে জাঁড়ত হইয়া পাঁড়ল এবং ফলে গাঁড়রা উঠিল 'বর্জেয়া ন্যাশনাল 
চ্টেট'। ফ্রান্স, ইতালি ও আয়র্ল"্ড বাঁজত গ্রেট-বুটেনের জন্ম-বৃত্তান্ত ইহাই। 
পক্ষান্তরে পূর্ব ইউরোপে সামন্ততান্্ক সমাজব্যবস্থা বিধ্বস্ত কারিয়া জাঁত- 
গঠনের পূর্বেই মোগল, তুকঁ প্রভীতি জাতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার তাগিদেই 
কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশান্তর উদ্ভব সম্ভব হইয়াছল। এই কারণেই এ অঞ্চলের জাত- 
গুলি জাতীয় রান্ট্র গঠনে সক্ষম হয় নাই, হয়তো তাহার প্রয়োজনও অনুভব করে 
নাই: তাহার পারিবর্তে সেখানে গঠিত হইল একটি শাকতিশালশ রাতকে কেনদু কারা 
বাভল্ন জাতির সমবায়ে বহ্‌; দ্বল ব্র্জোা রাষ্ট্র; দক্টান্তচ্করূপ জিয়া, 
হাঙ্গেরী ও রাশিয়ার নাম উল্লেখ করা যাইতে পায়ে। 

ফ্রান্স ও ইতালির মত যে সব জাতীয় রাষ্ট্র আপনাদের জাতার সৈন্য- 
বাহিনীর উপরেই প্রধানতঃ নির্ভবশীল, জাতীয় নির্যাতনের সাঁহত তাহারা আদৌ 
পারাঁচিত নয়। বহু জাতির সমবায়ে গঠিত্ব রাষ্টরগলর অবস্থা দিদ্তু ঠিক ইহার 
বিপরণত। একাটি শান্তিশালী জাতি বা শাসকশ্রেণীর প্রভূত্বের ভভীত্ত কাঁরয়া - 
. ইহারা প্রীতম্ঠিত বাঁলয়া জাতীয় নির্যাতন এবং জাতাঁয় আন্দোলনের ইহারা জন্ম ও 
কর্মভীম। শাসক ও শাঁসত জাতর স্বার্থের মধ্যে এরূপ উৎকট বিংরাঁধিতা 

যে, তাহাদের সমাধান না হইলে বহ;্‌ জাতির সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রে 
্থাযস্ব অসম্ভব এই জাতীয় বুজোঁয়া রাষ্ট্রগুলির বিদ্ডদ্বনাই এই যে, এই 


বিরোধিতার অবসান ঘটাইতে তাহারা অক্ষম; শূধ্য তাহাই নয়, শ্রেণী-বৈষম্য ও 


বান্তগত অধিকার হজায় রাখিয়া যতবার তাহারা জাতিগত বিভেদ বিদাত কাঁরতে” 
সংখ্যালঘু জাতিসমূহের জ্বার্থরক্ষা কারতে সচেষ্ট হয়, ততবার তাহাদের সে 
প্রচেষ্টা বার্থ হয় ও জাতিগৃত বিরোধিত, প্রবলতর আকারে আত্মপ্রকাশ করে। 
পরবতর্কালে ইউরোপে পঠীজবাদের পুষ্ট, নূতন নূতন বিক্রয়ের 
রাজারের আবশ্যকতা, কাঁচামাল ও জবালানীর টৈলের' সন্ধান এবং পণরশেষে 
সামাজ্যবাদের প্রসার, মূলধনের রপ্তাঁন ও বহ] বস্তীর্ণ জল ও স্থপথ রাক্ষণা 
বেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার চাপে একাদকে যেমন গ্রেট বৃটেন, জা, জামীদর “ও 
ইতালির মত জাতিগত বিরোধ ও বোরতা কণ্টাকত পারাতন ভতাঁয় রাষ্টগা 
. শব নব অপ্ল অধিকার কাঁরয়া আপনাদিগ্কে বহ জাতিয় সমবারে গঠিত রাহী 
কপনিবেশিক) গাঁরণত কাঁরতে বাধ্য হইল, অপর দিকে তেমনি বহর জাঁতর 
জমায় গঠিত রাখগলর সধো প্রভৃপরায়ণ জাতিসমহে নব-টঙদপাগত আশা- 
ভর তারি তে রাষ্টীসমার মধ্যে আরম্ধ রহিতে পারিল 
না। নূতন নৃতন দারধল রাজ্য জয় করিয়া প্রাচীন রাথ্টীসীমা সম্প্রপারত কারতে 


_লাঁগল। এইভাবে জাতীয় সমদ্যাগীল ঘটনাপরম্পরার আঘাতে করম-প্রসারিত 
হইয়া উপানবেশসমূহের সাধারণ সমস্যার সাহত একাকার হইয়া গেল। এতাঁদন - 
যাহা ছিল জাঁতগত নির্যাতন, এখন তাহা রাশ্্গত সংগ্রাম ও সংঘর্ষের রূপ ধারণ 
কারলঃ সাম্লাজাবাদী প্রধান প্রধান শান্তগণীল দূর্ধল জাতিসমৃহকে পদানত্ত 
কারবার প্রাতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইল।৩ ও 
+১১১৪-১৮ সালের সামজাবাদী যুদ্ধের পর গ্রেট বটেন, ফ্রানা, ইতালি 
প্রভাত বিজয়ী ওঁপানবোশক রাম্টসমহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন জাতীয় ফ্বার্থের 
মধ্যে এই বিরোধতা অতিশয় বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে একাঁদকে যেমন আশ্গীয়া, 
হাঞ্েরী, রাশয়াপ্রভীতির মত বহ্‌জাতির সমবায়ে গঠিত 'বাঁজত রাষ্গাঁল 'বাচছন্ন 
হইয়া পড়ে, অপরাঁদকে তেমাঁন পোল্যান্ড, জেকোম্লাভাঁকয়া, যগোম্লাভয়া, 
ফিনল্যাণ্ড, জিয়া, আর্মেনয়া প্রভীতির মত স্ব স্ব জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
সমন্বিত নূতন বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্র গাঁড়য়া উঠে। যেহেতু এই নূতন জাতীয় 
রাষ্্গুলি ব্যন্তিগত আঁধকারবাদ ও শ্রেণশগত বৈষম্যের উপর প্রীতাষ্ঠিত, সেইজন্য 
(ক) আপন আপন জাতীয় সংখ্যালঘু অম্প্রদায়গুলর উপর নির্যাতন না কাঁরয়া 
তাহাদের উপায় থাকে না; যথা £ পোল্যাপ্ড নির্যাতন করে হোয়াইট রাশিয়ান, 
ইহুদী, লিথুয়ানিয়ান ও ইউক্লেনিয়ানদের উপর; জার্জয়া নিপীড়ন করে ওসেট, 
আবখাঁসিয়ান ও আর্মোনয়ানদের উপর এবং ক্রোট, বোসানিয়ান প্রতীত জাতিগলি 
নির্যাতিত হয় যুগ্রোম্লাভিয়ার দ্বারা; (খ) প্রীতবেশী রাষ্ট্রগীলর অভ্যন্তরে 
তাহাদের আঁধকার-সামা সম্প্রসারিত কাঁরতে তাহারা বাধ্য এবং তাহার ফলে সংগ্রাম 
ও সংঘর্ষ আনবার্য: এবং গে) অর্থনৌতক ও সামারক দক দিয়া বড় বড় সাম্নাজ্য- 
বাদী শত্তিগুলির অধীনতা চ্বীকার করা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর থাকে না। 
ব্ান্তগত আঁধকারবাদ ও পণুজিগ্রথা জাতীয় এঁক্য আঁগ্নদগ্ধ করে, জাতীয় অনৈকয 
সৃষ্টি করে এবং জাতীয় নির্যাতন উগ্রতর করে বালয়া এ অবস্থা অপাঁরহার্য হয়; 
পক্ষান্তরে যৌথ আঁধকার ও শ্রম বাতম্ন জাঁতকে পংস্পরের সমীপবতর্শ করে, 
জাতীয় অনৈক্য দূরীভূত করে ও জাতীয় নির্যাতন নিবারত করে। নপীড়ত 
জাঁতিসমূহের ম্যান্ত ও জাতীয় স্বাধীনতাবিহীন সমাজতল্লবাদ কল্পনা করা যেমন 
কঠিন, জাতীয় নির্যাতনবাঁজত প'জবাদও তেমনি কর্পনাতীত। এই কারণেই 
জাতীয় নির্যাতন নিবারণ, জাতীয় সাম্য সংস্থাপন ও জাতীয় সংখ্যালঘ, সম্প্রদায়- 
গুলির ক্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রদান কাঁরতে হইলে, সোভিয়েটের বিজয় ও 
সর্বহরাশ্রেণীর এক-নায়কত্ব প্রাতিষ্ঠা তাহার মোলিক ভাত্ত হওয়া প্রয়োজন। 
রাশিয়ার সোঁভয়েট-প্রথার প্রবর্তন ও বািভন্ন জাঁতর রাজনীতির দিক দিয়া 
বিচ্ছিন্ন হইবার আঁধকার ঘোষিত হওয়ার ফলে রাশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতগযাীলর 
মধ্যে পারস্পারক সম্পর্ক সম্পর্ণরূপে পাঁরবার্তত হইয়াছে। রাশিয়ার বাভন্ন 
সৌভিয়েট সাধারণতন্থুগল যখন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল, তখন ধনতান্লিক 
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রাচ্ট্সমূহের আরুমণ আশৎকার দরূণ তাহাদের অবস্থা ছিল আঁনামচত ও অস্থায়ী । 
দেশরক্ষা-ব্যাপারে তাহাদের সাধারণ স্বার্থ, যুদ্ধের ফলে বিধবস্ত উৎপাদনশান্তর 
পৃনরাহরণ এবং খাদ্য-স্টয়ের দিক দিয়া সমদ্ধ সোভয়েট সাধারণতন্দগাঁল 
অপেক্ষাকৃত দঃঃস্থ রাষ্ট্রগ্ীলর সহায়তার জন্য অগ্রসর হইয়া আসবে, এই বিশ্বাস 
তাহাঁদগকে এক যুক্তরাষ্ট্রে সংবদ্ধ হইবার প্রেরণা যোগ্াইল, কারণ সাগ্লাজ্যবাদশ 
শান্তসমূহের অধীনতা ও জাতীয় নির্যাতন হইতে অব্যাহতি লাভের আর কোন পথ 
তাহাদের সম্মুখে প্রসারিত ছিল না ৪ 
উাল্পখিত উন্ধৃতিই হইল রাশিয়ার কামউানিষ্ট পার্টির কর্মনশীতর 
নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা; ১৯১৭ সালের বিপ্লবের বহ পূর্ধ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত 
মঃ ম্ট্যালন ও অনান্য আরও সকলে তাঁহাদের বন্তৃতায় ও রচনায় সে নীতগ্যাল 
এইভাবেই সাঁবস্তারে ব্যাখ্যাত করিয়া আঁসিতেছেন। মন্সালিম লীগ দাবী কাঁরয়া 
থাকেন, ুসলমানগণ অন্যান্য ভারতীয় জাতিসমূহ হইতে স্বতন্্ একটি জাতি এবং 
সেই কারণে যে সকল অঞ্চলে তাঁহারা সংখ্যাগাঁরষ্ঠ সেগাঁল স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে এই 
মৃহূর্তে ভারতীয় যাত্তরাষ্ট হইতে শুধু সায়া দাঁড়াইবার নয়, সম্পূর্ণরূপে বীচ্ছিক 
হইবার যোগ্য; উল্লিখিত নীতির আলোকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক, লীগের সে 
দাবী কতদূর সমর্থনযোগ্য। 
যাঁদ কমিউনিষ্ট নীতি অনযায়ী বিচার করিয়া দেখা যায়, কোন একাঁট 
সম্প্রদায় জাতির্পে গৃহীত হইবার যোগ্য কিনা, তাহা হইলে মুসলমান সম্প্রদায় 
সমগ্ররূপে 'জাতি'পদবাচ্য হইতে পারে না। মুসলমান মান্ই একভাষা-ভাষী 
নহেন, প্রদেশ ও অগ্চল্লু ভেদে তাঁহাদের ভাষা বাভন্ন। বস্তুতঃ, মুসলমানগণ যে 
প্রদেশের আঁধ্বাসী, তথাকার অন্যান্য অ-যুসলমান সম্প্রদায়সমূহের মত তাঁহারাও 
সেই প্রদেশের ভাষাতেই কথা কাহয়া থাকেন এবং সে ভাষা অন্যান্য প্রাদেশিক 
ভাষা হইতে স্বতন্। একথা যে কেবলমাত্র দূরবতাঁ প্রদেশসমূহ সম্বদ্ধেই প্রযোজ্য 
তাহা নয়, উত্তর-পাশ্ম অপ্চলের সংলগ্ন প্রদেশগ্যীল সম্বন্ধেও একথা খাটে. 
বেলন, সাম্ধ, প্‌স্ত ও পাঞ্জাবী এই চাঁরাট পৃথক ভাষাই হইল তত্ত্য প্র্শ- 
চতুষ্টয়ের নিজ নিজ বিশিষ্ট ভাষা। এই ভাষা চাঁরাটির সাঁহত হিন্দ, হন্দ-স্থানী, 
বাংলা ও গূজরাটীর পার্থক্য যত গভশর, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের 
গভীরতা তাহা হইতে আদৌ কম নয়। 
যাঁদ সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড অঞ্চলর্পে স্বীকার কাঁরয়া লওয়া হয়, 
তবে সে স্বতন্ত্র কথা, অন্যথায় মুসলমানগণ এক অঞ্চলের আধবাসীরূগে গণ্য 
হইতে পারেন না। ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-প্বের মুসলমানপ্রধান প্রদেশ 
দুইটির মধ্যে ব্যবধান এক হাজার মাইল। মুসলমানদের অর্থনৌতিক জীবনও যে 
অমসলমানগণের অর্থনোতিক জাঁবন হইতে সম্পূর্ণ স্বতল্্ এমন কথাও বলা চলে 
না। তাঁহারা যে অণ্চলের আঁধবাসী, তথাকার অ-মুসলমামদের সাঁহত একই 
আর্থনোতিক ভিত্তির উপর তাঁহাদের জাঁবন সমপরিমাণে নির্ভরশীল এবং তাঁহাদের 
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অর্থনৌতক অবস্থার সাঁহত অন্যান্য প্রদেশের অর্থনীতগত অবস্থার পার্থকাও 
সমপারমাণে পারচ্ফট। 

এস্খলে বিশেষভাবে লক্ষ্য কারবার বিষয়, মঃ ্ট্যালিন ধর্মকে জাতাঁবচারের 
ভীত্তরপে কোথাও উল্লেখ করেন নাই। বরণ তাঁহার রচনার বহ; স্থানে ইহনুদীদের 
ধর্মের ভীত্তে স্বতল্র জাতরুপে স্বীকৃত হইবার দাবীতে তিনি ব্যগ্ই কারয়াছেন। 
তান স্থানাঁবশেষে "সম্প্রদায়ের সংস্কাতগত এক্যের মধ্যে পারিব্ন্ত তাহার 'বাশষ্ট 
মানসিক গ্নের' কথা উল্লেখ কয়াছেন; জাতির সাংস্কাতিক বিবর্তনে ধর্ম যেরূপ 
প্রধান অংশ গ্রহণ করে, তাহাতে ধর্মকেও "তান তাহার অন্ত্ভূন্তরূপে গণ্য 
কাঁরয়াছেন বাঁলয়া আমরা ধারয়া লইতে পারি। ইসলামের শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে ' 
সম্পূর্ণরূপে সচেতন রাহয়াও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ভারতৈ ইসলামীয় 
সংস্কৃতির স্বরূপ সর্ব একই প্রকার নয়; অণ্চল ভেদে তাহার আকার ও প্রকারের 
গাঁরবর্তন ঘাটয়াছে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্কাতর মত ইসলামীয় সংস্কাতির 
সত্তাও এদিক দিয়া বিচিত্র ও বাভন্ন। সয়া ও সূন্নীদের মধ্যে প্রভেদ ইসলামের 
জন্মের সহিত সমসামীয়ক বাঁললেও চলে। মুসলমান সমাজের মধ্যে এমন অনেক 
পরায় আছেন যাহারা আজও 'ন্দ্‌ উত্তরাধিকার আইন মানিয়া চলেন ও হিন্দ 
আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। তাহা ছাড়া, কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের উৎপাত্ত আঁত 
আধুনিক। যাঁদও ধর্মগত নীতি ও শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়াই এই পার্থক্যগীলর 
স্ তথাপি মুসলমানীদগের সমাজ-জাীবনেও তাহার প্রভাব পাঁরব্যাপ্ত হইয়া 
পাঁড়য়াছে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, এই সমস্ত পার্থক্য সত্তেও একটি সাধারণ 
সংস্কতির আস্তত্ব বদামান এবং সে অর্থে মুসলমান ও অমুসলমানগ্ণের মধ্যে 
প্রচুর পার্থক্য বিদামান থাকা সত্তেও একটি সাধারণ ভারতীয় সংস্কাতির আস্তিত্ব 
অস্বীকার করা চলে না। ইহা হইতে এই কথাই প্রমাঁণত হয় যে, কমিউীনম্ট সংজ্ঞা 
অন্যায় ভারতীয় ম:সলমানগণ স্বতন্ম জাঁতরুপে স্বীকৃত হইতে পারেন না। 
ভারতীয় কামউীনষ্টগ্ণও সে বিষয়ে একমত £ ধর্মকে জাতি-গঠনের ভীত্তরূপে 
গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে গাম্ধজীর আপাত্ব অত্যন্ত গুরুতর। তাঁহার সে আপাত্ত 
যান্তসঙ্গত এই কারণে যে, কেবল ধর্মই জাঁত-গঠনের নিয়ামক নয়। মানাঁসক 
গঠন ও সাংস্কীতিক বিবর্তন জাঁতর অন্যতম প্রধান দুইটি ধর্ম, এই দুইটির উপর 
ধমের প্রভাব কতদূর কার্যকর তাহা বিচার কারবার স্থান ইহা নয়। সংক্ষেপে এই 
কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কেবলমার ধর্মগত এঁকোর 'ভাত্তিতে মুসলমানগণ একটি 
ম্ধতন্ জাতিরূপে স্বীকৃত হইতে পারেন না। অবশ্য একথা সত্য হইলেও পাঁরপূর্ণ 
' অত্য নয়, অর্ধ সত্যমান্ত। ৫ মিঃ যোশীর বিবৃত সত্যের অপর অর্ধাংশের মর্ম হইল 
ইহাই যৈ, ভারতবর্ষ বহু জাতির সমবায়ে গঠিত একটি বিরাট যৌথ পাঁরবার। 
| দ্বিতীয় বিচার্য বিষয় হইল, জাতিসমূহের জন্ম-কথা; ইহা একটি 
" প্ীতহাসিক প্রশ্ন। মঃ ঘ্টালিন এই ইতিহাসকে 'তনাঁট যুগে বিভন্ত কারয়াছেন £ 
15575 ধস ও ধনতন্বের জন্ম-ইহাই হইল প্রথম যগ। 
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৪৬০ খণ্ডিত ভারত 


জনসংহাতিসমূহ জাতি আকারে গাঁড়য়া উঠে এই সময়ে'।৬ আয়র্লণ্ড-বাঁজতি গ্লেট- 
বূটেন, ফ্রান্স ও ইতালি এই নবোদ্ভূত জাতিগ্মলির আঁদ জন্মভূম। "পক্ষান্তরে 
পূর্ব-ইউরোপে কিন্তু সামন্ততল্বের বিলয় ও জাঁতিসমূহের জন্ম কেন্দ্াযত্ত 
গ্রভর্ণমেন্ট গঠনের সহিত সমসাময়িক নয়......এমন কতকগুির 'বাভন্ন সংহাতির 
সমবায়ে ঈশ্র রাষ্ট্র গাঁড়য়া উঠিল যাহারা তখন পর্যন্ত জাঁত-আকারে জন্মলাভ 
করে নাই, কিন্তু একই সাধারণ রাষ্ট্রের মধ্যে সাম্মীলত হইয়াছে। বহু জাঁতর 
সমবায়ে গাঠত এই সব পূর্বইউরোপীয় রাষ্রগ্দীলই হইল জাতীয় নির্যাতনের 
জন্মস্থান এবং তাহার ফল স্বরূপ উদ্ভূত হইল জাতিগত বিরোধ, জাতীয় 
আন্দোলন, জাতীয় সমস্যা ও তাহা সমাধানের 'বাভন্ন পন্থা) ৭ জার শাসনাধীন 
রাশিয়া পূর্ব- ইউরোপের এই জাতীয় রা্্রসমূহের অন্যতম; এই স্থানে শ্বেত 
রাঁশয়ানগণ কতৃক সামান্তবতাঁ জাঁতিসমূহের উপর নির্যাতনের ফলে সংশ্লিষ্ট 
প্রমনগদীলর উদ্ভব হয়। 

দ্বিতীয় যৃঃ জেক, পোল, ইউররেনিয়ান প্রভীত পরাধীন. জাতিসমূহের 
জাগরণ ও শস্তি সয়; প্রথম সাম্মাজ্যবাদী যুধ্ধের ফলে বহু জাতির সমবায়ে গঠিত 
প্রাচীন বুজোঁয়া রাক্ট্গ্ীল ভাঙ্গয়া যায় ও তাহাদের স্থলে উদ্ভুত হয় বৃহত্তর 
শত্তগ্ীলর আশ্রত নূতন জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ'। 

'তৃতীয় যুগ্ন £ সোভয়েটের জন্ম, ধনতল্মের ধ্বংস ও জাতীয় নির্যাতনের 
অবসান।' ৪ ৰ . 

কিন্তু ভারতীয় অবস্থার বিববর্তন ঠিক এইভাবে ঘটে নাই। 

অবশ্য সমগ্র বুশ ভারত ব্যাপয়া ও দেশীয় রাজাসমূহের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিয়া একাঁটি কেন্দ্রায়ন্ত গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব যে এখানে বিদ্যমান তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বেন্দরায়ন্ত সরকারের উপর ভারতীয় কোন সম্প্রদায় 
বা প্রদেশের কোনরূপ কর্তৃত্ব নাই। এখানকার বিভিন্ন জাতিসমূহকে নির্যাতন যাহা 


বহন কাঁরতে হইয়াছে, তাহা পূর্ব ইউরোপ, বিশেষ কাঁরয়া রাশয়ার ন্যায় কেন্দ্রীয় ০ 


গভর্ণমেণ্টে কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন ভারতীয় শ্রেণী বা মম্প্রদায়ের হস্তে নয়। ভারতের' 
সমস্ত জাতিই এক বৈদোশক শান্তর করায়ন্ত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন। বিভিন্ন 
সম্প্রদায় ও সংহাতির স্বার্থ এবং আঁধকার তাহাদের পারস্পরিক আক্রমণ হইতে 
কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে তাহা এখানকার সমস্যা নয়, তাহাদের সকলের সমবেত 
স্বার্থ কেমন কাঁরয়া এক সাধারণ বেন্দ্রায়ন্ত গভর্ণমেণ্টের কবল হইতে রাঁক্ষত হইবে, 
এ দেশের সমস্যা হইল তাহাই। কাজেই ইউরোপাঁয় জাতিসমূহের অবস্থার সহিত 
ভারতীয় অবস্থার কোন সামঞ্জস্য নাই; তাহার অবস্থা উপানবেশসমূহের সাহত 
তুলনীয়। সুতরাং যান্তি অনুসরণ করিয়া যে প্রশ্ন সর্বাগ্রে আামাদের সম্মুখে 
নয়, দে প্রশ্ন হইতেছে, গ্রেট-বূটেনের সামাজ্যক শাসন-শৃঙ্খল হইতে তাহাদের 
সর্বাঞ্গীন মুস্তিলাভের। 
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সামাজ্যক অধীনতা ও অত্যাচার হইতে মান্তলাভের পর সংখ্যাগারষ্ঠ 
সম্প্রদায় যখন শাসন-ক্ষমতা করায়ত্ত কাঁরবে, তখন সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়কে যে পুনরায় 
তাহাদের হস্তে অনুরূপ 'নর্যাতন ভোগ কাঁরতে হইবে না, সে সম্বন্ধে প্রাতশ্রাতির, 
দাবী অবশ্য খাবই প্রাসাঙ্গক। আত্মানয়ন্্ণেরও বিচ্ছিন্ন হইবার আঁধকার স্বাকার 
কাঁরয়া লইয়া সে প্রীতগ্রমাত প্রদত্ত হইতে পারে, কিন্তু ইউ, এস, এস, আর-এর 
শাসনতন্্ অন্যায়ী আরোপিত সর্তাবালর ন্যায় কতগ্ীল স্বতঃাসম্ঘ ও মৌলিক 
সর্তাধীনে 'জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হইবার আঁধকারের অর্থ এ নয় যে, যে-কোন 
জাত যে-কোন সময়ে 'বাচ্ছন্ন হইবার আঁধকারী।...নর্যাতিত জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন 
হইবার ও তাহাদের স্ব স্ব আত্মনিয়ন্ত্রণের আঁধকার আমরা স্বীকার কার বটে, কিন্তু 
তাহার ন্বারা কোন এক বিশেষ সময়ে কোন একাঁট বিশেষ জাতির রুশীয় রাষ্ট্র হইতে 
'বাচ্ছ্ন হইবার প্রশন চূড়ান্তভাবে মীমাধীসত হয় না। কোন একাট জাতির বিচ্ছিন্ন 
হইবার আঁধকার স্বীকার করিয়া লওয়ার অথ'ই তাহাকে 'বাচ্ছন্ন হইতে বাধ্য করা 
নয়। যে কোন জাতিরই স্তরাষ্ট্র হইতে সাঁরয়া দাঁড়াবার আঁধিকার থাকিবে সত্য, 
কিন্তু অবস্থা অন্যায় সে আঁধকার সে ব্যবহণর নাও করিতে পারে। এই জন্য 
সবহারা শ্রেণী ও তাহাদের বৈ্লাবক স্বার্থের অনুকূলে প্রয়োজনমত ববাচছন্ন 
হইবার পক্ষে এবং [বিপক্ষে উভয়াবধ আন্দোলনই পারচালন কারতে পাঁর। অতএব 
বিচ্ছিন্ন হইবার প্রাতটি প্রন তংকালীন অবস্থা অনুযায়ী স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে 
আলোচিত হওয়া প্রয়োজন এবং সেই কারণেই বিচ্ছি্ন হইবার অধিকার ও কোন 
একাট অবস্থাবিশেষে কার্যতঃ বিচ্ছিন্ন হওয়া যে একবস্তু নয়, সে সম্বন্ধে সুস্পন্ট 
ধারণা থাকা দরকার।' ৯ কিন্তু ভারতবর্ষে যে দাবী উ্থিত হইয়াছে তাহা কেবলমান্ন 
বাচ্ছিন্ন হইবার আঁধকারের দাবী নয়, বৃটিশ সাম্রাজাবাদের কবল হইতে মৃক্ত 
হইবার পূৃর্েই এখনই-এই মুহূর্তে কার্যতঃ বিচ্ছিল্ন হইবার দাবী। 

উপরি-উত্ত আলোচন। হইতৈ এই কথাই সুস্পষ্টরুপে প্রতীয়মান হয় যে, 
মঃ স্ট্যালিন ও রুশীয় কমিউনিত্ট পার্টি অবস্থানিরপেক্ষভাবে সকল দেশের পক্ষে 
এক এবং অনুরুপ কর্মপন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী নহেন। অন্যান্য জাঁতসমূহের 
উপর নির্যাতনপরায়ণ সম্াজ্যবাদী দেশগদীলর বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রের দ্বারা 
নির্যাতিত উপানবেশ ও অধীনস্থ দেশসমূহের বিপ্লব মঃ জ্ট্যালন এই উত্য়াবধ 
বিপ্লবের মধ্যে পারথক্ক্য দেখাইবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। ১০ তাঁহার 
এই উীন্তর সমর্থনে কমিউীনিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশনালের 'থাঁসস হইতে অংশাবশেষ উদ্ধৃত 
কারা তানি বালতেছেন, 'চীন ও ভারতবর্ষের ন্যায় দেশসমূহে সমাজ-জীবন গঠনের 
পথে বৈদেশিক শাসন এক চিরন্তন অন্তরায়; অতএব উপনিবেশসমূহে বিপ্লবের 
প্রথম পর্যায় হইবে বৈদৌশক ধনতন্দের উচ্ছেদ।' ১১ এই নীতির সাঁহত সং্গাঁত 
রূক্ষো কাঁরয়া কাজ কারতে গেলে, ভারতের খণ্ডনের পরিবর্তে বৈদেশিক প্রতুত্বের 
অবসান ঘটানই কি প্রথম কর্তব্য হইবে না? 


9. 86511, ্ 0109 0:64, 
10. 7010., 0. 23. 
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৪৬২... খণ্ডিত ভার 


এ স্থলে ইহাও দুষ্টব্য যে, কাঁমউনিষ্ট পার্টি প্রতোকাঁট জাতর আত্ম- 
নিয়ন্রপের অধিকার, তাহার স্বতন্ম রাজনোতিক সত্তার দাবী স্বীকার করে সত্য, 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমপারমাণ জোরের সাঁহত !এ কথাও বলে যে, যতাঁদন পযন্ত 
ব্যান্তগত অধিকার ও প:জিবাদের অবসান না ঘটে, যতাঁদন পর্যন্ত শ্রম ও সম্পান্তর 
ক্ষেত্রে সমবায়-প্রথা প্রবার্তত এবং সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কন্ব প্রাতাম্ভঠত না হয়, 
ততদিন নির্যাতিত জাঁতিসমূহের পক্ষে মুন্তিলাভ সম্ভব হইবে না। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, একটি অখণ্ড যায্তরাম্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহাদর্য ও 
সম্প্রীতি স্থাপন দুইটি নীতির উপর নির্ভরশীল £ জাঁতগুলির য্ব্তরাষ্ট্র হইতে 
বাচ্ছন্ন হইবার আধিকারের স্বীকৃতি এবং সোঁভয়েটশাসন-প্রথা ও সর্বহারা শ্রেণীর 
একনায়কন্ব প্রাতষ্ঠা। এই উভয় নীতির একটি গ্রহণ করিয়া, অপরটি বর্জন করা 
চলে না; বিচ্ছিন্ন হইবার আঁধকার যাঁদ স্বীকার করিতে হয়, সবহারা শ্রেণীর এক- 
নায়কন্ব প্রীতচ্ঠাও মানিয়া লইতে হইবে। উভয় নীতিই যান্তসঙ্গতভাবে মানয়া 
লইতে গেলে যে অনেক অস্াবধার সুষ্টি হইবে সে কথা মুসালম লীগের পাকিস্থান 
দাবীর সমর্থকগণ ভালরূপেই জানেন এবং সেইজনাই এই প্রসঙ্গে একাটর সম্বন্ধে 
তাঁহারা যতখানি মুখর, অপরাঁট সম্বন্ধে ঠিক ততখানি মৌন। ভারতীয় 
কামউনিষ্ট পার্টি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লীগ-প্রস্তাবের পক্ষে যে সমর্থন জ্াপন 
করিতেছেন, মিঃ জলা তথা মসালম লগ যে তৎপ্রাত বিরূপ না হইলেও 
বাঁত্রদ্ধ তাহাও নিতান্ত অহেতুক নয়।* 


€( একচল্লিশ ) 


সপ্রুঃ কমিটির প্রস্তাব 


বটিশ ভারত ও দেশীয় রাজাসমূহের রাজনীতি ও কর্মক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান 
আঁধকার করেন এমন কতগনুীল ব্যান্তকে লইয়া স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর সভাপাতত্বে 
কিছুদিন পূর্বে একটি কামাট গঠিত হয়। উত্ত কমিটির পক্ষ হইতে দাবা কর্‌ হয় 
যে, তাহার সদসাগণ দেশের কোন সাম্প্রদায়িক দলের সাঁহত সংশ্লিষ্ট নহেন এবং 
অথবা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য এতাবংকাল যত প্রস্তাব 
রচিত হইয়াছে, তাহার কোনাঁটর সাঁহত তাঁহাদের কাহারও নাম যুন্ত নহে; এই 
কারণে তাঁহারা যে প্রস্তাব রচনা কারবেন তাহা অপক্ষপাত হইবে, এরূপ আশা করা 
অসঙ্গত হইবে না। উত্ত কাটি দুইটি কিস্তিতে তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করেন ঃ প্রথমটি কেন্দ্রে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন বিষয়ক অস্থায়ী ব্যবস্থা সম্ব্ধে 
এবং দ্বিতীয়টি ভারতের ভাবী শাসনতন্ম সন্বন্ধে। আমি এখানে কেবলমান্ত 
দ্বিতীয় কিস্তির প্রস্তাব সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। 
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সপ্রয কমিটির প্রজ্ভাৰ ৪৬৩ 


_. কাঁমাট কর্তৃক যে প্রচ্তাব প্রকাঁশত হইয়াছে তাহাতে ভারতের ক্বাধীনতা 
সম্বন্ধে কোন সুপারিশের উল্লেখ নাই এবং ইহাও ধারয়া লওয়া হইয়াছে যে, সে 
্তাব কারণ করার দা বটি গ্রে তাহা ছয়, তাহার রাত: 
পর্তাৰ উপানবোক ও স্বাধীন ভারতাঁয় উয়াবধ শাসনতন্মের সাহতই সম- 
পাঁরমীণে সামগ্রসাপূর্ণ। 

গণ-পারষদ গাঠত হইবে কলপসপ্রস্তাবের 'ঘ' ধারা অনূযায়ী, কিন্তু 

নিম্নালীখতরূপ সংশোধনাধীনে+--৫১) পাঁরষদের মোট সদসা-সংখ্যা হইবে ১৬০ 

এবং তাহা বাঁ্টত হইবে নিম্লাখিত উপায়ঃ বাণিজা, শিল্পপ্রীতষ্ঠান, জমিদার, 
বিশ্ববিদ্যালয়, প্রমক ও মহিলা প্রীতি বিশেষ চ্বার্থ ১৬; তপশশলভুন্ত সম্প্রদায়- 

বাজত হিন্দ ৫৯; মসলমান ৫১) তগশীলতুন্ত সম্প্রদায় ২০; ভারতীয় খষ্টান 

৭; শিখ ৮: অনন্লেত অগ্চল ও উপজাতি ৩; আংলো-ন্ডয়ান ২; ইউরোপীয়ান 
১. এবং অন্যান্য ১। কামাটর নর্ধীরত সদস্য-সংখ্যা ১৬০; দিকনতু ভ্্রীপৃস-প্রস্তাব 
অনযযায়ী তাহার সংখ্যা ননীর্দন্ট হয় ব্যবস্থা-পারষদসমূহের সদস্য-সংখ্যার এক- 
“দশমাংশরূপে; অবশা সে সংখ্যাও হিসাবমত দাঁড়ায় ১৬০-এরই কাছাকাছ। 
এ বিষয়ে ্লীপস্‌-প্রস্তাবের সাহত আলোচা প্রস্তাবের পার্থক্য এই যে, আলোচ্য 
প্রস্তাব দ্বারা প্রত্যেকাট বিশেষ স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের জন্য আসনসংখ্যা 'নার্দষ্ট 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা কাঁরতে গিয়া তপশীলভূক্ত সম্প্রদায় বাঁজত হিন্দ 
ও মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাসাম্য স্থাপন করা হইয়াছে। অথচ ক্লীপৃস-গ্রস্তাব 
অনযায়ী ব্যবস্থাপারষদের প্রাতাট দল আনুপাতিক প্রাতাঁনাধত্বমূলক প্রথায় যে 
সংখাক সদস্য নির্বাচন কারতে পারিত, তাহা তাহাদের ন্যাধ্য প্রাপ্য প্রীতানীধ-সংখ্যা 
হইতে আধিকন্তু নয়, অপও নয়; তাহার ফলে সপ্র; কাঁমাট কর্তৃক নর্ধারত আসন- 
সংখ্যা হইতে হিন্দগণ আঁধকার করত অনেক আঁধক এবং মুসলমানদের লত্য 
হইত অনেক কম। তথাপি কাঁমাট যে এইরূপ সম-বণ্টনের সপারশ করিয়াছেন, 
ভাহা কেবল সাম্প্রদায়ক একোর খাতিরে। 

যাঁদ উপাস্থত সদস্যসংখ্যার [তন-চতুর্থাংশের “ভাটের দ্বারা সমার্থত না 
হয়, তাহা হইলে গণ-পাঁরষদের কোন সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য হইবে না। 'গণ-পারষদ কর্তৃক 
গৃহীত 'সদ্ধান্তসমূহের 'ভীত্ততে সম্াটের গভর্ণমেন্ট শাসনতন্ত্র বাঁধবদ্ধ কাঁরবেন 
এবং যে সব বিষয়ে প্রয়োজনীয় সখ্যাধক্যের সমর্থন পাওয়া যাইবে না, সেখানে 
দিজদ্ব [নে প্রদান করিয়া চূড়ান্ত িষ্পান্ত সম্পাদন কাঁরবেন। 

».. ভারত বিভাগঃ কাঁমাট ভারতকে দুই বা তদধিক যে কোন সংখাক 
* গ্বাধীন রান্ট্রে খাণ্ডত করিবার বিরোধী, কারণ তাহার দ্বারা সমগ্র দেশের সংশঞ্খল 
ও শান্তিপূর্ণ অগ্রগাত ব্যাহত হইবে অথচ কোন সম্প্দায়ই তাহার ক্ষাতপুরণচ্বর;প 
. কোনরপ সাবধ্রপত হইবে না 

দেশাশয় রাজ্যঃ যত্তরাম্টে যোগদানকারণী ইউনিটরূপে দেশীয় রাজাসমূহের 
প্রবেশের গথ উন্মত্ত রাখিতে হইবে, কিনতু রণ গঠন তাহাদের সকলের অথবা 
কাঁতপয়ের 'কিদ্বা'কোন একটির যোগদানের সর্তাধীন হইবে না। 

যোগদান না করা ও বিচ্ছি্ হওয়াঃ বূটিশ ভরতের কোন প্রদেশ যাত্ত 


৪৬৪ . খণ্ডিত ভারত 


রাষ্ট্রে বাহভূতি থাঁকতে . পারবে না এবং ষে প্রদেশ বা রাম্্ী একবার অন্তভূন্ত 
হইবে তাহা আর 'বাচ্ছিন্ন হইতে পাঁরবে না। ও 

কামাট মনে করেন, কৃষ্টি অথবা ভাষার 'ভীত্ততে প্রদেশসমূহের সীমান্ত 
প্ননার্নধারণের অপেক্ষায় নূতন শাসনতন্ম্ চাল; কারবার কার্য বিলাম্বত করা 
অবাঞ্ছনীয়; সে কাজ অবসরমত সম্পাদনের জন্য স্থাঁগত রাখলেও চাঁলবে। 

গণ-পারষদ গঠন সম্পকে কাঁমাঁট কয়েকটি সূপারশ কাঁরয়াছেন। 

ভারতীয় হ্বস্তরাম্ট্রেরে এমন একজন আঁধনায়ক রাঁহবেন, "যান হইবেন 
শাসনতন্্ কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকার দায়িত্ব ও আঁধকারের ধারক ও' বাহক এবং 
বর্তমানে দেশীয় রাজাসমূহের সম্পকে” ইংলণ্ডের রাজার যে স্থান ও অধিকার, তিনি 
হইবেন সেই স্থলাভিষিন্ত ও সেই ক্ষমতার আধকারী। 

আঁধনায়কের কার্ধকাল হইবে পাঁচ বসর এবং সাধারণতঃ একবারের বেশী 
তিনি নির্বাচিত হইতে পারবেন না। 

(১) ফাল্তরাস্ট্রীয় ব্যবস্থাপরিষদ ও ব্যবস্থাপকসভার সদস্াগণকে লইয়া 
ষে.ির্বাচকমণ্ডলী গাঁঠিত হইবে, রাষ্ট্রাধনাঘ়ক নির্বাচিত হইবেন তাহার দ্বারা 
হয় বিনা সর্তে নয় সর্ত যাঁদ একান্ত আরোপিত হয়, তবে তাহা হইবে দেশীয় 
রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে তাঁহাদের রাজ্যের সর্বানম্নসংখ্যক লোকসংখ্যা ও সবানদ্ন 
পরিমাণ দেয় রাজস্বের মান্রা নির্ধারণ করিয়া দয়া; কিম্বা (২) দেশীয় রাজাগণ 
কতৃকি তাঁহাদের মধ্য হইতে কোন একজনকে নির্বাচন করিতে পারবেন; অথবা , 
(৩) যাস্তরাম্ত্রীয় মন্রিসভার পরামশক্রিমে ইংলশ্ডের রাজা তাঁহাকে নির্বাচন কাঁরতে 
পাঁরবেন-হয় বিনা সর্তে, কিম্বা সর্ত যাঁদ আরোপতই হয়, তাহা হইলে দেশীয় 
রাজাসমৃহ সম্বন্ধে উল্লীখত সর্তাধীনে। যাঁদ তৃতীয় প্রস্তাবটিই গৃহীত হয় এবং 
বৃটিশ রাজানূগত্য অক্ষুপ্ন থাকে, সেক্ষেত্রেও ভারতসচিবের পদ বিলোপ করিতে 
হইবে এবং তান অথবা বৃটিশ মান্লিসভা ভারতশাসন ব্যাপারে যতটুকু 
নিয়্তপযাধকার সম্ভোগ করিয়া থাকেন তাহা পাঁরহার কাঁরতে হইবে। ৃ 

দেশীয় রাজ্য ব্যতীত যে কোন ইউনিটের নায়ক যাস্তরাষ্্রীয় মন্লিসভার, 
পরামশকিমে রাষ্টীনায়ক দ্বারা নিষুন্ত হইবেন। 

যন্তরাম্ত্রীয় ব্যবস্থাপারষদ রাজ্ট্রাধনায়কসহ দঃইাটি চেম্বারে িভন্ত 
হইবে; ইউনিয়ন এসেম্বলী ও কাউন্সিল অব্‌ ষ্টেট। ইউানয়ন এসেদ্বলীর সদস্য- 
সংখ্যা এরূপভাবে নির্ধারণ কারতে হইবে, যেন গড়ে প্রাত দশ লক্ষে একজন করিয়া 
প্রাতানাধি প্রোরত হইতে পারেন। জমিদার, ব্যবসায়ী, শি্পপ্রাতষ্ঠান, শ্রামক ও 
স্মীলোক প্রভৃতি বিশেষ স্বার্থের জন্য শতকরা দশটি আসন সংরক্ষিত রাখিতে 
হইবে। অবাঁশল্ট আসন বাণ্টত হইবে নিম্নলিখিত সম্প্রদায়গ্লির মধ্যেই তপশীল- 
তুত্ত সম্প্রদায় ব্যতীত 'হন্দ, মুসলমান, তপশালতুন্ত সপ্প্রদায় শিখ, ভারতীয় 
খন্টান,। আযংলো-ইণ্ডিয়ান ও অন্যান্য সম্প্রদায়। মুসলমান সম্প্রদায় যাঁদ পৃথক 
নির্বাচনের পাঁরবর্তে সংরক্ষিত আসনসহ যৌথ-নির্বাচনে সম্মত হন, কেবলমাত্র সেই 
ক্ষেত্রে কমিটি সুপারিশ কাঁরবেন, হিন্দ: ও মূপলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যাগত 
বৈষম্য যাঁদও বিরাট, তথাঁপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্নুরোধে হন্দঃগণ যেন 


সপ্রয কামাটর প্র্ভাৰ ৪৬৫ 


কেন্দ্রীয় পারদে তপশীলভুন্ত সম্প্রদায় বাঁজত হিন্দ সদস্যসংখ্যার ' 
. সমসংখ্যক প্রীতানাধ মসলমানাঁদগকে প্রদান করিতে সম্মত হন। 

যাঁদ এই সংপারিশ সমগ্রভাবে গৃহণত নায়, তাহা হইলে হিন্দ; সম্প্রদায়ের 
যে কেবল সংখ্যাসাম্যে অসম্মত হইবারই আঁধকার থাকিবে তাহা নয়, এমন ক, 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পারবর্তনও তাঁহারা দাবী কাঁরতে পাঁরবেন। 

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী শিখ ও তপশীলতুস্ত সম্প্রদায়ের 
জন্য যে আসন নির্দস্ট হইয়াছে, তাহা অগ্রচুর, সতরাং তাহা বার্ধত হওয়া কর্তব্য; 
তাহাদের সাঠক 'সংখ্যানির্ধারণের দায়িত্ব গণ-পাঁরষদের উপর নাস্ত থাঁকবে। 

বিশেষ স্বার্থ ব্যতীত ইউনিয়ন এসেমব্লীর অন্যান্য সদসাগণ প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যান্ত মাত্রেরই ভোটাঁধক্যের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। 

দায়িত্বের বণ্টনঃ ইহার বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন কাঁরবেন গণ-পাঁরষদ। 
পাঁরষদের অনুসরণের জন্য কামটি 'নম্নালাখত নীতগ্যাল সংপারশ কাঁরতেছেন £ 
কেন্দ্রের হস্তে যে ক্ষমতা ও দাঁয়ত্ব আঁপত হইবে, তাহার পাঁরমাণ যথাসম্ভব অব্প 
ইওয়া প্রয়োজন; তবে নিম্নালাখত বিষয়গাল তাহার আয়ন্তাধীন হইবেই; 
(১) বৈদোশক ব্যাপার, দেশরক্ষা, দেশীয় রাজ্যসমূহের সাঁহত সম্পর্ক, ইউনিট- 
সমূহের মধ্যে ভাবের গারস্পারক আদান-প্রদান, বাণিজ্য, শক, ডাক ও তার বিভাগ 
প্রীতি সর্ভারতীয় ক্বার্থসধা*লষ্ট বিষয়সমূহ; (২) ইউনিটসমূহের মধ্যে 
পারস্পারক বিরোধ নিষ্গান্ত, (৩) প্রয়োজনমত বিভিন্ন ইউনিটগ্যালর মধ্যে শাসন ও 
*আইন বিভাগের ভিতর সঙ্গতি স্থাপন; (৪) সমগ্র ভারত অথবা তাহার যে কোন 
অংশ-বিশেষের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, ভারতের রাজনৌতিক ও অর্থনৌতক সত্তার 
অখণ্ডতা রক্ষা ও জরুরী অবস্থা আয়ন্তাধীনে জানবার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য 
যে কোন বাধব্যবস্থা। 

রোপাঁডিউয়ারণ ক্ষমতা; যে সমস্ত ক্ষমতা ইউনিয়ন, অথবা তাহার অন্তর্গত 
ইউনিটসমূহ কোনাটরই সম্পাক্তি তালিকাভুন্ত নয়, তাহা ইউনিটগ্যালর উপর 
বর্তাইবে। া 

ইউানটসমূহের গধ্যে শূক্কের অবরোধ বিলোপ করা হইবে এই সর্তে যে, 
তাহার দর্ণ যাঁদ কোন ইউনিটের স্বার্থ ক্ষ হয়, তাহা হইলে সে ক্ষাঁত ইউনিয়নের 
রাজস্ব-তহবিল হইতে পর্ণ করা হইবে।. 

ইউনিয়নের শাসন-পাঁরষদঃ ইউনিয়নের শাসন-গাঁরষদ একাট 'মাঁলত 

প্রতিষ্ঠান হইবে এই অর্থে যে, নিম্নালাখত সম্প্রদায়সমূহের প্রাতানাঁধ তাহাতে স্থান 
. পাইবেন; (১) তগশীলভূন্ত স্পরদয়বর্জিত হিন্দ, (২) মুসলমান, (৩) তপশীলী 
স্প্রদয়, (8) শিখ, (৫) ভারতীয় খষ্টান, (৬) আ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ইহাদের সদস্য- 
সংখ্যা নার্দঘ্ট হইবে যতদুর সম্ভব ব্যবস্থাপারষদে ই'হাদের প্রাতীনীধদ্ের 
অনুপাত অন্যায়ী। 

কোন সগ্পরদায় যাঁদ ক্যাবিনেটে যোগদান কাঁরতে আনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে 
উনত সপ্পরদায়ের গ্াতীনাঁধর অন্‌পাস্থাত সত্বেও মন্দিসভা ববাধসঙ্গতরূপে গঠিত 
বিয়া বিবোচিত হইবে। | 


৫৭ 


৪৬৬ খণ্ডিত ভারত 


মল্িসভা সমগ্ররুপে আইন-পরিষদের নিকট দায় রহিবেন এবং তাহার 

নায়ক ও ধারক হইবেন প্রধান মন্ত্রী; যে দল এককভাবে অথবা অন্য কোন এক বা 

একাধিক দলের সাহত মিলিত হইয়া নির্ভরযোগ্য সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করিতে 

পারবেন, প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ কারিবেন তাঁহারাই। প্রধান মন্ত্রী ও সহকারী প্রধান 

2859454 আসবে না-ইহাই হইবে 
] 


অন্যান্য মন্দ প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অন্যায় নিযন্ত হইবেন এবং 
তাঁহাদের মধ্য হইতেই একজন সহকারা প্রধান মন্ত্রী নামে আঁভাহত হইবেন। 
প্রধান মন্ত্রী যে সম্পরদয়তৃত্, সহকারণ প্রধান মন্তী সে সম্প্রদায় হইতে নয্ত হইবেন 
না ইহাই হইবে স্থায়ী নিয়ম। 

উীল্লাখত ব্যবস্থার একটি বিকল্প-প্রস্তাব প্রদত্ত হইল। উীল্লাখত উপাদান 
জ্বারা গাঠত মীন্্সভা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপারষদ কর্তৃক 11816 17805101401 
€01-এর সাহাযো দি্ণাচিত হইবেন এবং তাঁহাদের কার্যকাল ব্যবস্থা-পাঁরষদের 
কার্যকলের সমান হইবে। ব্যবস্থাপারষদ" মাল্লিগণের ভিতর হইতে প্রধান মন্ত্রী 
ও সহকারণ প্রধান মন্ত্রী নির্বাচন কাঁরবেন, কিন্তু উভয়েই এক সম্পরদায়তুন্ 
হইবেন না। 

দেশগয় রাজ্যসম্‌হের মান্রিগ্রশঃ দেশীয় রাজ্য-সংকান্ত সকল দাঁত 
একজন মল্ীর উপর আর্পত হইবে এবং*+সহকারীরুপে যাঁহারা তাঁহার সাঁহত যন্ত 
রাহবেন, তাঁহাদের সংখ্যা তিনের কম ও পাঁচের আঁধক হইবে না। তাঁহারা 
ইন্ডিয়ান ঘ্টেট্স এডভ্ভাইসার্স” নামে আঁভাহিত হইবেন এবং তাঁহাদের নবাচিন- 
পদ্ধাত স্থিরীকৃত হইবে দেশীয় রাজাসমূহের সম্মাতকমে। মন্তিমণ্ডলী সকল 
গুরতপর্ণ বিষয়েই ড্যান ষ্টেটস এডভাইসার্স'গণের সাহত পরামর্শ কাঁরবেন 
এবং শাসনতন্তে বাধবদ্ধ কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের সম্মাত গ্রহণ কাঁরবেন। 

বিচার বিভাগ £ যাত্তরাষ্ট্ররে জন্য একাটি স্বাপ্ঘম কোর্ট ও প্রতোক্ক 
ইউনিটের জন্য একটি করিয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হইবে। বিচারকদের সংখ্যা ও 
বেতন শাসনতন্ত্র কর্তৃক যাহা নিরদ্ট হইবে, হাইকোর্ট স্মাপ্রম কোর্ট ও সংশ্লিষ্ট 
গভর্ণমে্টের সুপারিশ এবং রাষ্ট্রাধিনায়কের অমর্থন ব্যাতরেকে তাহা সংশোধিত 
হইতে পারিবে না-_এই সর্তাধীনে যে, কোন বিচারকের বেতনের পাঁরিমাণ যাঁদ 
তাঁহার অনৃকূলে ও ভাঁহার কার্যকালে পাঁরবাততি না হয়। ॥ & 

ভারতের প্রধান বিচারপাঁত নিয়োগ করিবেন রাষ্ট্রাধনায়ক এবং স্বীপ্রম 
কোর্টের অন্যান্য বিচারকগণও প্রধান বিচারপাঁতর সাঁহত পরামর্শক্রমে তাঁহার 
দ্বারাই নিয্ন্ত হইবেন। সংশ্লিষ্ট ইউানিয়নের কর্মকর্তা ভারতের প্রধান 
বিচারপাঁতির সহিত পরামর্শ কাঁরয়া হাইকোর্টের প্রধান বিচারপাঁত নিয়োগ 
কারবেন।.. হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারকগণের নিয়োগকালে রাষ্ট্রাধিনায়ক 
ইউানিটের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বচারপাতি এবং ভারতের প্রধান. 
িচারপাঁতর সাঁহত পরামর্শরুমে তাহা কারবেন। স্নাপ্রম কোর্ট অথবা হাইকোর্টের 


সপ্র্ কামটির প্র্তাব ৪৬৭ 


িচারপাতি টিরজীবনের জন্য নিষ্ত হইবেন-_-অবশ্য শাসনতন্মে উীল্পখিত 
নাঁদষ্ট কোন একাট বয়সের সর্তধীনে। 

হাইকোর্টের বিচারপাঁত রাষ্ট্রীধনায়কের ব্বারা অপসারিত হইতে পারবেন 
তখনই-যাঁদ তান অসদাচরণ কাঁয়াছেন অথবা দৌহক বা মানাসক ব্যাধগ্রস্ত 
হইয়াছেন এই মর্মে রাষ্ট্রে কর্মকর্তা রিপোর্ট দেন এবং স্বাপ্রম কোট" 
তাঁহার অপসারণ অনুমোদন করেন। অনুরূপ কারণে স্মীপ্রম কোর্টের বিচারপাঁতও 
অপসারিত হইলে পারবেন এই সর্তে যে, তদদদ্দেশ্যে 'বশেষভাবে গাঠত 
ট্রাইব্যুনাল যাঁদ তাঁহার অপসারণ সমথন করেন। 

দেশরক্ষয £ ব্যবস্থাপারষদের নিকট দায়ী জনৈক মল্মীর হাতে দেশরক্ষা- 
সংক্রান্ত দপ্তর আর্পত হইবে বটে, কিন্তু তাহার 'নয়ন্তণের সত্যকার আঁধকার ও 
শঞ্খলারক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে প্রধান সেনাপাতির- উপর । 

যত সত্বর ও দ্ুততার সাঁহত সম্ভব জাতীয় বাহন গাঁড়য়া তুলতে 
হইবে। উন্ত বাহিনী গঠনের জন্য কাঁমাঁট 'নম্নালাখত উপায়গর্ীল সুপারশ 
কাঁরতেছেন ঃ 

(ক) যতাঁদন পর্ধন্ত পর্যাপ্তসংখাক দেশীয় সামারক কর্মচারী 'শীক্ষত 
কাঁরয়া তোলা সম্ভব না হয়, ততাঁদন দেশরক্ষাকক্চে বৃটিশ সৈন্যব্াহনী ও বৃটিশ 
সামারক কর্মচারী এদেশে রাখিবার জন্য ভারতীয় ইউীনয়ন গরভর্ণমেণ্ট ও সম্রাটের 
গভর্ণমেণ্টের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। (খ) যুদ্ধ শেষ হইবার 
সঙ্গে সঙ্জো ভারতীয় সৈন্যবাহিনতে বূটিশ সামারক কর্মচার নিয়োগ বন্ধ 
করিতে হইবে। যে সকল বৃটিশ সামারিক কর্মচারী ভারতীয় সৈন্যবাহনীর সাঁহত 
সংশ্লিষ্ট নহেন অথবা বিশেষ কোন প্রয়োজনে যাঁহাদের নিয়োগ তাবশ্যক নয়. 
তাঁহাঁদগকে পুনরায় বৃটিশ সৈনাবাহিনীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। জল, 
স্থল ও 'বমানবাহনীতে পর্যাপ্তসংখাক ভারতীয় সামারক কর্মচারী শিক্ষিত 
করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে একট প্রাতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। যে সকল স্থানে 
ইউনিভা্সাট ট্রোণং কোর নাই, সেখানে তাহা স্থাঁপত ও সম্প্রসারত কারভে 


হইবে। 

সরকারণ চাকুরীতে প্রাতিনিধিত্বঃ সরকার চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক প্রীত- 
নাধিত্বের হার সম্বন্ধে যে আদেশ বর্তমানে বলবৎ রাঁহয়াছে, নূতন শাসনতন্ত্র 
কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত তাহা বলবং থাকিবে। শিখ, ভারতীয় খ্টান, 
আর্লো-হীণ্ডিয়ান ও পাশ সম্প্রদায়ের জন্য বর্তমানে যে শতকরা ৮২ সংখ্যক 
'আসন নির্দ্ট আছে, সে সচ্বষ্ধে কাঁমটির সুপারিশ হইতেছে এই যে, তাহা 
ভাঙ্গয়া উত্ত সম্প্রদায়গলির মধ্যে নিম্নলিখিত হারে বন্টন করা হোকঃ শখ 
শুতকরা ৩২, ভারতীয় খৃষ্টান ৩, আ্যাংলো-হীশ্ডয়ান ও পাশ ১৫) কিন্তু 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২৪২ ধারা অনুযায়ী সরকারী চাকুরীর কোন 
কোন. বিভাগে জ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অদ্বন্ধে যে বিশেষ ব্যবস্থার বিধান আছে, এই 
সুত্ধারশ দ্বারা তাহা ক্ষত হইবে না। ও 

রাষ্ট্রাধপাঁত অথবা ইউনিয়নের কর্মকর্তা সং*্লষ্ট ইউনিয়ন বা ইউানটের 


8৮৮2৯ খণ্ডিত ভারত 


প্রধান মন্ত্রীর সাহত পরামর্শ করিয়া ইউনিয়ন এবং ইউনিটের পাষাঁলক সার্ভসেস 
কাঁমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচন কাঁরবেন। 
মৌলিক অধিকারঃ নিম্নালখত বিষয়গ্ঠীল সম্বন্ধে স্বাধীনতার 
প্াতশ্রাতমূলক একটি পর্ণ ঘোষণাপত্র শাসনতন্বের অধ্গীভূত হইবেঃ 
(ক) ব্যস্তি-স্বাধীনতা; খে) মদ্রাফন্ত ও সাহচর্যের স্বাধীনতা; (গ) প্রত্যেক সংহাতর 
সদস্যগণের সমপাঁরমাণ নাগাঁরক আঁধিকার; (ে) ধর্মাচরণ সম্বন্ধে পারপূ্ 
চ্যাধীনতা) ($) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভাষা ও কৃষ্টির সংরক্ষণ; তপশনলতুক্ত 
সম্প্রদায়ের উপর সংস্কার ও প্রথা অনুযায়ণ যেসব 'বাঁধানষেধ আরোপত রহিয়াছে 
তাহাদের সম্পূর্ণ বিলোপ এবং ছিখ সম্প্রদায়ের কৃপাণ ধারণের মস্ত অন্যান্য বিশেষ 
প্রকার ধর্মগত আচরণের রক্ষা-ব্যবস্থা। 
সংখ্যালঘ; সম্প্রদায় কামশনঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গ্রীতাঁনীধ লইয়া 
কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে একট কাঁরয়া. 'মাইনরিটিস্‌ কাঁমশন' গঠিত হইবে, কিন্তু 
কে.ন সম্প্রদায়ের প্রীতানাধ সেই সম্প্রদায়তুন্ত লোকই হইবেন এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা 
থাকবে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রাতীনাঁধ ব্যবস্থা-পারষদে সেই সম্প্রদায়তুন্ত 
সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন; কন্তু ব্যবস্থা-পাঁরষদের কোন সভ্য দির্বাচন- 
প্রার্থী হইতে পারবেন না এবং কামশনের কার্যকাল ব্যবস্থা-পাঁরষদের কার্যকালের 
সমান হইবে। কমিশনের কার্য হইবে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গ্ীলর ফ্বাথ্থের উপর 
সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা, কাঁমশনের প্রয়ৌজনমত সে সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহ করা, 
বিচারবহির্ভূত মৌলক আঁধকারগলি কার্যকরী করা সম্বন্ধে যে নীতি অনুস্‌ত 
হয়, মাঝে মাঝে তাহা *পরাক্ষা করা ও প্রধান মন্ত্রীর নিকট তাহার বিবরণ পেশ 
করা। ক্যাবনেট ও প্রধান মন্ত্রী কামশনের সূপাঁরশ সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরবেন 
এবং তৎসম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলাম্বঘত হইল তাহার বিস্তৃত বিবরণসহ কাঁমশনের 
. সুপারিশ ব্যবস্থা-পাঁরষদে উপস্থাপিত কাঁরবেন। অবশ্য ব্যবস্থা-পাঁরষদকে 
সৈ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য স্মযোগ-সুবিধা প্রদান কারতে হইবে। র্ 
পাঞ্জাবের সংখ্যালঘয মম্প্রদায়ঃ পাঞ্জাবের শিখ, হিন্দ ও ভারতীয় 
খুঙ্টানদের পাঞ্জাব-পাঁরষদে প্রাতীনাঁধস্বের অনুপাত বিশেষভাবে পরীক্ষা কারবার 
জন্য কামাট গণপাঁরষদের নিকট সংপারিশ করিতেছেন। 
শাসনভন্মের সংশোধন £ শাসনতন্ত্র প্রকাশিত হইবার ছয়মাস পর্বে 
তাহার সংশোধনের জন্য কোন প্রস্তাব ইউনিয়ন বাবস্থাপরিষদে উত্থাপিত হইতে 
পারবে না এবং যথাসময়ে উ্থাপত হইবার পর প্রত্যেক চেম্বারের মোট সদস্য-. 
সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগুরুদ্থের দ্বারা ভাহা যাঁদ সমার্থত না হয়, তাহা 
হইলে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবে। আবার সংশোধন-প্রস্তাব গহণত হইবার পরেও 
ইউনিটসমূহের ব্যবস্থা-পাঁরষদগৃলি কর্তৃক সমার্থত না হইলে তাহা কার্যকরী 
হইবে না। 
নূতন শাসনতন্ প্রবার্তত হইবার পর পাঁচ বংসরের মধ্যে শাসনতন্যোর 
অঞ্গীভূত গরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় সম্বন্ধে ইুজাতেহং উত্থাপিত হইতে 
পারিবে না। 


লপ কামর প্রপ্ভব. 7 ৪৬৯ 


বা বার দ্বারা ভিন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই পাঁরকল্পনাটি 
সমালোচিত হইয়াছে। একজনের নিকট যাহা দোষ বাঁলয়া বিবোঁচত, অন্য জনের 
নিকট তাহা গুণরুপে পারগাঁণত হইয়াছে, ফলে মতগ্যীলি পরস্পরের দ্বারা খাণ্ডিত। 

কোন দলের চূড়ান্ত মতবাদই অবলাম্বিত হয় নাই--ইহাই বোধ কার 

তাহার পক্ষে একাট যযান্ত। ইহা একাঁদকে যেমন ম.সালম লীগের ভারত- 
বিভাগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কাঁরয়াছে, অপরাদিকে তেমান মুসলমানাঁদগকে 
গণপারষদে, কেনদুয় ব্যবস্থা পারষদ ও য্তরামী় মন্রিসভায় হদ্দুদের সাহত 
সমানসংখ্যক আসন প্রদান করিয়াছে। আবার মুদলমানাদিগ্নকে বশহন্দুদের 
সাহত সংখ্যাসামা প্রদত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা মুসলমানগণ কর্তৃক পৃথক- 
নির্বচন-প্রথা বাঁজতি হইবার সর্তাধীনে। পাঁরকক্পনাতে স্বাধীনতার প্রস্গ 
একেবারে পারত্যন্ত হয় নাই। অথচ ওপাঁনবৌশক শাসনতন্ত রচনার পথও 
উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। রাষ্ট্রীধপাঁতির পদ পারকজ্পনানূযায়ী নির্বাটনসাপেক্ষ। 
কিন্তু নির্বাচকদের পছন্দের পাঁরাঁধ দেশীয় রাজন্যবর্গের তালিকার মধ্যে সীমাবন্ধ। 
দেশীয় রাজন্যবর্গের সাঁহত সম্পর্ক যাঁদও যত্তরাজ্্রীয় মীন্মসভার আয়্তাধীন, 
তথাপি রাষ্ট্রাধপাঁতর পদের জন্য তাঁহারা স্বাধীনভাবে মনোনয়নপ্রার্থ হইতে 
পারেন। রাম্ট্রাধপাঁতর কার্যকাল যাঁদও পাঁচ বংসররূগে ধার্য, তবু বড় বড় 
দেশীয় রাজা লইয়া গাঠত গ্রথপগ্যীলর মধ্যে তাহার দীর্ঘায়িত হইবার সম্ভাবনা 
বিদ্যমান। মীন্সভা ব্যবস্থাপারষদের নিকট দায়ী সত্য, কিন্তু ব্যবস্থাপ্পারষদের 
'বাঁভন্ন দলের প্রাতাঁনাঁধ লইয়া গাঁঠত যে সভা তাহা হইবে এক যৌগক প্রীতজ্ঠান। 
ব্যবদ্থাপারষদের দলগুলি সাম্প্রদায়ক ভীত্ততে বিভন্ত, অথচ যৌথ-নর্বাচনের 
দাবী উপস্থাপিত করিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়কে জন্য সম্প্রদায়ের সদস্য নির্বাচন . 
প্রভাবিত করিবার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাতে গণপাঁরষদ, যাস্তরাজ্ত্ীয় 
ব্যবস্থাপারষদ ও মী্ঘসভায় কোন সাম্প্রদাঁয়ক দল অপর কোন সাম্পরদ্ায়ক 
দলের উপর প্রাধান্য করিতে না পারে তদ্‌ন্দেশ্যে বহতর বাধানষেধ আরোপিত, 
হইয়াছে। শাসনতন্দের বিস্তৃত বিবরণ রচনার দায়ি্ব আর্পত হইয়াছে 
গণপাঁরধদের উপর। 

অন্যান্য সমালোচনার কথা ছাঁড়য়া দিলেও, রাষ্ট্রীধপাঁতির নির্বাচন দেশীয় 
রাজন্যবর্গের . মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হইয়াছ্ে। অথচ তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্ো 
জনসাধারণের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই_-এরূপ বধানের 
. পক্ষে কোনরূপ য্যন্তি খুঁজয়া পাওয়া যায় না। কোন গ্রণতাল্নিক প্রাতজ্ঠানে 
কার্য কারবার যোগ্যতা ও আগ্রহের কোন পারচয় দেশীয় রাজনাবগ' আজ পর্যন্ত 
প্রদান করেন নাই, তাহা সত্তেও শাসনক্ষমতা তাঁহাদিগ্রকে জনসাধারণের নিকট 
*হস্তাম্তর কারবার জন্য আহাবন না কাঁরয়া, কেবলুমান্র দেশীয় রাজোর নয়, সমগ্র 
দেশের রাষ্ট্রীধনায়কের পদ তাঁহাদের একচোটয়া আঁধকারে অর্পণ কারবার প্রদ্তাব 
অত্যন্ত অসঙ্জত ও অযৌন্তক। 





( বিয়াল্লিশ ) ক 
ডাক্তার আম্বেঘকরের পরিকল্পন। 

ডান্তার আম্বেদকর সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটি নূতন সমাধান 
প্রদান করিয়াছেন; তাঁহার মতে ইহা নাঁক পাঁকস্থান হইতেও উৎকৃষ্টতর। তাঁহার 
সমাধান মূলতঃ যে নীতির উপর ভীস্ত কাঁরয়া রাঁচত তাহা হইতেছে এই যে, 
সংখ্যাগনু সম্প্রদায়ের প্রাতীনীধত্বের সংখ্যাগারভ্ঠতা হইবে- কেবলমাত্র তুলনামূলক, 
খাঁটি ও বাস্তব সংখ্যাধক্যের দাবব তাঁহারা কখনও কারতে পারিবেন না। এই 
নীত "হন্দপ্রধান ও মৃসলমানপ্রধান উভয়াবধ প্রদেশেই সমভাবে প্রযোজ্য হইবে 
এবং কোন ক্ষেত্রেই সংখ্যাগ্গীরঘ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রীতানধি-সংখযা শতকরা চল্লিশের 
আঁধক হইবে না। ডান্তার আম্বেদকর গণপারষদ গঠনের একান্ত বিরোধী: 
সে সম্বন্ধে তাঁহার যযান্ত হইল এই যে, ভারতীয় শাসনতন্মের এক বৃহত্তর অংশ 
১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের মধ্যেই 'বাধবদ্ধ রহিয়াছে । সুতরাং 
গণপাঁরষদ গণ্ঠন কারয়া, আবার নৃতনভাবে এক শাসনতন্ম রচনার প্রয়াস সময় ও 
শক্তির অপ্রয়োজনীয় ব্যয়বাহূল্য মান; এক্ষেত্রে করণীয় হইতেছে শধূু, উত্ত আইনের 
যে ধারাগ/লি উপাঁনবৌশক মর্যাদার সাহত অসঞ্গত, সেগযাল তুলিয়া দেওয়া। 

ব্যবস্থা্পারষদে প্রতিনিধিত্ব, শাসন-বিভাগে প্রতিনিধিত্ব ও সরকারণ 
চাকুরীতে প্রাতানীধি্_ডান্তার আম্বেদকর সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে এই দি দিতনটি ভাগে 
বভন্ত কাঁরয়াছেন এবং* প্রত্যেকটির সমাধানের জন্য স্বতন্তু নাত নির্দেশ 
কাঁরয়াছেন। সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব, বর্তমানে যাহা শাসন- 
বিভাগীয় প্রথারূপে বিদ্যমান, তাহাকে বিধিবদ্ধ আকার দান করা। শাসনাবভাগে 
হদ্দু, মুসলমান ও তপশীলভুত্ত সম্প্রদায়ের প্রাতীনাধ-সংখ্যা বাবস্থাপরিষদে 


তাহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়গত আসনের সমসংখাক হইবে। অন্যান্য সংখ্যালঘদ... 


সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহার বন্তবা, তাঁহাদের প্রাতনাধদের জন্য দুই একটি আসন 
সংরাক্ষত রাখতে হইবে এবং যে সকল পার্লামেশ্টারী সেক্রেটারী নিযুস্ত হইবেন 
তাঁহাদের মধোও উত্ত সংখ্যালঘু দলগাল যাহাতে তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অংশ লাভ 
করিতে পারেন সে ব্যবস্থারও বিধান রাখতে হইবে। 

. মীল্িমণ্ডলী সংখ্যাগারষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইবার 
যে প্রথা বর্তমানে বিদ্যমান রাহিয়াছে তাহার বিলোপ কাঁরতে হইবে এবং এরূপ- . 
ভাবে তাহা গঠন কাঁরতে হইবে, যেন কেবলমান্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধান না 
রহিয়া, সংখ্যালঘয সম্প্রদায়েরও নিরদশসাপেক্ষ তাহাকে হইতৈ হয়। ইহা 
অপাঁরষদীয় হইবে এই অর্থে যে, পরিষদের কার্যকাল শেষ হইবার পৃবে ইহাকে 
ভা্গয়া দেওয়া চাঁলবে না এবং মল্মিসভার সদসাগণ যখন পারিষদসদস্যদের মধ্য 
হইতেই নির্বাচিত হইবেন, পাঁরষদকক্ষে তাঁহাদের বাঁসবার, বলিবার, ভোট 'দিবার ও 
প্রশ্নের উত্তর দিবার ' আধিকার রহিবে, সেদিক দিয়া পারষদীয়রূপেও গণ্য হইবার 
তাহা যোগ্য। 
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 ডান্তার আন্বেদকরের পারকল্পনা ৪৭১ - 

শাসন-বভাগের সর্বোচ্চকর্তারূপে প্রধান মন্ত্র সকল দলের 'িশ্বাস- 
ভাঙন হওয়া কর্তব্য; কোন একাঁট সংখ্যালঘ দলের প্রী্তীনাধরপে 'যাঁন 
মান্ঘিসভায় আসন গ্রহণ কারবেন, তাহাকে ব্যবস্থাপারষদস্ধ সেই দলের আস্থা- 
ভাজন হইতে হইবে। পারদ কর্তৃক, আনীত অসদাচরণ ও রান্টরদ্রোহতার 
আভিযোগ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন' সদস্য মী্মিসভা হইতে অপসারত 
হইতে পারবেন না। এই নীতি অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রী ও সংখ্যাগারচ্ত সম্প্রদায় 
হইতে গৃহীত মান্দিসভার সদস্যগণ 910010 17879167216 ভোটের সাহায্যে 
নির্বাচিত হইবেন সমগ্র পারষদ কর্তৃক এবং সংখ্যালঘ সম্প্রদায়ের প্রাতীনাধগণ 
অনুরুপ প্রথাতেই নির্বাচিত হইবেন পাঁরষদদ্থ দ্ব স্ব সবধ*ষ্ট অপপরদায়দযারা। 

বিভিন্ন সপ্প্রদায়ের জনা প্রীতাঁনাধর হার নিম্নালাঁখতরূপ র্ধারত 


হইলঃ 
৫৩ নং ছক 
কেন্দ্রীয় পরিষদ 
সম্প্রদায় জনসংখ্যার শতকরা হার প্রাপ্য আসন-সংখ্যার শতকরা হার 
শহন্দু ৫৪৬৮ 9০% 
মুসলমান ২৬,৫ ৩২% 
তপশীলী ১৪৩ ২০% 
ভারতীয় খষ্টান ১০১৬ ৩% 
শিখ ১.৪৯ ৪% 
এ্যাংলো-হীপ্ডয়ান 0.৫ ১% 
'( জনদংখ্যার এই শতকরা হসাব টা অঙক হইতে উপজাতি সম্প্রদায় বাদ "দয়া 
৮ 
বোস্যাই 
হিন্দু ৭৬:৪২ ৪০% 
মনসলমান ৯৯৮ ২৮% 
তপশীলী ৯:৬৪ ২৮% 
ভারতীয় খঙ্টান ৯:৭৫ ২% 
এাংলো-ইশ্ডিয়ান ০-০এ ১% 
পার্শ 9,88৪ ১০ 
রা গালাৰ রর 
মুললমান ৫৭০৬ ৪০940 
হন্দু ২২-১৭ ২৮% 
শিখ ৯৩,২২ ২১% 
». তপশখলগ ৪,৩৯ ৯% 
ভারতীয় থঙ্টান ১:৭১ ২% 
আসনসমূহ নিম্নীলীখত নীতগনীলর উপর 'ভাত্ত কাঁরয়া বা্টত হইবেঃ 
(৯) সংখাধিকোর শাসন নীতিগতভাবে অচল ও কার্ধতঃ অসমর্থ নযোগ্য। 


৭২ বন ও ভারত 


। কোন সারা অনদারকে পরিমদের বসল অক্বব্ধে যে 
আপোঁক্ষক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়া হইবে, তাহা এতবেশশী হইবে না যে, সংখ্যালিষ্ঠ 
দলসমূহের মধ্যে, এমন কি, লঘ্তম দলের সহযোগিতার সাহাযোও সে আপন 
দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবে না। 

€৩) আসনসমূহ এর্‌পভাবে বাণ্টত হইবে ষে, সংখ্যাগারষ্ঠদল সংখ্যা- 
লঘ্দলগ্লির মধ্যে যে কোন একটি বৃহৎ দলের সাহত মাঁলত হইয়া এরূপ 
সংখ্যক লাভ কাঁরতে পারিবে না যে, সংখযালািষ্ঠদলগ্ির স্বার্থ সে অনায়াসে 
উপেক্ষা কারতে পারে। 

09) আসনসমূহ এরুপভাবে বণ্টন করিতে হইবে যে, সংখ্যাগারষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর না কাঁরয়াই সংখ্যালঘ দলগ্ীল এক মিলিত হইয়া 
গভর্ণমেন্ট গঠন করিতে পারে। 

€৫) সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অংশ হইতে গৃহীত 'ওয়েটেজ' সংখ্যালঘ, 
দলগ্যাীলর মধ্যে নিম্ন হইতে উধর্বগ প্রথায় ঝটন করিতে হইবে, যাহাতে সংখ্যালঘন 
দলগৃলর মধ্যে যেটি আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা ও 
অর্থনশীতির দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত তাহা আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অন্যান্য 
বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দলগাঁল অপেক্ষা অজপসংখ্যক আসন লাভ 
করিতে পারে। 

ডান্তার আম্বেদকর দাবা করেন, ব্তাঁহার পাঁরকজ্পনা মুসলমানদের পক্ষে 
পাকিস্থান অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর, কারণ, (১) পাকিস্থানের মূল ভীত্ত সাম্প্রদায়িক 
সংখ্যাগারষ্ঠতার বিপদাশওকা ইহার দ্বারা বিদরিত; (২) মুসলমানগণ বর্তমানে 
যে 'ওয়েটেজ' সম্ভোগ করিতেছেন তাহা তদবস্থই রহবে; €৩) মুসলমান 

ঞ্জ গ্রীতীনীধসংখ্যা বাঁদ্ধ পাওয়ার দরুণ অপাঁকস্থানী প্রদেশসমূহে তাঁহাদের অবস্থা 
এত বেশ শক্তিশালী হইবে যে, পাঁকস্থানী আমলেও তাহা সম্ভব হইবে কিনা 
সন্দেহা। 

ডান্তার আম্বেদকর হিন্দ্যাদগকে তাঁহাদের সংখ্যাগারত্ঠ শাসনের দার: 
পাঁরহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এই কারণে যে, সাম্প্রদায়িক গোলযোগের 
অনেকাংশের জন্য দায়ী এই দাবীই এগ্ং তাঁহাঁদগকে পরামশ" দিয়াছেন, ভাঁহার 
পরিকঞ্পিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থরক্ষার জন্য রক্ষাকবচসহ আপোক্ষিক 
সংখ্যাগ্গারষ্ঠতায় সন্তষ্ট থাঁকতে। 

ডান্তার আম্বেদকরের .নিরধারত নীতি সামান্যমান্ত পরণক্ষা কারলেই 
প্রতীয়মান হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান এই সম্প্রদায় দুইটি কোন দিন ধ্মীলত 

_ হইতে পারে না-হওয়া কর্তব্য নয়-এই পূর্বগৃহীত "সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর 
কাঁরয়াই 'তান কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন; তাঁহার এই ধারণা নশীত ও বাস্তবতা 
উভয় দিক দিয়াই সমর্থনের অযোগ্য। সংখ্যাধিকের শাসন বালিতে তান 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন, সংখ্যাগারিষ্্ দলের সাঁহত ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘূ দলের মিলিত 
শাসন এবং তাঁহার মতে এই ধরণের শাসননীতও বাস্তবতার দিক দিয়া 
অসমথ'নযোগ্য: কিম্তু কোন একি সংখ্যালঘ্দলকে অপর একটি সংখ্যালঘ দলের 













সাঁহত মালত হইয়া কেবলমা সংখযাগারষ্ঠদলের উপরই নয়, জন্য জাখ্যালঘর 
সাহত তাহার মাঁলত শান্তর উপরেও প্রাধান্য কাঁরতে দিতে তাঁহার কোনই আপনি ১0 
ই। তাঁহার প্রদত্ত [সার হইতে দেখা যায় যে, জাকার ও আয়তন নার্বশেষে 
সংখ্যালাঘিঘ্দলকে তান শতকরা মাত চাল্পশাটি আসন দিতে প্রদ্তৃত, অবশিষ্ট 
আসনগ্যাজ সংখ্যালঘয সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে বাণ্টত হইবে। তাহার ফলে ব্যাপার... 
দাঁড়াবে এই যে, সংখ্যালঘ অপ্্রদায়গ্ীল ইচ্ছা কাঁরলে সখ্যাগারষ্ঠ সম্প্রদায়কে, 
মান্ত্ব গঠন কারুবার সুযোগ কোনাঁদনও নাও দিতে পারে। [তান বেক্দুশয় ও 
অপর দা প্রাদোশক ব্যবস্থাপারষদের সংখ্যাগত "হিসাব প্রস্তৃত কারিয়াছেন বটে, 
কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় নীতি প্রয়োগ করেন নাই। উত্ত হিসাব 
হইতে দেখা যায়, কেবলমান্র সংখ্যাগ্ীরষ্ঠ সম্প্রদায়ই যে বৃহত্তম সংখ্যালঘুদলের 
সাহত াঁলত হইয়া :সুস্পন্ট সংখ্যাঁধকা লাভ কারতে পারবে তাহা নয়, 
কেন্দ্রীয় ও বোম্বাই প্রাদৌশক বাবস্থা পারষদে যে কোন দুইটি বৃহত্তম সংখ্যালঘ- 
দল মিলত হইলে দে সুবিধা অর্জনে সক্ষম হইবে। 

তাঁহার গণ্ম কুরতাট সম্পূর্ণ অভিনব। কিন্তু দৌখয়া মনে হয়, 
, তপশীলী সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে ইহা প্রযোজ্য নয়। অর্থনীত, 
রাজনীতি ও সমাজের দিক দিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ই দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
অধিক অন্ন্নত, অথচ সমগ্র পাঁরকল্পনার মধ্যে একটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও 
তাহাদের নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হয় নাইঃ বাভন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা নির্ণয় 
কাঁরতে গিয়া সেখানে দেখান হইয়াছে যে, তাহা হইতে উপজাতি সম্প্রদায় বিয্স্ত, 
মাত্র সেইখানে তাহাদের নামোল্লেখ দূজ্ট হয়। বৃটিশ ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার 
১৩:৫০ ভাগ তপশীলী, ২৬:৮৩ মুসলমান, ১:১৮ খঙ্টান ও ১৪১ শখ এবং 
ইহারা সকলেই আতীরন্ত আসন পাইবার আঁধকারী; অথচ উপজাতিগণ সমগ্র 
জনসংখ্যার ৫.৬৫ ভাগ হইয়াও সে আঁধকার হইতে তাঁহারা বাণত। কোন কোন ». 
প্রদেশে তপশণলভুন্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা তাঁহাদের লোকসংখ্যা অনেক আঁধক £* 
যথা, আসামে মোট জনসংখ্যার তাঁহারা শতকরা ২৪:৩৫ ভাগ এবং তপশ্লী 
সম্প্রদায় ৬৬৩ ভাগ মান; বিহারে তাঁহারা ১৩৯১ এবং তপশীলীগণ ১১৯৪; 
উীঁড়ঘ্যায় তাঁহারা ১৯:৭২ অথচ তপশীলাগণ মানত ১৪-১৯; যৃত্তপ্রদেশে ও বেরারে 
উপজাতগণ তপশ্বীলী সম্প্রদায়ের প্রায় সমসংখ্যক, সেখানে উভয় সম্প্রদায় 
যথাক্রমে ১৭.৪৭ ও ১৮.১৪; বোম্বাইয়ে তাঁহারা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭:৭৪ 
ভাগণএবং তপশালী সম্প্রদায় শতকরা ৮৮৯ মার। বিহার, য্য্তপ্রদেশ ও বেরার 
'এবং ীঁড়ষ্যায় 'উপজাতিদের জনসংখ্যা মুসলমান জনসংখ্যা . অপেক্ষাও আঁধক, 
উত্ত প্রদেশ িনাঁটিতে. মুসলমানগণ মোট জনসংখ্যার থারুমে শতকরা ১২:৯৮, 
৪৬৬ ও ১.৬৮ ভাগ মা। উপজাঁতাঁদগকে বাদ 'দবার হবান্ত আত পাঁরজ্কারঃ 
উাল্লাখত হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষে ও প্রদেশসম্্‌হে তাঁহাদের জনসংখ্যার যে হার 
_সংখ্যাধক এবং কোন কোন প্রদেশে মুসলমানগণ অপেক্ষাও সংখ্যাগ্রু। কাজেই 
ডান্তার আচ্বেদকরের পণ্চম নীতি যাঁদ উপজ্াীতগণ সম্বদ্ধেও প্রয্বন্ত হয়, তাহা 





৪৭8. লরি শ্খশ্ডিত ভারত ৪ ৃ + 
হইলে তাঁহাদের অনন্লত অবস্থার দরণে তৃগগশীলী সম্প্রদায় অপেক্ষাও আঁধক 


আসনের তাঁহারা দাবাঁদার হইবেন এবং তাহার ফলে তপশীীলী ও মুসলমান. 
মপদায়ের মধ্যে কতা বন্টনের যে পাঁরকমপনা রচিত হইয়াছে, তাহা একেবারে 


বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে। টি 
ডকার আম্বদকর যে দাঁতিীলর কথা খাজা বলিয়াছেন, তাহা ছাড়া 
আরও কতগলি তাঁহাদের প্রস্তাবের মধ্যে উহ ও নাহত রায় গিয়াছে। মঙ্দী 
নির্বাচনের বেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গযীল নিজে নিজেই এবং সম্পূর্ণ স্বতন্মভাবে 
মন্ত-পাঁরিষদে তাঁহাদের প্রীতাঁনাধ নর্বাচন কারিতে পারবেন, অথচ সং 
সম্প্রদায়ের প্রাতানাধ 910819 17'810966780]9 ভোটের সাহায্যে নির্বাচিত হইবে 
সম্গগ্র পারষদ কর্তৃক। তাহার ফলে, ব্যবস্থাপারষদে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের 
সদস্যগণ কর্তৃক নিজস্ব ভোটে নির্বাচিত মীল্মসভার প্রাতীনাধ-সংখ্যা শতকরা 
৪০ ভাগের ৪০ ভাগ, অর্থাৎ, শতকরা ১৬ ভাগে মাত্র আসিয়া দাঁড়াইবে; অবাঁশল্ট 
বা অবাশিম্টের আধকসংখ্যক নির্বাচিত হইবেনু সম্পূর্ণরূপে সংখ্যালঘু সপপ্রদায় 
করৃক। সূতরাং ব্যবস্থা্পারষদের মোট সদস্যসংখ্যার স্টীহিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়- 
গযীলর সদসাসংখ্যার যে অনুপাত, মীল্সভায় তাঁহাদের নিজদ্ব প্রাতনিধিসংখ্যা 
তাঁহারা সেই অনুপাত অন্যায়শী নির্বাচন. কাঁরতে তো পাঁরিবেনই, উপরন্তু 
মন্মী-পারষদে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রাপ্য আসনগনুলিও, ইচ্ছা করিলে, এক বা 
একাধিক দলের সাঁহত 'মালিত হইয়া আঁধকীর কারতে সক্ষম হইবেন। 

তাহার পর, হিন্দ ও মুসলমান সম্প্রদায় মালত না হইলে, তপশাীলী 
সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতিস্ত্েকে তাঁহাদের কাহারও পক্ষে মীল্মিসভা গঠন করা সম্ভব 
হইবে না; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে কোন একটি সম্প্রদায় যাদ তপশীলীদের 
ঘঁদীহিত মিলিত হন, তাহা হইলে অপর সম্প্রদায় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদলগৃলিকে 
॥ সম্পর্ণরূপে উপেক্ষা কাঁরয়া, শাসনক্ষমতা হস্তগত করা তাঁহাদের সাধ্া়ন্ত হইবে। নর 


*..  ডান্তার আদ্বেদকর সংবাদপতে প্রকাশিত পারকজ্পনানযযায়ী সমগ্র দেশেক.. :. 
হসাব দেখান নাই, দেখাইয়াছেন কেবলমার কেন্দ্রীয়, বোম্বাই ও পাঞ্জাক ব্যবস্থা. 


পাঁরষদের। যাঁদ সমস্ত প্রদেশগর্ণীলর হিসাব কিয়া বাহর কাযা, তাহার উপর 
ডান্তার আম্বেদকরের নীতি প্রয়োগ *করা যায়, তাঁহার নাতির অন্গারতা ও 
 অযৌন্তিকতা সেই মৃহূর্তে প্রকট হইয়া পাঁড়বে। দৃষ্টাদ্তচ্বরূপ বলা. যাইতে 
পারে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ক্ষন্্র ক্ষদ্রে সংখ্যালঘন্দলগীলর মোট 
লোকসংখ্যা প্রদেশের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা . ৮২১. ভাগ; তাঁহরিই হিন্সাব 
অনুযায়ী উপজাতি-বাজত উড়িষ্যার মোট জনসংখ্যার মধ্যে তপশশীল শতকরা ' 
১৪১৯ ভাগ, মূসলমান ১,৬১৮, খৃষ্টান ০-৩২,' একুনে ১৬-১৯; এইসব আঁত 
ক্র সংখযলঘদলগণীলর মধো ০০5255557 
০757572 


এম, এন্‌, রায়ের শাসনতান্িক প্রস্তাব 


শ্রীযূত এম, এন, রায় ভারতের শাসনতদ্র সম্বন্ধীয় একটি প্রস্তার প্রকাশ 
কারয়াছেন। "ইহাতে 'কতগযীপ মৌলক ও বিতর্কমূলক প্রদ্ন আলোচিত 
হইয়াছে এবং তাহার 'বিদ্ভূত বিবরণ উপাঁষ্থত স্থাগত রাখা হইয়াছে পরে পর্ণ. 
কয়া লইবার জন্য" 'মৌঁলক প্র্নগলি নিম্নালাখত বিষয় সম্বন্ধেঃ : 
(১) ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধাঁত, (২) রাষ্ট্র গঠন এবং (৩) আঁধকারের উৎস। 
অনুন্নত ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থা বিতর্কের অধীনয়ূপে িবোঁচিত। প্রস্তাবে. 
প্রচেষ্টা হইয়াছে মৌলিক প্রশ্নগালর জবাব দিবার ও বিতকর্মূলক বিষয়গ্ীলর 
সম্মুখীন হইবার।' 'গণতান্তিক শাসনতন্মের অর্থই হইবে ভারতীয় জনসাধারণের 
নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর-এই পর্বগৃহীত সিদ্ধান্তের উপর ভভীত্ত কাঁরয়া এই 
শাসনতান্তিক প্রদ্ভাব রাঁচিত।' বিপ্লব ব্যতিরেকে গণপাঁরষদ গঠন অবাস্তব, কাজেই 
ক্ষমতা হস্তান্তরের কার্য বৃটিশ পার্লামেশ্টের উদ্যোগেই নিষ্পন্ন হইবে; পার্লা- 
মেণ্টের প্রথম কর্তব্য হইবে আইনান্যায়ী ও যথারীতি ভারতীয় জনসাধারণের 
নিকট শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং ন্বিতীয় কর্তব্য হইবে, এমন এক শাসন- 
তা্ধিকপ্রাতষ্ঠান গঠন করা, যাহার সাহায্ে ভারতীয় জনসাধারণ তাহাদের সার্বভৌম 
ক্ষমতা কার্যতঃ প্রয়োগ কাঁরতে সমর্থ হইবে। 'দার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরের 
ভীত্ততে একটি শাসনতন্মের পাঁরবর্তে অপর আর একাঁট শাসনভন্য প্রবর্তন 
কারবার পক্ষে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের আবশ্যকতা অপাঁরহার্য॥ উইলকারপী যেমন 
কয়া 'একাঁজকিউউ্ নিয়োগ করেন, ঠিক তেমনিভাবেই পার্লামেন্ট নিয়োগ & 
কারবেন অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট। এইভাবে উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় যে বিল রচিত 
হইবে তাহারই সাহায্যে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত সমগ্র অগ্তলের 
শাসনক্ষমতা ভারতীয় জনসাধারণের আধিকারে হস্তাম্তারত হইবে; গভর্ণমেন্ট ও . 
দেশীয় রাজাসমূহের মধ্যে যে সকল চুন্তি বলবং আছে, উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে 
সেগলি নাকচ করা হইবে এবং সরধ্লজ্ট শাসনতন্ম অনৃমোদন 
করা হইবে এই বিধ্বাসের উপর নির্ভর কারয়া যে, ইহা হইবে গণতান্মিক 
স্বাধীনতার দ্যোতক এবং ইহার বা নিষূ্ত গভর্ণর জেনারেল হইবেন অস্থায়ী 
গভর্ণমেন্টের নিয়োগকর্তা। আখ্যায়ী গভর্ণমেন্ট আধিকার প্রাপ্ত হইবে এই 
শাসনতাশ্মিক আইনের উৎস হইতে এবং নির্বাচনমূলক কোন প্রীতঙ্ঠানের নিকট 
সে দায় হইবে মা; ইহা শপপ্লস কামাটসমূহের লোকসংখ্যা ও: আঁধকার-সীদা 
নিধা'রণ কাঁরবে, শাসনকার্ষের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, কৃষ্টি ও ভাষাগত .. 
এঁকোর ভিত্তিতে না প্রদেশসমূহের নী রি: কারবে,প্রাদোশক 
জে নার নাত জান গাবটসের 


হি... শা ভার 


ভিন তত 
জেনারেল ও যব্তরাম্্রয় বাবস্থাপারষদের: ডেপহুটিগণের "নির্বাচন এবং কাউন্সিল 
অব্‌ ঝ্টটের সদস্গণের মনোনয়ন নিয়ন্ুণ করিবে, পাঁরশেষে ভারত হযতরাখটের 
সর্বোচ্চ ণপপল্‌স কাউন্সি্ গঠন করিবে এবং ষে সম্মত প্রদেশ ভারতীয় যনতরাম্ট্ 
যোগদানে আনচ্ছক, সেখ সম্বন্ধে অন্দরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। 
ট দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্বন্ধীয় অস্বিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বৃটিশ 
গভর্ণমেশ্টকে তাঁহাদের সাঁহত এরূপ একটি পারস্পারিক চুন্তি-সম্পাদনের জন্য 
. অনুরোধ করা হইবে, যাহার বলে ভারতীয় রাজ্যসমূহের উপর শাসন পারজালনের 
তাঁহাদের সববপ্রকার ক্ষমতা লোপ পায় এবং সেই পাঁরমাণ একাট বৃত্ত নীর্দ্-কারয়া 
দেওয়া--যদ্ারা মর্ধাদাসম্পন্ন জীবনযাপনে তাঁহারা সক্ষম হন! 
ও শাসন-প্রস্তাবে যে সমস্ত মৌলিক আঁধকার ও মূলনীতি সম্বন্ধে 
প্রীতশ্রাতি ঘোষণার একটি ধারা আছে, তাহাদের মধ্যে একটি হইল, শনর্বাচনমৃলক 
সকল সরকারণ প্রাতজ্ঠানে আনুপাতিক প্রাতানিধৈত্বমূলক প্রথায় পারচালিত স্বতন্ত্র 
'নিবাচন দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গ্যালর জ্বার্থরক্ষা কারতে হইবে? হস্তরাষ্ট্ের 
আকার ও গঠনভঙ্গী বিবৃত করিবার পর পাঁরকল্পনায় প্রস্তাব করা হইয়াছে, 
'যে প্রদেশ য্ব্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাঁকবে, যু্তরাম্ট্রেরে ইউানিটরুপে তাহা গণ্য 
হইবে না। 

ভারতাঁর হতাম যতদিন পর্যপ্ত পঠিত না হয়, ততদিন ফোন প্রদেশের 
যানতরাখের বাহভূ্ত থাকবার, প্রস্তাব শাসনতন্ঘ অন্যায় নির্বাচিত গপপল্‌স 
কাউন্সিল, গ্রহণ কারতে *্পাঁরবে। প্রস্তাবটি ভোটাধক্যের দ্বারা গৃহীত হইলে, 
সে সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যান্তিমাত্রেরই আঁভমত যাচাই কারবার 
জন্য জনসাধারণের সম্মখে উপস্থাঁপত করা হইবে। আঁধকসংখ্যক ভোটের দ্বারা 
সমার্থত না হইলে প্রস্তাব কার্যকরী হইবে না। ফব্তরাক্সের বাঁহর্ভৃত প্রদেশগ্ল 
য্ন্তরাম্ট্র সম্পাঁক্তি বিশিষ্ট বিষয়গুলি ব্যতাঁত অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে শাসন-.. 
তাশ্মিক প্রস্তাবের ধারা অনুযায়ী শাঁসত হইবে এবং ইচ্ছা করিলে একা স্বতন্ 
 হব্তরাষ্্র গঠন ফাঁরতে পারিবে। ভারুতীয় যাব্তরাম্ট্র নবগঠিত - সেই স্বতচ্হ 
রাষ্টগলির সাহত শুক, কারেন্সী, রেলওয়ে প্রভাত সাধারণ ক্বার্থগত ব্যাপারে 
, পারস্পারক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে চুন্তি সম্পাদন কারিতে পাঁরিবে। 
পূর্ব-দম্পাঁদত একটি স্বতদ্ত চুক্তির সতার্ধীনে ভারতীয় হয্তরাম্মী হইবে বৃটিশ 
“ কমনওয়েলথ নামক বৃহত্তর ফন্তরাখোর অন্যতম সদস্য। ভারতীয়: বুট, 
৪ হন, ্াদোশিক গতম বিচ্ছি ' হইবার ্রদ্ভাব গণভোট গ্রহণের জন্য 
. জনসাধারণের সম্মুখে পেশ কারবেন এবং প্রদেশের ভোটাদাতাগণ কর্তৃক অধিক- 
| ক কি হেলে ফুল হা কাব বি বিবেচিত হই রে 

শাসনতান্মিক প্রস্তাবের যে অংশে য্ন্তরাম্্ীয় ব্যবস্থা-পারহদ, রাষ্ট্রীয় 
পারব, স্মাত্ীম পিপল্‌স কাউী্দিল, গভর্ণর জেনারেল, ব্যবস্থাপক সভার ম:খপার, 
দলা পা উীগসনহ; সমাজের অবনতি সং, বির নাগ এবং 





এম, এন, রায়ের শাসনতা্ি প্রপ্ভাব. ৪৭৭. 


“স্থানীয় ফবযন্তশ্বসন বিভাগ প্রন্থীত বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার সারষর্ম 
এখানে প্রদত্ত হইল না, কারণ আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় হইতেছে, 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও পাকিস্থান দ্থাপন . দ্বারা তাহার .ঈমাধানের প্রস্তাব; 
কোন সম্পর্ক নাই। এ সমস্ত গ্র্পূর্ণ বিষয়গলকে আলোচ্য প্রস্তাবের, 
আন্মষাঞ্গক গৌণ বিষয়রূপে গ্রহণ করা উচিত হইবে না, দবশেষতঃ বষয়গাল 
সাম্প্রদায়িক সমস্যার সাঁহত সংশ্নষ্ট এরপে কোন আভাদ যখন মূল প্রস্তাবে 
প্রদত্ত হয় নাই। " টি 
সাম্প্রদাঁয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীযুত্‌ রায় যে ব্যবস্থা প্রস্তাব 
কাঁরয়াছেন, ততসক্বন্ধে তানি বলেন, 'মূসালম লীগের দাবী সম্পূর্ণরূপে সমার্থত 
হইয়াছে। ভারতের বর্তমান শাসনতাদ্মিক গঠনের গণ্ডীর মধ্যে ভারতাঁয় 
জনসাধারণের আয়ত্তে ক্ষমতা হফ্তান্তরিত হইবার পূর্বেই কোন কোন অগ্চলকে 
বিচ্ছ্ন করিবার দাবী কার্ষে অগ্রসর হইবার পথে অন্তরায় ঈবরূপ। সুতরাং 
প্রদ্তাবে সে সমস্যা সম্পূর্ণরূপে পারতান্ত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ধষকে একাঁট 
অখণ্ড শাসনতান্তিক ইউানটরূপে গ্রহণ কারবার 'ভীত্ততে ক্ষমতা হস্তাচ্তর কার্য 
দন্পন্ন হইবে। তাহার পর নির্বাচনমূলক ভারতীয় ' সকল প্রীতন্ঠানের 
দায়ত্বাধীনতা হইতে মুক্ত অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট প্রদেশসমূহের সীমা ীনর্ধারণ 
কাঁরবেন; এই উপায়ে গঠিত প্রদেশগলির যাস্তরাম্ট্ে যোগদান সম্পূর্ণরূপে তাহাদের 
স্বেচ্ছাধীন বালয়া গণা হইবে। বাছন্ন হইতে ইচ্ছক প্রদেশগালর জন্য "বাচ্ছা 
হইবার ব্যবস্থা বাহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রস্তাবে এমন এক য্তরাষ্্রীয় আকার 
পারকঞ্পিত হইয়াছে, যাহার মধ্যে বভেদাত্বক মনোব্ত্তি প্রশ্রয় লাভের সুবিধা 
পাইবে না। এইরূপে যয্তরাম্্ ও কেন্দরায়্ত ব্যবস্থা একতু 'মালত,হইয়াছে।' কি 
এ প্রসঙ্গে আমার বন্তব্য শুধু এই. যে, ববাচ্ছন্ব “হইবার সম্ভাবনা 
ভবিতব্যতার হস্তে নাস্ত রাখয়া ও প্রদেশের প্রাপ্তলয়স্ক ব্যন্তিমান্রের ভোটাধক্যের 
উপর নিভ'র কাঁরয়া নিশ্চিন্ত রাহতে মুসালম লীগ সম্মত হইবে না; কষ্ট ও 
ভাষাগত এঁক্যের 'ভীন্ততে প্রাদৌশক সীমার পরনারির্ধারণ প্রদ্ভাবও তাহাদের 
মনঃপ্ত হইবে না, কারণ সৈ উপায়ে গঠিত প্রদেশগীল ধর্ম ও সম্প্রদায়গত 
ভীত্ততে গাঁঠত প্রদেশসমূহের অনুরূপ নাও হইতে পারে, তাহা ছাড়া সে সীমা 
নির্ধারণের জন্য কতৃত্বসমপন্ন প্রীতষ্ঠানের গঠনপন্ধাতর কথা যখন সম্পূর্ণরূপে 
উঁজ্ঞাত; সে জদ্বন্ধে এইটকেমায় প্রকাশ যে, তাহা নিয়োগ কারবেন গভর্ণর জেনারেল 
এবং গভর্ণর জেনারেল নিযুত্ত হইবেন পালামেন্ট কর্তৃক। সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়- 
, প্া্তীনাধস্কমূলক পৃথক নর্বাচনের যে ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহাও 
মূসালম লগগের সন্ডোষাবধানে সমর্থ হইবে বালয়া মনে হয় না। উদ 





রি | (চারশ) 
উপসংহার 


ৰ হি ভারতে ক্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে 


নি 
হইয়াছে পাঠকবর্গের সম্মুখে আমি সেগ্যাল উপস্থাপিত করিলাম এই. উদ্দেশ্যে, 
াহাতে তাঁহারা সে সমূহ বিচার করিয়া দৌখতে পারেন ও তাহাদের সম্বন্ধ 
নিজ নিজ. আভমত গঠন কারতে পারেন। আমার নিজজ্ব নাঁদর্ট কোন আভমত 
প্রদান কাবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বালয়া আমি মনে কার না। আম যতদূর 
জানি, মাম লাগ ব্যতীত অন্য কোন সাম্প্রদায়িক দল বা প্রাতষ্ান ছারতব্ষকে 
স্বাধীন মুসলমান ও অ-মুসলমান রাষ্ট্রে বিভন্ত কারবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন 
নাই। এমন কি, ম:সলমানদের মধোও এমন অনেক প্রাতষ্ঠান আছেন, বাহার সে 
প্রদ্তাবের বিরোধী ! এই দলগ্াঁল আঁধক সংখাক অথবা কত সংখাক মুসলমানের 
পক্ষে কথা কাঁহবার অধিকারী তাহা 'নির্ণয় কারিঝুর দাঁয়ত্ব আমার নয়। তা ছাড়া, 
্রয়োর্জনীয়তাও নাই। আমার বিশ্বাস, অমুসলমান প্রীতষ্ঠান মাই এ প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করিয়াছেন। সুভ্তরাং যাঁহারা খণ্ডন-প্রস্তাবের বিরোধী, তাঁহারা এই 
্রদ্তাবগ্ীলর মধ্যে যে কোন একটা আলোচনার জন্য বাছয়া লইতে পারেন এবং 
তাহা হইতে এমন 'জানষ গড়িয়া তুলিতে পারেন, যাহা সকলের পক্ষে ন্যায় ও 


গোলটোবল বৈঠকে এরুপ একটি পারকচ্পনা প্রণয়ন করা খুবই সম্ভব, কাজেই". ; 


যে প্রন্তাবগ্যীল ইতিপূর্বে উীল্লাথত ও আলোচিত হইয়াছে এবং যেগুলি আমি 
এখন পযন্তি দেখি নাই বা আলোচনা কার নাই-ত্দাতীরন্ত নুতন কোন 
প্রদ্তাব বৈঠকে উপস্থাঁপত কারয়া বিশেষ কৌন ফল লাভ হইবে না। মুর্সালম লাগ 
কিন্তু তাহার সভাপাঁতি ও অন্যান্য নেতৃবর্গের মারফং জানাইয়া দিয়াছে, লাঁগের 
ঘাহোর-প্রস্তাবের ' স্বীকাতর উপর যে পরিকজ্পনা রচিত নয়-তাহা জইয়া 
আলোচনা কাঁরতে সে' অসম্মত। নূতন কোন আলোচনা আরম্ভ কারবার গক্ষে 


ইহা প্রাথীমক বা পূর্ব সর্ত। কাজেই যে পারকজ্পনা এই নর্তাধীনে  অগ্রর্পর " 
হইবে না, তাহা লীগের আলোচ্য নয়। শধ্য তাহাই নয়, যে পারকপপনা লাহোর- 


প্রস্তাবের লীগ-কৃত ব্যাথা মানিয়া. লইবে না, তাহাও তাহার আলোচনার অধোগ্য; 
অথচ প্রস্তাবটিকে সর্বজনবোধ্য কারবার জন্য তাহার সংস্পন্ট ব্যাথ্য প্রদান 


করিতেও সে অসম্মত। শরীয়ত সি, রাজাগোপালাচারী বলেন, তাঁহার প্রদত্ত 


সমাধান লীগের লাহোররপ্রস্ডাবের দাবণ পর্ণ কারবার গন্গে প্যপ্ত। প্রস্তাবে 


হা তিলে আন্ত াধরণতাবে বার হয়ছে, সমানে “হাই জা রঃ 


উপসংহার ৪৭৯ 


কাঁরয়াছে স্যানাদক্ট আকার। 'কদ্ডু লগ সভাপাঁত সে সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা 
পর্ষল্ত কাঁরতে অসম্মত হন এবং মহাত্মা গাম্ধশীর সীহত সুদশর্ঘ আলোচনাকালে 
লাহোর-প্রস্তাবের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান না কাঁরয়া তাহার অন্তীর্নাহত নগীত 
ও তাৎপর্য সম্বণ্ধে মহাত্মাজশীকে সচেতন কাঁরতে সচেষ্ট "হন।- অতএব. দেখা 
যাইতেছে, মূসাঁলম লীগের কোন সনীর্দক্ট পাঁরকম্পনার প্রয়োজন নাই। এই 
কারণেই অনেক িম্তার পর আম স্থির কারয়াছ, আর নূতন. কোন পাঁরধল্পনা 
প্রদান না করাই 'বিধেয়। যে কোন পাঁরকব্পনাই প্রণীত হোক না কেন, তাহাকে 
দুইটি মৌলিক সর্ত পূরণ কাঁরতে হইবে; প্রথমতঃ, তাহা সকল সম্প্রদায়ের গ্রক্ষে 
ন্যায় ও বিচারসম্মত হওয়া প্রয়োজন; দ্বিতীয়তঃ, তাহা বর্তমান কল-কোলাহলের 
উধের্ব উঠিয়া কোটী কোটা ভারতবাসীর জন্য তাহার এমন কিছ প্রত্যক্ষ করা 
প্রয়োজন, যাহার জন; তাহারা বাঁচতে, খাঁটিতে ও মারতে গর্ববোধ কাঁরবে। যে 
মানুষ, সে কোন না কোন সম্প্রদায়ের সদস্যও--সম্ভবতঃ. তাহার সাম্প্রদায়ক সত্তা 
অপেক্ষা মানবিক সম্ভাই বৃহত্তর । পাঁরকঞ্পনা যতই বিস্তৃত ও সর্ব সম্প্রদায়ের দাবী 
গূরণের পক্ষে যতই সফক্র রাচত হোক না কেন, মানুষকে যাঁদ তাহা মনয্ষয্থের 
দাবী ও আঁধকার দান না করে, তাহা হইলে তাহার মূল্া-যে কাগজের উপর তাহা 
[খত তাহার সমপারমাণ। যে পারকজ্পনা এই বিরাট দেশের দশনতম 
আঁধিবাসীকে অতীতের তুলনায় মহত্তর ও বাঞ্ীততর জাবনযাপনের সুযোগ দান 
কাঁরবে, তাহাই হইবে দেশবাসীর গ্রহণের পক্ষে যোগাতম। 
ভারতবাসীদের নম্মূখে বস্তুতঃ দুইাটি বিকষ্প প্রস্তাব আসর দাঁড়াইয়াছে; 
এখন প্রম্ন হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনাঁট তাহারা গ্রহণ কাঁরবে। বিকঞ্প 
প্রস্তাব্বয়ের মধ্যে একটি হইল, দেশ এবং আঁধবাঁসগণকে. স্বতন্ত্র অঞ্চল 
সুসংহতিতে বিভন্ত করা এবং অপরাঁট বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম সকল সম্প্রদায় ও 
সংহাতির নশীত, শিক্ষা ও সম্দ্ধগত পারপূর্ণ উন্নীত লাভের পথে যে সকল. 
সামাজিক, রাজনৌতক ও অর্থনোতিক বাধা দণ্ড়ায়মান, সেগ্হাল অপসারিত কাঁরয়া 
দেশের ও জাতির অখণ্ডতা রক্ষা করা। এ নির্বাচন কেধেলমান্ হিন্দ:দের উপর 
দনর্ভর করে না, মুসলমান ও অন্যান্য সকল সম্প্রদায়েরই ইহা করণীয় এবং তাহা, 
কাঁরতে হইবে অবারত দুষ্ট এবং সচেতন ও সতর্ক মন লইয়া পক্ষায় ও 'বপক্ষায় 
যাত্তিগন্ীল যথাযথভাবে আলোচনা করিবার পর। সেক্ষেত্রে উপরোধ বা 
বলপ্রয়োগের কোন প্রন নাই, একদল অপর দলকে ছাড়াইয়া যাওয়ার কোন সমস্যা 
নাই। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, এ সমস্যা কেবলমাত্র এ দেশের পক্ষেই 
* নয়, বিশ্বপারাস্থিতর পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় সীমার বাহিত লক্ষ লক্ষ মানবের 
পক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাংপর্যপূর্ণ। কাজেই, সর্বসাধারণের প্রাত সমাচার 
পন হইবার জন্য দপ্রাক্র মন লইয়া কঠোর হাতি ও অথন্ড বাক্ধবান্ধির 
সাহায্যে প্রীতটি প্র্ন আমাদগকে বিচার করিয়া : দৌখতে হইবে। এই পণ যাঁদ 
নায় ও নশীতসঞ্গত হয়, সকলের গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজয়া বাছির করা অসম্ভব 
হইবে না। এ সম্বন্ধে অতণত চেষ্টার ব্যর্থতার উল্লেখ কারয়া' কোন. লাভ নু, কারণ. 
তাহার দ্বারা আমাদের দর্বলতা এবং আত্মপ্রতারের অভাবই প্রমাণিত হইবে। 


88০... খশ্ডিত ভারত রি 


. কৌন আলিন্াসেসা বাদ দার এন কি, ষ্ঠ করিতে ভায়া 
হইলে চরমপন্ন প্রেরণ আমাদিগকে পাঁরহায় করিতে হইবে, আলোচনা আরম্ড 
কারবার পক্ষে পূর্বসর্ত প্রদান বন্ধ কারতে হইবে এবং যে দাবী  সবোঙ্চ, 
আলোচনা আরম্ভ হইবার পৃবেই তাহাই সরবীনম্ন দাধারূপে উপদ্থাপিত কারবার 
প্রথা আমাদিগকে পরিত্যাগ করতে হইবে। আলোচনা, অন্ুরোধ-উপরোধ ও 
গারস্পারক আদান-প্রদানই হইল আমাদের একমা্ন অনুসরণীয় পম্ঘা। তমুপার, 
সভ্যতাসম্মত উপায় বলিতে ব্যঝায় এইগ্যলিকেই। বর্তমান ২ জগতের সসভ্য 
জাতিগলি অনাবিধ উপায়ও অপ্মেয় পারমাণে অন্সরণ কারতেছে সতা কিছ্ত 
আমাদের পক্ষে তাহা অনুসরণের অযোগ্য। এল হামজা তাঁহার গ্বরাঁচত গ্রন্থে 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইউরোপের কোন কোন ক্ষুুকায় দেশ ও জাতি অপেক্ষা 
পাকিস্থান আকারে ও আয়তনে ব্হত্বর হইবে। ফিন্তু আমরা ইউরোপের ক্ষুদূতম 
জাতি অপেক্ষা বৃহত্তর হইয়াই সন্তুষ্ট থাঁকব কেন? এ আদর্শ আমরা কেন পোষ 
কাঁরব না যে, ভারতবর্ষ হইবে ইউরোপ ১9 আমোরকার বৃহত্তম রাম্ট্ী অপেক্ষাও 
বৃহত্তর, এসিয়ার কৃহত্তম রাষ্ট্রের সমকক্ষ? যে উচ্চাকাঙ্্ষার জন্য জীবনধারণ ও 
জীবনপাত করণ স্বচ্ছন্দে সম্ভব, ইহা কি সেই শ্রেণীর উচ্চাভলাষ,নয়ঃ আমরা 
বৃহৎ হইতে চাই, ক্ষুদ্র ও দর্বলকে দলিত ও দুর্গত কারবার জন্য নয়। 
ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোন * অধ্যায়ে দক্ট হয় না। আমরা বৃহৎ হইতে 
চাই, আমাদের আপনাদের কল্যাণের জন্য, আমাদের মধ্যে দীনতম ও 
আমাদেয় বাঁহডূর্ত* ক্ষুদ্রতম যাহারা- তাহাদের সেবা ও শুভ পরিবেশনের 
জন্য। এই সেবারত সাধনের পথে যাহা অল্তরায়। সর্বপ্রষয়ে 
তাহা অপসারত করুন। বৃহং হইবার অভিশাপস্বরূপ নির্যাতন ও নিপাঁড়ন- . 
সক্ষম যে শান্ত করায়ত্ত হয়, তাহা সর্ধথা পাঁরহার করুন। কিন্তু সাবধান, হতাশা. 
অন্বতাঁ হইয়া হতাশাজনক সমাধানের আশ্রয় ষেন আমরা গ্রহণ না কাঁর। ",% 
খণ্ডন-প্রস্তাব যে হতাশা হইতে উদ্ভূত সমাধান, সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ মান নাই! ইহা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘাটত সমস্যা উগ্রতর না কারলেও, শান্ত 
করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু আমার আশঙ্কা, সে সমস্যা উগ্নতরই হইবে এবং 
তাহার পারণাম আঁতশয় তিন্ত ও ভয়াবহ না হইয়াই পারে না। পাকিস্থান যাঁদ 
আরোপিত হয়, তাহার ফলে একপক্ষ যেমন উৎফুল্ল ও উল্লাসত হইবেন, অপর- 
গঞ্ষের মধ্যে তেমান ধূমাঁয়ত হইতে থাঁকবে বিরাগ ও বিদ্বেষের প্রা বাহী। 
বিষ্বব্যাপণী বুদ্ধ ও আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিরোধের মূলীভূত কারণ ইহাই! ইহাকে 
অবজ্ঞা কারবার মত অজ্ঞতার অধাঁন যেন আমরা না হই। “সহস্র বংসরব্যাপণ যোথ 
জাবনযাঘ়া ও মালিত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে যে সৌহার্দা ও সম্প্রণীত আমরা অঞ্জন 
করিয়াছি তাহার গণ্চয়ও যেন উপেক্ষিত না হয়, কারণ বর্তমান সমস্যা সমাধানের 
পঙ্ষে কোন ফি বাঁ কারা হয, তবে সেই গারসপারক পরার দাই হইবে 
আমাদের সবৈষ্ঠ সম্বল। ] 
| কিন্ছু--তাহা ও প্রা বং এই স্ত সকেন 
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সত্তেও পাকিস্থান যাঁদ অপরিহার্য হয়, তাহা হইলে ততঃপর সব সহজ ও সরল 
হইয়া যাইবে-এই ভ্রাম্ভ বিশ্বাসের দ্বারা প্রতারিত না হইয়া, পাঁরণামের জন্য 
প্রস্তুত থাকা আমাদের কর্তব্য হইবে। ইহার আনন্দোজ্জবল 'দিকটির স্বপ্ন দেখা 
যেরুপ সহজ, বীভৎস বিপজ্জনক দিকটি কম্পনা করা তদপেক্ষা কঠিন হইবে না। 
জৃতরাং আমাদের জীবনে ও আচরণে ন্যায়, নীতি ও স্মাবচারের অন,গ্রামী হইতে 
এখনও যাঁদ আমরা সচেষ্ট হই, তাহা হইলে বিপদ ও বিনাশজনক অবশ্যন্ভাবী 
পারণাঁত আমরা এখনও পাঁরহার কারতে পাঁর। হতাশার সার ধ্বানত কারয়া এই 
গ্রন্থের উপসংহার কারতে আমি ইচ্ছক নই। হিন্দ, মুসলমান, শিখ, খষ্টান ও 
গাশাঁ প্রভৃতি আমাদের স্বদেশবাসী 'বাভন্ন সঞ্প্রদায়ের সযবচার, সততা ও সাধারণ 
বোধের উপর আমার আস্থা এখনও আঁবচলিত; আমি এখনও বিশ্বাস কার, 
বর্তমান সমস্যার এমন কোন সমাধান তাঁহারা সপ্ধান কারয়া বাহির করিতে 
পারিবেন, যাহা গ্রহণ ও সাধনযোগ্য, আমাদের উত্তর পুরুষগ্ণণ যাহার সম্বন্ধে 
গর্ববোধ কারবে এবং ভ্রান্ত বিশ্বের সম্মুখে যাহা হইবে অনদসরণযোগ্য মহান 
আদর্শ। আমরা যাঁদ আঁহংসার উপর একান্ত-নির্ভর হইয়া সতের আলোক- 
রা অগ্রসর হই, তবেই সে সাধনা সার্থক করা আমাদের পক্ষে সম্ভব 

। 

আমাদের জীবনকালেই আমরা দুইটি বিধ্বংসী বিশ্ব-সংগ্রাম প্রতাক্ষ 
কারলাম। প্রথম মহায্‌দ্ধের পর স্বতন্ন জাতীয় রাষ্্রগঠন দ্বারা বিভন্ন জাতিগত 
সমস্যা সমাধানের যে প্রচেষ্টা পরীক্ষিত হয়, তাহা বার্তায় পর্যবাঁসত হইয়াছে 
এবং তাহাই ক্ষেত্র প্রস্তুত কারয়াছে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। 
হইতে পারে, ইউরোপ এই দুইটি মহায়দ্ধের ফলে লাভবান না হওয়া সত্তেও, 
যুদ্ধোন্মুখ বিভিন্ন জাতিসমূহের উপর সদাজাগ্রত সশদ্ম প্রহরী মোতায়েন রাখিয়া 
এখনও বিশ্বশান্তি রক্ষায় সচেষ্ট। শীকল্তু অতীতের সমস্ত বিভেদ ও বিদ্বেষ 
সত্তেও আমরা কি আমাদের দেশের অনন্তর এ-ন এক রাষ্টগঠনে সহায়তা কারতে 
গাঁর না, যাহা কেবল দেশবাসীর আত্রক্ষার পক্ষে নয়, উচ্চতম আদর্শের উপলাব্ধর 
পক্ষেও সহায়ক হইবে? ইহার অর্থ, আত্মানয়ন্্ণাধকারের অস্বাকাতি নয়, তাহার 
পারপর্ণ সার্থকতা। প্রয়োজন শধ্(-সকলে মায়া সমবেতভাবে শ্রেষ্ঠ পন্থা 
খুজিয়া বাহির করা, অথণ্ড একান্তিকতা ও শন্ভবাণ্ধির সাঁহত তাহা সাধন করা। 





.  হিন্দমসলমান-সমস্যা সমাধান-প্রচেষ্টার কাঁহনী ১৯৪৫ সালের 

জুলাইয়ের সিমলা কন্‌ফারেন্স অবাধ আমি বিবৃত কায়াছি। হীতমধ্যে এমন 
কতগনীলি ঘটনা ঘটিযা গিয়াছে, সে কাঁহনীকে আধানক করিতে গেলে হেগ্যালর 
উল্লেখ প্রয়োজন। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, মহাত্মা গান্ধীর সহিত মিঃ জিল্লার 
আলোচনাকালে এই ধারণার অংপাকন্তর আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, কোন অঞ্চল 
ম:সালম এলাকাতুন্ত কারবার জন্য যখন নির্ণয় কারবার প্রয়োজন হইবে-উত্ত অঞ্চল 
মনসলমানপ্রধান কিনা, তখন প্রদেশই হইবে সে গণনার ইউনিট, জেলা বা তদপেক্ষা 
ক্ষুদ্রতর কোন অন্চল ইউনিটরুগে গণ্য হইবে না। লীগ এবং তাহার নেতৃবর্গ 
এ বিষয়ে তাঁহাদের মনের কথা খুলিয়া বলিতে পুনঃ পুনঃ অস্বীকার কারয়াছেন। 
অবশেষে শ্রী সি, রাজাগোপালাচারিয়া নিম্নালাখত মর্মে তাঁহার সমাধানমূলক 
প্রস্তাব প্রদান করিলেন, 'ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তস্থ যে সমস্ত 
সান্নীহিত জেলা সংস্পজ্টরূপে মুসলমান সংখ্যাগারষ্ঠ, সেগুলির সামা নির্ধারণের 
জন্য একাট কমিশন নিয়োগ করা হোক।' বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবই মিঃ 'জিন্নাকে 
১৯৪৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর তণরখে “নিউজ ক্লনিকলের' প্রাতীনাধর নিকট এই 
মর্মে বিবৃতিদানে বাধ্য কাঁরল যে, ভারতবর্ধ হিন্দ;স্থান ও পাকিস্থান নামক দুইটি 
সার্বভৌম রান্ট্ে বিভন্ত হইবে এবং 'উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত, বেলুচিস্থান, িম্ধ, 
পাঞ্জাব, বাংলা শু আসাম-এই প্রদেশগ্দলি বর্তমানে যেভাবে গাঁঠত সেই আকারে 
মুসালম অণ্চলের অন্তভূন্ত হইবে।'১ লণ্ডনের 'ডেইলি ওয়ার্কার' পাকার জনৈক 
প্রাতানীধর দাঁহত সাক্ষাংকালে ১৯৪৪ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে তান বলেন, 
“পাকিস্থান দাবীর তাৎপর্য পাঁরপূর্ণরূপে হয়ঙ্গম কাঁরতে হইলে স্মরণ কথা 
প্রয়োজন যে, এই বিরাট দেশের উত্তর-পশ্চিমে অবাস্থত উত্তর-পশ্চিম টগান্ত 
প্রদেশ, বেলাঁচস্থান, সম্ধ্য ও পাঞ্জাব এবং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বাংলা ও 
আসাম-এই প্রদেশ ছয়টির মুসলমান আঁধবাসীর সংখ্যা সাত কোটি এবং মোট 
জনসংখ্যার তাহারা শতকরা ৭০ ভাগ।'২ গান্ধী-জিন্না আলোচনা সমাপ্ত হইবার 
পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'লাহোর-প্রস্তাব সম্পার্ত কোন একা প্রস্তাবের 
উত্তরে মিঃ জিন্না বলেন, ভারত-বিভাগ নিষ্পন্ন হইবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ, পাঞ্জাব, বাংলা, [সিম্ধ, আসাম ও বেলাচস্থান, এই ছয়টি প্রদেশের বর্তমান 
ভৌগোলিক গঠনের ভীন্ততে এবং প্রয়োজনমত সামা পারবর্তনের সর্তাধীনে।' 
'সর্তাধীন' কথাটির উপর জোর দিয়া তাহার ব্যাখ্যাস্বরূগ তিনি বলেন, আণ্চালক 
পূনব্যবস্থা একতরফা ব্যাপার নয়, 'হন্দস্থান ও পাকিস্থান উভয়পক্ষ সম্বন্ধেই তাহা 
সমভাবে প্রযোজ্য; এই উীন্তর ঘ্বারা তান বুঝাইতে চাঁহয়াছলেন, দুইটি স্বাধীন 
রাস মধ্যে সীমানির্ধারণ-সমস্যার যেভাবে সমাধান হইয়া থাকে, পরে নেই 
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পা 
ভাগ নয় আল সার 
আগ্/লিক পনবযবস্থার প্রন কিন্তু তখনও অমীমাংাসত রাহিয়া যায়। 
.. 'ডেইীল ওয়াকারের' প্রাতানাধর নিকট প্রদত্ত মিঃ জিন্নার বিবাঁত হইতে 
আমরা দোঁখতে পাই, টীল্লীখত ছয়টি প্রদেশের ম:সালম আঁধবাসি-সংখ্যা নাত কোটি 
এবং মোট জনসংখ্যার তাঁহারা শতকরা ৭০ ভাগ। দেখা যাইতেছে, মিঃ জিন্না 
সংখ্যার উপরে বিশেষ বিদ্বাসবান নন; তাঁহার ধারণা, যে প্রস্তাব আদৌ য্যা্তসহ 
নয় তাহা জোরের সাঁহত উপস্থাঁপত কাঁরলেই ভূগোল ও সহস্রর্ষব্যাপদ ইতিহাসের 
মত গাঁণতশাম্ও নিয়ান্ত ও পাঁরবাঁত্তত করা সম্ভব হইবে। এই গ্রন্থের অন্য 
খণ্ডে জনসংখ্যার হিসাবের যে ছক প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে, উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত, বেলুচিস্থান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব-উত্তর-পাশ্চম অঞ্চলের এই চারটি 
প্রদেশের মোট লোকসংখ্যা ৩,৬৪,৯৩,৩২৫) তন্মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা 
২,২৬,৫৩,২৯৪, অর্থাং শতকরা ৬২-০৭ ভাগ। সেইরূপ প্বাঞ্টলের সমগ্র 
আসাম ও বাঙলা প্রদেশ দুইটির মোট লোকসংখ্যা ৭,০৫,১৯,২৫৮;, ইহার মধ্যে 
মুসলমান জনসংখ্যা ৩,৬৪,৪৭,৯১৩, অর্থাং শতকরা ৫১.৬৯ ভাগ। দুইটি 
অণ্চলের মালত লোকসংখ্যা হইবে ১০,৭০১০৪,৭৬৩ এবং তন্মধ্যে মুসলমান 
আধিবাসীর সংখ্যা ৫৯৯,০১,২০৭, অর্থাৎ শতকরা ৫৫*২৩। হিসাবে দেখা যায়, 
উভয় অঞ্চলের মুসলমান জনসংখ্যা ৫ কোটী ৯০ লক্ষ, মিঃ জিন্না কথিত ৭ কোটী 
নয় এবং মোট লোকসংখ্যার সহিত তাহাদের শতকরা অনুপাতও €৫'২৩/-৭০ নয়। 
যাহা হোক, উল্লাখত আগ্চীলিক পননর্ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্ততঃ 1কছন্টা 
ধারণা এতাঁদনে পাওয়া গেল। বি, বি, সির মিঃ ডোনাল্ড এডওয়ার্ডস এক 
সাক্ষাংকালে 'মঃ জিন্নাকে প্রশ্ন করেন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব-এই 
উভয় অঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান প্রায় হাজার মাইল ব্যাপী এবং সেই ব্যবধান রচনা 
করিয়া এক "ছন্দ; যোজক তাহাদের মাঝখানে প্রন্যারত রাহয়াছে; এরুপক্ষেত্রে উত্ত 
অঞ্চলদ্বয় লইয়া পাঁকস্থান রাষ্ট্র গঠন করা কণ্টকর হইবে কিনা। উত্তরে মঃ 
'জিন্না বলেন, 'আপনারা যখন বৃটেন হইতে বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য অংশে 
যান, সয়েজখালের মত বৈদোঁশক আঁধকারের উপর দিয়া আপনাঁদগকে গমনাগমন 
কাঁরতে হয় এবং তাহা সম্ভব হয় পারস্পরিক আপোষ-রফার দ্বারা। আজও 
আমরা বিনা বাধায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অণ্চল হইতে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে 'হন্দদ- 
স্থানের উপর দিয়াই যাওয়া-আসা কারয়া থাকি, সে ব্যবস্থা তখনও চাঁলবে না কেন? 
ক বন্ধত্বসম্পন্ন গ্রাতবেশী রাষ্ট্রের পথে হিন্দারা্্র যাহাতে বিঘ সৃষ্ট কাঁরতে না 
পারে তাহার ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে। উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের 
মুসলমানদের মধ্যে যোগাযোগের পথ তাহাদিগকে রূন্ধ কাঁরতে দেওয়া হইবে না 
এবং ইহাই হইবে উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত চন্তর অন্যতম সর্ত ৪ 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবাস্যত এই দুইটি অণ্চল 
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লইয়া একটি মসাঁলম রা গঠনের গাঁরকম্পনা রচিত হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে 
শারে, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে গৃহাঁত  লাহোর-পরস্তাব : অনযযায়ী সাবা্ত হয়, 
উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পর্ব ভারতের যে সকল অপ্চলে মুসলমানগণ নংখ্যাগারিষ্ঠ। 
তাহাদিগকে লইয়া একাঁধক ম;সাঁলম রাষ্ট্র গঠিত হইবে, একাঁটমা্র নয়। মিঃ জিন্না 
কিন্তু এখন দাবী করিতেছেন, এই অপ্চলদ্বয় লইয়া একাঁটমাত রাঙ্ গঠিত হইবে 
এবং 'হন্দগ্ণ উভয় অঞ্চলের মধ্যে এক হাজার মাইলব্যাপী যোজ্রক মদ্সাঁলম 
রাষ্্্বয়কে পারস্পরিক "যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করিতে দিতে বাধ্য থাকিবে। 
তিনি প্রশ্ন কাঁরয়াছেন, উভয় অঞ্চলের মধ্যে গমনাগমনের পথ বর্তমানে যখন মুস্ত, 
তখন ভাঁবধ্যতেই বা তাহা অবারিত রাঁহবে না কেন। সে প্রশ্নের সহজ উত্তর 
হইল এই যে, অণ্চলদ্বয় বর্তমানে একই রাষ্ট্রের অধীন বাঁলয়া তাহাদের মধ্যে যে 
কেবলমাত্র গমনাগমনের পথই উন্মুক্ত রহিয়াছে তাহা নয়, দিল্লশতে অবাঁষ্থত একই 
কেন্দ্রীয় শাসনপারিষদ দ্বারা তাহারা পরিচালিত হইতেছে। ভারত বিভাগের পর 
ধহন্দুস্থান ও পাকিস্থান অঞ্চল দুইটি দুই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পারণত 
হইবে, সেক্ষেত্রে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কর্তৃক তাহার নিজস্ব এলাকার [ভিতর "দিয়া 
অপর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রকে তাহার বহ7দুরবতাঁ অণ্চলের সাহত যোগাযোগ রক্ষা 
কারবার স্থলপথ প্রদত্ত হইবার প্কু*ন একেবারে অবান্তর। 

সেই একই সাক্ষাৎংকালে মিঃ জিন্নাকে প্রশ্ন করা হয়। [বিপুল হিম্দু 
জনসংখ্যা সত্বেও আসাম পাকিস্থানের অন্তভুক্তিরূপে গণ্য হইবে কেন? উত্তরে 
তিনি বলেন, পাকিস্থান ব্যতীত অন্য কোন অগ্চলের সাঁহত আসামকে খাপ্‌ 
খাওয়াইয়া লইকঁর উপায় নাই। মিঃ জিন্নার যুত্তি সম্ভবতঃ এইরুপ- বাঙল। 
পাকিস্থানের অন্তভু্ত হইলে আসাম ভারতের অবাঁশম্ট অংশ হইতে 'বাচ্ছিল্ন হইয়া 
পড়ে, কাজেই পাকিস্থানের পূর্বাঞ্চলের অন্তভুন্ত হওয়া ছাড়া তাহার আর 
উপায়ান্তর থাকে না। ফিন্তু আসাম 'হন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তখনই, ফট 
জলপাইগ্াড়, দাজলিং ও কুচাবহারের "হন্দরাজ্য পাঁকস্থানের অন্তভূত্ত 4) 
অথচ প্রথমোন্ত দুইটি জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা যথারুমে ২৩ ও ২৪ এবং 
কুচাবহার রাজো হন্দুগণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬২ ভাগ্ন। কোন কোন অঞ্চল 
সার্বভোম পাঁকস্থান্-রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইবে এ প্রশন আলোচনার ক্ষেত্রে ব্বীন্ত ও. 
ন্যায় বিচারের কোন স্থান নাই। পাঞ্জাব, বাঙলা ও আসামের যেসব জেলায় 'হ্দু 
সংখ্যাগারষ্ঠতা অত্যাধক, সেগুলিকেও পাকিস্থানের অন্তভূন্ত কারতেই হইবে, 
কারণ যে প্রদেশগুল মুসাঁলম অণ্টলের অন্তর্গত বাঁলয়া দাবী করা হয়, ইহ্বরা 
দৈবরমে তাহাদেরই অন্তভুত্তি। দুইটি মুসলিম অঞ্চলের মধ্যে যোজক প্রদানের * 
পথে হিন্দ্যাদগগকে কোনক্রমেই অন্তরায় হইতে দেওয়া হইবে না। আসাম হিন্দুস্থান 
হইতে বিীচ্ছন্ন, 'অতএব তাহাকে পর্বাঞ্ুলের অন্তরভূন্ত হইতে হইবে। 
কিন্তু আসামকে হিন্দাস্থান. হইতে 'বাচ্ছন্ন হইতে হইবে কেন? কারণ, 
. অত্যধিক হিন্দসংখ্যাধকাসম্পন্ন যোজকের দ্বারা 'হন্দস্থানের সহিত তাহাকে 
সংয্যন্ত হইতে দিতে মুসলিম রাষ্ট্র সম্মত নয়। চমংকার! যেদিক দিয়াই হোক, 
এই রাজনৈতিক সূ্তিখেলায় পাঁকস্থানের জয় স্মনিশ্চিত।. 





এ, জন্পীত আর একটি. প্রচ্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। বাগুলার লীগ দাদা 
ডলার প্রধান মন্্ী মিঃ সংরাবর্দি দাবা তৃলিয়াছেন, কেবলমাত্র সম বাঙলা ও: 
আসাম নয়, বিহার প্রদেশের অন্তত সিংভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা ও 
গ্রয়াও পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহারা যে পুবাগ্চলের অংশরূপে গণা 

হইবে সে বিষয় নিঃসন্দেহ। তখন একথা বলা সম্ভব হইবে যে, ভারতের 
আধকাংশ লোই, তা ও অনান্য ধাতব সম্পদ এবং সমগ্র তৈল-সচ্পদ পাকিস্থানের 
আঁধকারভুন্।  এতাদন ধাঁরয়া লোকে দেখাইয়া আসিয়াছে, যে কোন স্বাধীন রাখো 
গক্ষে একান্ত অপারহার্য এই সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রশির দক দিয়া পাকিস্ধান 
অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত; সেই অভিযাগের উত্তরেই 'মঃ সংরাবার্দ দাবী উপস্থাঁপত 
কারয়াছেন, সে সম্পদের উদ্ভব যে অগ্টলে, তাহা পাকিস্থানের আধকারভূন্ত কাঁরতেই 
হইবে। গাঁকিস্থানের আত্মনিভ'রতার পক্ষে তাহাদের আঁচ্তত্ব অপাঁরহার্য। 
পাকিম্থানের জন্য যে প্রদেশগনীল দাবী করা হইয়াছে_এই জেলাগলি তাহাদের 
অন্তভূত্তি হোক বা না হোক তাহাতে কিছমাত্র আসে-যায় না; তাহাদের মূসলমান 
আঁধবাসীর সংখ্যা যাঁদ নিতান্ত নগণ্য হয়_মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত ১৮১২, 
তাহাতেই বা কি আসে যায়। ] 

বিহার প্রদেশের অন্তর্গত চারাট জেলা সমেত উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব 
অঞ্চলের 'হন্দ; মসলমান জনসংখ্যার হিসাব পরবতঁ ৫৪নং ছকে প্রদত্ত হইল। 

প্রসঙ্াক্রমে ইহাও উল্লেখ করা যায় যে, হারের চাঁরাট জেলা যু্ত হইবার 
পর পূর্বাঞথলের মোট লোকসংখ্যার মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ৪৮.৩৮ 
হওয়ার দরুণ মুসলমানগণ সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়ে পারণত হইবেন; ফলে কোন 
একাঁট অণ্চলে কেবলমাত্র মুসলমান সংখ্যাগুরুত্বের আঁধকারে স্বাধীন মুসালম 
রাষ্ট্র গঠনের দাবীর পক্ষে কোন যৌন্তকতা যাঁদ থাকিয়া থাকে, তবে এই আগ্ালিক 
পদনগণিন-ব্যবস্থার পর তাহার চিহ/মাত আর অবাশষ্ট রহিবে না। এমন কি, উভয় 
অঞ্চলের লোকসংখ্যা যাঁদ যোগ করা হয়, সে্ষেন.ও মুসলমান জনসংখ্যা স্বঞ্প 
সংখ্যাধিক্য হইতে নামান সংখ্যাঁধক্যে পারণত হইবে, তাঁহাদের জনসংখ্যার শতকরা 
হার ৫৫*২৩ হইতে ৫২.৭১এ নামিয়া আঁসবে। সতরাং আগ্মালক পুনব্যবস্থা 
উভয়তঃ হইবে মিঃ জিন্নার এই উীন্তর অর্থ দাঁড়াইল এই যে, হন্দুদ্থান হইবে 
দাতা এবং পাঁকস্থান হইবে গ্রহীতা । 

দুইজাততত্ব ব্যাখ্যাত হইবার পর হইতে আর একাঁট বিষয় জনসাধারণের 
মনোযোগ আকর্ষণ কারতেছে। বাসভৃঁম, ভাষা প্রভাতি অন্যান্য সকল 'বচার্ধ 

* বিষয় 'নার্বিশেষে কেবলমান্ন ধর্মগত য্যান্তর বলেই মসলমানগ্ণ যখন একজাতিরূপে 
গণ্য হইবার যোগ্য, তখন স্বভাবতঃই প্রশন উঠে, যেসব মুসলমান লীগগ্রস্তাব- 
কাঁথত 'হন্দরাষ্টের মধ্যে রাহয়া যাইবেন, তাঁহাদের অবস্থা ও মর্যাদার স্বরূপ 
ক হইবে? উীল্লাথত সাক্ষাৎকারের সময়ে যেসব অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু 
হইবেন-সে-সব এলাকা সম্বন্ধে মিঃ জিন্মার প্রস্তাব ক প্রন করা হইলে, উত্তরে 
মিঃ জিন্না বলেন, 'সেইসব অণ্চলে, দষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক মাদাজে 'হল্দ্‌রাম্ 
গঠিত হইবে; সেক্ষেত্রে সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের সম্মুখে তিনটি পথ 


আলম ৪০০ এ লক স্ছ 
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জরা লেনে নরকে সবল ফিতে পান, তা য় পানে 


আনন্দে গ্রহণ কারিব। কিম্তু তাহাদের, কর্তব্য নির্ধারণ কারতে হইবে 

 তাঁহাদগকে।মঃ জিনা একথা স্বীকার কারতেছেন ১ 
: রুপে গণ্য হইবেন না; তাই তিনাট বিকজ্পব্যবস্থা তান প্রস্তাব কারিয়াছেন। 

প্রথম প্রস্তাবঃ তাঁহারা সেই রাছৌর নাগারক আঁধকার লাভ করিতে 






পারেন। কিন্তু এস্খলে খ্ঁলয়া বলা দরকার যে, সং্লম্ট রাশী কর্তৃক সেই 


উদ্দেশ্যে রাচিত কতগালি নিয়মাধীনেই কোন বৈদেশিক সেই রাহ্টৌর নাগরিক 
আঁধকার লাভে সক্ষম হন। নিজস্ব আধিবাঁসগণকে নিয়াল্ত ও পাঁনচালিত 
কারবার, বৈদেশিকগণের নাগাঁরক আঁধকার লাভের পথে বাধানষেধ আরোপ 
কারবার এমন চি, সে আধিকার তাহাঁদগকে আদৌ প্রদান না কারবার পাঁরপরর্ণ 
ক্ষমতা যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যানাডা, অন্ট্ৌলয়া 
প্রভাতি বৃটিশ উপনিবেশসমূহ ভারতের মতই বৃটিশ কমনওয়েলথ ও সাম্রাজোর 
সদসা, ভারতের মতই আইনতঃ তাহারা সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে; তথাঁপ 
ভারতায়গণকে নাগারক অধিকার হইতে তাহারা সয়ে বাণ্ণিত রাঁখয়াছে। আমোরকা 
য্তরাষুও বাঁহরাগত নিয়ন্ত্রণ কায়া থাকেন এবং বৈদোপকাদগকে চাহিবামান্ত 
নাগারক আঁধিকার প্রদান করেন না। কাজেই হিন্দস্থান যাঁদ বাক্তীবকপক্ষে 
স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পারণত হয়, তাহা হইলে নাগারিক আঁধকার লাভ 
দনয়ন্মণ কারবার, তজ্জন্য বাঁধাবধান প্রণয়ন কারবার এবং এমন কি, বৈদোশক- 
গ্রণকে নাগাঁরক আঁধকার আদৌ প্রদান না কারবার পরিপূর্ণ আধকার তাহারও 
থাঁকবে। হিন্দুস্থান অনুমাত না দিলে, হিন্দযস্থানের অন্তর্গত ম.সলমানগণ 
নাগ্গারক আঁধকার লাভে সমর্থ হইবেন না। মিঃ জন্না অবশ্য স্থির কাঁরয়া 
লইয়াছেন, হিন্দূদিগকে তাঁহাদের পথে অস্মবিধা সৃষ্টি কারতে কোনরূমেই দেওয়া 
হইবে না। 

দ্বিতীয় প্রস্তাবঃ তাঁহারা সেখানে বৈদেশিকরূপে অবস্থান কাঁরতে পারেন। 
এক্ষেত্রেও তান সেই একই অনুষ্/নের আশ্রয় গ্রহণ কায়াছেন। যে কোন স্বাধীন 
দমে মত হিন্দাপ্ধানও বৈদোশকগণকে, বিশেষ কাঁরয়া ম্সলমানদের মত সংখ্যা- 
বহুল বৈদেশিকাঁদগকে আপন রাষ্সীমার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতে দিতে বাধ্য নয়। 
ইহাও স্মরণ রাখা কর্তবা, স্বাধীন রাম্ট্ী তাহার আঁধিকার-সীমার মধ্যে বৈদেশিকগণ 
কর্তৃক সম্পত্তি আহরণ, বিশেষ করিয়া স্থাবর সম্পান্ত আহরণ প্রয়োজন হইলে 
দনয়ান্িত করিতে পারে। এ ব্যাপার সম্পকে দাঁক্ষণ আফ্রিকার দষ্টান্ত আমাদের 
চোখের সম্মুখে উজ্জল হইয়া জাগিয়া আছে। 

তৃতীয় প্রস্তাব হইল, যেসব মূসলমান . হিনদ্থানের মধ্যে গাঁড়বেন, ইচ্ছা 
করিলে তাঁহারা পাকিস্থানে চলিয়া যাইতে পারেন। কোন বৈদেশিক যাঁদ এমন 


ঘর 
টি 


৪৮৮. 1 


কোন অপরাধে আঁিযান্ত না হন_যাহায় জন্য তাঁহাকে বৈদোশক রাষ্ট্রের বিচারাধীন .. 
হইতে হয়, তাহা হইলে তিনি গ্ঙন্দে বিদেশ রাখী হইতে দেশীয় রাখ ফারিয়া 
যাইতে পারেন। : হিন্দস্থানের আঁধবাসশ মুসলমানগণ ইচ্ছা কারলে পাকিস্থানে 
চাঁজয়া যাইতে পারেন, কিন্তু অনুমতি পাইলেও, গৃহ ও ভূ-সম্পাস্ত তাঁহারা বহম 
করিয়া লইয়া যাইতে পারেন না এবং নগদ টাকা, জহরতঃ ৪৮১১ 
আসবাবপর্রের মত অস্থাবর সম্পান্ত সপপো কারিয়া লইয়া যাইবার তাঁহাদের 

নাই। তাঁহারা যাহা ফেলিয়া ষাইবেন তাহার ক্ষাঁতপ্রণ দিতে হিন্দস্থান, ধাঁ 
হইবে না; কারণ ভিন্ন জাঁতর সভ্যপদ স্বীকার করিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছায় 

ছাঁড়য়া চলিয়া যাইতেছেন। হিন্দ্ঘানের আঁধিবাসী মুসলমানগণ যে হিন্দাস্থান 
হইতে চাঁলয়া যাইবার এই বিকল্প-প্রস্তাব বাছিয়া লইবেন_সেকথা বিশ্বাস করা 
কঠিন। (ছিটা ও ভূমির প্রাঁত তাঁহাদের আকর্ষণ এই বিচ্ছেদ-বাবস্থাকে অসম্ভব 
না কাঁরলেও, কষ্টসাধ্য কাঁরয়া তুলিবে। পাকিস্থানে গিয়া পেপীছবার জন্য 
তানেকক্ষেত্রেই তাহাদিগকে ষে দূরত্ব আত্ম করিতে হইবে তাহা সুদীর্ঘ ও 
তজ্জন্য যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইবে তাহা দূর্কহা। পাঁরশেষে এইরূপ 
বাহিগ্গমনের ফলে তাঁহাদের অর্থনোতিক অবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য এরশ বিশঞ্খল 
হইয়া পাঁড়বে যে, সেই সম্ভাবিত ক্ষাতির আশত্কাই হইবে এই দঃসাহাঁসক 
পারক্পনার পথে প্রধানতম অন্তরায়। সতরাং, প্রথম দ্যইাটি বিকল্পপ্রস্তাবের : 
মধ্যে যে কোন একটি তাঁহাদিগকে বাছিয়া লইতে হইবে এবং সে নির্বাচন ব্যাপারেও 
তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকিবে না, কারণ তাহার নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণের ক্ষমতা 
6785 





সে ব্যব্থা প্রযোজা হইবে না, কারণ তাঁহারা আপনাদিগকে ভিন্ন জাতির সদস্য, 
সৃতরাং ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগাঁরক বালয়া দাবী করেন না। তাহা সত্বেও বৈদেশিক- 
রূপেই তাঁহাদিগ্রকে যাঁদ গণ্য করা হয়, তাহা হইলে ম.সলমানদের সাহত তাঁহাদের 


অবস্থাগত: পার্থক্য দাঁড়াইবে এই যে, হিন্দ; ও "অন্যান্য অমৃসলমান সম্প্রদায়ের . 


ক্কন্ধে বৈদোশিকতার যোঝা তাঁহাদের ইচ্ছার বিরদ্ধে আরোপিত, আর মুসলমানগণ 
সবে, দৌখযা-প্ানয়া এবং হিন্দ; ও অন্যন্য অ-সলমান সম্প্রদায়ের প্রাতরোধ 
উপেক্ষা করিয়া সে অবচ্থা বাছিযা লইয়াছেন। টু 

কেন্ুপ় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পাঁরষদসমূহের- সাধারণ নির্বাচন সক্ন্ধ 
কিছব না বাঁললে এই ক্োড়পত্র অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। মুসলিম লগগ কেন্দ্রীয় 
গারষদের প্রত্যেকটি, মঃসলমান-আসন অধিকার কাঁরয়া অপূর্ব কাঁতছ্বের পারচয় 
দি়াছে। কিন্তু এখানে বালিয়া রাখা দরকার, জাতীয় মুসলমানগণ লগগের 









 ফেমন মসালম লীগ. নিজের প্রার্থী" দাঁড় করান, অপ 
. উলেমা, মোমিন, অর্থর ও : অনান্য জাতাঁয়তাবাদী সুসলম! 
_ ক্বতম্ভাবেও প্রার্থা' মনোনয়ন করা হয়। যেসব প্রদেশ “লাগ পাকিপ্বানী 
 অঞ্চলরূপে দাবী করে ও 'নর্বাচন যাহাতে পারচালিত হয়, -'মেগলিতে লীগ 
কর্তৃক নিষ্দীলাখত আসনসমূহ (৫৫নং ছক-_৪৯০ পক্ঠা দুষ্ট) আঁধরুত হয়ঃ. 
" বের্দাচস্ধানে এখনও. নর্বাচনপ্রথা প্রবার্তত হয় নাই, কাজেই দে প্র*্ন অবাঞ্তর। 
. মসালম লীগ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও আসামে মাল্প- 
. মপ্ডলণ গঠন কারতে সক্ষম হয় নাই। উত্তর-পাঁশচম সীমান্ত প্রদেশ ও আঙামে 
কংগ্নেসই ছিল একক ও সংষ্পম্টরূপে সংখ্যার্ণীরদ্ঠ, কাজেই. উত্ত দুই প্রদেশে 
: মীল্মিসভা গঠনের পক্ষে সেই ছিল যথোপযু্ত যোগ্যতাসম্পন্ন; “এরূপক্ষেতরে গভর্ণর 
কংগ্রেসকেই আমন্রণ কারল্গেন মাল্সভা গঠনের জন্য এবং তদনষায়ী কাগ্রেস, 
কাগ্রেম যে কেবল প্রা্দৌশক বাববস্থাপারষদেই সংখ্া্লীরষ্ । ছল তাহা নর, 
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রি হর রই ৬ ক 
টু পযন্ত বাঙলার সংখ্যা গাওয়া যায় নাই বালয়া তাহা দেওয়া 
. জন্তয হইল না। ইষ-সব প্রদেশ লশগের পাকিচ্ঘান দাবীয় অঞ্তগ'ত নয়, তথাকায় 
. ছিসাব-নিকাশের উল্লেখ করা নিষ্পয়োজন; বৈদেশিক রুপে তত মুসলমানদের 
মতামত সেই প্রদেশস্ধ মুসলমানদের পক্ষেই প্রযোজ্য হইবে, তাহায় বাছিরের নয়। 
এস্খলে একধাও বাঁজয়া রাখা প্রয়োজন যে, যে-সব প্রদেশ বিচ্ছি্ কারিতে অন্ধ 
করা হইয়াছে, এই প্রস্তাবিত বিভাগ-্যাপারে সেখানকার অ-সূসলমানদের আনি 
বান, করিবার অধিকার যাঁদ জ্বাঁকৃত না হয়, তাহা হইলে তঁহাদের প্রতি অভা্ত 
অবিচার করা ইইবে। বাদ সেই সকল প্রদেশের * পাঁকম্ধানবিরোধী হৃসলমান 
ভোটের সহিত অনুরূপ অ-মুসলমান এক ঝরা যায়। তাহা হইলে দেখা ঘাইযে, 
সমষ্টিগতরূপে সম প্রদেশ পাকিস্থানের বিরুদ্ধে এবং প্রাদেশিক পারযাসমূহের 
নির্বাচনফল সেক্ষেত্রে গাঁকিম্থানের পক্ষে না গিয়া, বিপক্ষেই যাইবে। 
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